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মত্তা লৌকিক প্রমাণের দ্বারাই বাধিত হতে বায়; 
কিন্ধু ব্যবহারিক সত্তা বাধিত হয় কেবলমাঁজ বৈপ্িক 
প্রমাণের ছবারাই। 
তৃতীয়তঃ, উপবের গ্লোকে পুনরায় বল! হয়েছে 
যে--গ্রাতিভাসিক সত্তা খন বাধিত হুয় তখন 
গ্রমাতা বা ভ্রমকারীও সেই সঙ্গে বাধিত হন না 
রজ্জু-সর্প ভ্রমের নিরসন হ'লে কেবল স্পাই 
বাধিত বা অসংরূপে প্রমাণিত হয, ভ্রান্ত ব্যক্তি 
গবয়ং নয়। কিন্তু বাবহাঁরিক সন্তা যখন বাধিত হয়, 
তথন প্রমাতা বা! ভ্রমকারীও সঙ্গে সঙ্গে বাধিত হযে 
যান। জগৎ যখন ব্রদ্ধাজ্ঞানোদযে বাধিত হয়ে অসৎ 
প্রতিপন্ন হয়, তখন ভ্রান্ত ব্যকজিও তাই হয়ে যান, 
তখন একমাত্র ব্রন্দই সত্যরূপে প্রকাশিত হন। 
চতুর্থতঃ, প্রাতিভাঁপিক হ'ল ব্যবহাঁবিকের মধ্যে, 
বা ভ্রমের মধ্যে ভ্রম। অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা সমগ্র 
ংসারই ত গ্ররুতপক্ষে এক বিবাটু বিশ্বজনীন ভ্রম। 
কিন্ত তাঁর মধ্যেও, সাঁধাবণ দিক্‌ থেকে, লোক- 
বাবহার নির্বাহের জগ্ প্রমা ও অগ্রমা, সৎ ও 
অসতের, নিত্য ও অনিত্য প্রভৃতিব মধ্যে ভেদ- 
স্বীকার কর! হয! যেমন, রজ্জুতে বজ্জুজ্ঞান গ্রমা 
বা ধথার্থ জ্ঞান; রজ্জুতে সর্প-জ্ঞান অগ্রমা বা 
অধথার্থ ক্ঞ/ন; রজ্জু সৎ বস্ত, সর্প অসৎ বস্তু; রজ্জু 
নিত্য, সর্প অনিত্য ইত্যার্দি। এরূপে--প্রাতি- 
ভাসিকের তুলনায় ব্যবহারিক সৎ ও শাশ্বত। 
পঞ্চমতঃ, প্রাতিভাসিক সভা। সাধারণতঃ ব্যক্তি- 
গত; অর্থাৎ, এরূপ ভ্রম সাধারণতঃ সকলেরই 


অদ্বৈত বেদাস্ত-দর্শনের মতে--এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্য 


সমকাঁলে, সম্ভাঁবে, ধুগপৎ হয় না! ? বিভিন্ন বাক্তির 
পৃথক পৃথক্‌ ক্ঞাবে, বিভিন্ন সময়ে হয়। যেমন, 
বপ্রষ্টা একাকীই সেই সকল স্বাপ্র পদীর্থকে প্রত্যক্ষ 
ক'রে ত্রমগ্রন্ত হন, অঙ্কের! নয়? বজ্জুকে সর্প বলেও 
ভ্রম করেন একজন, বা ছু'তিন জনই মাত্র এক 
কালে ও একঙলে । অবশ্ঠ, সার্বজনীন প্রাতিভাসিক 
সতী ঝা ভ্রম যে নেই তা নয়; যেমন সুর্ধের 
উদয়াস্ত এবং গতি প্রতাক্ষ, কিন্তু সার্বজনীন ভ্রম 
তা সত্ত্বেও বঙগা চলে ঘে, প্রাতিভাপিক সত্তা বা ভ্রম 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত; দু'একটি ক্ষেত্রে 
সার্বজনীন । অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সভা বাক্রম 
সাধারণতঃ সার্বজনীন, অর্থাৎ জীবনুক্তদের বাঁদ 
দিয়ে অন্ান্ সকলের ক্ষেত্রেই সমকাঁলে, সমভাবে? 
যুগপৎ হয়। 

উপবের আলোচনা থেকেই স্পষ্ট প্রতীযমান 
হবে যে, প্রাতিভাগিক ও ব্যবহারিক সত্তা লাধারণ 
লক্ষণীনুাবে সমধর্মীয হ'লেও অপেক্ষারুত দীর্ঘকাঁল- 
স্থ।যী, ছুবপনেয ও সার্বজনীন ব'লে ব্যবহারিক সত্তা 
উচ্চতর সত্তা । 

এরূপে, চাঁরটি পক্ষ সম্ভবপর £ পাঁরমাধিক সত্তা 
(ব্রঙ্গ), ব্যবতারিক সত্তা (জগৎ), প্রাতিভাসিক 
সত (স্বপ্ন, রঞ্জু-সর্পাদি সাধারণ ভ্রম), অসৎ 
( আকাশকুস্ুম )। 

এপ্ের মধ্যে ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সতত! 
“মিথ্যা । £মিথ্যার' সংজ্ঞা ও লক্ষণ সম্থন্ধে বিশদ- 
ভরভাবে আলোচনা পরে কর! হবে। 


জড়, এই জ্জগৎ কিছুকালের জ্ধন্ত যেন 


মানুষেব স্ববপ ঢেকে রেখেছে, প্রকৃতপক্ষে তার শ্বরূপেব কোনই পরিবর্তন হয় নি। 


_ন্ছামী বিবেকানন্দ 


বড়গোস্বামীর কথা” 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


বাংলার আধ্য।ত্যিক দুর্ণতি তখন চরমে । লর- 
নারী ভোগের পক্ষকণ্ডে আক নিমজ্জিত। 
ভগবানের দিকে কারও মন নেই। ভক্তির ধারা 
শুক পাঙিত্যের সাহারায় নিশ্চিহ্ন । 

“নিত্যবন্ধ__ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহিমু্থ | 

নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি ছুখ ॥ 
লোকের মতিগতি দেথে করুণ-হৃদয় শীঅদ্ৈতৈব 
মনে পর্বতপ্রমাণ ছুঃখ+ ভাবেন, শয়নে শ্বপনে 
কেবলই ভাবেন, লোকের কশ্গযাণ হবে কিসে। 
ভাবতে ভাবতে দিগন্ত আপোর নিশানা পেয়ে 
গেলেন। 

“আপনি শ্রীরু্ণ যদি করেন অবতার । 

আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥, 


তবেই জীবের পক্ষে সম্ভব কৃষ্ণ নুখ হওয়া। অগ্ৈতা- 
চাঁধ একমনে তাই কৃুষ্ণকে ডাকতে লাগলেন। সেই 
ডাকে দঘাল ভগবান নেমে এলেন ধুলির ধরণীতে। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন £ “প্রেমনাম প্রচারিতে 
এই অবতার? ৷ চৈতন্ত-মবতাঁরে জীবের সংসার।সক্ত 
চিত্তকে কুষ্ণ-চবণে উন্মুখ করবার জন্তে । মহাপ্রভুর 
এই লীল!য় ধারা ছিলেন তার প্রধান সহায় তারাই 
২ঃলেন ছয় গোম্বামী। এই ছর গোন্বামীকে গ্রণতি 
জানিযে ভক্ত কবি কৃষ্ণপাস কবিরাজ শ্র্ীচৈতদ্- 
চরিতাষুতে লিখেছেন £ 

শ্রীরূপ ননাতন ভট্টরথুনাথ। 

শ্ীদীব গোপাল-ভট্ট দাঁদ রঘুনাথ ॥ 

এই ছয় গুরু শিক্ষাপুরু যে আমার। 

ইহা সবার পাঁদ-পল্মে কোটী নমস্কার ॥ 
কৃষ্ণদাঁস কবিরাজের মতো এত বড়ো! একজন সাধক 
এবং কবি নিজের শিক্ষার্ুরু ব'লে যাদের পাদপন্ে 

* জল ইঙিয়া রেডিওয় সৌজনে। 


প্রণতি রেখেছেন তীরা যে স্মরণীয় এবং বরণীয়__ 
এতে কোনই সংশয় নেই। এদের বৈরাগাপূত 
জীবনের সাধনাকে সহায় ক'রে মহাপ্রভুর ধর্ম দিকে 
দিকে এমন বিস্তার লাভ করেছে। 

ছয় গোস্বামীর জীবন আলোচনা করলে দেখা 
ধাবে-_-ভক্কি অধিকারীদের মধ্যে ধাদের বলা হযেছে 
উত্তম অধিকারী এরা সেই ভাগাবানদের স্তরে। 
এরা সকণেই শান্ত্ে পারদর্শাঁ এবং ঘুক্তিতে স্ুনিপুণ। 
সর্বশাস্ত্ে সুপত্িত না হ'লে, বুদ্ধির মধ্যে সত্যের 
উজ্জ্বল দীপ্তি না থাকলে-_যকে তাকে দিয়ে তো 
নবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে স্থুগ্রতিষিত করা সম্ভব 
নয! তাই দেখতে পাই--মহা প্রভু শ্বযং কাশীধাষে 
সনাতনকে দুই মাস ধ'রে ভাগবতাদি শাস্ত্রের যত 
গুড মম শেখাচ্ছেন। সনাঁতনের অন্ুঙজ প্রীরুপকে ও 
সর্বতত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করলেন মহাপ্রভু । 

প্রীরূপ-হৃদয়ে প্রন শক্তি সঞ্চারিলা । 

সর্বতব্নিরূপণে প্রবীণ করিলা ॥ 

শিক্ষা দিবা বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিল। 

প্রভু-আজ্ঞা অনুদারে সব আচরিল ॥ 

( চৈতন্জ-চরিতামুত, মধ্যলীল| ) 


কিন্ত কেবল পাণ্ডিত্য দিয়ে অগ্ভের জীবনে রূপান্তর 
ঘটানো সম্ভব নয়। তাই তো মহাপ্রভুর জীবনের 
একটি মুল কথা হ'লঃ “আপনি আচরি ধর্ম 
পরেরে শিখাও | বড়_গো্বামীর জীবনে এই 
সত্যেরই দিব্যোজ্জল অতিব্ক্তি। শাস্টোক্ত 
বৈষণব-লক্ষণগুলির জগত দৃষ্টান্ত হচ্ছে ছয় গোম্বামীর 
প্রত্যেকেরই অপূর্ব জীবন । এই সব লক্ষণ হ'ল ঃ 

ককপালু, অকৃতপ্রোহ, সত্যসার, মম । 

নির্দোষ, বদান্ত, যৃছ্‌, শুচি, অকিঞ্চন ॥ 


৩৫২ 


সর্বোপকারক, শান্ত, কফ্ৈক-শরণ। 
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ফড়.গুণ ॥ 
মিততুক্‌, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। 
গন্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥ 
( চৈতগ্ত-চরিতামৃত-_মধ্যলীল1, পরিচ্ছেদ-২২ ) 
গৌঁড়েম্বর হসেনশাহের মুখ্যমন্ত্রী এবং অতুগ 
রশ্র্ধেব অধিপতি সনাতন। মহাপ্রভুর বৈরাগ্যোজ্ছল 
প্রেমধর্মের বস্তায় তখন "শাস্তিপুর ডুবুডুব ন'দে 
ভেসে যায়) মনাতনের মনের মধ্যে কথন 
দিগন্তের ডাক এসে পৌছেছে। মুক্তির জন্তে 
প্রাণের মধে। কী ব্যাকুপতা । এমন সময মহাপ্রভু 
এসে রূপ-সনাতনের বাসভূমি রামকেলী গ্রামে 
উপস্থিত। ন্বধর্মের জযধবঞ্জাকে দিগ.দিগন্তে বহন 
ক'রে নিয়ে যাবার জন্তে ূপ-সন।তনের মতো উত্তম 
অধিকারীকে তাঁর প্রযোজন ছিল। মহাপ্রভুব 
সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে দুই ভাই লাভ করলেন নূতন 
জীবন। ধারা ছিলেন ঘরের মান তারা বৈরাগীর 
দীন-হীন বেশে পথে এসে ফ্াড়ালেন। ঠিকই 
বলেছেন প্র ্ীচৈতন্ত-চবিতামূতকার ঃ 
সাধুনঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশান্ে কয়। 
পখ-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ 
( মধ্যলীপা, পরিচ্ছেদ-২২) 
রূপ গৌডাধিপ হুসেনশাহের রাঁজম্ববিভাগে সর্ব 
শ্রেষ্টপদে অধিঠিত ছিলেন। ছুই ভায়ের মধ্যে 
অনুঞ্গ বূপই প্রথমে গৃহত্যাগ করেন। অগ্রজ 
সনাতনের গৃহত্যাগের পথে বহু অন্তরায় দেখা দিল। 
সনাতন রাজকাধ করতে একান্ত নারান্ব, হুপ়েন- 
শাহও এমন একজন দক্ষ রাজপুরুষকে ছেড়ে দিতে 
একান্ত অনিচ্ছুক । টাঁনাটানির মধ্যে পড়ে দনাতন 
কারারুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু বৈরাগের বাশি ধার 
প্রাণের মধ্যে বেজে উঠেছে কাকে কারাগারের 
বন্ধন কতক্ষণ বেধে রাখবে? অফ্ভুত উপায়ে কারার 
ছুয়ার খুলে গেল। সনাতন মুক্কি পেয়ে সৌজ! 
এসে কাশীধামে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হ'লেন। অঙ্গে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--ধম সংখ্যা 


ভন্ীপতির দেওয়া মুগ্যবাঁন একখানি ভোটিকন্বল, 
জবার পরিধানে 'একথানি মলিন বসন। বৈরাগীর 
রশ্বর্ধের শেষ চিহ দেখে “ভোটকগ্ছল পানে প্রভু 
চাছে বার বার ।” সনাতন বুঝতে পারলেন, প্রভুর 
অশুগাঙ্ী হ'তে গেলে যাকে বলে 'অকিঞ্চন,__-তাই 
হ'তে হবে। যেমন সংঙ্কল্ল তেমনি কাজ । গঙ্গানান 
করতে গিয়ে সনাতন কম্বলেব বিনিময়ে একজনের 
কাথা নিয়ে চন্দ্রশেধখরের বাসা ফিরে এলেন। 
সনাতনের অঙ্গে কাথা দেখে প্রভুর কী আনন্দ ! 

“প্রভু কহে--উহ! আমি করিয়াছি বিচার । 

বিষয়-রোগ খণ্ডাইল যে কৃষ তোমার ॥' 
মাগ্রভু তার পার্খঠরগণকে একদিকে যেমন সত্ব 
ভাগবত-অ।দি শাস্ত্রের গুট মর্স শিখিয়েছেন অন্ত 
দিকে তেমনি ত্যাগের জপস্ত আগুনে পুড়িয়ে 
তাদের জীবনকে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের মতো নির্মল ক'রে 
তুলেছেন। শুধু পাগ্ডিত্য দিয়ে তো মানুষের 
বুদ্ধিকে স্পর্শ কবা যাঁয়$ তার জীবনের আমূল 
পরিবর্তন ঘটানোর জন্ত দরকার সাধুর পবিভ্র 
জীননের স্পর্শের যাঁছ। তাই সংঘমের উপরে, 
ত্যাগেব উপরে মঠীপ্রভুর এত জোর । সনাতন 
গোন্ব।মীর ত্রাতৃপ্পুত্র এবং ছয় গোত্ামীব অগ্ততম 
শজীব গোস্ব।মী সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । 
জ্যেষ্ঠতাতদদের মতো জীবও পরম পণ্ডিত ছিলেন। 
পিতা অন্ুপমের মৃত্যুর পর জীব গোস্বামী কাশীতে 
বেদান্তাদি শান্স শিক্ষার পর বুন্দাবনে যান। 
শ্রীজীব ছিলেন বুন্দাবনের প্রাণ। বৃন্দাবন তখন 
ছিল বৈষ্ণব সমাঞ্জের বিশ্ব-বিগ্ভালয়, আর সর্বশান্সে 
স্থপণ্ডিত প্রীগীবের অধ্যাপনায় বিদ্যার্থীদের জ্ঞানের 
পিপাঁপা হ'ত পরিততপ্ত। 

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন খধিদের লক্ষ্য ক'রে 
লিখেছেন। “নীরব বৈরাগো দৈশ্থ করেছ উজ্জ্বল ।, 
ছয় গোস্বামীর অন্ঠতম রঘুনাথ দাসের জীবন 
বৈরাগ্যের কী উজ্জল দৃষ্টান্ত। ছয় গোম্বামীর 
অঙ্পদের মতো রঘুনাথের দৈস্ঠও নীরব বৈরাগ্যে 


আবণ, ১৩৬৪ ] 


উজ্জ্রগ হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ধনী কায়স্থ- 
সন্তান ছিলেন শ্রক্ষপতি গোব্ধনের একমাত্র পুক্র ৷ 
কিন্তু অনস্ত যাকে হাতছানি দিযে ডেকেছে 
দিগন্তের পানে, গাহগ্থয জীহনের ক্ষুদ্র স্থুখ-সম্পদের 
নীড়ের মধো তাঁর জীবন কেমন ক'রে অবপ্রষঠিত 
হ'য়ে থাকবে? পুত্রের বৈরাগ্া দেখে পিতা 
রঘুনাখের বিবাহ দিলেন স্বন্মরী কন্তা দেখে। 
পাখী কিন্তু শিকল কেটে একদিন মহাকাশে ডান! 
মেললো। মহাপ্রভু বুন্দাবন থেকে নীলাচলে ফিরে 
এলেন। রঘুনাথ অনাহাবে অনিদ্রা দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম ক'রে ঠৈততন্টের চরণপ্রান্তে নিপতিত 
হইলেন? মহাপ্রভুব পার্থচরের মধ্যে আরও ছুই 
রথুনাথ ছিপেন। দয়াল ঠাকুর গৌরাঙজদেব রঘুন1থ 
দাসকে স্বরূপ দামোদরেব হাতে সপে দিলেন এবং 
তার নুতন নামকরণ করলেন, “শ্বরূপের রঘু? যো 
বৎসর কাল রথুনাথ মহাপ্রস্ুর লান্লিধ্যে বান 
করেন। তার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় বৃন্দাবনে। 
শ্রীচৈতগ্-চরিতামৃতকার কৃষ্দাস কবিরাজ ছিলেন 
দ্বাস রঘুনাথের অন্তরঙ্গ সেবক। 

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে বেঙ্কট ভটের 
গৃহে অতিথি ছিলেন। বেঙ্কট-পুত্র বালক গোপাল 
মহান্‌ অতিথির দেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। 
গোপালের ইচ্ছা! সংসার ত্যাগ ক'রে অতিথির সঙ্গে 
তখনই বেরিয়ে পড়েন। সাধু-সজগেক্র গুণে 
বালকের প্রাণে জেগেছে মুক্তির ক্রন্দন। কিন্তু 
মহাগ্রভু মতা-পিতার জীবদ্দশায় কোন গৃহস্থ 
ভক্তকে সংসার ত্যাগের উপদেশ দেন নি। বাবার 


ষড়গোম্বামীর কথা 


৩৫৩ 


সময় পিতাকে ব'লে গেলেন--গোপালকে ষেন 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা না হয় এবং তাকে যেন 
পড়িয়ে শুনিয়ে সুপগ্ডিত করা হয়। গোপাল ভট্ 
শেষে সংসারত্যাগী হন এবং বুন্দাবনে শেষ জীবন 
অতিবাহিত করেন। 

সর্বশেষে গোস্বামী রঘুনাথ ভট্রের কথা। 
কাশীধামে অবস্থানকালে মহাগ্রভূ তপন মিশ্রের গৃহে 
আহার করতেন থাঁকতেন চন্দ্রশেখরের বাটাতে। 
তপন মিশ্রের বালকঞ্ুব রণুনাথ প্রতুগগ প্রেমে 
আত্মহারা । দাক্ষিণাত্যের বেম্কট ভট্রের পুত্র 
গোপালেব মতো এই বালককেও মহাপ্রভু এমন 
টানে টানলেন যে সেই টানে রঘুনাথও শেষ পর্স্ত 
বিবাগ হয়ে গেলেন। রঘুনাথ কিছুকাল পরে 
পুরীতে মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয নেন। কিন্ত তার 
বাপ-মা তখনও জীবিত। তাহ গ্রতু তাঁকে মান 
আটমাঁস কাছে রেখে কাশী পাঠিয়ে দিলেন। শুধু 
বলে দিলেন বিবাহ না করতে এবং কোন বৈষ্ণব 
পণ্ডিতের কাঁছে ভাগবত পড়তে । রঘুনাথ ভট্ট 
গোপাল ভট্টের মতোই বুন্দাবনে শেষজীবন 
যাপন করেন। 

উত্তরকালে ধারা বুন্দাবনকে টৈষ্ণৰ সাধনার 
মহাতীর্থে পরিণত করেন এবং মহাপ্রভুর সাধনার 
ধারক ও ,বাহক হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে 
রূপান্তর আনেন সেই বড় গোম্বামীর প্রত্যেকেরই 
জীবন জ্ঞানে এবং €প্রমে জ্যোতির্ঁয়। এরা 
প্রত্যেকেই নমহ্য। এদের চরণপত্মে কোটা 
কোটী প্রণতি। 


শ্রীচৈতন্তের প্রভাব ভারতের সর্বত্র । যেখানেই ভক্তিমার্গ প্রচলিত সেখানেই 
তিনি আদৃত, উপাসিত; সেখানেই তাহার সম্ব্থীয় গ্রস্থাবলী সযত্বে পঠিত। 


_গ্বামী বিবেকান্জ 


প্রার্থনা--কেন ও কত প্রকার ? 
স্বামী জীবানন্দ 


অন্তরের অন্তত্তলে থে ইচ্ছা নিগু়ভাবে নিছিতঃ 
তাকে জাগরিত করবার জন্ত প্রাণের যে আবেদন 
তাই তে৷ প্রার্থনা-_বাঁসনা-পুরণের আকৃতি । 

যা আমার নেই তার অভাব সর্বদা আমাকে 
পীড়া দেয়, জাবার যা আছে তা রক্ষার জন্ত ব্যাকুল 
হই। না পাঁওয়া জিনিসটি পাবার জন্ত, আর 
পওয়! গিনিসটিকে রক্ষাব জগ্তই সাধারণতঃ 
আমাদের যত কিছু প্রার্থনা । 

নিধনের প্রার্থনা-_-অর্থক্ট দূর করবার অন্ত, 
বিগ্যাহীনের বিদ্ভার জঙ্ট ; স্থাস্থাহীন্র কামনা স্বাস্থ, 
রোগীর রোগমুক্তির আবেদন, অপুক্রকের পুত্রকামন।, 
বশঃপ্রার্থীর বশের আকাঙ্ষাবার যেটি নেই 
সেট পাবার জগ্চ তার অন্তবের গভীর প্রার্থনা । 

ষে শরীরটি পেয়েছি সেটি যাতে নীরোগ থাকে, 
ধে বিষয়সম্পত্তি আমার রয়েছে তা যাতে নষ্ট না 
হয়, যে বিস্তা ও স্দ্গুণ লাভ করেছি_তাও যাতে 
ঠিক থাকে-তার জন্থ প্রার্থনা । 

আবার এই সব সম্পদ আরও পাকার জঙ্ 
প্রার্থনা । অপরের অনেক সম্পতি ও সম্মান 
দেখে, প্রতিবেশীর সচ্চরিত্র বিদ্বান ছেলেটির সঙ্গে 
নিজের মুর্খ অপোগণ্ড সন্তানটির পার্থক্য ভেবে 
প্রাণ হিংসায় জলে উঠলে মনের গোপন কোণে 
অগ্টের অকল্যাণ কামনাও হয় নাকি? 

প্রার্থনা নানা ভাবে আসে। যখন নদীবক্ষে 
তরীখানি ডূবুড়ুবু হয়_-তখন বুক ছরুদুরু করে ওঠে 
ভয়ে রক্ষা কর, রক্ষা কর+ ৰ'লে প্রার্থনা ! যখন 
করাল মৃত্যু গ্রাস করতে ছুটে আসে-তখন বাচবার 
জন্ত চোখের জলে বুক ভেসে বায় প্রার্থনা হয় 
“রক্ষা কর” । যখন সমস্ত সম্পত্তি শত্রুর কবলিত 
হচ্ছে, নিঃস্ব হয়ে বাঁচব কেমন ক'রে-_এই চিন্তায় 
পাগলের মতো ছুটে বেড়াই, তখনও প্রার্থনা করি 


রক্ষা কর' ঝলে। ভদ্মু ও ভাবনাকে অবলখন 
ক'রেই এই সব প্রার্থনা । 

শিশুর প্রার্থনা তার খেলার জগৎকে 'অবলগ্থন 
কঃরে_য! সে দেখে, যেট তার ভাঁল লাগে সেটি 
সে চায়। কিশোর যুবক প্রো বৃদ্ধ সকলেরই 
গার্থনা নি নিজ চিন্তা চাহিদা ও পারিপাস্থিক 
অবস্থাকে কেন্্র করে । যে বালক খেলার জিনিস 
পাবার জন্তু কত ইচ্ছা করেছিল বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সে জিনিসগুলির প্রতি টান মন থেকে চলে 
যায়__সেগুলি আৰ্ব তাকে তোলাতে পারে না। 
বয়স যত বাড়ে, নতুন নতুন জিনিসের প্রতি 
অন্থর'গ ও আসন্কি তত বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধীবন্থাঁয় 
যখন লোকে আত্মবিশ্লেধ। করে-তথন না ভেবে 
পারে না যে, ছোটবেলা থেকে কত অকিঞ্চিংকর 
বিষয়ে মনকে লিণ্ড ক'রে শুধু নিজেকেই 
ফাকি দেওয়া হয়েছে-_বহু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের 
গ্ার্থন। চিত্তকে কেবঙগ ভাবাক্রাস্ত ক'রেই তুলেছে। 

ভিখারী ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ে কখনো 
পায়, কখনো! বা বিফল হয়। মাুষের কাছে 
প্রার্থনা অনেকে সময়েই বৃথা যায়, কারণ দেওয়া 
না দেওয়া দাতার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর ক্রে। 
না-পাওয়া তবু তো ভাল, কিন্তু অনার বা লাঞনা 
বড়ই গীড়াদায়ক। সাধারণতঃ প্রত্যেক মানুষই 
ভিক্ষুক; তাঁর কাঁমনা-বাসনার শেষ নেই' তাই 
মানুষের কাছে প্রার্থনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ষল 
হয় এবং পরিবর্তে আসে হতাশা, ছুঃখ ও মানসিক 
অশান্তি। বিস্ত ভগবান ধিনি এই ছুনিয়ার মালিক 
ও সকল পরঙ্থর্ধের অধিকারী, যিনি যন্ত্রীববূপে সকলকে 
বস্ত্রের মত চালাচ্ছেন তার কাছে এঁকাস্তিকতার 
সহিত প্রার্থনা করলে তিনি মনস্কামনা পুর্ণ 
ক'রে ছ্েন। 


শ্রাবপ, ১৩৬৪ ] 


ঈশ্বর ক়তরু! কল্বৃক্ষের নিকট যা চাওয়া 
যায় তাই পাওয়া বায় -কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ 
থাকে না। কিন্তু সাবধানে প্রার্থনা না করলে 
প্রীরামকৃষ্জ-কথিকার সেই তরুতলে বিশ্রামরত 
পথিকের মতই ব্যাম্্রের কবলিত হতে হয়। পথিক 
বেশ তো ভাল ভাল জিনিস (1) চেয়েছিপ,_- 
পেয়েছিলও, কিন্ত কী কুক্ষণে তার মনে বাধের 
কথা এল-_মার যায় কোথা ৷ ব্যাগ্রের আবির্ভাবে 
সব শেষ! 

শ্রীরামকষ্ণদেব কল্পতরু হয়েছিলেন-_-সব কিছু 
দেবার জন্ত মুক্তহন্ড, যে ঘা চীফ তাকে তাই দেবেন। 
সংসারের শোকে ছুঃথে জ্বাল! যন্ত্র।য় পীড়িত--মায়।- 
মোহে আচ্ছন্ন অচৈতন্ত মানুষ তাঁর চারদিকে ভিড় 
জমিষেছে-_কি চাইতে কি চেষে ফেলবে তার 
তো ঠিক নেই--হুযতো! লাউ কুণড়ো আলু পটল 
চেষে বসবে । তাই কি করুণাবতার রামরুষ্ণ 
মকলের প্রার্থনার আগেই “তোমাদের চৈতন্ত হোক" 
বলে আশীর্বাদ করলেন? ভাবটি এই-_-ষে যা প্রার্ণন! 
করে করুক, কিন্তু পে যেন তাঁর মানবজীবনের 
উদ্েশ্তাটি ভুলে না যায । 

যত দিন ভে!গবাসনা ষোল আনা মনকে আচ্ছন্ন 
কবে থাকে তত দিন “রূপং দেহি, জয়ং দেহি, 
বশে! দেহি, দ্বিষো জি” প্রার্থনা ছাড়! অন প্রার্থনা 
হয় কি? অবন্ত অনেক সাধক “রূপ” অর্থে পরমার্থ 
রূপ, জয়” অর্থে আধ্যাত্বিক উদ্নতি, 'বশ' অর্থে 
তত্বজ্ঞানলাভের ঘশ এবং “শক্রনাশ অর্থে কাম 
ক্রোধাদি রিপু দমন প্রার্থনা করেন। এরূপ অর্থ 
অতি উত্তদ__ধীঝ1 এইরপ প্রার্থন! করেন তারা ধন্ত। 
কিন্তু সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে থাকে ও বে 
পরিবেশের মধ্যে তার! জীবন বাঁপন করে--তাতে 
প্রার্থনার সময় পার্থিব ভোগ-নখ ও বিলাস-বৈভবের 
কথাই মনে উদ্দিত হওয়া স্বাভাবিক । দেরতীর 
উদ্দেশ্যে একটি প্রণাঁমের বিনিময়ে কত কী প্রার্থন1 
ভাল শনীর, সাংসারিক উন্নতি, বিদ্তা মান বশ, 


প্রার্থনা-কেন ও কত প্রকার? 


৩৫৫ 


শত্রনাশ ইত্যাদি_-হয়তো আর একটি প্রণাঁমের 
বিনিময়ে 'সোনার' খালে নাতির সঙ্গে খাওয়া” 
প্রার্থনা হ'ল । একটির বিনিময়ে দশটি পাবার ইচ্ছা 
--এ তো নিছক ব্যবপাঁদারি 
ভোগের বাদনা মন থেকে যত দুর হ'তে 
থ|কে উচ্চতর জিনিসের আকাজ্ষা ততই মনকে 
অধিকার করে। ভোগাবস্তগুলি কত ক্ষণস্থায়ী--ঠিক 
ঠিক ধারণ। হ'লে মন শাশ্বত বস্তর দিকে ধাবমান 
হয়; £চিটে গুড়” আর ভাগ লাগে না, “মিছরির 
পানা”র জন্ত মন ছটফট করে। তখন অনন্ত 
ভোগের সামগ্রী কেউ যদি সামনে রেখে ধত ইচ্ছা 
ভোগ করতে অন্থমতি দেয়, তার কণ।মাত্রও 
ভোগ করতে ইচ্ছা হয় না_-তথনই কঠে নচিকেতার 
মতো তীব্র বৈরাগোর সুর ঝন্ধত হযে ওঠে £ 
“অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব, তবৈৰ বাহান্তব 
নৃত্যগীতে ।”--সকল জীবনই ক্ষণস্থায়ী । এই ক্ষণিক 
জীবনে ভোগের সময় কই? তোমার রথ নৃতাগীত 
তোমারই থাকুক । শ্রীক্কষ্চচৈতগ্ঠের প্রার্থন।-_- 
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জন্মনি জদ্মনীশ্বরে 
ভবতাপ্তক্তিরহৈতৃকী তুষি ॥ 
ধন জন নাহি মাগো! কবিতা সুন্দরী । 
শুদ্ধ! ভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি ॥ 
এখে উচ্চন্তরের প্রার্থনা-_নে শুরে না উঠলে মন ত 
ধারণা করতে পারে ন। এখানেও চরম বৈরাগ্যের 
সুর অন্ুরণিত, তার সঙ্গে এসে মিশেছে-_অধৈতৃকী 
ভক্তি। প্রকৃত ভক্ত শুদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন-- 
কোন কিছুর বিনিময়ে নয়। ইহ ও পরলোকের 
সব কিছুই তার কাছে আকিঞ্চিংকর। 
ভক্তশ্রে্ঠ গ্রহলাদের কণ্ঠেও প্রার্থনার এই 
একই স্থর £ 
যা গ্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপারিনী । 
স্বামনুন্মরতঃ স] মে হৃদয়ান্ম।হপসর্পতু ॥ 


৩৫৬ 


'মোহাচ্ছন্ন যারা! তাদের বিষয়ের উপর ষে গ্রীতি 
রযষেছে, অন্থক্ষণ তোমার ম্মরণে রত আমার হৃগয় 
থেকে সেই রকম প্রীতি বা অন্থরাগ কখনও ষেন 
অস্তহিত না হয় 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বুঝি বলেছেন বিষয়ীর 
বিষয়ের প্রতি টানটুকু ভগবানকে দিতে ! 
রামনাম-সঙ্কীতনের সময় ষে প্রার্থন॥টি করা 
হয সেটিও ভাবে পরিপূর্ণ,_অন্তর্যামী ভগবান, 
আমার চিত্ত কামাদিশৃন্ত কর £ 
নানা স্পৃহা রঘুপতে হুদয়েহস্মদীয়ে 
সত্যং বদাঁমি চ ভবানখিলান্তরাজ্স!। 
ভক্তিং প্রষচ্ছ রঘুপুঙগব নির্ভরাং মে 
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানস্ঞ ॥ 
“ছে রথুনাথ! আমি সত্য বলছি--আর আপনিও 
সকলের অন্তরাত্মারূপে জানেন যে, আমার জদয়ে 
অন্ত কোন বাসনা নাই। হে রতুশ্রেষ্, আমাকে 
একান্ত নির্ভরশীল ভক্তি 'গ্রাদান ককুন_ আমর 
মনকে কামারদি-দোবশৃন্থ করুন ।” 
গ্রার্থনার উদ্দেন্ত চিত্তকে নির্মল ও মনকে 
বাসনামুক্ত কবা। নির্ঁল দর্পণে বা পরি 
জলে ধেমন গ্রতিবিদ্ব দেখা যাঁয়--সেইরূপ শুদ্ধ 
অন্তঃকরণে ভগবানের রূপ প্রতিবিদ্থিত হয়। 
কি ভাবে প্রার্থনা করতে হয--ছেলেদের 
শেখাবার ন্তই যেন শ্রশ্রমা নিজের আীবনে মাত্র 
ছুটি জিন্স প্রার্থনা করলেন, (১) জ্যোৎনার মত 
নির্মল চিত্ত। (২) নির্যাসন1। “নিধাসনা? চাওয়ার 
মধ্যে প্রার্থনার সব কিছুই নিহিত রয়েছে--এ ধেন 
একেবারে মূল ধ'রে আকর্ষণ! এরূপ সংক্ষি্ড অথচ 
শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা আর নেই! মনকে বাঁসনামুক্ত ন| 
করতে পারলে তত্বজ্ঞান লাভ ন্দুর-পরাহত থেকে 
যাক; তাই মা “নির্বাসনা” ছাড়া আর কিছু 
চাইলেন না। 
শ্রীরামকু্চের মুখ দিয়ে প্রার্থনার থে বাণী 
নির্গত হযেছে তা তক্কিসাধনার মহ্ামন্ত্র। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংগ্য। 


জগন্নাতার কাছে তিনি চেয়েছেন “শুদ্ধ ভক্তি”! 
প্রার্থনা তার নিষাছ ঃ 
“মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। 
দেহসুথ চাই না মা! লোকমান্ঠ চাই না, । অনিমাদি) 
অষ্টপিন্ধি চাই না, কেবল এই কোরো যেন তোমার 
শ্রীপাদপন্সে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম অমল' অহৈতুকী 
ওক্তি। আর যেন মা, তোমার ভুবনমোছিনী 
মায়ায় মুগ্ধ লা হই; তোমার মায়ার সংসারের, 
কামিনী-কাঁঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখনও 
না হয। মা। তোমা বই আমার আর কেউ 
নেই, আমি ভজনহীন,। দাধনহীন, জ্ঞান্হীন, 
ভক্তিহীন-- রুপা ক'রে তোমার শ্রীপাদপন্মে আমাঘ 
শু! ভক্কি দাও ।” 
বুদ্ধেব থে মৈত্রীভাবনা সে তে' সর্বভূতের জগ্ঃ 
কল্যাপ-প্রার্থনা। যে কল্যাণচিন্তা ২৫০* বছর 
আগে নিভৃতে ব'দে আকাশে বাতাসে দিগ্দিগন্তে 
তিনি ছড়িয়ে দিষেছিলেন আজও তা মানুষের অন্তর 
স্পর্শ না ক'রে পারে না। 
স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন প্রার্থনা করলেন 
নিবিকল্প সমাধিতে ডুবে বাবার জন্ত--সেদিন 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্যে যে ভাব ঢুকিয়ে দিলেন 
তা প্রকাশ পেল নরনারায়ণসেবার মাধ্যমে । 
শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন, সামান্থ একটি 
কুকুরকে অভূক্ক দেখলেও বেদনায় শ্বামীতীর চিন 
ভরে উঠত। 
সর্বে ভবন্ত সুখিনঃ সর্বে সন্ধ নিরাময় | 
সর্বে ভন্রাণি পশ্থন্ধ মা কশ্চিদ,খমাপর,য়াৎ। 
এই প্রার্থন। যেন ভার অন সব প্রার্থনাকে ব্যাপ্ত 
ক'রে ছিল। 
কো নু স স্যাহুপায়োহ্র যেনাহং সবর্দেছিনাম্‌। 
অস্তঃপ্রবিস্ত ভূতানাং ভবেম্ং ছুঃখতা রভাক্‌ ॥ 
ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্‌। 
কাময়ে হঃখতপ্ানাং গ্রাণিনামাতিনাশনম্‌ ॥ 
“এমন কি উপায় আছে বাতে জামি সকল প্রাণীর 


হা বণ, ১৩৬৪ ] 


অন্তরে প্রবেশ ক'রে সদ! তার ছুঃখভারের তাগী 
হতে পারি? আমি রাগ্য স্বর্গ বা মুজি চাই না, 
শুধু দুঃখতপ্ত গ্রাণিগণের আতিনাশ প্রার্থনা করি।' 
--এ-ও ম্বামীজীর ভাবের প্রার্থনা। 

শ্রীরাম মন সুখ এক ক'রে প্রার্থনা করতে 
বলেছেন, তা নইলে ভাবের ঘরে চুরি হবে। মুখে 
উচ্চারিত হচ্ছে জ্ঞান-বৈবাগ্য-ভক্কির প্রার্থনা__ 
ভিতরে কিন্তু কামনা বাসনা গজগজ করছে। 
ভাবের ঘরে চুরি; সংসাঞ্ষের জাপাষ অভিষ্ 
হ'য়ে যে প্রার্থনা আর পারি না, মরণ দাও ভগবান? 
তার উত্তরে সতাই বদি মরণ আসে তবে সেই 
মৃত্যুপ্রার্িনী কাঠকুড়নী বুড়ীর গতো তাকে এই 
ধরনের কথাই না ব'লে থাকা যাঁয় না আমার 
মাথায় কাঠের বোঝাটা একটু তুলে দাও না, বাবা !* 

নির্জনে কেঁদে কেঁদে ব্যাকুগ হযে প্রার্থনা করতে 
বলেছেন শ্রীবামকৃ্চ। সে কামার শ্বর যেন অগ্তের 
কানে না পৌছায, কেবল ধর জন্ত ক্রন্দন তিনিই 
ষেন শুনতে পান! বত গোপনে, লোকচক্ষুর 
অন্তরালে__ প্রার্থনার শক্তি তত বেশী। এ্রকান্তিক 
প্রার্ঘনাব অমোঘ শক্তি । প্রীর্থনাব ছাব! অস্তনিহিত 
শক্তি জাগরিত হয়। এই স্ষ্টিরহস্ত ও বিশ্ব- 
প্রপঞ্চের মুলেও প্রার্থনা । ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন 
আমি এক, বহু হব-_-একোহছং বছ স্যাম । 
প্রার্থনা ও তপস্তার ছ্বাবা অষ্টা স্থজন-ক্ষমতা লাভ 
করলেন। আমরাও নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে যে 
ভাবে চালিয়েছি ও যে ভাবে প্রার্থনা করেছি 
তদদমুযায়ী শরীর মন লাভ করেছি। প্রার্থনা ইচ্ছা- 
শক্িরই বাত্ময় ব্ূপ। ন্বামীজী বলেছেন £ “নিজের 
ইচ্ছাশক্তিই প্রার্থনার উত্তর দিয়ে থাকে-_তবে 
বিভিন্ন ব্যক্তির মনের ধর্মসন্বন্ধী্ন বিভিন্ধ ধারণা 
অনুসারে সেটা বিভিদ্ধ আকারে প্রকাশ পায়। 
আমরা তাকে বুদ্ধ, যীণ্ড, জিহোবা, আল্লা বা অগ্নি, 
যেমন ইচ্ছা নাম দিতে পারি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই 
হচ্ছে আমাদের আত্মা। খৃষ্ট, বুগ্ধ এরা বাহিরের 


প্রার্থনা কেন ও কত প্রকার? 


৩৫৭ 


অবলম্বন, বাস্তবিক আমরাই আমাদের প্রার্থনার 
উত্তর দিই” উপনিষদে আছে বে সাধক একান্- 
ভাবে শ্বরূপ-উপলব্ধির জন্ত প্রার্থনা করেন, তীর 
নিকটেই স্বর্ংপ্রকাশ আত্মা উদঘাটিত হন 
বমেবৈষ বৃগুতে তেন লত্য- 
স্তন্তৈষ আত্মা বিবৃধুতে তনুং স্বাম্‌। 
অনন্ত কাল ধরে আমর! যার অন্রদন্ধানে রত, 
_সেই পরম সত্যকে বরণ কবার জগ্চ জ্ঞান- 
সাধক প্রীর্থনাটি যেন আমাদের অন্তরে সা 
জাগরূক থাকে £ 
অসতো মা সদ্গময। তমসো ম! জেোতিরগময়। 
মুত্যোর্মাহমুতং গময় । আবিরাঁবীর্ম এধি | 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণ নুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌। 
অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার 
হ'তে আমাকে জ্যোতিতে নিয়ে যাঁও, মৃত্যু থেকে 
আমাকে মুতে নিয়ে চল । হে স্বপ্রকাশ, আমার 
নিকট গ্রকাশিত হও | রুদ্র, তোমার গ্রসন্ন মুখের 
দ্বাবা আমাকে সদাই রক্ষা! করো।” 
দেশের ধুবকর্দের এমন প্রার্থনা হওয়া উচিত 
ষাতে ভারা তেজ বীর্ধ ও শৃক্কির অধিকারী হতে 
পারে, দরকার হ'লে গ্তায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক 
ভাবে ধাডাতে পাবে । বীরের জন্ত বৈদিক 
প্রার্থনা : 
তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি। 
বীধমসি বীর্ধং মহি ধেহি। 
বলমসি বলং ময়ি ধেছি। ওজোহন্যোজো ময়ি ধেহি। 
মন্থারসি মন্যং ময়ি ধেহি। সহোহসি সো! ময়ি ধেছি। 
“ভূমি তেজ, আমায় তেজন্বী কর; তুমি বীর্ধ, আমান্প 
বীর্ধশালী কর; তুমি বল, আমায় বলবান্‌ কর? 
তুমি ওজঃ, আমাকে ওজন্বী কর? তুমি অন্তায়* 
প্রোহী, আমাকে অন্তায়দ্রোহী কর ; তুমি সহনশক্তি, 
আমাকে সহিষু, কর ।” 
ঘোর তমোগুণে আঁচ্ছর কুনগুমকোমলভাব ও 
কেবল বৃত্যগীতের সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হ'য়ে যুবকদের 


৩৬ 


আজ নামতে হবে কর্মক্ষেত্রে যেখানে আলন্ের 
স্থান নেই--অনাচারের প্রশ্রয় নেই। নিজের 
স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে সকঙ্গের মঙ্গলের জন্ত সমবেত 
প্রচেষ্টার আজ একান্ত গ্রয়োজন । 

একা চললে হবে না_-স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ ক'রে 
এক মন এক প্রাণ হ'য়ে চলার পথে অগ্রগর 
ছলে অসীম শক্তি প্ষুরিত হবে এ ধুগে সমষ্টির 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্য--ণম সংখ্যা 


শক্তিই শক্তি_-“নজ্ঘে শক্কিঃ কল বুগে'। এইঅগ্ 
সমবেত প্রার্থনাও আবন্তক । 
সমানী ব আকৃতিঃ লমানা হদয়ানি বঃ | 
দমানমন্ত বো মনো বথ। বং জুনহাসতি ॥ 
ষির আশীর্বানী £ “তোমাদের সকলের স্বল্প, 
হৃদয়, অস্তঃকরণ সব এক সরে বাধা হোক--বাতে 
তোমাদের পরম একা লাভ হয়, তাই হোক ।* 


তিমিরাভিসার 
শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী 


বাশী বাজে “রাধা” “রাধা” ! 
অই নাম ছাড়া বাজিতে জানে ন।, 
অই নামে সুর সাধ! । 


শুনি সেই ধ্বনি বাধা নঠে থির, 
বুকে জাগে তাব বেদনা-গভী, 
প্রাণের আবেগ উথলিয়! উঠে, 


নাহি মানে কোন বাধা। 
বাণী বাজে--'রাধা' “রাধা । 


বরিষার মেঘ-দামে, 


দিগৃদিগন্ত ভরেছে তখন, 
ঘাঁমিনী মধ্য-যামে । 

গগনে উঠিছে অশনির ধ্বনি, 

ঘামিনী চমকে, চমকে ধরণী, 

উধব” হইতে ঝর-বর-ম্থণে 


জলব্র-ধারা-নামে ! 
বাশ বাজে--'রাধা” নামে! 


বেমনে রকে গে খরে। 
কান্-অনুরাগে ভর-জর হিয়া, 
হ'আখিতে হারি ঝরে ! 


একে ধোরা রাতি ভরা ত্াধিয়ার, 

ছুধোগময় বন-কাস্তার, 

তবু অভিলারে চলে বিরহিনী 
চলে বধুয়ার তরে। 


বাশী বাজে প্রেম্ভরে ! 


বাশী বাজে, বাণী বাঁজে। 
চমকিত হঃয়ে প্রনিছে শ্রীমতী 
আপন মনের মাঝে। 


মন্থর-পণে যত আগুসারে, 
সাথে দাথে ষেন হেরে বধুয়।রে, 
মনে হয় যেন সেই মনোৌচোবা, 


তাহারি হিয়ায় রাজে। 
বাধা? নামে বাণী বাজে। 


রাধা চলে- রাধা চলে। 


প্রাণের দর়িত আঁর কত দৃরে-_ 
কোন্‌ কুঞ্জের তলে? 

কেদে উঠে প্রাণ ব্যাকুল বিরহে, 

বেদনার দাছে সারা তঙ্গ হে, 

অবলা নারীর আর কত সহে, 


চরণ কেবলি টে! 
বাশী বাজে পলে পলে! 


এই ত' দে চিত-চোর ! 
ধাধা রাধা, নামে বাজায় বাশরী 
আপনার ভাবে ভোর! 
গিরিধারী পাশ মিগিল শ্রীরাধা, 
খন বরিষার আর নাহি বাঁধা, 
ছু হিয়া আজ ছৃ'ছ প্রেমে বাধা, 
পরে মিলনের ডোর! 
বাশী আজ ভাবে ভোর! 


চে 


সাধু শ্রীজ্ঞান-সমন্ধর্‌. 
[ পূ্াহ্বৃত্তি ] 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ 


বেদারণামে বসে এই প্রবন্ধ লিখছি, কাজেই 
এখানে জ্ঞান-সন্বন্ধর যে অলৌকিক ঘটনা সম্পাদন 
করেছিলেন তাহার উল্লেখ অপ্রাসজিক হবে না। 
বেদারপ্যম্‌ তার্জোর জেলায় সমুস্ত্রের ধারে অবস্থিত 
একটি গগুগ্রাম। মাপ্রাঞজ থেকে এর দুরত্ব ২২৯ 
মাইল। ঘুণিবাত্যায় সেবা করার উদ্দেস্তে রামক্কষণ 
মিশনের পক্ষ থেকে এখানে এসেছি । বেদারগ্যম্‌ 
অতি প্রাচীন স্থান। এখানে শিবের বিখ্যাত 
মন্দির সাছে ; শিবের নান শ্াীবেদারণোম্বর | কথিত 
আছে, পুরাকালে চার বেদ শ্বয়ং আবিভূতি হ'য়ে 
বেদারণ্যেশ্বরের পূজা করেছিপেন। তারপর থেকে 
মন্দিরের সুবৃহৎ প্রধান প্রবেশদ্বার আপনা-আপনি 
বন্ধ হ'য়ে যায়॥ কারণ সে দরজ দিয়ে আর কেহ 
মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহদ করে নি। পুজার 
জন্ত পুবোহিতরা দূরজাতে ছোট একটি ছিদ্র ক'রে 
তাই দিয়ে ধাতাযাত করতেন। 

জ্রানসন্বন্ধর্‌ ও আর যখন এই মন্দিরে আসেন 
ত্ার। ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে প্রধান দরজ! দিয়েই 
প্রবেশ ক'রে ভগবানের দর্শন করবেন। দরজ। 
খোলার জন্ত প্রথমে আগপ!র্‌ দেবতায় স্ততিগান 
করেন, কিন্ধ তাতেও দরজা খোলে না! অতঃপর 
আগ্মার্‌ কতৃক অনুরুদ্ধ হয়ে জ্ঞানসন্বন্ধর্‌ দেবতার 
উদ্দেস্তে এক অপূর্ব ভক্তিরসাত্মক ত্যব রচনা ক'রে 
গান করেন। দেবতার হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল 
এবং সমবেত অসংখ্য ভক্ত নরনারী অবাক বিস্ময়ে 
দেখল যে বহুকাপের বদ্ধ দর দ্ীরে ধীরে খুলে 
গেল। আনন্দে মগ্র হয়ে সাধুদঘয় মন্দিরে প্রবেশ- 
পূর্বক ভগবানের পুজা করলেন। পুজান্তে বাইরে 
এসে জ্ঞানস্হপ্ধর আর একটি শুব গান করাতে 
দয়জ! আবার বন্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত পূজারী বৃন্দ 


জ্ঞানসন্বন্ধের পদতলে পতিত হয়ে আবেদন জানাল, 
ষে প্রয়োজন-মত তারাও যেন প্রার্থনা জানালে 
দরজা খুলে যায় ও বন্ধ হ/য়েষায়। সাধুরা বললেন, 
“আমর! যে যে শ্তব গান করলাম তোমন়াও 
ভক্কতিতরে এগুলি গান করলে দরজা থুলবে ও বন্ধ 
হবে ।” তদবধি আজ প্ধস্ত মন্দিরে ব্রাহ্ষোৎসবের 
সময় অসংখ্য ভক্ত নরনারী-পরিকৃত হয়ে পৃজারীরা 
সেই স্ব গান ক'রে বছরে একবার সেই দরজা 
থোলেন এবং উৎসবানস্তে আবার স্ব গান ক'রে 
দরজা বন্ধ করেন। অবশ্য, এখন আর দরজা আপন।- 
আপনি খোলে না বা বন্ধ হয় না; কারণ সে জ্ঞান- 
সধন্ধই বা কোথায়, আর সে ভক্তিই বা কোথায়? 
বেদারণ্যমে কয়দিন মহাননো কাটিয়ে সব দল- 
বল নিয়ে জ্ঞান্নন্বন্ধর্‌ মাহুরাতিমুখে যাত্রা করলেন। 
মা্রাঙ্গ প্রদেশে মাহরা দ্বিতীয় বৃহত্তম ও 
প্রাচীনতম শহর । মীনাক্ষী এই শহরের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। মীনাক্ষীদেবীর মন্দির দাক্ষিণাতোর মন্দির- 
গুলির মধ্যে বৃহত্ম বললেও অত্যুক্কি হবে না। 
জ্ঞাননন্বন্ধের সময়ে কৃন পাণ্য নামে পাণ্যবংশীয় 
এক রাজা মাছুরায় রাজত্ব করতেন। 'কুন' অর্থে 
কুজ ব! বিক্ৃতদেহ। বুদ্ধির বিকৃতিবশতঃ তিনি 
জৈনধর্ম অবলম্বন করেন বলেও কেহ কেহ 
তাকে “কুন পাণ্য' বলতেন। পরে তিনি মন্দ 
পাণ্ত” নামেও খ্যাতিলাভ করেন। তখন মাছুর! 
শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে জৈনদের বিশ্বে 
আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। রাজার সমর্থন 
পেয়ে জৈনর' নানাপ্রকার অত্যাচার করতেন এবং 
বলপ্রয়ে।গে বহুলোককে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন। 
জৈনদের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্রাদি জানতেন এবং 
ময়ূরের পাখা দিয়ে নানারূপ তুকতাক করতেন। 


৩৬৩ 


সাধারণ ল্লোক এতে ভয় পেয়ে সহজেই গাদের 
ধর্মে দীক্ষিত ছ'ত। শৈবদের, তথা এ রাঞ্জের 
হিন্দুদের সে এক মহ! হুর্দিন। 

রাজা এবং বহু প্রজ। জৈনধর্মাবলম্বী হ'লেও 
রানী মাঙ্গারকারসি ও প্রধান মন্ত্রী কুলশেখর 
কিন্তু শৈব ছিলেন। জ্ঞান্সম্বন্ধের খাতির বথা 
কাদের কানে এল এবং ধর্মরক্ষাব উদ্দেশে তীরা 
জ্ঞনসন্বন্ধরকে মাহরাষ আসবার জন্তু সকাতর 
অনুরোধ জালিয়ে গোপনে দূত প্রেরণ করেন। 
তিনি রাজী হলেন এবং পথে অস্তান্ত মন্দিরাদি 
দর্শনান্তে মাত্রায় এসে মঠে আশ্রয নিলেন । জৈনরা 
এ খবর শুনে অত্যন্ত আশঙ্কানম্বত হলেন। বুদ্ধির 
বিভ্রমন্শতঃ জ্ঞানসন্বন্ধবৃকে হত্যা করার উদ্দেশ্রে 
সকারা অবলম্বন করলেন এক অতি হীন ও জন 
পদ্থা। গভীব রাতে যখন সকলে নিপ্রাগত, 
ভখন ঞৈনরা জ্ঞানসঙ্গপ্ধের কুটিবে দিলেন আগুন 
লাগিয়ে । কিন্ত ভগবান ত নিজেই গাত।য বলেছেন, 
'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি।+ 
অপরের চীতকারে জ্ঞানসঘস্ধব্‌ বেরিয়ে এসে 
মাছুরার বিখ্যাত্ত শিব চোকনাথের উদ্দেশে এক স্তব 
রচনা! করেন। আগুন নিবে গেগ। রাজার 
সন্মতিক্রমে জৈনরা তাঁর কুটিরে আগুন দিয়েছে 
শুনে তার 'অতান্ত রাগ হ'ল এবং তিনি প্রার্থনা 
করলেন, যাতে এ আগুন ব্যাধিরূপে রাজার শরীর 
আক্রমণ করে। তাই হ'ল। তীব্রজরে আক্রান্ত 
হ'য়ে রাজা ছটফট করতে লাগলেন এবং রোগমুক্তি র 
জন্ট জৈন পুরোহিতদের ডেকে পাঠালেন। তারা 
এসে ময়ূরের পাখা! বুলিয়ে অনেক ঝাড় ফু'ক 
ক'রল কিন্তু ব্যাধির কোনও উপশম হ'ল ন|। 
অবশেষে রাণীর অঙ্গরোধে কুন পাণ্ত জ্ঞানসব্থন্ধরূকে 
আনার জন্ত লোক পাঠালেন। তিনি এসে শিবের 
উদ্দেশ্যে এক স্তব গান করলেন এবং প্রসাদী জম্ম 
রাজার অজে লেপন ক'রে দিতেই রাজ! সুস্থ হয়ে 
উঠলেন। জৈনরা লজ্জা পেয়েও দমিত হ'ল না। 


উদ্বোধন 
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তাদের মহত্ব প্রতিষ্ঠ1 এবং জ্ঞানসঘন্ধের মাহাত্ম্য কু 
করার জন্ত তাঁরা কোনও রকমে আরও ছুটি 
পরীক্ষার জন্ত রাণ্রাকে রাজী করা'ল। পরীক্ষা 
এইতাবে হলঃ জৈনরা জ্ঞানসম্বন্ধরূকে বলল, 
“আমরা আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি স্তব লিখব । 
তুমিও তোমার ভগবান স্শন্ধে পত্ে একটি স্ব 
লেখ। আমরা উভ্তয়ে সেই পত্র প্রজলিত আগুনে 
নিক্ষেপ কারব। যাঁদের ঈশ্বর সত্য ও মহত্ব 
তাদ্দের পর আগুনে দিলেও পুড়বে না। যাঁদের 
ঈশ্বর নিকুষ্ট ও মিথ্যা তাগেরটি পুড়ে যাবে। জ্ঞান- 
সন্থন্ধব্‌ রাজী হলেন। এই পরীক্ষা দেখবার জঙ্ট 
হাজার হাজার লোক সমবেত হু'ল। সপার্ষদ 
রাজাও উপস্থিত হলেন। উভয় দলই জ্তব-লেখা 
পত্র ছুটি জলন্ত মাগুনে নিক্ষেপ করল | নিমেষে 
জৈনদের পত্রটি ভম্মনাৎ হ'ল, কিন্তু জ্ঞানসন্বদ্ধের 
পত্রডি বথাপূর্ব রযে গেল। শিয়ালির সাধুকে সকলে 
ধণ্ঠ ধন্ত করতে লাগল । পরাজয় স্বীকার করার 
জন্ত বলা সত্বেও জৈনরা রাজী হ'ল না। রাজা 
তার অসুথ্রে ব্যাপারে জৈন্দের প্রতি কিছুটা 
বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্ত এই ব্যাপারে তাদের 
আন্তরিকতায় ও সাধুত্বে তার সন্দেহ আরও দৃঢ 
হ'ল। তিনি শৈবধর্মে পুনবায় দীক্ষিত হবার জগ 
জ্ানসন্বন্ধরকে অগ্গরোধ জানালেন * কিন্ধ জৈনরা 
বাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চেযে কোনও রকমে 
স্াকে প্রতিনিবৃত্ত করে; এবং নিয়লিখিত শেষ 
পরীক্ষাটি গ্রহণের জন্ত রাজাকে রাজী করায়। 
বৈগাই নদীর তীরে মাছুয়া শহর অবস্থিত। 
এর শ্রোতের খুব জোর বলে একে বেগবতীও 
বলা হয়। তখন বর্ধাকাল। নদীর কানায় কানায় 
জল এবং প্রচণ্ড স্রোত, ধেন হাতীকেও ভাপিয়ে 
নিয়ে যায়। জৈনর! বলল, “আমরা আমাদের প্রভু 
অর্থতের সম্বন্ধে পত্রের ওপর একটি স্তব লিখৰ 
এবং জ্ঞানসম্বন্ধও তার ভগবান সন্ধে আর একটি 
পত্রে স্তধ লিখবে । উদ্ভয় পত্রই স্রোতের মাঝা- 
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খানে স্থাপন করা হবে এবং যাঁর ভগবান সত্য ও 
মহৎ তাঁর পত্র তের বিপরীত দিকে যাঁবে। 
পরীক্ষা দেখবার জন্ত বেগব্তীর ভীরে সমস্ত শহর 
ভেঙে পড়ল । রাঁজাও সদলবলে উপস্থিত। ঠজনর1 
তাদের পত্র শোতে নিক্ষেপ করা মাত্র উহ 
মুহূর্তে শোতেব অনুকূলে অর্থাৎ নীগের দিকে ভেসে 
গেল, কিন্তু আশ্চর্ধের ও বিস্ময়ের বিষয় যে শিব 
স্ময্ণ ক'রে জ্ঞানসন্দ্ধর্‌ তার পত্র মোতের মধাস্থলে 
স্থাপন করলে সেটি ধীরে ধীরে শ্রোতের বিপরীত 
দিকে যেতে লাগল ৷ জ্ঞাঁনসম্বদ্ধের জয় দিতে দিতে 
সকলে তার পদতলে পতিত হ"ল। বাজাও তার 
পায়ে পভে ক্ষম! ভিক্ষা করলেন এবং তাঁর সকাঁতির 
প্রার্থনাৰ জ্ঞানসন্বন্ধব্‌ রাঁজাকে পুনবায শৈবধর্মে 
দীক্ষিত করলেন। 

জৈনদের শঠঠা ও জ্ঞানসম্থন্সের প্রতি তাদের 
অত্যাচারের জন্তু রাজ! মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন, “এই 
সব ধূর্ঠদের যথোপযুক্ত শাস্তি দাও/ ৷ ভয়ে বহু জৈন 
দেশত্যাগী হ'ল। খরে আগুন দেওয়ার অপরাধে 
এবং জোর ক'রে হাঞ্জার হাঁজার লোককে অন্ত 
ধর্মে দীক্ষিত কবার জন্ শাপ্স ও পণ্ডিতদের বিধাঁন 
অন্ধ্য।য়ী বহু জনকে কঠোব শান্তি দেওয়া হয। 

মাদুর থেকে বিদাষ নিয়ে জ্ঞানসন্ন্ধব্‌ বিখ্যাত 
বামেশবর মন্দির দর্শন ক'রে পথিমঙ্গাই নামক এক 
শহরে এলেন। বৌদ্ধদের এটি একটি গুধাঁন খাটি। 
এরা শৈবদের অত্যন্ত দ্বণা ক'বত। এখানেও এক 
সম্ভায় বৌদ্ধদের নাথ জ্ঞানদদ্বন্ধের এক শিষ্যের তক 
হ'ল। বৌদ্ধরা ক্রমান্বয়ে পরাজিত হওয়ায় অবশেষে 
পরায় সকলেই শৈবধর্ম গ্র€ণ করল । এইতাবে 
জ্ঞানসন্বদ্ধের চেষ্টায় শৈবধর্ম, তথা হিন্দুধর্ম হ্বঘহিমায় 
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

অত্তঃপর জ্ঞানদগ্দ্ধর ত্রিবা্তুর শিবমন্দির 
দর্শনান্তে শ্রীকাপততীশ্বর-মন্দিরে গমন করেন। 
'এ্গানকার গ্রধান ভক্ত ব্যাধ কানাগার ভক্ষির কথ। 
স্বরণ ক'রে তার চোখে জল এল। কানা সমন্ধে 
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তিনি সুন্দর শুব রচনা করলেন। এখানে কয়দিন 
মহানন্দে কাঁটিযে জ্ানসগ্থদ্ধর্‌ মাদ্রাজ শহরের দিকে 
রওনা হলেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণাংপ ময়গাপুর 
নামে খ্যাত। ভামিল ভাষায় “ময়লাই” অর্থ ময়ূর । 
কথিত আছে এখানে দেবী পার্বতী ময়ূরের রূপ ধ'রে 
মহাদেবের তপস্তা করেছিলেন। তদবধি এই অঞ্চল 
মযলাপুর নামে প্রসিদ্ধ। এখনও ময়পাপুরস্থিত 
কপাঁলীশ্বর নামক বিখ্যাত শিবমন্দিরের পাশেই 
মন্দিরেব , স্থপবৃক্ষা-সংলগ্ন একটি ছোট মন্দিরে 
পাথরের একটি ছোট শিবলিঙ্গ এবং তার পাঁশেই 
শ্রগবতীর মঘূর-মুর্তি রযেছে, যেন তিনি শিবকে 
পূজা কবছেন। 

মারা শহরে এটিই সব চেয়ে বড় মন্দির । 
এই মধশ্গাপুবে শিবনেশন চেট্ট নামে এক ধনী 
শিবভক্ত বাদ করতেন। পুম্পাবাঈ নামে তার 
একটি সর্বগুণসম্পন্না ভক্তিমতী সুন্দরী কন্তা ছিল। 
পুষ্পাবাঈ' অর্থ কেউ কেউ বলেন পুষ্পকন্তা। 
বলাবাহুগ্য শিবনেশন কন্তা-গত প্রাণ ছিলেন। 
পুষ্পাবাঈ রোঞ্জ বাগান থেকে ফুল তুলে নিয়ে 
আসত এবং পিতাপুত্রীতে মালা গেঁথ রোজ 
ভগবান কপালীশ্বরের পৃঙ্া করতেন্‌। একদিন 
তোবে পুম্পাবাই বাঁগানে ফুল তুলছে, এমন পময় 
এক বিষধর সর্প তেড়ে এসে তকে দংশন ক'রল। 
সজে সঙ্গে বিষের তীব্র জালায় পুম্পাবাঈ মুচ্ছিত। 
হয়ে পড়ে বায়। কন্ঠাকে বাচাবার জন্ক পিতা 
বথ(সাঁধ্য চেষ্টা করলেন। কিন্ত “নিয়তি কেন 
বাধাতে”। গ্নেহময় পিতা হাহাকার ক'রে উঠলেন। 
তার দুঃখ দেখে উপস্থিত সকলের হৃদয় ব্গিলিত 
হ'ল; অনেকেই অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন ন1। 

মন্দিরের অনূরেই পুষ্পাবাঈ-এর প্রাণহীন দেহের 
সৎকার করা হ'ল। চিতা নির্বাপ্ত হ'লে পিত! 
অস্থিগুলি সংগ্রহ ক'রে একটি স্বর্ণপাত্রে নত রঙ্গা 
করলেন। ছইজন পরিচারিকা উহ রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্তু নিবুক্ত হ'ল এবং শিবনেশন রোজ ক্জার 
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উদ্দেশ্তে অস্থিপাত্রের সামনে খান ও পানীয় উৎসর্গ 
করতেন। অনেকে মনে কা'রল কনার শোকে 
পিতা বোধহয় পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন। 

জ্ঞানসন্বন্ধের মাহাত্মোর কথা শিবনেশন পূর্বেই 
শুনেছিলেন এবং তাঁর প্রতি অশেষ শ্রন্ধাসম্পন্ন 
ইযেছিলেন | শ্রীকাঁলহস্তীশ্বর থেকে জ্ঞানসম্ন্ধব 
যখন মখলাপুরে পৌছলেন বহু লোক তার দর্শন 
লাভ করে ধন্য হ'ল। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিষে 
শিবনেশন তীর দর্শনে ছুটলেন, কিন্ধ কন্তার 
কথা তাকে কিছুই বললেন না। অপরের 
মুখে জ্ঞানসন্থন্ধব পুম্পীবাঈ-এর কথা শুনলেন। 
শিবনেশনের দুঃখেব কথা ম্মবণ ক'রে এবং তাৰ 
অবস্থা দেখে সাধুর হৃদয বিগলিত হ'ল। 

অতঃপর হাঁজার হাজার ভক্ত-সমাবৃত হযে 
তিনি কপালীশ্বর মন্দিবে শিবকে দর্শন ও পুজা কবে 
মন্দিরের প্রাবেশদ্বারের পশ্চিমদিকে উপবেশনপূর্বক 
শিবনেশনকে বললেন, “কই তোমার কন্ত।র অস্টি- 
পূর্ণ পাত্রটি এখানে নিয়ে এস তো। সকলেই 
মনে ক'রল জ্ঞানসন্বস্ধব্‌ অলৌকিক কিছু কববেন। 
সু প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হ'যে গেল । 
পার্ট সম্মুখে স্থাপিত হ'লে কিছুক্ষণ মুদ্রিত নযনে 
থেকে তিনি কপালীশ্বব শিবের এক স্তন রচনা ক'রে 
ভক্তিগদগদকঠে তা গান করতে শুরু করলেন। 
সেই স্তবে তিনি শিবের কাছে করুপকণে 
গ্রাথণা জানালেন_ পুম্পীবাঈ যেন তার কৃপায় 
পুন্জীবিতা হয়। ভক্তের আকুল প্রার্থনা ও 
আবদার ভগবানের হুদয় স্পর্শ ক'রল। সমবেত 
লকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন যে অস্থিপূর্ণ পাত্রটি 
ধীরে ধীরে নড়তে জারস্ত করেছে। আশ্চর্যের 
বিষয় শ্তব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পান্টি ভেঙে 
গেল এবং তা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল একটি 
অতি কমনীয়া বালিকা--ইনি আর কেহই লেন, 
ইনিই পুষ্পাবাঈ। পিতাপুত্রী সাধুর চবণে লা্াঙগ 
প্রণিপাত করলেন। সমবেত সকলে ধনু ধন) করতে 
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লাগল এবং দেবতারা ভ্রানসম্বন্ধের উপয় পুষ্পবুষ্ট 
করলেন। বহু জৈন এবং বৌদ্ধও এই টন! 
দেখতে উপান্থত হয়েছিলেন । তীর জ্ঞানসন্বদ্ধের 
অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই শৈবধর্ম গ্রহণ 
কবলেন। পুনরায় সাধুর চরণে প্রণত হ'য়ে 
বললেন শিবনেশন, “শ্বামিন্, এই কন্তাকে বহু পুৰেই 
আপনাব নামে উৎসর্গ করেছিলাম-_ মাপনি ক্কুপা 
ক'রে একে গ্রহণ করুন।” জ্ঞাঁনসম্বস্থব্‌ ষ্টার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন, “এ আমার কক্ষান্বরূপা ৷ 
কপালীশ্বর মহাদেবের অসীম কৃপ| প্রঙর্শনের জুই 
এই কন্ঠার জীবন দান করলাম ।? 

এর পব জ্ঞানসন্বন্ধব্‌ বিআামলাভের উদ্দেশে 
তাব জন্ুস্থীন শিয়ালি এলে গ্রামেব ব্রাহ্মণর! 
জ্ঞানসন্বন্ধবৃকে ধবে বসলেন ষে তাকে বিবাহ করতে 
হবে। উত্তরে তিনি বলেন, “আমি সে দাষিতর 
বহনে অক্ষম? ব্রাহ্মণবা নানাভাবে যুক্তিতর্কের 
অবতারণা কবে বললেন, 'স]পনি বৈদিকধর্ম পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন। বৈদিক নিয়ম 
অন্ুধাঁধী ব্রঙ্গাণর বিবাঁছ করা উচিত।, সকলের 
অনুবোধ ও আকুতি জ্ঞানসন্বন্ধব এড(তে পাঁবলেন 
না। বিখ্যাত শিবভক্ত নান্ছি অন্দরনা্ির সুলক্ষণ! 
কন্তার সহিত বিবাহ সম্বপ্ধ ঠিক হ'ল। বন্ধ ব্রাহ্মণ 
ও শিবভক্ত সমবেত হ'লেন। জ্ঞানসত্বন্ধব তিরুমানম্‌ 
মন্দিরে গিয়ে শিবকে পুজা ক'রে এসে কগ্ঠার 
গঙ্গায় পরিণযূতালি পরিষে দিলেন। দাঁক্ষিণাত্যে 
বিবাহের সময স্বামী কন্তার গলা একটি সুবর্ণ 
তালি' (মাছুলির স্টাীষ) পরিয়ে দেন উহাকে 
'স্থমঙ্জপী'ও বলা হয়। স্বামী যতদিন জীবিত 
থাকেন ততদিন এ তালি প্রত্যেক স্ত্রী সব লময় 
ধারণ ক'রে থাকেন । উহাই সধবার চিহ্নু। 

বিবাহ।স্তে ্ঞানসন্বন্ধর্‌ . ভাবলেন, “গ্র্কৃত সখ 
ও শাস্তি বিবাহ দ্বারা পাওয়া অসস্ভব। একমাঞও। 
শিবসাধুজ্যেই উহা সম্ভব । এই ভেবে তিনি গ্রার্থন। 
আরম্ত করলেন। কথিত আছে, ভক্তের প্রার্থনায় 
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শিব এক বিরাট অগ্রিমূতি ধারণ ক'রে জ্ঞানসন্ধের 
সামনে এলেন । সকলে আশ্চর্ধ হ'য়ে দেখল যে 
দাউ দাউ ক'রে অগ্নি জলছে, কিন্তু তার মধ্যে 
একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে । জ্ঞানসন্বদ্ধর সকলকে 
বললেন, “মোক্ষত্বার উন্মুক্ত হয়েছে, শীঘ্র সকলে 
এস*,-এই বলে তিনি সগ্ভোবিবাহিতা স্ত্রী ও 
সমবেত ভক্তগণসহ সেই প্রজিত অগ্নিতে প্রবেশ 
কবে চিরতরে শিবসাধুজ্য লাভ করলেন। কর্তব্য 
সমাপনান্তে এইভাবে এক মহান্‌ আচার্ধের জীবনের 
বসান হ'ল। 
ঙ ৪ চি 

স্তব রচনা করার এক মুত শক্তি দিয়েছিলেন 
ভগবান জ্ঞানসব্বন্ধবকে ৷ তামিল ভাষায় তিনি প্রা 
৩৮৪০টি শ্লোক একশত প্রকার বিভিন্ন ছন্দে রচনা 
করেন। শৈবধর্ম সন্বন্ধে তাব অভিমত পবিষাররূপে 
তার বচনাব মাধ্যমে আমবা পাই। শিবের 
সাকার ৭ নিরাকার ছুটি রূপেব কথাই তিনি বর্ণনা 
করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ঈশ্বর এক এবং 
অনস্ত; ধিনি জ্যোতিরও জ্যোতি, তিনিই আবার 
বিভিক্নরূপে স্থান কাঁল ও পাক্জভেদে অবতীর্ণ হন। 
তিনি কেবল মঙ্গলই করেন) অন্তাঁষ বা মন্দের 
ছাঁযা পর্যন্ত তাতে নাই। তিনি জীবনের জীবন 
এবং ভক্তের হৃদযকে তিনি গামযিক সুথঃথের 


্রাস্তি 


৩৬৩ 


পারে নিয়ে গিয়ে অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ করেন ও 
মধুময় করেন। জ্ঞানসন্বদ্ধের মতে-_-তপস্বী অপেক্ষা 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তিনি ভক্তিকেই মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ 
সাধনা বলেছেন। তিনি বলতেন, ভঙ্ভিপুষ্প 
প্রন্ফুটিত হালে মুক্তি লাঁত হয়। ভগবান ভক্কের 
সঙ্গ চান-_-তিনি ভক্তাধীন, একথ| ভিনি একাধিক 
বার বলেছেন। 

ষোল বছর তিনি স্থল শরীরে ছিলেন; তার 
হৃদয় ছিল তক্তিতে পরিপূর্ণ, অন্তর ছিল জ্ঞানের 
আলোকে উদ্ভাসিত, জীবন ছিল আধ্যাত্মিকতাষ 
পূর্ণ এবং কর্ম ছিপ সর্বদা অপরের সেবা। 
জগতের সর্বজীবের কল্যাণের জগ্চ তিনি বার বাঁর 
সকরুণ প্রার্থনা জানিষেছেন তার ইই্ফেবকে। 
তাঁর প্রার্থনার মন্ত্র ছিল, 'জগৎ থেকে পাঁপ তাপ 
চলে যাক, সকলে শান্তিতে থাকুক এবং সকলে 
ভগবানের সাঙ্লিধালাভ ক'রে চিরশাস্তিব অধিকান্দী 
হোক ।” এই সম্বন্ধে তার বিখ্যাত তামিল ভ্ভবক-টির 
অনুবাদ দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি £ 


গো-ঝ্রঙ্ষণ দেবতা নকল হউক শাস্তিময, 

শীতল বৃষ্টি ধরায় ঝরুক --বারঞ্জার হউক জয়। 
সকল অশুভ ধ্বংস হউক-__শিব-লাম-মহিমাষ, 
ছঃখ ও শোক নিঃশেষ হোক পৃথিবীর সীমানায় । 


ভ্রান্তি 
শ্ীজন্ুরচন্্র ধর 
আপনি হ'য়ে রূপের বাজ। বৃথাই মনের ভ্রান্তিতে, 
বূপ-পিয়াসী রূপের নেশায় চল্লি কোথায় প্রাণ দিতে? 
ভোগবিলাসী, ভোগ না করে আপন বিরাট সত্তারে, 
কার কাছে কি ভিক্ষা মেগে হাত বাড়ালি পথ-ধারে ? 


নাভির মূলে বন্ধ রেখে গন্ধে ভর! ক্তৃরি-_ 
মগের যেমন গন্ধ খুঁজে কানন-ভ্রমণ দস্তর-ই, 
নিজকে নিজে ষে না জানে--পশুর মত মুর্খতায়, 
পাওয ধনে হারায়ে মে তেমনি কেবল হুখ পায়। 


প্রাচীন ভারতে ছুভিক্ষের প্রতীকার-ব্যবস্থা 
শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 


স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ ধনধান্পূর্ণ 
সম্পংশালী দেশ বলিয়া পরিগণিত । প্রাচীন 
ভারতে থাগ্ভাভাৰ ছিল না, দুভিক্ষের ধ্বংসকর 
করাল সুতি জনগণ দেখিতে পাইত না-_একরূপ 
প্রাচুধ ও সম্পর্দের বর্ণনাই আমরা সাধারণতঃ 
পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন পুম্তকাদিতে, 
বিশ্ষেতঃ বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের স্থানে স্থানে 
দারুণ খাস্তাভাব ও হৃদয়বিদারক দুভিক্ষের করুণ 
চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তঘ্বূপ জাতক ও 
অবদান-গ্রন্থাদির উল্লেখ করা বাইতে পারে। 

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান, দেশ। উত্তম শস্তেৎ- 
পানের জগ্চ ইহাকে প্রধানতঃ প্রকৃতির উপর 
নির্ভরণীল থাকিতে হয়। প্রাচীন ভারতে ও অনাবুষই 
অথব1 অতিবুষ্টির জন শশ্েৎপাদনের বিদ্র উপস্থিত 
হইত-_ফলে সময়ে সময়ে খাস্ত।ভাব বা ছৃতিক্ষ দেখা 
ছ্বিত। এমন কি বথানমযে বৃষ্টি না হইলে শম্তহানি 
হইভ এবং খান্ভাভাবে জনগণ ছুঃখ পাইত। 
ভারতবর্ষের মতো কৃষি প্রধান দেশে ছুভিক্ষ হইত না 
ব| হইবে না- এরূপ কল্পনা করা নিরর৫থক। 

বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় বে, প্র।চীন 
গরতে দু্তিক্ষ বা থাগ্চাভাব-প্রতীকাঁরের জন্য রাষ্ট্র 
সর্ধদাই সঞ্জাগ ও সক্রিয ছিল, কর্তব্যপালন ও 
ফািত্ব-শ্বীকাঁরে পশ্চাৎপদ ছিল না। কৌটিগ্য 
তাহার রাষ্্রনীতি-সন্বন্ধীয় বিখ্যাত গ্রন্থ “অর্থশাস্তে 
দুতিক্ষ-প্রতীকারের অন্ত রাষ্্রের নীতি হিসাবে 
কতিপয় উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। সর্বলাধারণের 
মধ্যে সমভাবে বিতরণের ( ভক্ত-সংব্ভিগ ) জন্গ 
খাসশ্ত-সংগ্রহ (ভক্তোপগ্রহ ), থান্ডের বিনিময়ে 
বা মুল্যবাবদ রাস্তা-ঘাট-সেতু-বাধ-হুর্গাদি নির্মীণরূপ 
লোককল্যাণকর কার্ধের প্রবর্তন, ঘাট তি-অঞ্লগুলি 
হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল অঞ্চল সমূহে 


সুশৃঙ্খল লোকবিনিময়, জলসেচ, খাল-খননা দি, 
লৌকিক উপায়ে পতিত জমির সংস্কারসাধন ও 
'উহ্থাতে শস্তোৎপাঁদনের চেষ্টা এবং অন্থান্ত উর্বর 
ভূমিতে ব্যাপকভাবে “অধিক-ফসল-ফলাও; অভি- 
ঘানের প্রচন প্রভৃতি কার্ধকর উপাষ দ্বারা! কৌটিলা 
শাদকগণকে থাগ্যাভাব ও ছুঙিক্ষে্র প্রতিরোধ ও 
প্রতীকার করিতে নির্দেশ দিষাছেন। ( কৌটিলীয় 
অর্থশান্্-৩য আঃ, ৭৮তম প্রকরণ ) 
দুঙিক্ষ-নিবারণের জন্য কৌটিল্য যে-সকল উপায় 
নিদরশ করিয়াছেন তশ্মধ্য একটি বিশেষরূপে 
প্রণিধানযোগ্য। গতিক্ষের সময় ধনিগণের উপর 
অতাধিক কর ধার্ধ করিয। তাহাদিগকে অসদুপায়ে 
অঞ্জিত অর্থ প্রতার্গণ করিতে বাধ্য করার নীতি 
অবলঘ্ঘন করিবার জন্তু কৌটিগ্য শানকগণকে 
উপদেশ দিয়াছেন । ইহা বাস্তবিকই একটি অত্যা- 
বন্তক উপায, কারণ দারুণ অগ্লাভাবের দিনে জাতীয় 
অর্থনন্কট চরম অবস্থায উপনীত হইলে, রাষ্ট্র এরূপ 
একটি কাধকর উপাষ অবলম্বন করিয়া ছুর্ভিক্ষ- 
প্রতিরোধে অনেক পরিমাণে রুতকার্ধ হইতে পারে। 
রেশনিং বা মাথাপিছু খাছবরাদ্দের প্রথা 
(ভক্ত-সংবিভাগ) দ্বারা প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র কিক্নপে 
দুতিক্ষ-গ্রতীকারের চেষ্টা করিত উহার বিশদ বর্ণনা 
বৌদ্ধ অবদানগুলিতে পাওয়। ধায়। “দিব্যাবদানে, 
বণিত আছে--দীর্ঘকালব্যাপী হুঙিক্ষের ভবিম্যদ্বাণী 
হইলে প্রজ্জাহিতৈষী রাজা কনকবর্ণ ছুভিক্ষের কবল 
হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জগ্ঞ রাজ্যের 
লোকগণনা এবং খাগ্চদম্পদের মোট হিসাব 
কক্াইলেন। রাজা সমন্ড খানতশত্ত ক্রয় করিলেন 
এবং উদ্ৃত্ত অঞ্চগগুলি হইতে আরও শন্ত আমদানি 
করিয়া সঞ্চয়ের শহ্ভাগারকে পরিপূর্ণ করিলেন। 
এরপে ব্যাপক শন্তনংগ্রহংনীতি অবলম্বন করিবার 


আবণ। ১৩৬৪ ] 


সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্জা প্রত্যেক প্রঞ্জার মধ্যে সমভাবে 
নির্দিষ্ট থাগ্ঠ-বরাঁদের ভি ত্বিতে খাগ-বিতরণের নিমিত্ত 
প্রতিগ্রামে, পল্লীতে। শহবে, নগরে সরকারী শস্ত- 
ভাগ্ার (কোষ্ঠ।গার) স্থাপন করেন । রাজ্যের 
সমগ্র শীসন্যন্ত্র এপ সততা ও আন্তরিকতার মহিত 
পরিচালিত হইয়াছিল ষে প্রজাগণ ভযাঁবহ ছুতিক্ষের 
কৰল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের 
সঞ্চিত খাগ্ভশস্ত নিঃশেধিত হওঘায় রাষ্ট্রপরিচালিত 
নীতি ভাঙিয়া পডে। তখন রান্ার দয়াদাক্ষিণা- 
বশত: অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ীধীন হয়। রাজা 
নিজের সমগ্র খাগ্ধশন্তভাগ বোঁধিসুকে অর্পণ 
কবিযা সেইবার প্রজাদের জীবনরক্ষ! করিয়াছিলেন । 
কনকবর্ণের এই উপাখ্যানে প্রজাদের মঙ্গলেব জগ্ 
সতারতের একজন শাসকের আন্তরিক অন্ুবাগ ও 
সভামুভূতিব উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া ঘায়। 
“অবদাঁনশতকে' আমরা বারাণসীর রাজা র্গ- 
দণ্ডের ছু্তিক্ষেব সময়ে প্রজাদের মঙ্গলের জন 
ট্রকাস্তিক প্রচেষ্টার উল্লেখ দেখিতে পাই । ছু্ভিক্ষের 
বেদনাদায়ক দৃশ্ঠ দেখিয়া ত্রহ্মদত্ত নিজের ব্যবহারের 
জন্চে রাজকীয় ভাগারে রক্ষিত সমস্ত আছাধ ও 
পানীয় দ্রব্য ছুতিক্ষরিষ্ট প্রঞ্জাগণের মধ্যে সমভাবে 
বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজ! ঘোষণা 
করিলেন যে তিনি প্রঞ্জাগণের সমপর্যাযতুক্ত-_গ্রাজা- 
দের ছুঃখ তাহার নিঞ্জের ্ঃখ, তাহার নিজের 
আহার্ধভাগ ন্ায়তঃ ও ধর্মতঃ প্রজাবর্গের প্রাপ্য । 
বাজ্যের লৌকসংখ্যাগণনা এবং সঞ্চিত-শস্তভাণ্ডরের 
পরিমাণ-নিধ্ণারণের পর নিশ্চিতরূপে জানা গেল 
যে, প্রত্যেক প্রজার জন্ত এক বরান্দ (ভাগ) এবং 
রাজার জগ্ত ছুই বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলে উপস্থিত 
অন্জকষ্টের হাত হইতে দেশবাপিগণ রক্ষা পাইতে 
পারে। লোকগণনার সময় ভুলক্রমে এক ব্যক্তি বাদ 
পড়িয়াছিল এবং দে ধখন তাহার দাবি উপস্থিত 
করিল, তখন রাজা তীহার নিজন্ব অতিরিক্ত বরা 
ছাড়িয়া দিয়! গ্রজার সমপর্যায়ভুক্ত হইগ্লেন। 


প্রীণীন ভারতে ছূর্ভিক্ষের গ্রতীকার-ব্যবস্থ! 
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উপরি-উক্ত ছুষ্টটি উপাখ্যানেই ছভিক্ষপীড়িত 
ও ভীতিবিহবল ' গ্রজাদের ছঃখ-অপনোদনের জন্তু 
রাজ্যশাঁসকগণের আন্তরিক সহাম্থভৃতি, অগ্ুপম 
সহৃদয়তা ও দৃষটান্তস্থানীয় স্থার্থত্যাগের সুস্পষ্ট 
পরিচষ পাওষা যায়। শানকবর্গের প্রতোকেই 
সতত|, একনিষ্ঠা, প্রেম ও উদ্চমের সহিত তু্তিক্ষ- 
নিবারণের কার্ধে আত্মনিয়েগ করিয়াছিলেন। 
ঢুতিক্ষক্লিষ্টদের ছুঃখনিবারণ রাজ্যসরকাবের সর্বাগ্র 
দৃষ্টি ও মনোধোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। শাঁদক- 
গোঠীর মধো পারম্পরিক সহযোগিতা খাগ্া ভাব 
দুর করিবার জগ্ত অবগন্থিত রাষ্্নীতিকে সর্বাংশে 
ফলপ্রস্থ করিযা তুলির়াছিল ! 

গ্রস্থাদিতে বণিত.উপাধ্যান ছাড়াও আমরা দুই 
হাঁজার বদরের অধিক কাপ পূর্বের ভারতে ছুভিক্ষ- 
গ্রতীকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বীযোগ্য উতৎকীর্ণ 
লিপির সন্ধান পাই। দৃষটা্তস্বূপ এখানে দুইটি 
শিলালেখের উল্লেখ করিতেছি_-একটি তাঁত ও 
অপরটি প্রস্তর-ফলকের উপর খোদিত। আশ্চর্ধের 
বিষয়, কোঁটিলোর দু্তিক্ষনীতি এবং বৌদ্ধ অবদ্দান- 
সমূহে বর্ণিত শাঁসকগণের ছুত্তিক্ষনীতির সহিত এই 
ছুইটি শিলালিপিতে উক্ত ছুরভিক্ষ-নিধারূণের উপাষ- 
গুলির স্পষ্ট সাদৃশ্থ বিগ্কমান রহিয়াছে । 

তাঅ-ফলকটি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার 
সোগোরা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইযাছে। 
ফলকটির পাঠোদ্ধার করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে থাগ্ভাভাবেব সময়ে 
ও আপন্ন ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ছুর্ভিক্ষ প্রতীকারের 
জঙ্ক রাজ্যের শাসক নির্দেশ জারি করিয়াছেন। 
ফলসকটি রাজ্যের প্রকাশ্থন্থানে শল্তভাগ্ারের 
প্রাচীরগান্রে প্রোথিত করা হইয়াছিল। থুষ্পূ্ 
তৃত্ীষফ শতাব্বীর ত্রাঙ্গী হরফে অন্শাসনলিপিটি 
লিখিত । শ্রাবন্তীর মস্্রিপরিষদ্‌ কর্তৃক আপেশটি 
ঘোবিত হইয়াছিল এবং ইহাতে উতাগ্রাম বা বাস- 
গ্রামের শহ্কভাগারগুলির উল্লেখ আছে। রাজার 
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আদেশের মর্মার্থ এই- শশ্তভাগুারগুলিতে সঞ্চিত 
খান্তশত্ত কেবল অনাবুষ্টির সময়ে খরচ করিতে 
হইবে, প্রাচুর্ধের সময়ে খরচ করিতে পারিবে না। 
স্পষ্টর্ূপেই বুঝা যায, প্রাচীন ভরতে দুর্ভিক্ষ- 
নিবারণের জঙ্ রাঞ্যদরকাবগুলি যথা সমযে থাস্শস্ত 
সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিয়া সমভাবে সকলে মধ্যে 
বিতরণের দায়িত্বপালনে তৎপর ছিল । 

খুঃ পৃঃ তৃতীষ শতা্দীব আব একটি প্রস্তরফগসক 
উত্তরবঙ্জের বগুড়া জেলার মহাস্থানে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । অধ্যাপক ভাগু!বকার ইহার পাঁঠোদ্ধার 
করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন-__ইহা স্প্- 
বপে প্রতীত হয, পুগুনগর ও তন্সিকটবর্তী অঞ্চল- 
গুলির অধিবাসিগণের দুর্ভিক্ষরেশ দূর কবিবাঁর জন্ত 
তত্রত্য এমহামাত্র-শ্রেণীর কর্মচারিগণের উপব 
মৌরধধুগের কোনও শাদক এক আদেশ জাঁবি 
করিযাছেন। ছুর্তিক্ষ প্রতী কাঁবেব জন্ত দুইটি উপায় 
অব্লম্থিত হইয়াছিল (১) প্রথম উপাঁয়--গ্রামনী 
বা গ্রামের নেতাকে সরকাব হইতে বিনান্দে খণ- 
দ্ান। পুগুনগরের মহামাত্রকে এই আরশ পাঁলন 
করিতে বলা হইযাঁছে। (২) দ্বিতীয় উপায়-_ 
মরকারী শশ্তভাগুার হইতে ধান্ট-বিতবণ। সরকাঁব 
ইচ্ছা করেন, এই দুইটি উপায় অবলম্বন করিলে 
ছুর্ডিক্ষপীড়িত লোকদের ক্লেশ অপনোদিত হইবে । 


জ্যোতির 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখা। 


সরকারী আদেশে ইহাও বলা হইয়ছিল-_সম্পদ্‌ ও 
প্রাচধের দিন ফিরিয়া! আসিলে অধিবাদিগণকে 
সরকারী ধণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং খান্তশস্ত 
সরকারী শঙ্তভাঁগুারে ফেরত দিতে হইবে। 
অধ্যাপক ভাগাবকারের মতে নদীতীরবর্তী পুণ্ুনগর 
বন্তার জলে ভাসিয়া বাঁওযায় নগরবা সিগণের 
গৃহগুলি বিনষ্ট হয় এবং দারুণ খাঁগ্াতাব দেখ দেয় । 
এই হেতু জনগণের পুনর্বাসনের গন্ত সবকানী 
খণদান ও খা্ভবিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচন। করিলে 
নিঃসন্দেহে প্রম!ণিত হয় যে, প্রাচীন ভারতের 
সরকারী ছৃর্িক্ষ-প্রতীকাঁর নীতি সুপরিকল্পিত ছিল 
এবং নিপুণতার সহিত প্রিভাপিত হইত । ছুিক্ষ- 
নীতি পরিচালনে শাসকবর্গ ও সর্বশ্রেণীর কর্মচারি- 
গণের সহৃদযতা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও 
কর্মকুশলতা৷ যথার্থ ই প্রশংসনীব ছিল। ছুই হাজার 
বদরের অধিককাল পুর্বে ভারতে রাজ্যের বিভিন্ন- 
স্তরের কর্মচারিগণের হূর্ভিক্ষকি্ প্রজা-নারাষণের 
সেবাষ আত্মনিয়োগ ও সহযোগিতা এবং শাসক- 
প্রধানদের পুরোবর্তী হইয়া প্রজাদের র্েশনিবারণের 
জন্ত নিরলস চেষ্টা ও উদ্তম বর্তমান ভারতের কমী 
ও কর্মচারিগণকে দেশের অন্ন-বন্ত্র-বা সন্থান্রে অভাব 
ও তজ্জনিত দুঃখ-ছূ্াশা দূরীকরণে উদ্ধদ্ধ করুক। 


জোয়ার 


শ্রীস্ুধীর গুপ্ত 


জ্যোতির সমুদ্র হ'তে এসেছে জোয়ার, 
উথলিযা-_উচ্ছলিযা--উল্লিসা যা; 
তরল ডলিয়া পড়ে তরঙ্গের গায়, 
সঙ্গীত-মুখর হ'ল মোর চারিধাব। 
নামিল আলো।র চল্‌ রুক্ষ যুন্তিকার 
জীর্ণ-দীর্ঘ (সৈকতের সুক্ষ বালুকায 
পিপানা পুরিয়! গেল এক পহমায় ; 
জ্যোতিতে ভরিষ্জা গেল পারাবার-পার । 


পরিচিত পরিবেশ নিরাননদকর 
আনন্দ-নুন্দর হ'ল রহস্ত-নিবিড় ; 
খেলিছে-_ছুলিছে ওই জ্যে।তির সাগর-_ 
হিলোলে হারায় সত মুত্তিকার তীর, 
ডুবে যায়-_গ'লে ষায়। সীমার ভিতর 
এ কোন্‌ অচিন্ত্য লীলা চলিছে ল্যোতির! 


স্বামী রামরুষ্ণানন্দের কথা 
ক্রীবুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় 


১৮৬৩ খুষ্টান্* যে ক'টি সম্তানের হাত ধ'রে 
বাংলার অঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন কে জানত 
যে তার! শ্রীরামকষ্খ-লীলাব ইতিহাসে চিহ্নিত প্রাণ। 
শুধুই কি শ্রীরামকুঞ্চেরই অন্তর তারা? সমগ্র 
বিশ্বের ব্যথাতুর মানবতা, যথার্থ উন্নতিকামী 
হদ্দয়, আজও কি তাদের তাবময় জীবনের অভাব 
বোধ করে না? 

অন্তরের £প্রেরণাই তন্বজিজ্ঞাস্থু নরেন্্রকে 
এনেছিণ শ্রাবামরুষ্ণের পাদমুলে । নবীন সেপ্দিন 
যেন মাথা নত করেছিল গ্রাচীন্র কাছে। 
কালীন নবীনদের প্রতিনিধি নাম্তিক্বাদের তরদ- 
দোলায দোলায়িত হায়ে, ম|নুষ যে সতো চির 
প্রতিষ্ঠিত সেই সত্যকে পুরোপুরি না পেষে, 
উদ্েলিত হ'য়ে ছুটে এলেছিল প্রাচীনের প্রশান্ত 
অশ্রযে, সন্দেহ-আকুলিত বিশে নিজেব স্বরূপ 
জেনে নিতে । দক্ষিণেশ্বরের গবেষণাগারে এমনি 
ক'রে শুধু নরেন্্ই আসেননি এসেছিলেন শরৎ 
শশী এবং আরও অনেকে । 

কুড়ি বছরের যুবক শশীও অধ্যাত্মতষণা নিবৃত্তির 
আশা নিয়ে আদেন। গুরু সেটি বুঝেছিলেন, 
তাই তার পিপাসা মিটিযেছিলেন__তাঁর গ্রাণচালা 
সেবা গ্রহণ ক'রে। 

শশী প্রায় তিন বছর শ্রীর/মকৃষ্দেবের সেবা ও 
সঙ্গ কবার সুযোগ পান। এই স্বল্লকালের মধুর 
শ্বৃতি, শিক্ষা ও দীক্ষা তাঁকে সারাটি জীবন শ্রাম- 
কৃষ্ণময় ক'রে তুলেছিল । কায়, মন ও বাক্যের 
ত্রি-সাধন!য় তিনি জাঁনতেন- দেহ দিয়ে তাঁর সেবা 
করবে।, মন দিয়ে তাকে মনন করবো, বাক্য দিয়ে 
কেবল তার কথাই কইব, তার প্র করবে! । 
“তুমি গুরু তুমিই আমার সর্বস্ব, তোমার সুখে 
আমার সুখ, তোঁম্মর প্রদূশিত পথই আমার পথ। 


তত 


আমার নিজের বলতে যদি কিছু থাকে সে কেবল 
তুমিই আছ”-_-এই ছিল তাব ভাব। এ ভাবের 
সাথী ছিল নিষ্ঠা; আর তা যেন মুর্তি ধরেছিল 
বামকুষ্ণানন্দ-রূপে । জীবনে কোন বাধাই তাকে 
টপ্াতে পাবে নি, কোন আকাঙ্কাই তাঁকে টানতে 
পাবে নি। মঠজীবনের গুরুভাইবা চললেন 
সবাই তীর্থপধটনে, তিনি বইলেন মঠে গ্রতিঠিত 
ঠাকুবেব পাশে। 

এই নিষ্ঠার আব একটি দিক আছে। গুরুকে 
ভালবাসি; তাই গুরুব প্রিষ ধাবা তাদেরও ভাঁল- 
ঝাসিঃ মানি ঠিক গুরুব মতই, তথন নিজেকে বড 
কবি না। গুরুভাযেব আদেশ পাঁলন কবি, হ'লেই বা 
সে গুরুভাই পমনয়দী। গুরুর সঙ্গে যুক্ত যা, তাঁকে 
ভালবাসা মাঁনে তো গুককেই ভালবাসা, আদর্শকে 
ভালবাস । তাই স্বামীজী যখন তাঁকে মাড্রাজে 
যেতে বল'লন, অমনি অত পাধ্ধেব, অভ প্রিয় 
ঠাঁকুব সেবা ছেড়ে চলে গেলেন দাক্ষিণাতে। এযে 
গুরুরই অদেশ ! 

তখনকার মাদ্রাজ এখনকাৰব মত ছিল 
না। তাঁকে পরিবেশ তৈবী ক'রে নিতে হ'ল। 
সে দেশেব ভাষা জানা নেই, বেশী কেউ চেনা নেই, 
কাঁজ করার উপযোগী সুযোগ সুবিধা নেই, অভাবের 
অভাব নেই। যা হ*লে বেশ মনের মত হয়, তার 
কিছুই নেই; আছে নিষ্ঠা, আছে বিশ্বাস; আছে 
ধর্বযাখ্যার, বই লেখার ও বক্তৃতা করার স্কমতা ; 
আছে ব্রত উদঘাঁপন করার মনোবল, আছে সকলের 
জন্ত কলাপ-চিস্তা। তাই কারুর কাছে মুখ ফুটে 
ফোন দিন কিছুই চাঁন নি; শুধু নির্ভর করেছিলেন 
ঠাকুরের ওপর। গুরু-ভক্তিই ছিল তার জীবনের 
শ্রেষ্ট সম্বল | ভাবতেন ঠ1কুর খরে রয়েছেন শ্রীপ্রতু, 
তিনিই বর্তী, আজি কিছু নই; চক ভি 


৩৬৮ 


তিনিই আমার জাগ্রত জীবন্ত দেবতা); জল 
পড়লে তাই ঠাকুরের মাথায় ছাতা ধরছেন, গরম 
হ'লে হাওয়া! করছেন পপ্রাণনাথ, জীবনবল্পভ" বলে 
আকুল আকুতি জানাচ্ছেন; ঠাকুরকে নিবেদন 
না ক'রে কোন কিছুই গ্রহণ করছেন ন|। 

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাড্াজে এলেন, বাম” 
সংঘে তিনি প্রাজা মহারাজ”। তাই তার সে 
রাজার মত ব্যবহার। সর্বদা তাব তুষ্টি-সাঁধন 
প্রচেষ্টা নিজেকে তারই অধীন ভেবে । 

জম সারদাদেবী দক্ষিণ ভারতেব তীর্থপর্ধটনে 
গেলে তার যাবতীয় বন্দোবস্ত শশী মহারাজ নিজেই 
করলেন--ত্ীকে সাক্ষাৎ জগদস্থাজ্ঞানে পূজা ও 
স্তবস্তৃতি ক'বে আশীর্বাদলাভ করলেন। 

শবামাকৃষ্দেবেন অন্তর সম্ত।নদের গ্রত্যেকেব 
এক এক দিকে বিশেষত্ব | ম্বমী রামকৃষীননের 
মধো বিশেষত্ব কি-যা মামর। নিতে পারি? ঠাকুর 
যেন তাঁকে সাধক জীবনের গ্রথম-অবস্থার আদর্শরূপে 
গঠন ক'রে গেছেন। সাধনার আরম্তভকালে সাধকের 
কেমন কবে চলত হয, তাঁর প্রতিটি খুটিনাটি 
স্বামী রামক্ষ্ণানন্দের জীবনে পবিস্ফুট, য। 
আমাদের 'অনুকর্ণীযু, অনুলবণীয়। 

সাধক জীবনের প্রথমেই চাই গুরু-সেবা, গুরু- 
ভক্তি, নি, ধ্যান-ধারণা; প্রথম প্রেরণ।কে 
পাকা করার জন্কেই কর্মের যোগ । আমাদের মধ্যে 
মাত্র কয়েক জন ছাঁড়া সকলেরই প্রথম গ্রয়ো'জন 
হয ননুষ্ঠানমূসক সাধনাগ। ভাব প্রভৃতি ত 
পরের কথা, মুষ্টিমেয কয়েক জনেরই জঙ্গু। 

শী মহখরাঞ্জের জীবনে দেখতে পাই ভাবময় 
হ'য়ে পুজা আরাত্রিক করা, শুধু আরাত্রিকাদি 
কেন- সব কাজই ভাবে তন্ময় হয়ে করছেন। ভাব 
ও অনুষ্ঠানের দ্বি-ধার! তার মধ্যে মিলিত হয়েছিল। 

সচরাচর তিন শ্রেণীর সেবক দেখা যায়| প্রথম 
শ্রেণীর ধারা-_তাঁরা সেব্যের মন বুঝেই সেবা করে, 
তার্দের কিছু বলতে হয় ন। দ্বিতীক্ন শ্রেণীর বারা-- 


উদ্বোধন 
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তাদের একবার ব'লে দিতে হয় আর কখনও ভুল 
হয় না| তৃতীয় শ্রেণীর যাঁরা তাদের বার বার 
বলতে হয়, আধ তারা বার বার ভুলেযায়। শমী 
মহারাজ নিশ্চয়ই প্রথম স্তরের সেবক ছিলেন, কেনন। 
তিনি সেবা করতেন মনের ভাব বুঝে । 

কাশীপুরে সবাই সাধন ভজনে মগ্প, শনী 
মহারাঁজ, কেবল পেবা করে চলেছেন শ্রশ্ঠাকুরের। 
তিনি কিছু চাঁন গা। দান্তভাবের প্রতিমুততি প্রীংনৃ- 
মানের মতো ইষ্ট-সেবার অন্ত তিনি সর্বদ! প্রস্বাত। 

মন়্াথ যে জগন্নাথ, “মদগুকু যে জগদ্‌গুরু'__ 
সেইটি তিনি তাঁব "গতর ও ঈশ্বর” শীর্ষক ঘুক্তিপর্ণ 
একটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। সে লেখার 
মর্কথা হল ৫ 

ঈশ্বব অসীম। অসীমণা সম্পূর্ণদপে একক। 
£একমেবাদ্িতীয়ম্”_ একজন ব্যতীত ছু'জন ঈশ্বর 
হ'তে পারেন না, কাবণ ছুই “অসীম” স্ববিরোধী । 
জীবাত্মা সসীম; তাহ ঈশ্ববকে জানা ও তিনি 
কেমন মুখে ব্লা_তাব পক্ষে অসম্ভব, কারণ 
সলীম কখনও অলীমকে জানতে পাবে না। সসীম 
মন অসীম মনের গভীবতা কত--জানেন। বলেই 
স্থই জীবেব পক্ষে অসীমের ক্রিয়াকলাপ জান 
অসস্তব। 

সসীম, পরিমাণে যত বড়ই হোক না কেন 
অসীমের তুলনায় তা অনন্তগুণে ক্ষুদ্র বা শূন্তবৎ, 
কেননা অনীম স্ীমের চেয়ে অনস্তগুণে বড়। 
তাই সৃষ্ট পদার্থ ঈশ্বরের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে নগণ্য, 
আর তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্থাটি 
স্বাধীন নয় ব'লে, মন সীমাবদ্ধ; তাই কেমন ক'রে 
নিজেদের চাপাতে হয় তা জানে না বলে তাদের 
ঈশ্বরের দ্বারা চাঁলিত হওয়া উচিত; ঈশ্বর সর্বশক্তি. 
মান, সর্বজ্ঞ প্রভু ; জীব বদি মৃত্যুর হাত থেকে, 
অগণন হঃখের হাত থেকে বাচতে চায় তাহ'লে তাঁকে 
ঈশ্বরের শরণাপন্ন হ'তে হয়; বখন তারা ঈশ্বরকে 
হাত ধ'রে নিয়ে যেতে দেয়, যখন নিজের বুদ্ধিতে 
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চলে না তখনই ভাদের মধ্যে সর্বোচ্চ জ্ঞানের 
বিকাঁশ হয়। 

কিন্ত প্রভুর মনকে কেমন করেজানা যাবে? 
সজীবের তো তা জানার ক্ষমতা নেই। অনন্ত 
প্রেমময় ভগবান তাই অংশতঃ নিজেকে প্রকাশ 
করেছেন বেদের মধ্যে, জগতের বিভিন্ন আতির 
নিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে--বাইবেল, কোরান, জেন্নাবেস্তা 
গ্রসৃতির মধো। বেদ প্রভৃতিকে মাঁনাই ধর্মকে 
মানা । ঈশ্বরেব অনুগত যে, তাকে তাই ধামিক বলে। 

মানুষ যখন শান্তের ভুল ব্যাথ্যা করে, অসৎ 
ব্যবহার করে তখন ঈশ্বরকে নিজেকেই নিঞ্জের 
ব্যাখ্য।তা হ'তে হয, তথন ধর্মস্থাপনেব জগ্ছে তাকে 
অবতীর্ণ হ'তে হয। 

এই অবতারেবাই গুরু বা জগতেব প্রকৃত 
শিক্ষক এই সব দেহধারী ঈশ্বরকে মেনে বা পুজো 
ক'রে আমরা ঈশ্বরেরই আভ্তা পাবন ও পুজে! ক'বে 
থাকি। এই সব গুরুই শাস্থের যথার্থ ব্যাথ্যা 
করে থাকেন। তাই একমাক্র ঈশ্বরই মানুষকে 
ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আর কেউ নয । 
ভগবান অবতীর্ণ হ'লে মানুষের মতই আচার ব্যবহার 
করেন এবং তার আগমনে অধর্মের নাশ ও ধর্মের 
রক্ষণ হয়। তিনি আবার যখন শ্বধামে গমন করেন 
তখন তীর শক্তি শিষাদের দিয়ে যাঁন। তীর প্রদত্ত 
শক্তির লে এরাও মানবকুলের গুরু হন। এই 
গুরুশক্তি আবার শিষ্য থেকে গ্রশিষ্যে গমন ক'রে 
লোককল্যাণ করতে থাকে ; কিন্তু কালক্রমে এই 
শর্তি বখন খুব হীনবশ হ'য়ে যায় এবং তৎকালীন 
ক্রমবর্ধমান অধর্মশক্তির ওপর প্রতৃত্ব করতে পারে 
না, তখনই আবার উশ্বর নেমে আসেন তীর স্যঃ 
জীবের মধ্যে তাঁর মহিমা গ্রতিষ্ঠাকল্পে। 

হিন্দুরা গুরুবাদ মানে। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের 
একজন গুরু থাকেন। যখন বিতিক্ন বংশের কুল- 
ওরুগণ ম্বধর্ম-রই হয়ে শিহাবের বিশ্বাস হারায় তখন 
জগতে আবার অবতারের আসার প্রয়োজন হয়। 

৫ 


স্বামী রামক্কষ্তাননদের কথা 


৩২৬৭ 


আজ এই বুদ্ষিতবাগের যুগে শিক্ষিত বাক্তিরা বিশ্বাস 
করতে চান না এই তত্ব। অবনত অবস্থান 
তথাকধিভ গুকুদের যখন তার! ধর্সের প্রতিনিধিত্ব 
করতে দেখেন_-তখন ধর্মের ওপর তদের আর 
বিশ্বাস থাকে না। সেই জন্তেই দেখি শিক্ষিত 
লে।কেদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস 
ও অশ্রন্ধা, শেষ পরধন্ত নান্তিকতা। এরা জগৎ 
থেকে ধর্মকে মুছে ফেলতে চায়। বলে, ধর্ম 
কতকগুলো কুসংস্কারের সমষ্টিমত্র, যত শীঘ্ব ধর্ম নষ্ট 
হ'য়ে যাঁয়_-ততই মানব সমাজেব পক্ষে মঙ্গল। 

ভারতে যে ব্রাঙ্ম সমাজ, আর্ধ সমাজ, গ্রতৃতির 
প্রতিষ্ঠা দেখ! যায়_-এর মুলে রয়েছে পাশ্চাতা 
শিক্ষাৰ ফলে মানুষের মনে হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকর্ম ও 
অনুষ্ঠ।নাদিকে কুসংস্কার বলে ভাবা এবং এই 
সব সংস্কারমুক্ত একটি ধর্মের চাহিদা । কুলগুরুরা 
শিক্ষিতদের মস্থ। হারিযেছিলেন, কেবল কয়েকজন 
শিক্ষিত, এবং অধিকাংশ অশিক্ষিত ব্যক্তি এই 
প্রকার গুরুর প্রতি আকৃষ্ট ছিপ । এদের ধারণ! 
ঘগ্ঠগি আমার গুরু শু'ড়ি বাড়ী যায়, তথাপি 
আমার গুরু নিত্যানন্ন গায় । গুরু কি করেন তা 
আমর| দেখব না, তর মন্ত্রকে আমরা চাই-_এই 
মন্ত্র স্ব ঈশ্ববের কাছ থেকে আসে ব'লে তার শক্তি 
অসীম। এই রকম লোকের সংখা! খুবই কম। 
সাধারণতঃ কিন্তু সকলে চাষ গুরুর পবিত্রতা ও 
আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব__যাঁর ছায়াতলে তারা আশ্রয় 
নেবে। সে রকম গুরুর অভাব আছে ঝলেই তাঁর! 
ধর্মবিহীন জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের পুজার 
পরিবর্তে নিজেদেরই পে! ক'রে থাকে । 

খন এই ভাব প্রবঙগ হ'ল--“এই জীবনই সব। 
পরকাল ব'লে কিছু নেই, এমন ঈশ্বর কেউ নেই যার 
কাছে আমানের নিজেদের কর্মের জন্তে দায়ী হ'তে 
হবে। যত পার থাও-_দাও, আনন্দ কর। অপরের 
কাছ থেকে ভালবনা পেতে হ'লে তার সঙ্গেও 
প্রীতিপূর্ণ বাবহার কর! উচিত। লমান্ধই আমাদের 


৭৩ 


ভগবাঁন, কেননা সমাজ থেকেই আমরা সাহাষা 
পাই, কোন আরৃ্ঠ ঈশ্বর আমের সাহাবা করেন 
না। আনৃশ্ত সম্ভাকে বিশ্বাস কর! নিছক বোকামি, 
এবং কুসংস্কার । ও সব আমরা চাই না” তখন 
নিজেরই প্রতিজ্ঞা-অন্যায়ী তাঁকে আসতে হ'ল, 
এবং এইবার তিনি এলেন সব জাতি ও সব ধর্মের 


উদ্বোধন 


[ £*তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


হয়ে শীরামকষ্করূপে । কাল তাঁকে চেয়েছিল এবং 
দেই কিংকর্তব্যবিমূঢ অবস্থায় কোন্টা গ্রহ, 
কোন্টা ত্যাজ্য_না জেনে তীরই বছ সন্তান খন 
তাকে আকুল আকৃতি জানিয়েছিল এই ধুলির 
ধরণীতে পদার্পণেব জন্কোে, তখন তিনি গে ডাক 
অবহেলা কবতে পারেন নি। 


[»ই আব শ্রীমৎ শ্বামী রামকৃফানঙ্গলীর জন্ম তিথি ] 


স্বর্গাশ্রমে- সন্ভবাণী 
“আনন্দ, 


বুদিনের আকাক্ষা-_হষীকেশেব ওপারে 
বর্গাশ্রমে গঙ্গা তীরে সাধুদের কুটিয়া দেখিব ; দেখিব 
ংসারের কোলাহল হুইতে দুরে-সমাজ ও 
সভ্যতাকে পিছনে ফেলিযা, হিমাঁলয়েব পাদদেশে 
খরআোতা শান্তিশীতলা ভাগীরথীতীরে বিরক্ত- 
মহাত্সগণ কিভাবে জীবন কাটান,__কিভাবে 
নিবেকবৈরাগ্য অবলম্বনে শমদম।পি ষটুসম্পত্তি অর্জন 
করিযা মুমুক্ষুতা সহাযে তাহারা হ্।নর পথে 
জীবনুক্তির প্রতি অগ্রসর হন। 
একদিন ইচ্ছা করিযাই একল। হ্বর্গাশমব 
পবিতাক্ত কুটিয়াগুলি দেখিয়া আদিলাম। গঙ্গার 
তীরে কুটিয়ার সারি । 
একটি একটি করিয়া কত কুটিয়াঁয় গেলাম, 
তাবিতে লাগিরাম-কত বৈরাগ্য, কত অসন্্ুরাগ 
লইয়া! সাক এখানে আসিয়াছিলেন ; নিত্যগঙ্গাঙ্নানঃ 
ছত্রে ভিক্ষান্্-গ্রহণ, লাধ্যমত সাধনভজন, কতদিন 
করিয়াছিলেন বা করিতে পারিয়াছিলেন__কে 
তাহা জানে? হয়তে ব্যাধি আসিয়া কাহারও 
দেহকে আক্রমণ করিয়াছিল, বাসনা আসিয়। 
কাহারও বাঁ মনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে । কেহ 
বা ফিরিয়া গিয়াছে । কেহ বা জীবনপণ করিয়! 
শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত সাধনপথে অচল অটল থাকিয়া 
এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন! বন্ধু 
বিহীন স্থানে সাধক নিজেকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া 


দিবার জন্ক দেওযালে গেবি মাটির টুকব। দিয়া 
লিখিযাঁছিলেন £ 
শ্বাসে শ্বাসে নাম রটো, বৃথা শ্বাস মত. খউ। 
কো জানে কোন্‌ শ্বাস, আঘন্‌ হো কি নেহি আউ॥ 
কোন সাধক হয়ত সান্লাজীবন সাধনা করিয়! 
গিযাছেন শ্রীতুলনীদাসের একটিমাত্র গোছা । 
তাঠাতেই কাহার অন্তব বাহির আলো আলোময় 
হইয়া গিযাছে। প্রাচীরগাত্ হইতে সেট অপরূপ 
ক্লোহাটি আমার হঁদযে উৎকীর্ণ করিয়া আনিলাম-__ 
রামনাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহলী দ্বার। 
তুলসী জে। চাহসি, ভীতর বাহির উদ্জিযার ॥ 
&ে তুলসী-যদি তোমার ভিতব বাঁহিব ছুই-ই একা" 
সঙ্গে উজ্জল করিতে চাও, তবে দেহরূপ ধরের 
দ্বাবদেশে চৌকাঠে__ফ্িহবায়_-“বামনাম” ঈপ মণি 
দীপ ধারণ কর। 
আর একটি কুটিয়ায় দেখিল/ম--একটি বাঙালী 
সাধক তাহার জীবনের শেষ অগ্ুভূতি-বাণী জগৎকে 
দিয়া জগৎ হইতে বিদায় লইয়।ছে। সেই বাণী 
আজও জল্‌ অল্‌ করিয়া জলিতেছে ও বলিতেছে £ 
দেইদৃষ্টি যত হয়, ততই মরণ ভয়। 
আত্মদৃষ্টি যত হয়, ততই অমৃতময় ॥ 
রাত্রির খন অন্ধকারে কুটিয়ায় বসিয়া এই সকঙ্গ 
অজ্ঞাত সাঁধকদের জীবন ও সাধনা অন্ুধ্যান করিতে 
লাগিলাম। 


কুটির-শিপ্পে সাবান 


শ্ত্রীপ্রভাসচন্দ্র কর 


ব্যাপক অর্থে “সাবান” 

সাধান' সমস্থ অনেকেরই অস্ফুট ধারণ। 
আছে, সঠিক ধারণা নাই। কোন কোন মহলে 
আবার ইহা অশুচি পর্যায়তুক্ত। ত্রান্তি-নিরসন-কল্পে 
প্রথমেই সাবানের সংজ্ঞা-প্রকরণ আবগ্তক। 

উদ্ভিজজ ও জান্তব তৈল ও চর্বির সহিত ক্ষাব 
মিশ্রিত করিলে “সাবান” উৎপন্ন হয়। নারিকেল, 
বাদাম, তিল, তিসি, মহ্যা, রেডি, তৃঙ্গাবীজ, সরিষা 
প্রভৃতি উদ্চিজ্জ তৈল এবং তিমি প্রভৃতি ষাঁবভীষ 
মতন্তের তৈল-_সংক্ষেপে আমরা যে সক তৈল বা 
চর্ধির সহিত সচরাচর পরিচিত-_প্রত্যেকে বিশেষ 
অবস্থা-নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট মাত্রায় ক্ষার-সংঘোগে 
'সাবান' উৎপন্ন কত্পে। তবে কোন ঠতল হইতে 
উৎপন্ন সাবান 'নরম+ঃ পক্ষান্তরে অপরাপর চবিজাত 
সাবান শিক্ত'_ইহাই পার্থক্য । বাঙ্গালীর নিত্য 
ব্যবহার্ধ সরিষার তৈল হইতেও ন্ুচারুরূপে সাবান 
তৈয়ারি করা ঘায় ; তবে ইছার মুল্য অধিক হওয়ায় 
ইহা হইতে সাবান প্রত্তত হয় না। উপরূক্ত তৈল 
বা চবিসমূহ আর কিছুই নহে-_কতকগুলি অন্ন 
( এইগুলিকে মেদাল্ল বা 2৪1 4০103 ব্লা হয়) 
ও ্লিসারিণের সমাহার । এ সকঙগ মেদাম় সোডিয়ম 
বা পটাসিয়ম নামক মৌলিক পদার্থের ক্ষার 
সংমিশ্রণের ফলে বিভিন্ন মেদাগ্নের লবণ প্রস্তত করে। 
বিজ্ঞানে এই লবণগুণির ব্যষ্টি ও সমষ্টগত নাম__ 
“সাবান! প্রনঙ্গক্রমে এইখানে বলিয়া রাখা 
প্রয়োজন যে, খনিজ তৈল -_পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি 
হইতে সাবান প্রস্তুত করা বায় না। খনিজ তৈল 
সমুহের ইহাই বৈশিষ্ট্য । 

দ্যাপারটি একটু প্রাঞ্জল হওয়া প্রয়োজন । 
এক্ষণে লবণগুলি কিঃ লবণ বলিতে আমরা নিত্য 


ব্যবহাধ দ্রব্যটিকেই বুঝি--কিন্তু রসাঁধনে বণ” 
বলিতে শুধু ইহাকেই বুঝাঁয না। বহুসংখ্যক যৌগিক 
পদার্থকে লিবণ'রূপে গণ্য করা হয; তাহাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা পরিচিত দিন! ইহা নিরিষ্ট মাত্রায় 
সোডিঘম (ক্ষার-জনক ) ও ক্লোরিন (অগ্-জনক ) 
মৌলিক পণার্থদ্য়ের রাঁসাধনিক মিলনের ফন; 
তুণ্যভাবে সাবাঁনও মোডিয়ম বা পটাপিয়ম ক্ষার 
এবং মেদায্ের সংযোগ-জাত। ক্ষার ও অম্নেব 
ংযোগে গঠিত-লবণেন সহিত সাবানের ইহাই 
সাদৃশ্ত। 

ুইটি সাধারণ ক্ষার__কিক সোডা ও কষ্টিক 
পটাস্‌; ইহারাই যথাক্রমে সোভিয়ম ও পটাঁপিয়ম 
সরবরাহ করে। এততিন্ন অন্ঠান্ঠ ক্ষারাত্মক পদার্থও 
রহ্যাছে, সেগুলি হইতেও সাবন ঠতয়ারী হয়_- 
তবে সাধারণ নঙ্কে, বিশেষ পর্ধাবের সাবান। 
কষ্টিক মৌডা ব1 পটাঁস্*জাত দাবাঁনকে যেমন 
সৌভিয়ম বা পটাপিয়ম-সাবান বলা হয়, তদ্রণ 
ক্যালপিয়ম সাবান ( জল নিরোধক প্রলেপ- 
রূপে ব্যবহৃত), বেরিয়ম সাবান, এলুমিনিয়ম 
সাবান (মুদ্রণের কালিতে ও জল-্ছূর্ভেন্ত আস্তরণ 
হিসাবে ব্যবহৃত), ম্যাগ্নেসিয়ম সাবান, দস! 
সাবান (মলম তৈয়ারিতে লাগে), তাম্্র সাবান 
(পাটসংরক্ষণে ও কীটদ্ররূপে মুল্যবান) ও অন্তান্ত 
বু সাবানের প্রচপন হইয়াছে । তবে সচরাচর 
সাবানের সহিত ইহাদের এক" প্রধান প্রতেদ 
আছে। সাধারণ সাবানের ন্যায় ইহার। জলে দ্রব 
হয় না। এই সব সাবানের প্রচলিত নাম “শিল্প 
সাবান | সুতরাং দেখা যাইতেছে, বর্তমানে 
“নাবানি' শব্ধের অর্থ ব্যাপক, মাত্র গাত্র বা বন্ধ 
পরিফ্ারক পধার্থ হিসাবেই তাহা সীমাবদ্ধ নহে ;, 
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বদ্দিগ সাধারণতঃ সাঁবাঁন অর্থে ভাহাই বুঝাঘষ, এবং 
আমাদের আলোচনা এই গ্রচর্সিত অর্থে আমরা 
নিবদ্ধ রাখিব। 

যেসকল সাবানের সচরাচর সম্ুখীন হওযা 
ধায়, তাহারা নিম্নোক্ত যেকোন পরধায়ভূক্ত হইবে-_ 
(১) বস্ত্ার্দি পরিষ্ষারক বা কাপড়-কাঁচা, (২) 
প্রমাধনী বা গায়ে মাথা তৎস্হ ক্ষৌরকর্মে ব্যবহৃত, 
(৩) সমুদ্র-জলে ব্যবহারোপযোগী, (৪) বযনশিকে 
প্রযুক্ত এবং (৫) ওধধার্থে ব্যবঙ্গৃত। এইগুলি আবার 
কঠিন, তরল বা নরম অবস্থায় প্রাপা। 


ভারতে সাবান-শিল্পের সুচন। 

অতঃপর বনুভাবে শাখায়িত সাবান-শিল্পেব 
অস্থযথান এ দেশে কিরূপে ও কখন হুইল--এই 
কৌতুছল নিবৃপ্ত হওয়া দরকাঁব। বঙ্গভজেব 
প্রতিবাদে দেশব্াপী শ্বদেশী-আন্দোলনের যে বিপুল 
সাঁড়া পড়িয়া গিয়ছিপপ, ধখন "মায়ের দেওয়া 
মোটা কাপড় মাথায় করে নে রে ভাই” এইবূপ 
নির্দেশে আদিল, গে দিনের সেই দেশমাতৃকার 
উদ্দেশে নেতৃবৃন্দের উদ্রীর আহ্বানে ম্বণেশ- 
হিতৈষণার যে অমোঁঘ বাণী শোনা গিয়/ছিপ-_ 
তাহারই প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব শুধু শ্বদেশী বন্শিক্পের 
উপরেই পড়ে নাই? উপরন্ত বঙ্গের সেই বিদেশী 
পণ্য-বর্জন আন্দোলনে যে কয়েকটি শিল্পের বীজ 
উপ্ত হয়, ভাঁবীক|লে তাহ৷ হইতেই বিরাট মহীকুহের 
উত্তব হইরাছে। ইহাই বঙগদেশে স্বদেশী বস, ম্বদেশী 
সাবান ও স্বদেশী দিয়াশলাই শিল্পেব আদি কথা। 
তখন ইহা কুটিরশিল্প ; ভারী ভারী যস্ত্র সহযোগে 
বিজ্ঞানমম্মতরূপে এ দেশে লাবাঁন তৈয়ারির প্রচেষ্টা 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। উদ্তোক্তারূপে 
কলিকাতাঁর নিকটবর্তী বাগমারী অঞ্চলেই সেই সময় 
ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হয় এবং কাপড়- 
কাঁচা সাবান তৈয্ব!রিতে এই অঞ্চল বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করে। এখনও এই স্থানে বহু কারথানা 
কুটিরশিল্পঙপে ধিস্তমান। ক্রমে এই কুটিরশিল্প 


উদ্বোধন 
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'একপিকে যেন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রস্ততি স্থানে 
পরিব্যাপ্ত হর, অন্ঠদিকে তেমনি ম্বদূুর লাহোর, 
অমুতসর প্ররৃতি অঞ্চলেও প্রসারলাড কবে। 


এ দেশে সাবান উৎপাদন, আমদানি ও 
রপ্তানির পরিমাণ 


সাবান প্রস্তুতের দুইটি প্রধান প্রণালী (১) 
বাশপ-সংঘোগে এবং (২) অগ্নিপহষোগে। এই সব 
ক্ষপ্রাকার কারখানাষ কড়াই-এর তলদেশে অগ্ি- 
সংধোগ করিষ। সাবান প্রস্তত হয় বলিয়া এই পদ্ধতি 
“কড়াই”-পন্ধতি নামে সমধিক প্রলিদ্ধ। উপযুক্ত 
ক্ষারের অভ্ভাবে এই সৰ কারথানায় প্রায়শঃ 
স্বভাবজাত সাঁজিমাটি ও চুন্‌ বাবসৃত হয়। কড়াই- 
পদ্ধতিতে লিগ অসংগঠিত কুটিরশিল্পের আকারে 
কারথানার সংখ্য। এবং তাহাদের উৎপাঁদন-ক্ষমভা 
উল্লেখযোগ্য । এতদতিরিক্ত সুসংগঠিত পদ্থার 
প্রথমোক্ত প্রণালীর কয়েকটি কারখাঁনাও বঙ্গে 
আছে। ভারতের মোট সাবান উৎপাদনের 
এক বিরাট অংশ বঙ্গেরই অবদান | উদদাহরণম্বরূপ 
১৯৪১-৪২ খুষ্টাবে ভারতে ১৩০,৯০০ টন সাবাঁন 
পরস্তত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বোস্বাই প্রদেশের ও 
বঙজের উৎপাদন পরিমাণ ধথাক্রমে 
৪১,*** টন। ছুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলেও বজ তথ। 
ভারতের সাবান শিল্প দৃঢ় ভিত্তির উপগ স্থাপিত 
হইবার নুষোগ গ্রাণ্ড হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় ইওরোপের সর্বন্ই থান্ছের গ্তায় সাবানও 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মার্কিন বুক্তরাষ্ত্রে ও ভারতে 
এই নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা প্রয়োজন হয় নাই। 


দেশে সাবান উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশ 
হইতে আমদানি ক্রমাগত হাস পাইতে থাকে। সে 
বেশী দিন পূর্বের কথা নহে-যখন দেশকে 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশী আমদানির উপন্ন নির্ভর করিতে 
হইত। ১৯৪৯ থুঃ প্রথম সাতমাসে মোট ১,৭৫৭ 
এবং ১৯৪৮ থুঃ মোট ১৮,৩*৫ টন সাবান 


৫৫,৬৩০ ও 


আধণ, ১৬৬৪ | 


আমদানি হয়; এ বৎদর প্রথম নয় মাসে ভারতের 
সাবান উৎপাদনের পরিমাঁণ ছিল ৯*,২৩৬ টন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩১ খুষ্টাবের কথা উল্লেখ কর! 
যায়-তথন ১৬,৬০* টনে দীড়াঁয়। আর ১৯৩৯- 
৪ৎধৃঃ আমদানি আরও অধোগতি প্রাপ্ত হয়-_মাত্র 
১,৬৬০ টন। পরে অবশ্থ কাঁচামালের অবস্থার 
অবনতি হওযাঁয় আমদানি কিছু বৃদ্ধি পাঁয়। ১৯৪৮ 
ও ১৯৪৯ খুরাব্দে ভারতে মোট সাবান উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল বথাক্রমে ১৮০০০ ও কিঞ্িমন 
১৯০৯১০৬০ টন 

দেশে যেমন উৎপাদন বুদ্ধি পাইতে থাকিল, 
তেমনি ভারত মধ্য প্রাচ্যেব দেশসমুছে সাবান রপ্তানি 
আরস্ডের সুযোগ পাঁইল। 

সাবানের কাচামাল 

উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান 
দর্যাগ্রে। কিন্ত প্রাণিজাত চবির ( ঘেমন ভেড়া, 
শুকর, প্রভাতি ) এদেশে নিতান্তই অভাব__সেঞ্ন্ 
মুখাতঃ: অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি দেশের আমদানির উপর 
নির্ভর করিতে হয়। সাবান তৈয়ারি কেবল 
মাত্র একটি তেল বা চবির দারা কর! হয় নাঁ_ 
কয়েকটি চবির সংমিশ্রণে সাবান প্রস্তুত করা হয়। 
সেই হিসাবে উত্তম সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রাণিজগীত 
চর্বি অপরিহার্ধ। অবশ্ত বাংলাদেশেই প্রাণিজাত 
ভর্বি সাঁবান-প্রস্তুতে ব্যবহার কর হয়) ভারতের 
অগ্তান্ত অঞ্চলে এই শ্রেণীর চর্বি অশুচি ও অস্পৃশ্ত 
গণ্য হওয়ায় প্রায়ই ব্যবহাত হয় না। 

জান্তব চর্বি ব্যবহৃত ন! হইলে, তাহার পরিবর্তে 
বনম্পতি ( বা [70198978050 ০8] ) এবং মন্ুয়া 
তৈল ছারা সাবান প্রস্তত এদেশে প্রচলিত আছে? 
পরিতাপের বিষয়, তাহাতে প্রাণিজাত চর্ধির 
মতো সুফল লাভ হয় না। 

ভারতীয় বনম্পতি-শিল্পের ইতিহাস খুব বেশি 
বিনের নহে-মাআ ত্রিশ বৎসরের পূর্বেও ইহা! 
প্রয়োজনীয় শিল্প হিসাবে নগণ্য ছিল, ব্ঠমানে ইছা 


কুটিয়-শিল্পে সাবান 
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ভারতের একটি প্রধান শিল্প এবং প্রায় অধ শিত 
কারখানা সম্মিলিতভাবে উৎপাদন-রত। মূল্য 
গাঁভজনক, বিভিন্ন পর্ায়েব গলন-বিন্দু সমদ্বিত, 
গন্ধহীন ও সাদা এই পেিনিসটি অবশ্ উদ্ভিজ্জ বা 
'গ্াণিজাত তৈল বা চৰি অপেক্ষা অধিকতর স্থাধী ও 
পচন-নিরোধক | 

সাবানের অপর প্রয়েজজনীয় উপাদান নারিকেল- 
তৈল । বজর্দেশের বিভিয় অঞ্চলে-_যেমন সুন্দরবনে, 
প্রচুর নারিকেগ জন্মিলেও আহীর্ধরূপে ব্যবহারের 
ফলে তৈলনিফাশনের জন্ত অল্ল পরিমাণেই 
পাওয! যায়। কেরালায় ও ভারতের দক্ষিগ- 
পশ্চিম অঞ্চলেই নারিকেল হইতে অধিক পরিমাণ 
তৈল নিফাঁশিভ হয । 

মাবান প্রস্ততকালে তৈল বা চর্ধিপ পরেই 
প্রয়োজন ক্ষারের, বিশেষতঃ কিক সোডার। 
ভারতে বর্তমানে প্রায় ৭২,*** টন পরিমাণ ইহার 
চাহিদা । বঙ্গে রিষড়া অঞ্চলে কণ্টিক সোডা 
বিক্রয়ার্থে প্রস্তত হয়; তবে কয়েকটি স্বৃহৎ 
কাগজের কলেও ন্াস্ম-ম্বচ্ছলতার অন্ত কিক 
সৌডা উৎপাদন করা হয়। ভারতী উৎপাদনের 
পরিমাণ_উপধুক্ত চাহিদার অধেক অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ কম। নুতরাং চাহিদার অবশি্টাংশ বিদেশ 
হইতে আমদানি করিতে হয়। এতদতিরিক্ত গুড় 
সোডারও ( বা 5০৭৪ 4১৪1, ) প্রয়োজন হয়। 


প্রসাধনী সাবানের অপরিহার্য আছ্ধজিফ দ্রব্য 
গন্ধবহ তৈল (বা চ98০0618] 0119). বর্তমানে 
ব্যবহৃত গম্বপ্রব্যের অধিকাংপই কুত্রিম রাসায়নিক 
দ্রব্য । তথাপি গোলাপ নিধাস, খস্‌, চম্পক, গন্ধরাজ 
শ্রেণীর গন্ধ ও বঙ্গের কেওড়া চিরকাল সকলের 
আদরণীয় হইয়া থাকিবে । দক্ষিণ ভারতে চন/ন1দি 
গন্ধবহ তৈলবৃক্ষের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী । 

সাবানের জগ্ত আরও অনেক শ্রেধীর জিনিসের 
প্রয়োজন হয়-তবে বিশেষ বিশেষ প্রকারের 
সাবানের নিমিত্ত! সাবানের সহিত প্রয়োজন-মত 


৭৪ 


সোডিয়ম-সিলিকেট, লোপ-ষ্টোন, লবণ, গন্ধক, 
কার্বলিক এসিড প্রভৃতি সংধুক্ত করা সময় সময় 
প্রয়োজন হইয়! পড়ে । শ্বচ্ছ সাবানের জন্য স্থরাসার 
(বা /১1০01701 ) অতি গ্রয়োজনীয়। 


সাবান-কারখান। স্থাপনের উপযুক্ত স্থান 

সাবানেব মুখ্য ক1চ।মাল-__-তৈল, চর্বি ও ক্ষার, 
সেজন্ত সাবান-কারথান। স্থাপন করিতে হইলে এই 
সকল কাচামালের সাল্গিধ্য প্রয়োজন; নচেৎ 
পরিবহন সম্পকিত প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। 
জলপথ বা বেলপথের নিকটে স্থান নির্বাচিত হইলে 
কাচামাল আনয়নের একদিকে যেমন কোন চিন্তা 
থাকে না, অন্য্দিকে পণার্রব্য বাজারে পাঠাইবার ও 
কোন অন্ুবিধা হয না। তবে স্থানীয় বাজারের 
জন্ড উৎপন্ন সাবান মোটব লরী বা এরূপ ধানেই 
প্রেরিত হইতে পারে । 


সাবান-শিল্পের উন্নতিবিধানার্ঘে কয়েকটি কথা 
সাবান-উৎপাদনের পরিমাণ, অল্প বা বেশি, 
যাফকাই হউক না কেন, সাবান-প্রস্তত-প্রণালী 
বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে হওয়া উচিত। অযৌক্তিক 
ও নিরর্থকভাবে অনভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা প্রস্তত 
সাবান অধিকাংশ সময়েই যে শুধু নিকট শ্রেণীরই 
হয়--তাহা নহে, পরস্ত একপতভাবে প্রস্তুত সাবানের 
মানেরও (58009. ) কোন স্থিরতা থাকে না। 


দেশের থাগ্চ-সংরক্ষণের সহিত সামঞজন্ত 
বিধানাথে এবং সুল্যের প্রতিযোগিতাঁৰ বাচিতে 
হইলে অথান্তড তৈল ও চর্বির দ্বারা সাবান তৈয়ারি 
করিতে হুইবে। বাদাম, নারিকেল, ভিল প্রভৃতি 
যে সকল তৈপ থাস্তরূপে ব্যব্ধত হইতে পারে, 
সেগুলি সাধানে ব্যবহার না কর! ভাল; একান্তই 
যদি করা হয়» তবে তাহা যতদূর সম্ভব স্বল্প মাত্রায় 
করাই ঘুক্তিঘুক্ত। দরিদ্র দেশে খাণ্তবপ্তর অপচয় 
করা ঠিক নয়। 

অগ্তক্ষ্য তৈল হইতে সাবান প্রস্তত হুইলে 


উন্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


উৎপাদন মৃল্যও কম হুয়। নিম, মহুয়া, তিনি, 
তুলাবীজ, বনম্পন্ধি, মোম প্রভৃতি বত অধিক 
পরিমাণে সাবান-প্রস্ততে ব্যবহৃত হইবে ততই 
আহারে!পধোগী তৈল উদ ত্ব থকিবে। 

পাশ্চান্ত দেশসমুহে তৈল বা চর্বির পরিবর্তে 
বছ সময় মেদাম্নপমুহ সাবান প্রস্ততে বাবহার করা 
হয়। তৈল ও চর্বি হইতে গ্লিপারিণ বাহির করিয়া 
লইলেই মেদাম্নসমৃহ অবশিষ্ট থাকে * স্ুতরাং 
স্বভাবতই মেদাম্সমুহের মূল্য তেল বা চর্ধি অপেক্ষা 
কম হইবে। আর এই মেদাম্্র সাৰান প্রস্তুতে 
বাবহৃত হইলে সুবিধার মাত্রা ছ্বিগুণিত হয় 
_কারণ মেদ মুলমুহ অনায়াপে অপেক্ষাকৃত ম্ব্প- 
মূলোর ক্ষার, গুড়া সোডা! (বা 5১৫৪ 483) 
সাহায্যে সাঁবানে পরিণত হয়। এদেশে অবশ্য 
মেদান-প্রস্ততকারী কোন প্রতিষ্ঠানের কথা জানা 
নাই, অতএব উহ! আামদ।নি করিয়া যখন এবং 
যেখানেই সম্ভব, বিশেষতঃ কুটিরশিল্পে, মেদাস্ন 
ব্যবহার করিলে এ সাবান অনায়সেই প্রতি- 
যোগিতায দীড়াইতে পারিবে । 

নারিকেল-তৈল সাবান-প্রস্ততের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় উপাদান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে: 
ইহার মুল্য অধিক এবং ইহা মঙ্গঘ্য-ভক্ষারূপে 
ব্যবহৃত। নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈলের সন্ধান 
বিজ্ঞানীরা বছপ্দিন যাবৎ করিতেছেন যাগাতে-- 
নারিকেলতৈলের ব্যবহার কমানো বার, সেই 
আশায়। তীহার। কিয়ৎ পরিমাণে ফলও 
হইয়াছেন । নহুর-বীজ-তৈণ (দরার্জিলিং, কারশিয়ং, 
জলপাইগুড়ি এবং চট্টগ্রামে জাত ) রয়না (পূর্ববঙ্গের 
জাত) পুণল বা পোলাং তৈল--ইহারা নারিকেল 
তৈলের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে বলিয়া প্রকাশ; 
কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান অধিক নহে এবং 
উৎপাদন পরিমাণও কম। গবেষণার কলে ইছাদের 
সম্বন্ধে বু তথা উদবাটিত হইবার রহিয়াছে । তবে 
বতই নারিকেল-তৈলের তুল্য তৈল আবিষ্কৃত হউক 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


না কেন, ইহার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতসত্য চিরকাপ থাকিবে 
মনে হয়, তাহার কারণ ইহার রসায়নগত ধর্নসমূহ ও 
গুণাবলী । একট! প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া গেল £ 
সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অঙ্গ কোন সাবান অন্ুপ- 
যোগী; একমাত্র নারিকেল-তৈলোস্ুত সাৰানই 
সমুদ্রজলে ব্যবহারোপযোগী ও ত্রব হয। প্রচুর 
ফেনা উৎপাদনে নারিকেল-তৈলের সমকক্ষ অস্ত 
কোন তৈলের কথা এদেশে ব€মানে জানা নাই। 

ক্ষার হিসাবে সচবাঁচর কষ্টিক সোডার পিগু 
ব। থণ্ড বাব্হার কর! হয়। যদি ততপরিবর্তে কষ্টিক 
সোডার দ্রবণ (যাহ! 0803010 5০08 1,5৩ নামে 
বিক্রয় হয়) ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে 
উৎপাদন খর5 যথাসম্ভব কম হইবে। অবশ্ত জিনিসটি 
সর্বত্র পাওয়া সম্ভব নয়, ইহাঁও উল্লেখযোগ্য । 

সাবানে ভেজাল ব্জনীয়। তথাকথিত সাবানের 
বন্থ ন]ুন। পরীক্ষা কবিয়া দেখা গিযাছে ঘে, উহাতে 
প্রকৃত সাবান অপেক্ষা ভেজালের মাত্রা অনেক 
বেশী। মোনার পাঁথববাটি'ব স্তায়ই এইগুলি 
হান্তোদ্দীপক ও অলীক ; কারণ সাবানের নামে ও 
ছন্মবেশে এইগুলি সাবান ব্যতীত ঘাবভীষ 'অক্ক কিছু। 

সাবানেব সহিত সিলিকেট মিশ্রিত করিবার 
রীতি আছে। শতকবা ৫ ভাগেব বেশী ইহা 
সাবানে ব্যবহৃত হওয়া অভীগ্সিত নহে__ এই মাত্রায 
ইহা! সাবানের মাপিন্তমোচক ক্ষমতা! বৃদ্ধি করে। 
ইহার উধব” মাত্রায় ইহাকে সাবানেয় ভেঞ্জাল-রূপে 
গণ্য করা হয়। আর বাজারে এমন সাবানের 
সংখ্যা বিরল নহে, যাহার ভিত্তর অত্যধিক মাত্রা 
দিলিকেট, লবণ, চুণ, সাজিমাটি প্রভৃতি তেঞ্জাল 
দিয়া সাবানের আকার বৃদ্ধি ও তাহার তুলনায় মূল্য 
আশাতীতরূপে কম করিবার প্রয়াদ দেখা যায়। 
অবশ্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্ত হাতের ঝুলকালি 
তুলিতে যে সব সাবান প্রস্তত করা হয়, প্রয়োজন- 
বোধেই সেগুলির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বালি বা এ 
শ্রেণীর জিনিস মিশ্রিত করিতে হুয়। 


কুটির-শিজে সাবান 


৩৭৫ 


কুটির-শিল্পে গ্রস্তত সাবানের মানের (3977 
4810.) নিদিষ্ট সীমারেখা, স্থিরতা ও সামজন্ত 
রাখিলে ক্রেতার বিশ্বাস ও পৃষ্ঠপোষকত! অটল 
থাকে। ভিন্ন ভিন্ন সময় পৃথক পৃথক প্রকারের 
সাবান বাঞজাবে বিক্রয়ার্থ বাহির করিলে ক্রেতাদের 
সেই প্রকারের সাবানের গ্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া 
বিচিত্র নহে । লাবানের মানেব স্থিরতা রাখিবার 
জন্থ প্রস্ততকারকের কোনরূপ শৈথিল্য থাকা বাঞ্ছনীয় 
নহে। এইজন্ড সামান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন 
হুইযা থাকে । 

কাপড়-কাচা! অপেক্ষ! গায়ে-মাখ] গাবান্র 
মানের স্থিরতা রক্ষা কত বেশী প্রয়োজন তাহ! 
সহজেই অনুমেয় । কোমল ত্বকের উপর কোনরূপ 
অপক্রিয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হুইলে প্রসাধনী 
সাবানের স্্বাগ্রে সুনিদিষ্ট মান থাকা প্রয়োজন। 
অঙ্গরাগের সাবানে সামান্ত মাত্র/যও রাঁপাষনিকভাবে 

যুক্ত, অনাবদ্ধ ও শিথিগ ক্ষার (চ:৩৩ 21111) 
ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি কবে। সেইজন্ত কড়াই-পদ্ধতির 
দ্বাবা উত্তম প্রসাধনী সাবান তৈয়।রি অসম্ভব । তজ্জগ্ট 
বিস্বৃততর ব্যবস্থাধি ও বন্্পাতি-সম্বলিত বাম্পীয় 
প্রণালী শ্রেষঃ। 

তবে কার্বলিকঃ গন্ধক ও চালমুগরা শ্রেণীর 
সাবান প্রধানতঃ কুটির-শিল্পরূপেই বাংলাদেশে গ্রপ্তত 
হয। ইহাদের চাহিদাও যথেষ্ট । বাংলাদেশে কুটির" 
শিল্প-জাত কাপড়ণকাচা সাবানের চাহিদা! পর্যাপ্ত। 
ভাল ক্কাচা মাল ব্যবহার করিয়া, সাবান গ্রস্ততকালে 
কোন কিছুর অপচন্ন নিবারণ দ্বারা, বিজ্ঞানসম্মত" 
ভাবে নিরিষ্ট মানের সাবান উচিত মুল্যে বাজারে 
বাছির করিলে কুটিরশিল্প-জাত সাবান জন-মন 
অধিকার করিবে নিঃসন্দেহে । যোগ্াস্থলে ক্রেতৃগণ 
কুটির-শিল্লোৎপন্ন সাবানের প্রতি আস্থা রাখিলে 
ও সহযোগিতা কবিলে, বঙ্গের এই কুটিরশিল্প 
কোনদিন লোপ পাইবে না। বলা বাহুল্য সুবৃহৎ 
সুসংগঠিত কারখানাগুলির সহিত প্রতিযোগিতার 
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ফলে কুটিরশিল্পসমূহকে সর্বদাই শঙ্কাগ্রস্ত থাঁকিতে 
হয়। 

বিজ্ঞানে উন্নত দেশসমুদ্টের তুলনায় আমাদের 
ভারতবর্ষে মাথাপিছু সাবানের ব্যবহার নিতান্তই 
অল্প। নূতন নুতন ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রস্তত 
সাবান এ সব দেশে যে পরিমাণে জনসাধারণ 
ব্যবহার করে, তাঁহ। আমাদের কল্পনাতীত । ১৯৪২ 
খৃ্টান্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জন-প্রতি সাবান ব্যবহারের 
পরিমাণ ছিল ২৩৪ পাউণ্ড। তাছাড়া সেখানে 
সাবানের 'অনুকল্পসমূহক্ (5990 8380000 অথব! 
5০981538০৪০) ঘথেষ্ট মীঁত্রায় ব্যবহৃত হয়। 
ইংলণ্ডে এক সময জন-প্রতি সাবান ব্যবহারে 


[ ৫৯তম বর্দ--"ম সংখ্যা! 


পরিমাণ ছিল ২২ পাউগ্ড, ভারতে এ পরিমাঁণ এক 
পাউণ্ডেরও কম বা তাহার কাছাকাছি! বিষয়টির 
গুরুত্ব ই হইতেই উপলব্ধি কর] ধ'ইবে। উপরস্থ 
এতদেশে সাবানের অনুকল্প কচিৎ বাবহৃত হয়| 

দেশমাতৃকার প্রতি মমত্ববোধে একদা ষে শিল্পের 
আরম্ভ হইয়াছিল, আজও তাহা ব্ুষ্ঠুরূপে পরিচালিত 
হইলে দেশের ও দশের-__-উভয়েরই মল । সাবানের 
ব্যবহার বৃদ্ধি পাঁইবার অর্থ-_-জনসাঁধারণের স্থানের 
প্রতি সচেতনতা । আঁর "পরিচ্ছন্নতা দেবতার 
সমীপবর্তী"--এ প্রবাদ বদি সভ্য হয়, তবে 
পরিচ্ছ্নতারক্ষাকল্পে সাবানের প্রযোজনীয়তা 
সর্বাগ্রে। 


* লেখকের প্রবন্ধ-উচ্বোধন, কাঁতিক, ১৩৫৬ ডুব । 


তপোবনে 
শ্রীমতী শুরু! মজুমদান্ধ 


ওই দূর বনানীর শ্যাম বনচ্ছায় 
সচ্ছতোয়া তটিনীর তটে নিরালায়-_ 
আনস্ত ওস্কারধ্বনি আনন্দগম্ভীর, 


সীমার বাঁধনে বাজে অসীমের বেদন। গভীর । 

পরম আনন্দবাতা এ মতা ভুবনে, 

অন্তহীন সুধা ঢালে আতপ্ত এ তৃবিতের প্রাণে । 
ধ্বনিয়। উঠিয়াছিল ওইখানে একদিন নারীর জিজ্ঞাসা, 
অস্বৃতের লাগি তার জেগেছিল শাশ্বতী পিপাসা । 
কেটে গেছে ভারতের সে মধুর আলোক-লগন, 
শ্রুতির সাগর-মাঝে অনস্ভের অমৃত-মন্থন । 

ভারতের তপোবনে স্থষ্টির সে উবার উদয়! 

চিরন্তন আত্মা সেথা লভিয়াছে আসন অক্ষয়। 


শ্রীরামকষ্ণে মহাপ্রভুর ভাঁব* 
প্ীস্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


ফান্তুনী পুণিমা আমাদের কাছে দ্বিধা পবিত্তঃ 
দ্বিবিধরূপে ধন্ত। প্রথমতঃ পরমপুরুষোত্তম প্ীক্চের 
পবিত্র দোঁললীলা-তিথিবূপে ; দ্বিতীয়তঃ কলিধুগ- 
পাঁবনাবতার শ্রীপ্রীগৌবাজদেবের শুভ আবির্ভাব- 
তিথিরূপে। এ-ছাঁড়। উত্তর ভাবতের ফাগুয়া বা 
হোলিব এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত বসস্তোৎ্সবের 
আবির-কুস্ধুমের রঙ মিশে এই দিনটিকে অতি 
বিচিত্র ও অভিনব রূপ দান করেছে। অধিকন্ত 
খতুশ্রে্ঠ মধুবসন্তেব পূর্ণিমা!য পূর্ণ শশীর শুচিগ্সিগধ 
জ্যোতনাধারাঠ অমল ধবল শুজ্রতার আবেদনও 
আমাদের জদমপুরে প্রচুর আনন্দের দোল। 
সৃষ্টি করে। 
শ্ররামরুষ। একাধারে শুধু “বাম” ও “কৃষ্ণ নন, 
টার মহাজীবনে তথাগত বুদ্ধের অফুবন্ত ত্যাগ, 
আচার্য শক্কবেব অপরিসীম জ্ঞান এবং মহা প্রভু 
চৈতন্তের অপরিমেষ প্রেমভাঁবের অভিনব সমাবেশ 
লক্ষিত হয়। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ-কেহ কেহ 
শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে সকল দেবদেবীকে বিলীন হতে 
দেখেছিলেন। সাঁধনকাঁলের ইতিহাসে পাওয়া যায় 
জীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম ও সকল মতের দুশ্চর সাধনায় 
খন যে দেবদেবীর দর্শন লাঁভ করেছেন, তারা 
সকলেই তার শ্রীমঙ্গে লীন হ'য়ে গেছেন। জীশ্ীরাম- 
কুষ্ণ-পু'থিকার পরম ভক্তিভরে গে'য়ছেন £ 
বিরাট আলয যেন ঠাকুরের দেহ । 
নাম কূপ জগতের সম্মিলন! গৃক ॥ 
যাঁবতীঘ দৃষ্টরূপ দেহে লীন পার। 
বিরাট বিগ্রহ তন রামক্চ রায় ॥ 
বস্ততঃ ধর্মসংস্থাপন বুগাবতারের পরম লীলা । 
গভীর শ্রদ্ধাভরে শ্রীরামক্কষের মহাজীবন অনুধ্যান 
করলে দেখা ধাঁষ--তিনি যে কেবল সকল ধর্স-মতের 


সাধনায় সিদ্ধিলাভ কৰেছিলেন তা নয, তিনি 
ছিলেন সকল ধর্মের সংস্থাপক এবং স্বধর্মন্বরূপ। 
শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দনী ই্রপ্রঠাকুরকে প্রণতি 
জানিযেছেন £ 

ও সর্বধ্মস্থাপকন্তং সর্বধ্মম্ববূপকঃ। 

আচাধাণাং মাচাধে। রামককষ্ণায তে নম? ॥ 

এত কথা ব*লে দীর্ঘ ভূমিকা করার উদ্দেশ্য এই 
যে পরমপুরুযোত্তম শ্রীরামকুষ্ণেব মহাজীবন-রত্বাকরে 
দিম-সামথ্যে ডুব দিলে? ভাগ্যবান ভক্তগণ তাতে 
শগৌরাঙ্গ-রত্বেরও সন্ধান অবশ্য পাঁবেন। 

আজকের গৌব-পৃণিমান্ক পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত 
বলরাম বন্থু মহাশযের ভবনে__-ভগবান শ্রারা মকৃষ্ণ- 
দেব ও শ্রশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং তাঁদের অগণন 
সাজোপাঙ্গেব পদবেণুপৃত এই মন্দিরে শ্রীবামক্কষ্ণ- 
জীবনে শ্রীমন্-মহা প্রভুর মহাতাব তথ শ্রীগৌরলীলা 
অনুধ্যানেব পবম সার্থকতা রযেছে। এই বলরাম- 
মন্দিবেব মহিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে মনে হ্য £ 

ধন্ তক্ত বলবামবস্থুর ভবন । 
প্রভুর লীপাঁষ যেন শ্রীবাঁস-অঙ্গন ॥ 

শ্রীবাধকষ্জের তন্ত্রসাধনার গুরু সর্বতগ্ত্রসিন্ধা 
ভৈরবী যোগেশ্বরী বাহ্মণী প্রীবামকুষ্ণকে দর্শনমাত্রই 
বুঝেছিলেন_-“এবার নিত্যানিন্দের খোলে শ্রীচৈতস্তের 
আবির্ভাব+,- অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ ও ্চৈতন্থ 
এবার একাধারে শীপ্রীঠাকুরের মধ্যে একসঙ্গে লীলা 
করছেন। তৈরবীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব 
হ'তে শ্রীশ্রীঠাকুর অসহ্য গান্রদাহে বিষম কষ্ট ভোগ" 
কন্ঈছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রমুখ সেকালের 
বিখ্যাত কবির(জগণের দ্বারা বহু চিকিৎসা করিয়ে 
কোনো ফল হযনি। ব্রাঙ্গণী কিন্তু ্র্নীাকুরের 
গাব্রজালার কথা শোনামাত্রই বুঝতে পেরেছিলেন 


* গত ছোল-পূ্িসায় বলরাম-মন্দিয়ে আলোচনা-জধলম্থনে 
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যে, এ শারীরিক ব্যাধি নয়_-যোগজ বিকার" । 
বাঙ্গণী গ্রীমদ্ভাগবত, জ্ীচৈতগ্-চরিতামৃত গ্রতৃতি 
ভক্তিশাস্্ থেকে নানা বচন উদ্ধার ক'রে বলেন যে, 
সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিত্বরূপিণী ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী 
রাধিকা, গ্রীমন্‌ মহাপ্রভু শকঞ্চচৈতগ্ভ প্রভৃতির 
জীবনে ছুবছ এই সকল লক্ষণ গ্রকটিত দেখ যাঁয়। 

্রাহ্মণী শ্রশ্রাঠাক্ুরকে এ গাত্রদাছ উপশমের 
তক্তিশাস্ত্-নিরদিষ্ট উপায়ও বলেন বে, কষেকদিন 
স্থগন্ধি পুষ্পের মাল্য ধারণ ও সর্বাঙ্গে স্থবাসিত শ্বেত- 
চন্দন অনুলেপন করলেই এঁ দাহ প্রশমিত হুবে। 
্রাঙ্গণীর কথামত মাত্র তিনর্দিন ওরূপ করা হ'লে 
প্রপ্রঠাকুরের অসহ্‌ গাব্রদাহ একেবারে প্রশমিত 
হ'য়ে গেল। ব্রাহ্গণীর এই সহজ ব্যবস্থায় তার 
গ্রাত্রদাহ নিবারণ হ'তে দেখে মথুরবাবু প্রভৃতি 
এমনকি শ্বয়ং শ্রীাক্রও চমতকৃত ও বিমুগ্ধ 
হ'লেন। 

তৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় দেভ 
বৎসর পূর্বে কামারপুকুর হ'তে পালকি চড়ে শিহড় 
গ্রামে তাগনে হদয়রামের বাড়ি যাওয়র পথে 
ভ্ী্ীগাকুরের দেহ হ'তে ছুটি অতি সুদর্শন কিশৌোর- 
বয়স্ক বালক বহির্গিত হ'য়ে আনন্দে আহলাদে 
পথে ও মাঠে খেলতে খেলতে পালকিব সঙ্গে সঙ্গে 
শিহড়ের দিকে যেতে থাকেন। অবশেষে তারা 
আবার ঠকুবের দেহের মধ্যে প্রবেশ করেন। 
্রাঙ্মণী শ্ী্ঠাকুরের মুখে প্রসঙক্রমে একদিন তার 
এই অদ্ভুত দর্শনের কাহিনী শুনে বললেন-_“বাবা, 
তুমি ঠিক দেখেছ? এবার নিত্যানন্দের খোলে 
টৈতন্তের আবির্ভাব । শ্ীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতচ্ত 
এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ত্তিতরে 
রয়েছেন। সেইজগ্ই তোমার ওরপ দর্শন 
হয়েছিল ৷ 

বিছ্ধী ভৈরবী শঞরঠাকুর়ের মধ্যে শটৈতন্ত- 
দ্বেবের ভাব এমনি জীবনস্তরূপে প্রকাশিত দেখে- 
ছিলেন যে, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্ীচৈতন্তদেব 


উদ্বোধম 
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জান করতেন। তার এই সিদ্ধান্ত যে অজ্রান্ত 
তা প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে মধুরবাবুকে দিয়ে তিনি 
পত্ডিতগাণর সভা আহ্বান করান। ভৈরবী 
সেকালের প্রথিতযশা পণ্ডিত বৈষ্ব্চরণ প্রভৃতিকে 
শাস্ত্রীয় বিচার ও তর্কুক্তির ছারা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে 
দেন যে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তই এবার 
শ্রীরামকষ্ণরূপে অবতীর্ণ । পগ্ডিতপ্রবব ঠৰ্চবচরণ 
যোগেম্বরী ব্রাহ্মণীর স্কল যুক্তি পর্বান্তঃকরণে 
অনুমোদন ক'রে মথুরবাঁবু প্রভৃতির সমক্ষে এ 
পত্তিত সভাষ সশ্রদ্ধচিতে শ্রঞ্ীগকুরকে মহামহান্ত 
পুরুষ বলে স্বীকার করেন। 

বৈষ্ণবচরণ প্রসঙ্গতঃ বলেন --"ষে প্রধান উনিশ 
প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিপনকে ভক্তিশান্থ 
“মহাভাব” বলে নির্দেশ করেছেন এবং বা কেবল 
একমাত্র ভাবময়ী ব্রজেশ্ববী শ্রীমতী রাধিকা ও 
প্রেমাবতার ভগবান শ্রীশ্রীচৈতচ্ঠদেবের জীবনেই 
এ পর্যন্ত লক্ষিত হয়েছে, কী আশ্চর্য এ মহাভাবের 
সকল লক্ষণই এর মধ্যে গ্রকটিত। জীবের বহু 
সৌভাগ্যক্রমে যদি কখনও জীবনে মহাঁভাবের 
আভাস উপস্থিত হয, তবে এ উনিশ প্রকারের 
অবস্থার ভেতর দুই পাঁচটা অবস্থাই প্রকাশ পার। 
জীবের শরীর এ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ 
ধাবণ করতে কখনও সক্ষম হয না11” পগ্ডিতগ্রথব 
শ্ীযুক্ত বৈষ্ণবচরণের এই মন্তব্য শুনে মথুরষাবু 
প্রমুখ উপস্থিত লকলেই একেবারে অবাক্‌ হয়ে 
গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে বিস্ময়ে মথুরবাবুকে 
বললেন_-“ওগে! বলে কি? মহাভাঁব । যা হোঁক 
বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।? 

একদিন শ্রীরামকৃষ্চের সাধ হ'ল শ্ীচৈতচ্চদেবের 
নগরসঙ্কীর্তন দর্শন করার। তিনি ভাবনেত্রে 
তখনই এ দিব্য দৃশ্ত দর্শন করলেন। ্রগ্রঠাকুরের 
এই দর্শনের কথা লীলাগ্রসঙ্গে সুন্দরভাবে বশিত 
রয়েছে--সে এক অদ্ভুত ব্যাপার-_-অসীম জনত!, 
হুরিনামে উদ্দাম উন্মন্ততা। আর সেই উন্মাদ 
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তরঙ্গের ভিতর শ্রীগৌরাঙ্গের উগ্মাদন আকর্ষণ!” 
নিব্দীপচন্ত্ শ্হ্ীগৌরাজন্ধেব শ্রীনিত্যানন। ও অহ্বৈত 
প্রভুকে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া এ জন- 
তরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন ।” 
ছমেই অপার জনসজ্ঘ ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের 
উদ্ভানের পঞ্চবটীর দিক্‌ হ'তে ঠাকুরের ঘরের সম্ুথ 
দিয়া অগ্রে চলিয়! যাইতে লাগিল । ঠাকুর বলিতেন, 
উহারই ভিতর যে কযেকথানি মুখ ঠাকুরের স্বৃতিতে 
চির অস্কিত ছিল, বলরামবাবুর ভক্তিজ্যোতিঃপূর্ণ 
মুখখানি তাহাদের অন্ততম।” অগ্তঞ্জ উল্লিখিত 
রয়েছে কথ।যুত-কাব ভক্তিভাজন মাষ্টার মহাশয়কেও 
পীপ্নিঠাকুর চৈতন্তদেবের এ দলে দর্শন করেছিলেন 
ভক্তগ্রবর বলরাম, পরমভক্ত 'ীম_- এরা 
শ্রচৈতনুলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রতুর সাক্ষাৎ পার্ধদ 
ছিলেন, শ্রশ্রীঠ।কুরের উক্তি হ'তে আমরা একথা 
বিশ্বাস ক'রে থাকি। 

শরমন্তাগবত, চৈতন্ছভাগব্ত, ঠৈতন্তচরিতামত 
প্রাৃতি ভক্তিগ্রন্থে পৃজ্যগাদ মাষ্টরর মহাশয়ের 
আবাল্য একান্তিক অন্থরাগ দেখা যাঁঘ। দক্ষিণেশ্বরে 
ভক্তগণসছ ভগবতপ্রসঙ্গে রত শ্র্ঠাকুরকে প্রথম 
দিনেই দর্শন করামান্্ মাষ্টার মহাশয়ের তক্তিন্নাত 
শুদ্ধ হৃদযে শ্রীমন্মহা প্রভুর কথ! উদ্দিত হয়ঃ 
“যেন শ্রীচৈতন্ত পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-শ্বরূপাদি 
ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন ও ভগবানের নামগুণ- 
কীর্তন করিতেছেন ।” মাষ্টার মহাশয় শ্রীই/ঠাকুরের 
মধ্যে গৌরাঙগদেবের লক্ষণগ্ডলি ও মহাভাবের প্রকাশ 
দর্শন ক'রে এমনি বিমুগ্ধ হন যে, একদিন তিনি 
বিগ্তাসাগর মহাশয়কে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন-_ 
'দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন। অদ্ভুত মহা 
পুরুষ! ঠিক চৈনভুদেবের মতই তীর সুকুমুন্ঃ ভাব 
ও সমাধি হয়। অন্ভুত ঈশ্বরপ্রেমিক, ঈশ্বর ছাড়! 
কিছুই জানেন না। ভগবানের নামে সর্বদাই 
মাতোয়ারা । যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাজদেৰ ৷” মারার 
মহাশয় মহাভাগ্যবান্ঠ সন্দেহে নেই। তিনি 


শীরামকষ্ে মহাপ্রভুর ভা 
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জরীরামক্ষ্চ-মহাজীবনে শ্রীমন্মহাপ্রতুর মহাভাঁব 
জীবস্তরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি শ্ররামকষ্চ- 
লীলাঁয় গৌরণীলা দর্শন করেছিলেন। শ্রী্রীচৈতন 
ভাগবতে আছে £ 

অস্তাপিও সেই লীল! করে গোরা রায় । 

কোন কোন ভাগ্যবান্‌ দেখিবারে পায় ॥ 

উ্ক্ীগোরাঙ্গদেব নীলাচল বা ৬পুরীধামে 
প্শ্রঞ্গ্মাথদেবের শ্রীবিগ্রহে লীন হয়ে নিত্য লীলা 
প্রাপ্ত হন। শ্রীখঠাকুর ৬গয়াধাম ও পুরীক্ষেত্রে 
গমন করেন নি । গয়া শ্শ্রীঠাকুরের উৎপত্তিস্থপ এবং 
পুরী শ্রীমন্মহা প্রভুর মানবঙ্গীলা-সন্বরপ-স্থগগ | গয়। ও 
পুরী-দর্শনে যাবার কথায় ঠাকুরের মনে একটা অবাক্ত 
ভাবের সঞ্চার হ'ত। ও-সব স্থানে গেলে হয় তো 
তিনিও মহাপ্রভুর মতই লীন হ'য়ে ষেতেন। তিনি 
বলতেন, গয়! ও পুরীতে গেলে তার শরীর থাকবে 
না। এমনি গভীর সমাধিস্থ হবেন যে, তা থেকে 
তাব মন আর নিয়ে মহুয্যুলোকে ফিরে আসবে না। 

একবার শ্্রীরামরু্চ কলুটোলার হরিসন্ভায় 
ীমন্তাগরতের মধুর কথকতা শুনতে শুনতে এমনি 
ভাবাৰিষ্ট ও আত্মহারা হ'যে পড়েন যে, দ্রুত ছুটে 
গিয়ে শ্রীচৈতন্তদেবের উদ্দেশ্যে নির্দি আপনের 
ওপর দণ্ডায়মান হন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হণ 
উত্তোলন ক'রে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'লেন। 
তার প্রেমান্ুরঞ্িত প্রিয়পর্শন জ্যোতির্সয় শ্রামুখ- 
কমলের অনৃষ্টপূর্ব দিব্য হাপি ঈর্শন ক'রে সকলের 
মনে ইস্ল যেন তিনি ভাবমুখে শ্রীমন্মহা প্রভুর সঙ্গে 
তন্ময় হ'য়ে গিয়েছেন। তীর কর্ণমূলে বহুক্ষণ ধরে 
ভ্রীহরিনাম উচ্চারণ করলে তার ভাব উপশম হ'ল। 
কালনার স্ুপ্রপিদ্ধ বৈষ্বাঁচার্য শ্রীঘৎ ভগবানদ।স 
বাবাজী মহারাজ কলুটোলার হরিসভায় শর প্ীঠাকুরের 
“চৈতশ্ত-আসন্,-গ্রহণের কথা শুনে ভয়[নক ক্ষুব্ধ হন। 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে মথুর বাঁধুর সঙ্গে 
জীীঠাকুর শ্রধাম নবহ্ীপ দর্শনে গমন করেন। 
শ্ীগৌরাগ্জের অবভারত্ব সন্ধে তিনি প্রথমে 


৩৮৯ 


সঙ্গিহান ছিলেন। তাঁর শ্রীযখের কথা 
প্ভাঁবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ 
নেই--চৈতন্থ আবার অবতার! চ্চাড়া নেড়ীরা 
টেনেটুনে বানিয়েচে আর কি ।_-কিছুতেই ও কথ! 
বিশ্বাস হ'ত না।” পু'থিতেও আছে £ 

প্রভুর পূর্বেকার আদিম ধারণ! । 

সন্দেহ গৌরাঙ্গদেব অবতার কি না॥ 

পুরাণ কি ভাগবতে নাই কোন তত্ব । 

সন্দেহে দোলায়মান মিথ্য। কি এ মতা ॥ 

নবন্ধীপ আগমনে মিলিবে নিশ্চঘ। 

দরশন গৌঁরাজদেব যদদি সা হয় ॥ 

" সেই হেডু বর্তমানে হেথা আগমন । 

এখানে সেখানে ধাষে তত্ব অন্বেষণ ॥ 

য। হোক, শ্রীধাগ নবদ্বীপ দর্শ নকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অদ্ভুত অনুভূতির কথ ্রীশ্রীলীলাগ্রসঙ্গ থেকে 
উদ্ধার করছি £ 

*অথুরের সঙ্গে নবন্ীগ গেলুঘ। তাবলুম যদ্দি ( চৈতম্যদেব 
অবতারই হন ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে 
বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্ত এখানে ওখানে, 
বড় গৌসাইয়ের বাড়ী, ছোট গে।সাইয়ের বাড়া, থুরে ঘুরে ঠাকুর 
দেখে বেড়ীতে লাগলুষ | কোথাও কিছু দেখতে পেলাম স[। 
সব জারগাতেই এক একটি কাঠের মুরত হাত তুলে খান 
হয়ে রয়েছে দেখলুদ। দেখে প্রাণট| খারাপ হ'য়ে গেল। 
ভাখলুম কেনই বা এখানে এলুম । তারপর ফিরে আসব বে 
নৌকায় উঠচি এমন সময়ে দেখতে গেলুম-অভুনত প্রিয়দর্শন 
ছুটি নুন্দর ছেলে ।-এমন রূপ জার কখন দেখিনি । গগ্ত- 
কাফনের মত রং, কিপো।র বয়স, মাথাক্প একট! ক'রে জেযোতির 
মওল। হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হানতে 
আকাশ পথ দিযে ছুট আসছে। অমনি “এ এলোরে, এ 
এলোরে বলে চেঁচিয়ে উঠলুধ। এ কথা বলতে না বলতে 
তার। নিকটে এসে এই শরীরের ভিতর ঢুকে গেল, আর 
ঝাহজ্ঞান-হার! হ'য়ে পড়ে গেলুষ। জলেই পড়তুম, হুদে নিকটে 
ছিল বলে ধরে ফেলল। এই রকম ঢের দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে 
বাস্তবিক অবতার--এশ্বরিক শক্তির প্রকাশ ।” 

শ্ীপ্রঠাকুরের মহাজীবনেক্প এই ঘটনাটিও-_ 
"এবার নিত্]াননের খোলে চৈতগ্ছের আবির্ভাব” 
সৈরবী বাঙ্গণীর 'এই উক্ধি মর্যার্থ উদ্বাটন করে। 


উদ্বোধন 


[১৯তম বর্ষ-_ম সংখ্যা 


স্বীরামককক নবন্ধীপ থেকে ফেরার পথে কালনার 
পিসিদ্ধ ঠবষব সাধক ভগবানদাস বাঁবাজীকে দেখতে 
যাঁন। শ্রীম্নঠাকুরের মুহুমু'হঃ ভাব-সমাধি, ঈশ্বরা- 
নুরাগ, শুন্ধন্তক্তি এবং সুতীব্র ব্যাকুল দর্শন ক'রে 
বাবাী অতিশয় মুগ্ধ হ'লেন। তিনি শ্রীপ্রঠাকুরকে 
অতিশয উন্নত স্তরের মহাপুরুষ ব'লে সশ্রদ্ধচিত্তে 
স্বীকার করেন। বাঁবাজী যখন জানলেন ইনিই 
কলু'টালাব হরিসভাষ শ্ীচৈতস্টের আসনঃ গ্রহণ 
করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত ক্ষোভ বিদূরিত হ'ল। 
তিনি প্রগাঢ অদ্ধার সঙ্গে মন্তব্য করেন_-'ঠিকই 
হয়েছে। ইনি শ্রীচৈতস্তের আসনে বলার যথার্থ ই 
ধোগা । এতে যে সমস্ত লক্ষণ গ্রকটিত দেখছি 
ত৷ সম্তই শ্রীমন্‌ মাগ্রাভুর সঙ্গে হুবহু মিলে যাঁয়।” 

শীক্ষেত্র পুরীতে প্রগৌরাজদেব সার্ধভৌম 
বাস্থুদেষ ভট্টাচাধকে যড়ভুজ হ/যে দর্শন দিষেছিলেন। 

"দেখাইল আগে তীরে টতুভুজ-বূপ। 
পাছে শ্তাম বংশী-শুখ ন্বকীয় গ্বরূপ ॥” 

ফ্ডভুজ গৌরাঙ্জ-মুর্তির প্রতি জীঙঠাকুরের 
বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায। দক্ষিণেশ্বরে তিনি 
নিজ ঘবের দেয়ালে ফড়ভুজ গৌরাঙ্গের পট রেখে- 
ছিলেন। তিনি একবাঁব গরানহাটাষ শ্রফডভুজ- 
গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ দর্শনে গিষেছিলেন। শোন! ৰাঁয়, 
শীশ্রঠাকুব শ্রীগাটু মহাঁরাঞ্জকে ড় ভূ্জ-রূপে দর্শন 
দান করেন_-ওপরের হস্ততষে শ্রীরামচন্দ্রের ধর্ষণ, 
মধ্যের হস্তদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-বংশী এবং নিয়ের 
হস্তছয়ে স্বকীয় বরাভয়। 

শ্ীপ্বীগৌরাজদেবের সায় শ্রঞ্রীঠাকরেরও শ্ীহরি- 
নামে এবং সঙ্কীর্ভনে একাস্তিক অনুরাগ দেখা ঝাঁয়। 
পানিহাটীর প্রসিদ্ধ চি'ভার মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ 
কষেকবারই যোগদান করেছিলেঙ্গ এবং প্রত্যেক 
বারেই সঙ্কীর্তনানন্দে ভক্তমণ্ডপীকে উন্মত্ত ক'রে 
তোলেন এবং নিজেও শুুমুছ£ ভাবন্থ ও সমাধিত্থ 
হন। শিহড়ের সন্গিকটে ফুলুই-শ্ামবাঁজার নামক 
গ্রামে নন্কবীতন শুনতে গিয়ে হবিপ্রোমে উন্মত্ত হযে 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


আহারনিন্ত্রা ভূলে তিনি তিন দিন কেবল শ্রীহরিনাম 
সন্কীর্তন করেন এবং প্রেমের আবেশে উদ্দাম নৃতা 
কবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভূর জীবনেও দেখা যায় 
সন্নাম-গ্রহণের পরে তিনি রখটদেশে আহার-নিদ্রা 
ভূলে তিন দিন অবিরাম সন্কীর্তন ক'রে ঈশ্বরপ্রেমে 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন । 

চৈতন্থদেবেব মত ঠাকুরেবও শ্রীশ্র্গন্পাথের 
গ্রতি অদ্ভূত আকর্ষণ দেখা বায়। ভক্তগণের সঙ্গে 
তিনি মাহেশের বথ দেখতে গিয়েছিলেন । মন্ঠা প্রভূ 
পুনীধামে রথের সম্মুখে বিরাট জনতার মধ্যে যেমন 
প্রেমাবেশে উদ্দাম নৃত্য ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন কবে- 
ছিলেন, ভক্তগণ-সঙ্গে মাহেশের রথ দেখতে গিয়ে 
শ্রারামকষ 9 রথের সন্গুখে বিশাল জনমণ্ডুলীর মধ্যে 
ভাবোন্ুত্ত হ'য়ে উদ্দাম নৃত্য ও সক্কীর্তন কারছি?লন 
এবং নিজহন্ডে রথের রজ্জু আকর্ষণ করেছিলেন। 

প্রশ্রীচৈতন্ছদেব দারুতঙ্গ প্রী্রজগঞ্পাথদেবকে 
মধুরভাবে আলিঙ্গন কবার জন্ত অস্থির হ'যে ছুটে 
যেতেন। চৈতন্ত-চরিতাযৃতে আছে 

আবেশে চলিলা প্রভূ জগন্নাথ মন্দিবে। 

জগক্লাথ দেখি প্রেমে হইযা অস্থিরে ॥ 

জগন্নাথ আলিঙ্জিতে চলিল! ধাইয়! | 

মন্দিরে পড়িল প্রেমে আবিষ্ট হইয়। ॥ 

জই্রীঠাকুর যখন মাকেশে গিয়েছিলেন সেই 
সময়ে তার দুরারোগ্য গলরোগেব সথচণা হয়েছে 
এবং তিনি তাতে কষ্টও পাচ্ছেন। কিন্তু তিনি 
সমস্ত কষ্ট অগ্রাহা ক'রে ভক্তগণ-সঙজে নৌকাযোগে 
মাহেশ গেলেন জগন্নাথ-দশনে । মন্দিরের সন্গিকটে 
একটি বাটার জ্রিতলে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। 
সেদিন গলার যন্ত্রণা অধিক পরিমাণে বুদ্ধি পেয়েছে। 
তাই তার আহারের খুবই কষ্ট হ'ল। 

যথাসময়ে শ্রপ্রীজগন্পাথ, বলরাম ও স্বতদ্ত্রার 
বিগ্রহ পুষ্পমাল্য-বন্ছ-চন্দনাদির দ্বারা হ্ুসজ্জিত ক'রে 
রথে তোল! হ'ল । শঙ্খ ঘণ্টা কাঁদর হুদ গ্রাভৃতি 
উচ্চরোলে ধ্বনিত হ'ল । মহা কোলাহল । লোকে 


জীরা মকষে মহীপ্রভুর ভাঁব 


৩৮১ 


লোকারপা। জয়ধ্বনিতে চারিদিক সুখর | শীইীঠাকুর 
এখানে চঞ্চল হযে উঠলেন। ধীরে ধীরে তিনি 
দ্বিতলে নেঘে এল্েন। ভাবের ঘোরে ঠার শ্রীঅঙগ 
টলমল করছে এবং ক্রমশঃ আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
তিনি আর 'ওপরে থাকতে পারলেন না। 
আবেগণ্তরে নীচে নেমে এলেন এবং ছুটে চলঙ্লেন 
ম্হাভাৰে টলতে টশাতি বথের অভিমুখে । এমন 
সময় রথের রজ্জু ধরে যাত্রিগণ টান দিয়েছে, খব 
ঘর্‌ শব্ধ ক'রে সবৃচত রথ চলতে লাগল। 
“প্রভুর হুইল মন্‌ রখ টানিবারে। 
দ্রুতপদে প্রবেশিল] জনতা ভিতরে | 
উপনীত একেব।রে বিষম সন্কট। 
রথের ঘুর্নারমান চক্রের নিকট ॥ 
মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহ সোটে নাই। 
আপনে আপন হার! জগৎ গোসাই ৪৮-- পুথি 
রথ্যাত্রাউৎসবে বলরাম-মন্দিরে ও শ্রীস্্রুঠাকুরের 
অতি অপরূপ মোহন-লীলার বর্ণনা পু'থিতে রযষেছে : 
পআষাঢে রখের দিনে শহরে গধন। 
ভঙ্ক বনু বলরাস ঠাহার ভবন ॥ 
ভীহার মা্দরে জগন্নাথের মুরতি। 
অন্নভোগএ।গ সহ পেব! নিতি নিতি ॥ 
শীকয়ে রখের রজ্জু করি আবর্ধণ। 
মহাভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন ॥ 
কতু নজ্জু পরিহরি প্রমন্ত কীর্তনে। 
অপূর্ব প্রভুর লীল! ভক্তগণ সনে ॥ 
তালে তালে বাপরোল উঠে অনিবার। 
প্রভুর নৃতান তাহে করিয়| ছক্কার ॥” 
এই বলরাম-মন্দিরে শ্রীরা মকর ভাবাবেশে মধুরতাবে 
শীশ্রীগন্জাথ বিগ্রহকে ছুটে আলিঙ্গন করতে গিয়ে 
আছাড় খেয়ে পড়েন এবং হাতে দারুণ আধাত 
পান। শ্রীবৃন্দাবনেও তিনি অনুরূপ ভাবাবেশেই 
ব্রজেম্বর বাকাবিহারীকে আলিঙ্গন করার জন্ঙ অস্থি 
হ*য়ে ধেয়ে গিয়েছিলেন। 
শ্রীতীগোরলীলায় ভক্তণপার্ধদগণনহ অত সন্বীর্ভন 
ও নৃত্য করেও মহাপ্রভুর সাধ মেটেনি; গাই 
পুনরায় তিনি দেহ ধারণ ক'রে লীলা! করযেন, 


তাং 


সন্বীর্তনানন্দ সম্ভোগ করবেন--তার নুম্পষ্ট ইজিত 
তাঁর শ্রীমুখেই পাওয়! বায় £ 

পুনঃ ষে করিব লীলা মোর চমৎকার । 

কীরনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥ চৈ; ভাঃ 

শ্প্রীচৈতনদেব তগবান শ্রীরুঞ্চের হ্বাপরের 
মধুর-লীলাস্মৃতি-বিজড়িত শ্রীধাম বৃন্দাবন আবিষ্কার 
করেছিলেন। শ্্রীবৃন্দাবনের প্রতি শ্ররামক্ুষেঃর 
পরম অনুরাগ ও তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। বখন 
মথুরবাবুসহ তিনি বৃন্দাবনধামে যান তখন তাঁর 
নিত্যই কত ভাবোদয় হত। সেখানে সু গ্রসিদ্ধ! 
বৈষ্থব-সাধিকা শ্রীমতী গঙ্গামাধীর কুঞ্জ-দর্শনে 
প্ীত্রঠাকুর গমন করলে গঙ্গামায়ী ঠাকুরকে 
সাক্ষাৎ ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা -রূপে দর্শন ক'রে 
আত্মহারা হন। তিনি এইজ তাঁকে 'দুলালী, 
বলে সম্বোধন করতেন। ্র্রীঠাকুর শ্রীবৃন্দীবনের 
পবিজ্র রজঃ এনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর চারিদিকে 
ছড়িযে দিয়েছিলেন এবং ধ্যান করার জন্ত নিজ 
হন্তে সেখানে তুলমী-কানন বচন! করেছিলেন। 
সেই থেকে তিনি দক্ষিণেশ্বব পঞ্চবটীকে শ্রীধাঁম 
বুন্দাবল জ্ঞান করতেন । 

তক্তিশাস্্রমতে সচ্চিদানন্দ ভগব।ন শ্রীকৃষ্ণ 
জেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রেমে চির আবদ্ধ থেকে 
তারই ইঙ্গিতে ভক্তগণের অভীষ্ট পূর্ণ করেন। 
ন্ৃতরাং শ্রীমতীর কৃপা ব্যতীত শ্ররুষ্ের করুণা-লাভ 
অসম্ভব। তিনি গ্রগোবিন্দের মন্দির-ছার উদ্ুক্ত 
না করলে তার দর্শন হয় না। তাই মধুরভাবের 
সাধন-কালে রীমকৃষ্। রাধারাণীর কৃপা লাভের 
জন্ট তার চবণকমলে দিবারান্র ব্যাকুল বিনতি ও 
আকুল প্রার্থনা নিবেদন করতে থাকেন। হৃদয়ের 
তীব্র ন্যাকুলতায় অচিরেই তিনি শ্রামতীর গর্শনলাতে 
ধন্য হন। এ দিব্াদর্শন সম্থন্ধে তিনি বলতেন-_ 
কৃষ্ণের প্রেমে সর্বহারা সেই নিরুপম পবিক্রোজ্জরল 
মুর্ঠির মহিমা ও মীধুরধ বর্ণনা কর! অনস্তব। শ্ীমতীর 
অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুম্পের কেশরসকলের না 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


গৌরবর্ণ দেখেছিলাম ।” বা হোক, প্রীদতী রাধিক! 
এ-ভাবে ঠাকুরকে দর্শন-দানে কৃতার্থ ক'য়ে তার 
শ্রীঅঙ্গে বিলীন হয়ে যাঁন। সেই হঠতে শ্রীরামক্ক্ণ 
কিছুকাল নিজেকে সাক্ষাৎ বজরাণী জ্ঞান করতেন। 
ফলে কালে তিনি আপনার পৃথক 'অন্তিত্ববোঁধ 
একেবারেই হারিয়ে ফেলে শ্রীমতীর সঙ্গে পরিপূর্ণ 
ভাবে তার্দাত্ময অনুভব করতেন! বস্ত্$ঃ এ সময়ে 
শ্রীকষ্ণপ্রেমের প্রাবল্যে তার মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা ও 
শ্রীগৌরাঙ্গের সভায় মধুরভাবের পরাকাষ্ঠী প্রস্থৃত 
মহাভাবের সকল প্রকার লক্ষণই গ্রকটিত হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ভাব সাধনকালের ইতিহাস 
আলোচনায় দেখা যায় শ্রীকৃঞ্ক-বিরহের প্রাবল্যে 
হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় সময় তার দেছের পোমকুপ- 
সমূহ থেকে বিন্দু বিন্দু শোণিত নির্গত হ'ত। 
তার ফলে তাঁর দেহের গ্রস্থিসকল শিথিল হ'য়ে 
প'ড়ত এবং তার দেহ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশৃন্ হ'যে 
মৃতের মত পড়ে থাকত। শ্রীমন্‌ মহাগ্রভু এবং 
শ্রীমতী রাঁধারাধীর জীবনে শ্রীকৃষবিরহে হুবহু এই 
সকল লক্ষণ প্রকটিত দেখ! বাঁয়। 
শ্রীত্রীচৈতন্তদেবকে একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী 

রাঁধিকা-_ এই ধুগলমুর্তির একত্র প্রকাশ জ্ঞান করা 
হযে থাকে। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অনস্ত প্রেম ও 
ভাবময়ী শ্রীরাধিকার অতুপ ডাবের খনীভূত বিগ্রহ 
শ্রীগৌরাঙ্গদেব | য| হোক, ভক্তভৈরব শ্গিরিশচন্দ্ের 
ভাতা শ্রীঅতৃলচন্ত্র কাশীপুরের উগ্ভানবাটীতে একদিন 
একান্ত অভাবনীয় উপায়ে শ্রীরামরুষের দেছে 
একাধারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রঙ্রাণী শ্রীরাধাঁর 
যুগল রূপের গ্রকাশ দর্শন ক'বে বিমুগ্ধ ও ক্ৃতার্থ 
হয়েছিলেন । অতুলচন্্র দেখেন__ 

স্ীপ্রভূর এক অঙ্গ ভাগে আধ! আধা। 

দজিণ।ল কৃষ্ণ রূপ বান অজ রধা। 

কৃষ্ণাজে নীলিমাকাস্ত নয়নরঞ্জল। 

রাধা অঙ্গ ঢল ঢল পোনার বরণ ।* 


ধা চু ধু 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] জীরা মকক্-ক থিকা ৩৮৩ 


অন্তরঙ-জীবনে মহাঁভীবের লীলা-আহ্বদন একাত্ব-হুচক জব দ্বায়াই এ প্রসজের উপসংহার 
এবং সাধারণভাবে ভক্তিযোগের প্রবর্তন_শ্রীক্ুচ- করি: * 


টৈভস্কের় পর শ্রীরামরষ্ধ-জীবনেই প্রকাশিত কলিমল-হর-নাম-কীত্ঠনং ঘোযন্তং 
করধূতজলপাত্রং দ্ডিনং হেমবর্ণম্‌। 


দা ভবজলনিধিপোতং কু চৈতগ্ত-রূপং 
সুললিত ছন্দে স্বামী অভোনন্দ-রচিত উভগের বিমলপরমহংসং রামকৃষণং ভজাম: ॥ 
শ্রীরাকৃষ্₹-কথিকা 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
অজ্্ের বিজ্ঞতা। 


ধোষে আচাধ £ ব্রহ্ম শুক, রসের খবর রাখে না তো সে। 

আমাদেরি হবে করতে সরস অগ্রণ ত্রচ্ষে প্রেষেব রসে। 

ভক্ত হাসে £ কী বলছ ঠাকুর_-ছবি গ্রাকো তার, তারে না চিনি? 
্রন্ধ নীরস | হায় রে বিশ্বে নিখিল রসের উৎস ধিনি? 

সেদ্দিন একটি শিশু বলছিল আর এক শিশুকে--হায় কপাল। 

"জানিস ! আমার মাষার গোঁয়।লে করে গু'তোগু'তি ঘোড়ার পাল!” 


কুব্রের দর্প 

শপী কয়: "সাগরে আমিই তো মাপিব, 
ছিলাম সে জঠরে, মধি' ফের জানিস ।” 
রবি কয়£ প্র দূৰ! আমারি তো তাপে জল 
মেঘ হম রোজ-_তাই মি পাঁন তাঁর তল” 
লবণের পুতুল সে হেসে বলে £ "কী জাল! । 
আমি প্রতি বিদ্দুতে রই তার--যা পালা 
দেখ. £ আমি এক্ষনি মেপে দেব ঝলে--আঁয় 1” 
দয ডুব যেমনি সে যাঁয়_টুপ-- গলে হায়! 

শত'ব্দ-নাধনা 


যে যেথা ছিল লুটে সাধুর পায়, বহি* অর্থসস্ভার, রত্বমণি ঃ 

না জানি সল্লযাসী দেখাতে এল কোন্‌ সিদ্ধি অদ্ভুত-_রোমীঞ্চনী! 

ভক্ত ভেটি' কহে কৃতাঞ্জলি £ *মুনিঃ বর্ষ শত ঘোর তপের ফলে 

কী দেববাঞ্ছিত পেলে প্রেমের ধন, বিলাতে এলে যারে ?” তাপস বলে £ 
“প্রেম কি? দেখ, মূঢ বিভূতি-বিদ্ময় !” লক্ষ পুরবাসী আত্মহারা £ 
পদত্রজে মুনি গল্জা হয় পার 1! জয়ধ্যনি করে সবাই তারা! 

ভক্ত এক কড়ি মূল্যে খেয়া করি” গঙ্গা তরি” বলে ঃ “প্রত, প্রণাম! 

ধন্ঠ তুমি হে, শতাষ-সাধনার লত্ভিলে--এক কড়ি ধাহার দাস |” 


সমালোচন৷ 
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[01010613571 

ভাবতীয সাহিত্যে বৌদ্ধ জাঁতকনিচষয একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিযাঁ আছে। সংস্কৃত 
সাহিত্যে জাতকনিচয়ের ক্ষেত্রও তেমনি । অধ্যাপক 
শীগোকুলদান দে মহাশয় বিগত ৩৮ বৎসর পালি 
সাহিতোর অধাযন ও অধাপনা করিয়া এই পুস্তক- 
খানিতে তাহাব গবেষণ!সূলক তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, সেগুলি প্রণিধানযোগা ৷ এই পুস্তকে 
তিনি বৌদ্ধধন্নের আদি ইতিহাসের উপর অনেক 
আলোক সম্পাত করিয়াছেন । তাহাঁব মতে জাতক- 
নিচয় অনেকাংশে লোকসাহিত্য, যাহাতে নীতি ও 
ধর্মের উপদেশগুলি গল্লাকারে নিনদ্ধ করা হইয়াছে। 
এই গল্পগুলিতে প্র।টীন ভারতের চিন্তাধাবা ও 
মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আদি ভিত্তি 
দেখানো হইবাছে। পুস্তকথানি বন্থ আয়াঁস স্বীকার 
করিরা রচিত হইবাঁছে। ডক্টর সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয এই পুস্তকের একটি সুচিন্তিত 
ভূমিকা লিখিয়াছেন। বীারা এই বিধষে জিজ্ঞান্, 
তাহারা এই পুস্তকের স্কারা প্রভূত উপরূত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। 
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এই পুস্তক বৌদ্ধ সজ্ঘের গণতন্ত্রবাদ বিশগরূপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার পালি বিন্য়-পিটকের 
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মহাভাগস্থ প্রথম চারি অধায়ের উপর ভিত্তি 
করিয়৷ এই পুম্তকথাঁনি লিখিয়াছেন। পুস্তকখাঁনি 
আগ্যোপাস্ত পাঠ করিলে অনুস্ভূত হয় যে বিরাট 
বৌদ্ধসজ্যের পবিত্রতা, স্থায়িত্ব, ও লোক কল্যাণ- 
কারিত্ব রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন বৌঁদ্ধগণ কত 
প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সব ব্যবস্থার 
মূলে গণতন্ত্রবাদ পরিশ্ফুট | গ্রন্থকার অতি নৈপুণ্য 
ও কৃতকার্ধতাঁৰ সহিত প্রাীন পালিগ্রন্থ হইতে 
বিষষটি পরিফ্াৰ করিযা পাঠকগণের সমঙ্গে 
ধরিয়াছেন। বর্তমান যুগে যে কোন ধর্মসজ্ঘের পক্ষে 
ইঠ1 অতি প্রয়োজনীয ও শিক্ষা পর গ্রন্থ। 
--মৈথিল্যানন্দ 


আাঘোসবের উপদেশ_শিবনাথ শাস্্ী । 
সাধারণ ত্রাঙ্গদমাজ ; ২১১, কর্ণওযালিস ট্রীট , 
কলিকাতা । পৃষ্ঠা ৩১৯; মুগয- আড়াই টাঁক1। 

ত্রাঙ্গধর্মের ইতিহাস উনিশ শতকের জাতীর 
জাগরণে বিশেষ স্থান অধিকাৰ ক'রে আছে । রাম- 
মোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্্র সেন, 
শিবনাথ শাস্্ী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী- মোটা মুটি- 
ভাবে এই কষঞ্জনেব নাম, ত্রাঙ্গধর্ম ও সমাজের 
ইতিহাসে সর্বাধিক ন্মবণীয। খ্রীষ্টরর্মেব আঁদর্শেব দ্বারা 
গভীব ভাবে অনুপ্রাণিত এই নব-বৈদাস্তিকেব মধ্যে 
এক রামমোহন ছাড়া আব সকলেরই উপান্ত সপ্তণ 
ব্রহ্ম । খ্রাহঠীয় ধর্মধাজকদের রীতি-অনুসারে প্রার্থনা- 
সভাষ ভাষণ-দ।নের মধ্য দিয়ে এই সগ্ণ ব্রন্ধের সঙ্গে 
ভক্তনৃদয়ে গভীর সম্থন্ধের পরিচয় ফুটে উঠতো 
দেবেন্দ্রনাথ, কেশ বচন্দ্র, শিবলাখশাস্্ী প্রমুখ আচার্ধ- 
দের প্রার্থনার । মহধি দেকেন্রনাথের ধর্মব্যাধ্যাগুলি 
একাধারে জ্ঞান, ভক্কি ও ভাঁষাশিল্লের সার্থক 
সংমিশ্রণ। শিবনাথ শাস্বীর ধর্মব্যাখ্যান অনেকট! 
তথ্য ও বুক্তিকেন্দ্রিক, সেইসঙ্গে সরল বিশ্বাস ও 
আন্তরিক ভক্তির নুরে মহিমান্থিত। বিভিন্ন ধর্ম- 


শ্রাবণ, ১৩৬৪ ] 


মতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার ফলে শিবনাথ শান্্রীর 
ভাষণমালায় একটি উদার মননভূমির পরিচয় মেলে। 
“মাধোৎ্সবের উপদেশ*_-এমনি একটি ভাষণ- 

ংগ্রহ। এই সংগ্রহটিতে--ঈশ্বরের মনোনীত কে? 
ধর্মলাভের অধিকারী কে? ধর্মের সম্ভাবনীযতা, 
পরিজ্রাতা ঈশ্বর, জাতীয় সাধনা, ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক ধর্ম, ধর্ম £ প্রাণে পাওয়া প্রভৃতি নিবন্ধে 
লেখকের সার্থক প্রকাশভঙী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সেই সঙ্গে তদ্গতপ্রাণ সাধকের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


সাধনপদ্থার পৃর্ক বৈশিষ্ট্য সত্তেও মৌলিক 
সত্যের ক্ষেত্রে সকল দেশের সকল যুগের সাধকের 
ক এক । প্ধর্ম £ প্রাণে পাওয়া” নিবন্ধটির বক্তব্য 
কেবল ত্রাঙ্গদের জন্ত নয়, সব সত্যাম্বেধীর পক্ষেই 
স্মরণীয়__"এক সচ্চিদানন্দ, চিন্ময, নিবাকাঁর 
নির্বিকাৰ পবমাত্মা, ধার তত্ব সাধুর উক্তিতে ও 
জীবনে প্রকাশিত, তাহা মানবাত্মাতে শক্তিরূপে 
স্থাপন ও জীবন গঠন করবার জন্ই ব্রাহ্গসমাঞ্জ। 
উপনিষৎ, বাইবেল, কোবান থেকে যদি পাঁচটা 
বচন তুলে দি, তা হ'লে কি ত্রাঙ্গধর্ম পেষেছি? তা 
নয়। প্রাণে কি পেয়েছি? তুমি কি পচ্চি্নানন্দ 
অনাদি ঈশ্বরকে প্রাণের কাছে পেয়েছ? যদ্দি বল! 

য় 'পেয়েছি”, তা হ'লে ঠিক জান হয়েছে।” 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোৰ 


মন্দিরের চাবি_শ্্রকা্গীকিঙ্কর সেনগুপ্ত * 


প্রণীত। দি বুক কোম্পানি লিমিটেড, ৪1৩ কলেজ 
স্কোয়ার, কপিকাতা-১২। পৃষ্ঠা_-১৮৫ ) মুল্য-_ 
২২ টাকা। 


আজও সমাজের এক অংশ দেবতার মন্দিরে 

প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত_-এই চিন্তাই 

সংবেদনশীল কবির চিন্তকে ব্যথিত করিয়ছে ; তাই 

তিনি এই অন্তাঁয়ের অবসান চান--পর্বস্তরের 

মানবের পুণ্যমিলনে সুস্থ সবল সুন্দর সমাজ দেখিতে 
৭ 


সমালোচনা 
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চান। কৰি মুক্তির ও মিলনের পৃজারী__রাস্ত্রীয় কি 
সাঁমাজিং-_সকল "ক্ষেত্রেই; বিশেষতঃ অন্পৃস্ততাঃ 
হিন্দু-মুনলমান সম্পর্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ- 
বৈষম্য স্তাহাকে বাখিত করে ) ভাই এ সকল বিষয়- 
বস্ত লইয়া অনেকগুলি কবিতা রচিত হইয়াছে। 
“মন্দিরের চাবি দীনেশ গুপ্তের শেষ পত্র” 
“বিদ্রোহী”, “রি-মন্দির, স্তাধ্য অধিকার প্রভৃতি 
কবিতাগুলিতে কবির ভাষ! ভাব ও ছন্দের ঠৈচিত্রয 
লক্ষণীয়। ১৯৩১ থখুঃ পুম্তকখানি বাজোয়াপ্ত 
হইয়/ছিল, ২৪ বৎসর পরে সরকার নিষেধাজ্ঞা 
তুলিয়! দেওয়ায় ইহা নব সঙ্জায় পুনরায় আত্ম- 
প্রকাঁশ করিয়াছে । 

সংকলিতা-মধুহ্দন ঢট্োপাধ্যায় প্রণীত 
প্রকাশক-_স্থনীর দাস, ২৬বি ক্রিস্টোফার রোড) 
কলিকাতা-১৪। পৃষ্ঠা--১৭২ 7 মৃল্য- চার টাকা। 

বু দিন ধ'রে বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
স্বরচিত কবিতাগুলিকে লেখক সক্ষিবন্ধ করেছেন 
“সংকলিতা'যঃ উদ্দেশ্য--বাঙল! সাহিত্যের অঙ্গনে 
নিজের স্থানটুকু ক'রে নেওয়া। 

কবিতাগুলি পুজা, প্রঞ্কতি, পরিস্থিতি, অতি 
আধুনিক, প্রেম, শিশ্ুকবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা প্রস্ৃতি 
শ্রেণীতে বিভক্ত ; সনেট্‌, গাঁন, কণিকা, চৌপদী, 
অনুবাদ__কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই লেখক নিঞ্জের 
প্রতিভার পরীক্ষা করেছেন। মনে হয় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছেন । 

নিঃনংশয়ে এটুকু ব'লব--প্রায় শতাধিক 
কবিতায় লেখকের কবিপ্রাণ নানাভ|বে নান! 
ভাষায় স্পন্দিত, যা অপরের প্রাণেও ম্পনদন 
জাগায়; এইতো! কবির সব চেয়ে বড় সার্থকতা! 

নীনাভাসন্কাহাঃ_-শ্রীঅশো ক চট্টোপাধ্যায় এমএ, 
কাব্যবেদপুরাস্থৃতিতীর্ঘ প্রণীত ; প্রকাশক --সংস্কৃত 
সাহিত্য সমাজ, হাওড়া; পৃষ্ঠা--৬৬ ১ মৃগ্য--২২। 

জৈমিনির পুর্ধমীমাংসা ভারতীয় ফড় দর্শনের 
অগ্তম ; ইহা ভারতের অমূল্য সম্পদ। উত্তর 
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মীমাংসা অর্থাৎ বেদাস্তের অগ্ুশীলনে পূর্বনীমাংনার 
জ্ঞান অপরিহার্ধ। পূর্বমীমাংসা বিপুলায়তন এবং 
ইহার অধায়নে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। 
গ্রন্থকার মূল মীমাংসা শাস্ত্র হইতে অবস্ত 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরল সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ 
করিয়া পুস্তকটির “মীমাংসা-প্রকাশ:' নামকরণ 
করিয়াছেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রয়োজনের 
দ্রিক হইতে পুস্তকটি ক্ষুত্ব নহে। বিশেষ করিয়া 
পরীক্ষার্থী ছা্রনমাঁঞে ইহার সমাদর হইবে। 

বিদ্ঞামন্দির পঞ্জিক। -সগুম বাধিক সংখা -- 
১৯৫৭ | সম্পাদনায় ব্রহ্মচারী শ্ামাচৈততন্থ, অধ্যাপক 
্ীনপ্রিয়কুমার কর এবং ছাত্রপক্ষে শ্রীন্রেন্ত্রনাথ 
জান! গ্রভৃতি চারজন। 

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (আবাসিক 
ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ) বাধিক পত্রিকাটির 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিয়। আনন্দিত হইলাঁম। কি 
প্রবন্ধ নির্বাচনে কি যুদ্রণ-পারিপাট্যে সুরুচির 
পরিচয় সর্বত্র। *শিক্ষাগ্রসঙ্গে সঞ্চযনটি দিগদর্শনে 
সহায়তা করে। সচিত্র প্রবন্ধ “ভারততীর্ঘ _ 
শিক্ষক-সাঁহচধে ছাত্রদের উত্তর ভারত ভ্রমণের 
শুধু কাহিনী নয়-শিক্ষার পরিপূরক বলিয়াও 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


মনে হয়| সম্পাদকীয় ও বিভিন্ন বিবরণীসহ মোট 
পয়ত্রিশটি প্রবন্ধ, ভাহার মধ্যেই তিনটি গল্প এবং 
সাতটি কবিতা রহিয়াছে । ছয়টি ইংরেজী প্রবন্ধের 
প্রথমটি স্বামী অতুপানন্দজীর স্থৃতিকথ । কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শতাবী-বৎসরে এই সংখ্যাটি স্বীয় 
বৈশিষ্ট্ে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ব গৌরব অন্গুপ্ রাখিয়াছে। 

্রয়ী (বাঁধিক পত্রিকা )--প্রথম সংখ্যা ১৯৫৭। 
সম্পাদক--্মীতারাপদ ঘোষ। 

বেলুড় রামকুষ্ মিশন শিল্পমন্দির__লাইসেন- 
সিয়েট ইঞ্জিনিয়রিং বিভাগের ছাত্রসংসদ্‌-প্রকাঁশিত 
বাঁধিক পত্রকাটি পরিকল্পনায় এবং বিষয়বিস্তাসে 
সত্যই অভ্িনব। কারিগরের কালি-ঝুলি- মাথা 
হাতে কবি ও লেখকের কালিকলম যে নতুন গতি- 
ভঙ্গি নিয়ে নতুন স্থক্টি করতে সক্ষম__তাঁর প্রমাণ 
এই “অয়ী” | চব্বিশটি বাল! রচনার মধ্যে অনেকগুলি 
কবিতা ও একটি নাটিকা, তার পাশে "অটোমেটিক 
নেম-প্লেটে সিরিজ প্যারালেলের বৈদ্যুতিক সংযোগ 
--এক অপূর্ব স্থষ্টি। ষোলটি ইংরেজী প্রবন্ধের 
অধিক।ংশই প্রায়ে।গিক বিজ্ঞাঁন-বিবয়ক | 2681105 
10. [17788108001 -কবিভাটি মৌলিক, ও 
আননপ্রদ। সম্পাদন! প্রতিশ্রতিপূর্ণ। 


মই ও মিশঢনর নব প্রকাশিভ পুস্তক ও পন্রিক। 


ঢ000870505010 5692095 2010. 910115- 
681005--10য 9৮/9001 15608091509, 0010]1- 
8150 চস 911 ]২870510013109 40215 
£১8281585 [515975 00 164-01105 ৪ 2, 

হ্বামী তত্বানন্দ-লিখিত “উপনিষদের গল্প ও 
তাঁহার তাৎপধ-_সাত পৃষ্ঠা ততপূর্ণ ভূমিকার পর 
১৯টি গল্পে-উপনিষদের গণ্ভীর আত্মজ্ঞানের কথা 
উপন্যিদেরই গল্লাশ্রয়ে সরলভাবে বলা হইয়[ছে। 
নচিকেতা, ভৃগু, সত্যকাম, জনক-যাজ্তবন্ধ্য- 
মৈত্রেমী, নারদ-সনৎকুমার প্রভৃতি গল্পগুলি 
নৃতনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

এ 80-05053506 ৬০1০79৪) ০ 3, 
গড় 1957, 00011515015 চ২90708100181)09 
2401381005 5০০৪1 15000080000 0:880080 


[19810008090 055 9০107709100, 17018] 
2 29, 
ভারতের অবনতির প্রধান কারণ-_শিক্ষা-দীক্ষা 


"অতি অল্প সংখ্যক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির মধ্যে সীমা বন্ধ, 


অতএব উন্নতির জন্ত প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জন- 
সাধারণে শিক্ষাৰিস্তার। এতছদ্দেশ্তে সরকারী 
পরিকল্পনায় মিশনের তন্বাবধানে বেলুড়ে জনশিক্ষা- 
মন্দিরে যে সংগঠক-শিক্ষণকেন্্র স্থাপিত হইয়াছে__ 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষক 
ও কমী সেখানে ট্রেনিং পাইতেছেন। “অনির্বাণ 
তাহাদেরই মুখপত্র । শিক্ষা ও সমাজ-উপ্নয়ন-বিষয়ক 
বারো তেরোটি সুচিন্তিত এবং অভিজ্ঞতা-প্রন্থত 
প্রবন্ধ এ সকল বিষয়ে আগ্রহান্িত বা এ সকল 
ক্ষেত্রে সেবানির্ত ব্যক্তিদের ষথেষ্ট উদ্দীপন! দিবে! 


স্্ীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্য-বিবরণী 
কলিকাতা ঃ ইনৃষ্রিষ্,যট অব. কালচার 

১৯৫৩-৫৫ খৃষ্টার্ষেব কার্ধ-বিবরণীতে এই কষ্টি- 
প্রতিষ্ঠানটির অভাবনীয় বিস্তৃতি ও উন্নতি পরিশ্ফুট । 
নিয়মিত কার্ধের মধ্যে-_শীতা, উপনিষদ্‌, ভাগবত, 
রামায়ণ ও মহাঁভাঁবতের ব্যাখ্যামলক পাঠ; 
সাপ্তাহিক বক্তৃতায় দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের 
সমাজ ও কৃষ্টিমূগক বিভিগ্ন বিষয়ে ভীষণ, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য ভাববিনিময়ের জন্তু আন্তর্জাতিক 
আলোচনা-পৰিষদ; গ্রন্থাগার, পাঠাগার ও গব্ষেণী" 
গার, সংস্কৃত চতুষ্পাঁঠী, ভাবতীয় ভাষায় ক্লাদ; 
শিল্প"গ্রদর্শনীঃ গ্রন্থ প্রকাশন, সংবাদপত্রিকা ? অতিথি- 
ভবন ও ছাত্রাবাস। 

আলোচ্য বর্ষে দেশবিদেশের মনীবি-প্রদত্ত 
বিভিন্ন বিষয়ে পায় ৬** শত বক্তৃত! শ্রোতৃবর্গকে 
নানাবিষয়ে অবহিত করিয়াছে। প্রকাশন-বিভাগে 
এই কালে--0810515] 775702৩ ০£ 10018 
(ভারত-কষ্টির উত্তরাধিকার) গ্রন্থাবলী, ৩য় (দর্শন) 
ও ৪র্থ ( ধর্ম) খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । 

বিরাট পরিকল্পনা লইয়। গ্রতিষ্ঠানটি নিকটেই 
প্রশস্ত পরিবেশে সরিয়া যাইতেছে, দক্ষিণ 
কলিকাতায় লেকের নিকট ২৩৩ একর জমি ক্রয় 
করা হইয়াছে--কা্ধ-বিবরণীতে নির্মীয়মাণ হর্মোের 
প্রান ও প্রতীক চিত্র--যেমনই বিস্মধকর তেমন 
আশাপঞ্চারী | শীঘ্রই ইহার নির্মাণকার্ধ সম্পূর্ণ 
হউক এবং পূর্ণ-পরিণ প্রতি্ানটি সমাজের নূতন 
কৃষ্টিচেতন৷ জীগরিত করুক 

ব্লছড়ী (২৪ পরগণা) ২ রামক্কষ। মিশন 
বালকাশ্রম ৩৩ একর জমির উপর প্রতিষ্টিত বহু 
বিভাগ-সমদ্থিত বুহথ অবাদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 
এখানে প্রধানতঃ দবিপ্র মেধাবী মাঁভীপিতৃহীন 
অনাথ ঝলকেরাই প্রবেশের অুঘোগ লাত্ত করিয়া! 


থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ ধৃষ্টাবের কার্ধ- 
বিবরণী পাইয়া! আমরা আনন্দিত হইয়াছি। 
আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত বিভাগগুপির নির্মাণকাঁধ 
সম্পূর্ণ ইইয়াছে; বহুমুখী বি্ঞালয় (0 0-0305০96 
5০০০1), জেলা গ্রন্থাগার, ডাকতর,। কমি-ভবন, 
একটি প্রশস্ত ছাত্রাবাস এবং বয়নশিল্পগৃছ । এই 
নির্ম।ণকার্ধের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৯,৪৭৬২ 
টাকা । আশ্রমসংলগ্ন ছুইথণ্ড জষ্িও আলোচা বর্ষে 
কেনা হইয়াছে । গত ২৪শে জুন, ১৯৫৬ পশ্চিম" 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রা বহুমুখী 
বি্কালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
বৃত্তিমূলক, শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই ক্রম 
বধমান প্রসার ও উদ্নতি লক্ষণীয়। আলোচ্য বর্ষে 
মোট ৩৪৬টি বিদ্ার্থী এই আশ্রমে শিক্ষালাভ 
করিয়াছে । প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফগ 
শতকরা শত) ১৯৫৬ খৃঃ ১৯ জন পরীক্ষা দেয়, 
সকলেই পাদ করে; একটি বালক বৃত্তি পায়। 
রাচিঃ টি, বি স্যানাটোরিয়াম--এই 
প্রতিষ্ঠানে ১৯৫৬ খৃঃ কা্ধ-বিবব্ণী সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে ।” প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত গতিতে উপ্নতির 
দিকে অগ্রপর হইতেছে_-ভাহাঁর পরিচয় এই 
বিববণীতে পাওয়া! ঘাঁয়। বতমানে এখানে £*টি 
ব্লক আছে; অস্থায়ী রোগী-ভবন, রন্ধনাগার ও 
ভোঙ্দনালয়, কমিভবন, ঝাঁড়ুদার-পল্লী, ধোপাঘাট, 
ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস, ক্ষুত্র অতিথিভবন প্রভৃতি 
ইহার অন্তরূ্জ ; এতদ্বাতীত সবজিবাগান ও সুদৃশ্য 
পুষ্পোস্ান এবং জঙল-সংরক্ষণ ব্যবস্থা! এখানে দর্শক- 
বৃন্দের দৃষ্টি শাকধণ করে। বিতিন্ন ওয়ার্ডে মোট 
১৬২টি শব্যা (95৭) আছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে 
ধঙ্মা-সেবা অতি প্রয়োজনীয় এবং দীয়িতবপূর্ণ 
কাজ। বক্া-প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক প্রণীত 
পূর্ণাত্ধ দূপ দিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন । 


৩৮৮ 


প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ ইহার সম্প্রসারণের 
জন্ত নিয়লিখিত বিষয়গুলি চিন্তা করিতেছেন £-_ 
প্যাথৎলজি গৃহ, চিকিৎসক ও কর্মিগণের জন্ত উপযুক্ত 
ভবন, আধুনিকতম রন্ধনশালা, স্তানীটো রিযাঁমে 
স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনঃ প্রান রোগীদিগের জন্য 
বাসস্থান, বহিবিভাগ*সমদ্বিত সাধারণ চিকিৎসালয় 
(থেহেতু ৯ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসালয় নাই), 
বৈজ্ঞানিক ধোলাইথানা। 

জন্মোৎসব 

সোনার গঁ! (ঢাকা )--গত ১০ই হইতে 
১২ই জাষ্ঠ-_সোনার খে! রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী 
বিবেকানন্দ, প্রাশ্রীমা ও শ্রীরামরুষ্দেবের শুভ 
জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসব অন্তষ্ঠিত হয়। 
প্রথম দ্রিন উষ্বাকীর্ভনের পর শ্রশ্রিঠাকুর, শর্মা ও 
স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পল্লী-পরিক্রমা হয়। 
অপরাহে বিরাট জনসভায় পূর্বপাকিস্তানের স্বাস্থ্- 
সচিব শ্রীধীরেন্ত্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে ঢাক! 
রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্? সুললিত 
ভাষায় স্বামীজীর জীবন-আআলোচনা-গ্রসঙ্গে বলেন-_ 
স্বামীজী কোন ধর্ম-বিশেষের জন্ত নয়, তিনি মানুষের 
কল্যাণ-কামনায় জীবনপাত করেন। দ্বিতীয় 
দ্বিবসে নারাষণগঞ্জ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
নিঃশঙ্কানন্দভীর সভাপতিত্বে শরশ্রীমায়ের জীবন ও 
বাণী আলোচিত হুয়। 

শেঘ দিন উৎসব মহোৎনবের আকার ধারণ 
করে। মধ্যান্কে ৪*৯* নরনারীর মধ্যে প্রসাদ 
বিতরিত হয়। অপরাঙ্তে এক বিরাট জনসভায় 
বোদ্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সঘুদ্ধানন্দজী 
সভাপতিরপে মধুর ভাবায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা 
বলেন, নিস্তব্ধ জনতা মন্ত্রযুদ্ধবৎ তাহা শুনিয়াছিল। 
সন্ধ্যারতির পর “নচিকেতা” নাটক অভিনীত হয়। 

বালিয়াটি (ঢাক1)ঃ বার্ধিক উতৎসব-_ 
রামক্চ সেবাশ্রমে ১০ই হইতে ১৪ই জোষ্ঠ পর্ধস্ত 
মহা! আনলে শ্রীরামকঞ্চদেবের জস্মোৎসব অনুতিত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


হইয়াছে । ১২ই মধ্যাক্কে প্রায় ২*** ভক্ত নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে স্থানীয় হাই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগেন্ত্রনাথ সরকার মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে এক বিরাঁটি সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও 
বক্তৃতা হয়। স্বামী গ্রণবাত্মানন' ছুই দিন সন্ধ্যায় 
ছাঁয়/চিত্রষোগে শ্র্ররামকৃষ্চ ও স্ব।মী বিবেকানন্দের 
জীবন ও বাণী বিশেষভাবে আলোচনা করেন। 
ছায়াচিত্রযোগে প্রচারকার্য 

গত মার্চ হইতে ১৬ই জুন পর্বস্ত-_“বিশ্ব- 
সভ্যতায় শ্রীরামক্কঞ্জদেবের অবদান, ধর্মের 
প্রয়োজনীয়ত। ও যুগাচ।ধ বিবেকানন্দ” “মাতা সারদা 
দেবী, “ভগবান শ্রকষ্চ ও আর্ধপভ্যতা+ সম্বন্ধে 
ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, 
খুলনা, যশোহর, নড়াইল, বরিশাল, চাদপুর, ফরিদ- 
পুর, বালিয়াটী, মির্জাপুর, হবিগঞ্জ, নরসিংদী, শ্রীহট্ট 
ইত্যাদি অঞ্চলে স্বামী প্রণবাত্মানন্দজী মোট ৬৫টি 
বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধো ৫*টি ছায়াচিত্রসহ। হিন্দু- 
মুসলমান নিবিশেষে সহজ সহ নরনাবী উক্ত সভা- 
গুলিতে উপস্থিত ছিলেন। 

সাপ্তাহিক ধর্মসভ। 

বলরাম-মন্দির ( কলিকাতা ) : আলোচিত বিষয় 
এপ্রিল £ রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা, আচার 

বিবেকানন্দ, ভাগবত ও প্রেমধর্ম, গীতার বাণী । 
মেঃ বান্সীকি-্রামায়ণ, সনাতনধর্শে শ্রীরামককষের 

অবদান, বুদ্ধের জীবনী ও বাণী, ধর্ম ও বিজ্ঞান। 
জুন £ প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের প্রয়োগ, শ্রীরাম 

কথামুত, ধুগমাঁনব বিবেকানন্দ, ভাগবত ও 

প্রেমধর্ম, রখোৎসবে শররামব্কষ্ণ। 

স্বামী ঘুক্তানন্দ, স্বামী বীতশোকা নন্দ, পণ্ডিত 
দ্বিজপদ গোম্বামী, ম্বামী দেবানন্দ, অধ্যাপক 
ব্রিপুরারি চক্রবর্তী, স্বামী সমুদ্ধানন, স্বামী 
নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার, 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং বেতার-কথক স্থরেন্ত্রনাথ 
চক্রবর্তী বিভিন্ধ দিনে বলেন। 


শ্রাবণ ১৩৬৪ ] 


আমেরিকায় বেদাস্ত প্রচার 
জান্ক্রান্ষিক্কো৷ 2 উত্তর কালিফণিয়া বেদাস্ত-সমিতি 
[ ২৯৬৩ ওয়েব ্রাব ছাট, সান্ফ্রান্সিস্কো-২৩ ] 
গ্রতি রবিবার বেলা ১১ টাঁয় ও প্রতি বুধবার 
কাত্রি ৮টায় পোসাইটির নিজস্ব অডিটোরিয়মে 
কেন্জ্রাধাক্ষ স্বামী অশোকাঁনন্দ বা সহায়ক স্বামী 
শাস্তস্বরূপানন্দ বেদান্ত-বিষযক বক্তৃতা দেন। 
ফেব্রুমারি £ সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন, ধর্মজীবনে ক্রিয়া 
কাণ্ডের স্থান, বিশ্ব-এঁক্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তি, 
ঈশ্বর কিভাবে মানুষের সঙ্গে মেশেন 1 দৃষ্টি 
যদি একাগ্র হইত, ধ্যান অভ্যাস করিব কেন? 
ধর্মজীবনের ছয়টি সাম, ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষ 
-্যাহাকে দেখিয়াছি) 
মার্চ ঃ ঈশ্বব, দেব-মানব ও অবতারের পার্যদতক্ত ) 
শরম ও মানবের উত্তরাধিকার; শাস্তি 
নয়_-তরবারি, প্রতিটি মানুষ একটি রহস্য, 
শ্রীরামকৃষ্ণের নারীভক্রবৃন্দ, স্থির আধ্যাত্মিক 
অর্থ, আত্মা-_-এক না বহু? ষুগে যুগে ভাবতীয় 
মহাপুরুষগণ । 
এপ্রিল £ আমাদের ছুঃখের কারণ, প্রব্তকের 
সাধনা, বেদাস্তের বৈশিষ্ট্য কি? উন্নত সাধকের 
সাধনা, বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর ও মানব সম্বন্ধে 
ধারণ, পুনরুখান সমন্ধে থৃষ্ঠান ও হিন্দু 
দৃষ্টি-ভজি, চাই অনুভূতির ধর্ম শুধু বিশ্বাসের 
নয়) আমরা যা হয়েছি, তা কেন হয়েছি? 
আধ্যাত্মিক উন্মতির লক্ষণ, স্বাভাবিক 
মানবের আধ্যাত্মিক মানবে রূপাস্তর (নবাগত 
্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রথম ভাঁষণ, £ই ), দৃশ্য ও 
অনৃন্ঠ ঈশ্বর, ভাবাবেগকে কিরূপে ধর্মভাবে 
পরিণত করা যায় ? শ্রীরামককষ্েের গৃহী ভক্তগণ। 


মে» 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪ 


চাও, খোঁজ এবং দরজায় ধাকা দাও? 
শক্তির উৎস, মৃত্যুকে জয় কর বায়, 
বেদান্ত্ের নীতি ও আচাধগণ। 
এতদ্বাতীত প্রতি শুক্রবাব সন্ধ্যা ৮টায় স্বামী 
অশোকানন্দ বেদাস্তদর্শনের তত্ব ও সাধন! সন্ধে 
সবিশ্তারে অধ্যাপনা করেন, বর্তমানে মুণ্ডক- 
উপনিষদ আলোচিত হইতেছে! রবিবার সকালে 
সমবেত শিশুদিগকে বিভিন্ন ধর্মগুরুর কথা বলি্ধা 
উদ্দারধর্মভাবের শিক্ষা দেওয! হয়। 
নিউইয়র্ক ঃ রামকৃষ্ঃ-বিবেকানল্দ সেপ্টার 
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
২৭শে জাগুআরি রবিবার স্বামী নিথিলানন্দের 
বন্তৃতা--“বিবেকা নন্দের বিশ্বত্রাতৃত্ব-বিষয়ক ভবিষ্যাদ্‌- 
দুটি । তৎসহ ছিল ভারতীয় নঙ্গীতানুষ্ঠান। 
ফেব্রুমারি £ পাপ ও উদ্ধার বিষয়ে হিন্দুমত, 
অস্তরাত্বার দীপ্তি, মানব-জীবনের অর্থ, ধর্মের 
মৌলিক আদর্শ। 
মার্চ 2 প্রার্থনা ও পরিপৃবণ, ঈশ্বরাচুভূতির চারিটি 
সোপান, ঈশ্বব ক্কগার অর্থ, ভালবাপার কৌশল। 
এপ্রিল £ বেদাস্তের দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব, 
আত্মসংঘমের ভিতর দিয়া আত্মজ্ঞান, সাহস ও 
ও আনন্দের সহিত মৃত্যুবরণ ( গুডক্রাইডে ), 
অমৃতত্বের সন্ধানে মানুষ ( ইট্টার ), 
বর্তব্য ও মুক্ি। 
মেঃ জীবনের লক্ষ্যচতুষ্টয়, সিদ্ধিলাতের উপায়, 
বৃদ্ধবাণী-শাস্তি ও জ্ঞান (তৎসহ ভারতীয় 
সঙ্গীত ), মায়া বা সমগ্রি-অক্ঞান | 
এই বক্ঠৃতা-সচী বাতীত নিয়মিতভাবে প্রতি 
মঙ্গলবার স্বামী খতজাননা গীতা ও প্রতি শুক্রবার 
স্বামী নিখিলানন্? উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করেন। 


বিবিধ 


নানাস্থানে উৎসব 

নিয়লিখিত স্থানসমূহে শ্রীরামক্চদেবের ১২২ 
তম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত পৃজা পাঠ 
ভঞ্গন প্রসাদ-বিতরণ ও আলোচনাসভা প্রভৃতির 
বিষ্তারিত বিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত 
হইয়াছি। সংক্ষিপ্ত উৎসব-সংবাঁদ পরিবেশিত হইল £ 

কলাইঘাট (রাণাঘাট, নদীয়। ) £ বক্তা 
স্বামী পুণ্যানন্দ ও বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। 
কলাইধঘাটে শ্রীরামরুষ্ণদেব মথুরবাবুর সহিত 
আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থৃতিকে স্মরণ করিয়া 
স্থানীয় ভক্তবুন্দ উৎসবের আয়োজন কবেন। 

নাটশাল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মেদিনী- 
পুর) £ বক্তা_স্বামী স্ুশাস্তানন্দ ( সভাপতি ), 
শরীনুর্ধকুমার চক্রবর্তী, শ্রীনুধীরকুমার পাল প্রভৃতি। 
সভান্তে “গ্ররামকষ্ণ-সম্বন্ধে ছাঁয়াচিত্র প্রদশিত হয়। 
১০ হাজার নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। 

আরারিয়। শ্রীরামকৃঝ আশ্রম (পৃণিয়া) £ 
বক্তা স্বামী পরশিবানন্দ ( সভাপতি ), স্বামী 
অন্ুপমানন্দ। আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযে।গিতা 
অন্ধষ্ঠিত হয়। ছান্রাবাসের ছারোদবাটন করেন 
স্বামী পরশিবানন্দ মহারাজজ। 

আরিট ( থেপুত, মেদিনীপুর ) £ বক্তা _ম্বামী 
বিশ্বদেবানন্দম ( সভাপতি ), স্বামী নুশান্তানন্দ 
প্রভৃতি । ছায়াঁচিত্রে শ্রারামকষ্জের জীবনী আলো- 
চন! ও কালীকীর্তন উত্সবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। 

টাংল। (আপাম) £ বক্ত1_হ্বামী সৌম্যানন্দ 
মহারাজ ( সভাপতি ) ও স্বামী চঙ্ডিকানন্দ। হ্বামী 
গহনানন্দ ছায়াচিত্র-নহযোগে শরীরামকুঞ্চ ও স্বামীর 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 
স্থানীয় উদ্বান্তগণ কতৃকি “নিমাই-সঙ্্যা”' লীলাধাত্রা 
অভিনীত হয়। তিনদিন ধরিয়া উৎসব চলে। 

বেলগাছিয়া (অনাথদেৰ লেন, কলিকাতা )ঃ 


বাদ 
অচুন্নত শ্রেনী-ছারা! পরিচালিত “রামকফ্ণ-ঘুবকসঙ্ঘ' 
কর্তৃক উত্ঘব অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা_ স্বামী 
জীবাঁনন্দ, অধ্যাপক জ্ঞানেম্রচন্্র দত্ত, ভাঃ তারাপদ 
গঙোপাধায় (সভাপতি ), ীসস্তোষকুমার দাশগুগু। 
ইন্ফঙল (মণিপুর) £ বক্তা শ্বামী পুরুষা- 
আনন্দ, স্বামী শিবরামাননদ, শ্রীম্ুকুমার পাগাড়ে 
(সভাপতি), অধ্যাপক ব্রজেন্্রকুমার দাপ, শীযোগেন্জ্ 
সিংহ (মণিপুরী ভাষায়), অধ্যাপক শ্রীনীলকাস্ত 
সিংহ (ইংরেজীতে )। 


বিজ্ঞান-সংবাদ 

আণবিক ঃ গত ২৫শে জুন-_অল ইগ্ডিয়া 
রেডিওর উদ্ভোগে ভারতের চার জন বৈজ্ঞানিক 
আণবিক বিস্ফোরণের ফগাঁফল সম্বন্ধে যে আলোচনা 
করেন তাহা নিউ দিল্লী হইতে বেতাঁরযোগে 
প্রচারিত হয়। 

ড্র কৃষ্ণান্‌, ডক্টর কোটারি, ডক্টর মাহেশ্বরী 
এবং ডক্টর খানেলকার বিভিন্ধ দিক হইতে 
সমন্তাটির আলোচনা করেন। 


[ গ্রথম আপবিক বোমা বিস্ফোরণের পর ] 
গত ১২ বৎসরে বাতাসে তেজক্রিষতা বাড়িয়।ছে 
কিনা প্রশ্নের উত্তরে হ্বনামধস্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ ₹ধান্‌ 
বলেন £ অপরিহার্য কারণে স্বাভাবিকভাবেই 
আমরা খানিকটা তেজস্কিয় হইয়া উঠিয়াছি। 
মহা-জাগতিক রশ্মি বিকীরণের ফলেও ৰাতাসের 
নাইট্রোজেন হইতে অবিরত তেজক্কিয় কার্বন-১৪ 
উৎপন্ন হইতেছে এবং মানুষের শরীরের উপাদানে ৪ 
উহা নিহিত রহিয়াছে । উদ্ভিদ হইতে আমরা যে 
কার্বন সংগ্রহ করি তাহা বর্দিও তেজস্ক্রিয় নয় 
-তথাপি তাহাতে অল্পপরিমাণ তেজক্কিয়তা 
লক্ষিত হয় । 

এই তেঞ্জক্িয়ত। ক্ষতিকারক কিনা জিক্তাসিত 


শাবণ, ১৩৬৪ ] 


হইয়া তিনি বলেন £ ব্যক্তিবিশেষ সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত 
না হইয়াও এই বিকীরণ পহু করিতে পারে ; অবস্তয 
ইহার একট! সীমা আছে, বিভিন্ন উদ্দেত্যে মাুষ 
তো রঞ্জন-রশ্মির ( এক্স-রে ) সম্মুখীন হইতেছে । 

আণবিক বিক্ফোরণঙ্সাত পদার্থনিচয়ের বিপদ 
স্থন্ধে বলিতে গিযা প্রতিরক্ষা বিভাগের মন্ত্রণাদাতা 
ডঃ কোঠারি বলেনঃ আমরা যখন এই জাতীয় 
বিপদের কথা বলি তখন অবশ্ঠই বড় বড় 
বিস্ফোরণের ব্যাপারই চিন্তা করি; 'এই স্মযে উদ্ভুত 
নানা তেজক্্িয় পদার্থের মধ্যে মানুষের সব চেয়ে বড় 
শত্রু ক্যালিয়মের সমগোত্রীয় ্রম্দিয়ম-৯*, মাটিতে 
পড়িয়া খাগ্ের মাধ্যমে ইহ। আমাদের শরীরে প্রবেশ 
করে, এবং অস্থিতে সঞ্চিত হইয়া উহ! ক্রমশঃ 
ক্ষতিসাধন করে। বেশির ভাগ মানুষ উত্ভিজ্জ থাগ্ঠ 
হইতেই ক্যালনিয়ম সংগ্রহ করে, ইহার অপর উৎস 
ছুধ্ধ আমাদের দেশে দূর্লত। ইওরোপ এবং 
আমেরিক|র 'অধিবাসিগণের শতকরা ৮* জন দুগ্ধ 
হইতেই অস্থির জন্ গ্রয়ে।জনীয ক্যালসিয়ম সংগ্রহ 
করে। উত্ভিজ্জ খাস্য হইতে ক্যালসিয়ম সংগ্রহকানী 
আমাদিগের ই্রন্িয-বিপদ দুগ্ধ হইতে ক্যাঁলসিয়ম 

ংগ্রহকারীদের অপেক্ষা দশগুণ বেশি । 
গাঁ ঞ্ ১৪ 

আমেরিকার নোবেল লরিয়েট বৈজ্ঞানিক ডক্টর 
নিলাস পলিং একটি টেলিতিসন আলোচনায় 
বলিয়াছেন, অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষাগ্ুলির 
ফলে দশপক্ষ মানুষের জীবন ৫1১০ বৎসর করিয়া 
কমিয়া যাইবে ; দুইলক্ষ শিশু শারীরিক ও মানসিক 
ক্রুটি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অল্প তেজস্তিয 
বিকীরণও ক্যাম্মার এবং রক্তদুষ্টি উৎপন্ন করে। 
(সংক্ষিপ্ত সংবাদ £ লন এঞ্জেলিস-_-জুন ৩, রয়টার ) 


মেরুর জেযটোতি মের প্রদেশে অন্ধকার - 


রাত্রে আকাশে এক রকমজ্যোতি দেখা যায়, তাকেই 
মেরু জ্যোতি বলে। যে সময়ে সর্ধে কলকক দেখা 
যায় তখন মেরু অঞ্চলের অনেক দুরেও, যেমন ফ্রান্স 


বিবিধ সংবাদ 


৩৯৬ 


বা জার্মানিতে, এই জ্যোতি কখনও কখনও দেখা 
বায়; একবার সিঙগাপুরেও নাকি দেখ! গিয়াছিল। 
এর সন্থন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই আলোর 
খে আনন্দের থেকে ভয়েরই সঞ্চার করে। 

উত্তর গোপার্ধে এই জ্যোতি উত্তর দিকে 
ভোরের আলোর নত দেখায় তাই এর নাঁম অরোরা 
বোরিষালিস্‌, দক্ষিণে এর নাম অরোরা অষ্টরেলিস্‌। 

সম্প্রতি এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানী গবেষণা 
চলেছে। জানা গেছে এগুলির ঘটনাস্থল সাধারণতঃ 
৫০1৬* মাইলেরও উধ্র্বে। সর্ব থেকে আলোক" 
রশ্মি ছাড়াও কতকগুলি বৈদ্যুতিক বস্তকণ! 
(+ ও -) বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর হৃম্বক-শক্তির 
আকর্ষণে মেরু অঞ্চলের দিকে ছুটে। গতিপথে 
ইহারা আকাশের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি 
গ্যান-কণার সহিত ঘাতপ্রতিধাতে এই কিরণের 
সষ্টি হয়। আগামী আন্তর্জাতিক তৃ-তাত্বিক 
গবেষণায় এ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জানা বাবে। 

(60469৬০0:--]81৮ 5? ) 

বিশ্বব্যাপী ভূভান্বিক গবেষণা 

১লা জুগাই, ১৯৫৭ হইতে ৩১শে [ডপেথর, ১৯৫৮ 
১৮ মাস ধরিয়া ৭*টি দেশেব প্রায় ১৯,০৯০ 
বৈজ্ঞানিক সংঘবদ্ধভাবে বিশ্বব্যাপী এক নূতন 
ধরণের গবেষণার অভিযান চালাঁইবেন ; এই জন্ত 
এই বৎসরটিকে বল! হইবে আন্তর্জাতিক ভূ-তাত্বিক 
বৎসর (11715200800081 06090108109] ১০৪: 
-পংক্ষেপে [. 0.) 

মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্ত এই প্রকার 
আন্তর্জাতিক গবেষণা হইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে ) 
প্রথম ১৮৮২-৮৩ খৃঃ, দ্বিতীয় ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাবে। 
এইগুলিকে ব্লা হয় গ্রথন ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক 
মেক বৎসর । বিশেষ ভাবে মেরু অঞ্চলের তথ্য* 
সংগ্রহের জন্ত নানা স্থানে অস্থায়ী পধবেক্ষণ-কেন্ত্র 
স্থাপন করিয়া এ সময় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়। 

বর্তমান গবেষণার ব্িয় পৃথিবী ও তৎসংঙ্গি্ 


৯২ 


যাবতীয় কিছু ; জঙ্গ, স্থল, বাযুমগ্ডলে তন্স তন্ন করিয়া 
গ্রাম বারোটি বিভিন্ন বিজ্ঞানের নূতন তথ্য সংগ্রহ 
করা হইবে। 

আবহ বিজ্ঞান (১০:০1০৪) এই গবেষণার 
একটি প্রধান এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয় । শুধু 
জাবহাওয়ার পুর্বাভাষ দেওয়াই বড় কথা নয়, 
নিরাপদ ও দ্রুত বিমান-চাঁলনার জঙ্ট বায়ুমগুলের 
বিভিন্ন স্তরের ( বিশ্যেত ২৯,*০* হইতে ৪,৯৯০ 
ফুট উবেব”) বাধু চলাচলের তথ্য একান্ত প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে। 

অতঃপর পৃথিবীর চৌন্বকশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা 
প্রয়োজন, কারণ কম্প।সের কীঁটা ঠিক উত্তর দিক 
দেখায় না এবং নানা কারণে স্থান-কালভেদে উহা 
ধীরে ধীরে পরিবঠিত হয়। সৌরকলঙ্ক-বৃদ্ধিকালে, 
বিশেষত মেক অঞ্চলে চৌন্বক ঝড় ( ব। )/৪8৩110 
9510£20) দেখা যায়, তখন কম্পাস মোটেই নির্ভর- 
যোগ্য থাকে না। জল পথে ইহা খুবই বিপজ্জন্ক। 
এ ব্ষি্বেও পৃথিবীব্যাপী তথ্য সংগ্রহ কর! হইবে। 
এই ষঙ্গে জম্পর্কিত মেরুজ্যোতির কারণও আশা 
করা যায় আবিষ্কৃত হইবে। 

মহাজাগতিক রশ্মি (0০931030 1৪) অসস্ত 
কাল ধনিয়া অনম্ত আকাশ ভেদ করিয়া পৃথিবীতে 
আিতেছে এবং অলক্ষ্যে বিশেষতঃ বায়ুমণ্ডলের 
উত্বন্তরে নান! পরিবর্তন ঘটাহতেছে তাহা এখনও 
মাচুষের অজ্ঞাত । এ জন্ত রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ 
প্রভৃতির সাহায্যে এ বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা হইবে। 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ--*ম লখ্ঠা 


আঁয়ন মণ্ডল (10759321676) পুথিবীর উধ্বে 
৬* ভইতে ২৫* ম/ইল পর্বন্ত বিস্কৃত, ইহাকে বিদ্যাৎ- 
মণ্ডলও বলা বাইতে পারে? বেতার-তরঙ্গ গ্রতিফলনে 
ইছার গুরুত্ব অন্থভূত হইয়াছে, বজ্জরবি্যংৎও এই 
মণ্ডলের বা(পার বলিয়া মনে হয। বেতারের 
ভবিষ্যৎ উদ্তির জন্য এই মণ্ডলের তরও জান 
আবশ্তক। 


বাযুমগ্ুলের পর জলমণ্ডল--ভূতাত্বিক গবেষণার 
বিষয়। সমুদ্রকোত, বাঁপিজ্যবাধু ও মৌন্ুদীবাঘুর 
সম্যক জ্ঞান সংগৃহীত হইলে জানা যাইবে 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার কোন 
স্থায়ী পরিব্ন কিভাবে কতদিনে হইবে-বা 
হইতেছে কি না। 


সর্বশেষে গবেষণার বিষষ ভূবিজ্ঞান; সাধারণ 
মানুষের কাছে সর্বাপেক্ষা নিকটতম ভূত্বক্‌-_ 
ভূকম্পন কেন হয় ইহা'র পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব 
কি ন!, পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল মণ্ডল ( ৪*** 
মাইল ব্যাসব্যাপী ), আগ্নেয়গিরি প্রতৃতি সম্বন্ধেও 
নাঁণা তথ্য সংগৃহীত হইবে। 


এতদিন পদার্থবদ্‌ ও র[সায়নবিদ্রা পরীক্ষা- 
গারে বপিয়া! এক একা গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু 
আজ বিরাট গুয়োজনে এই বিরাট আয়োজন 

ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত গুভৃতি 
প্রত্যেক দেশই এই বিরাট জ্ঞানের সাঁধনাষ 
আত্মনিয়োগ করিয়াছে । 


উচছ্বাধ5নর গ্রাহক-সংখ]1 পরিবভন 
উদ্বোধন-পত্রিকার বর্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান ধাইতেছে ষে এই মাঁস- শ্রাবণ ১৩৬৪, হইতে 


তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা (5005০55678+ 24:25: ) পরিবর্তন করা হইল। 


পঞ্জিকার উপরে যে 


ঠিকানা থাকে তাহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাকিবে । যদি কেহ ঠিকানা পরিব্ন, বা পত্রিকা 
অপ্রাঞ্ধি গ্রভৃতির জঙ্ত পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাঁম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 


ছুলিবেন না। ইতি-_ 


--কার্যাধ্যক্ষ 





শরীশ্রীরামকুষ্ণস্তুতিঃ 
ডক্টর শ্র্তীব্রবিমলচতুধু“রীণ-বিরচিতা 


ত্রেতায়াং রামভদ্রায় জগদ্রমণকারিণে | 
দ্বাপরে কৃষ্ণবূপায় পাঁপ্তাপাদিকর্ধিণে ॥১ 
কলে শ্রীরামকৃষ্ণয় যুগ্রবপপ্রধাবিণে। 
নমঃ কোটাযুগব্যাপি-তপঃফলম্বরূপিণে ॥২ 


অবতীর্ণপরেশায় যতীন্্রস্ত নমোইস্ত তে। 
যুগযুগাবতাবাণাং সমষ্টয়ে নমোইস্ত তে ॥৩ 
রামে। দূর্বাদলশ্যামঃ কৃষ্ণোইপি কৃষ্ণবর্ণকহ। 
মাতা তে কালিকা ঘোরা গৌরস্তবং শিবরূপকঃ ॥৪ 
নিলুষং জগৎ সর্ষং নিষ্পাপং চিরশুত্রকম্‌। 
কৃতং তবয়া স্থিরজ্যোতিঃ প্রমূর্ব্রহ্মব্সম্‌ ॥৫ 
বিশ্বদীপ্ববপায় ভক্তিযুক্তিপ্রদায়িনে । 
নমত্তে রামকৃষ্ণায় নরেন্দ্রধ্যানরূপিণে ॥৬ 


বামনস্ত স্থিরা প্রজ্ঞা রামস্ত সত্যনিষ্ঠতা। 

বীর্ষং নীতিশ্চ কৃষস্ত ত্বয্যেব পূর্ণতাং গতা ॥৭ 

গৌরস্তগ্রীতিভক্তী ৮ জ্ঞানকর্মসমহিতে। 

তবয়ি রূপং পরং প্রান্তে রামকৃষ্ণ নমোহস্ত তে ॥৮ 
সর্বধর্মপ্রপালিনে তৎসমন্বয়*কারিণে। 
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সচ্চিদানন্নরাপিণে ॥৯ 


ততাবান্‌ পন্থা মতং যাবন্-_মহাবাণী-প্রচারিণে ! 
পরশিবন্বরূপায “জীবশিব+-বিঘোষিণে 7১০ 
মাধ্যমেন মহাদেব্যা জননীসারদামণেঃ | 
নারীশক্তেঃ প্রবোধায় সংসারারপ্যবাসিনে ॥১১ 


৩৯৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা 


ঈশপ্রত্যক্ষতায়াশ্চ সাক্ষাংপ্রমাণকারিণে। 

নমে! ভগবতে তুভ্যং বড়েশ্বর্ষপ্রকাশিনে ॥১২ 
পুত্রাধমযতীন্দ্রায় পাদরেণুপ্রদায়িনে । 
নমস্তে রামকৃষ্ণায় সারদাসাররূপিণে ৪১৩ 


অন্থবাঁদ £ ডর্টর শ্রমতী রমা চৌধুরী 


ঘিনি ত্রেতাধুগে শ্রীরামরূপে জগংকে আনন দান করেছিলেন, যিনি দ্বাপরধুগে শ্রীকষ্ণরূপে 
জগতের পাপ, তাঁপ গ্রসৃতি হবণ করেছিলেন, ঘিনি কলিযুগে শ্রীরাম ও শ্রীরুষ্ণের সম্মেলিত পূর্ণ রূপ 
ধারণ করেছিলেন, বিশ্বের কোটি কোটি যুগেব তপস্তার ফলস্বরূপ সেই শ্রীরামরুষ্চকে প্রণাম ॥ ১-২ 


তুমিই স্বয়ং অবতীর্ণ পরমেশ্বর ; তোমাকেই যতীন্দ্রে গুণাম। যুগে যুগে সকল অবতারের 
সমষ্টিম্বূপ তোঁমাকেই প্রণাম ॥ শ্রীবাম দূর্বাদলের স্ায় শ্তামবর্ণ, শ্রীক্ুষ্ণও কৃষ্ণবর্ণ। তোমার মাতা 
শ্রীকাঁলিকাঁও ঘোরকৃষ্ণবর্ণা ; কিন্তু শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ধুগ্মন্ধপ এবং শ্রীকালিকার পুত্র হয়ে ও, তুমি 
পি শিবেরই গ্ঘায় গৌরবর্ণ ॥ সমগ্র জগৎকে কলঙ্কছীন, পাঁপহীন, চিরশুভ্র, চিরজ্যোতির্সঘ এবং 
বরজ্ধলে!কের মুগ্ধ প্রতিচ্ছবি করেছিলে তুমিই, এই উজ্জলগৌররূপ ধারণ ক'রে ॥ ধিনি বিশ্বের দীপ-ন্বরূপ, 
ধিনি ভক্তি ও মুক্তির প্রদাঁতা, যিনি শ্রীবিবেকানন্দের ধ্যানমুতি, সেই ্রীর|মকুষ্ণকে প্রণাম ॥ ৩-৬ 


সত্যযুগের অবতার শ্রবাঁমনের শাশ্বত জ্ঞান, ভ্রেতাধুগেব অবতার শ্ররামচন্ত্রেব সত্যনিষ্ঠা, 
দ্বাপরযুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের শৌর্ধ-বীধ এবং ধর্মনীতি__একমান্র তোমাতেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে ॥ একই সঙ্গে, কলিযুগেব অবতার শ্রগৌরাঙ্গেব প্রীতি ও ভক্তি_জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে সম্বিত 
হারে, তোমাতেই শ্রেষ্ঠ রূপ ধাবণ করেছে। শ্রীবামকঞ্জ। তোমাকেই প্রণাম ॥ ধিনি সর্ব ধর্ম স্বযং 
পালন করেছিলেন, ধিনি এইভাবে সর্ব ধর্মের সম্ঘয় সাঁধন করেছিলেন, যিনি সচ্চিদানন্দ পবব্রহ্মরূপী, 
সেই শ্রবামরষ্কেই প্রণাম ॥ ৭-৯ 


“যত মত, তত পথ” এই মহাঁমতবাঁদ হিনি প্রচার করেছিলেন, শ্বয়ং পরম শিব-স্বরূপ হয়েও 
্জীবই শিব” এই মহাঁবাণী যিনি ঘোষণা করেছিলেন, মহাদেবী জননী সারদাঁমণির মাধ্যমে, 
নাবীশক্কির পুর্ণ জাগবণের নিমিত্ত যিনি সংসার-অবণ্যেই বাঁদ করেছিলেন, “ঈশ্ববকে গ্রত্যক্ষ করা 
যাঁধ*--এই মহাসত্য যিনি নিঃসংশয়ে প্রকাশ করেছিলেন,* এবং ধাকে প্রতাক্ষ ক'রেই আমর! তার 
সাক্ষাৎ, প্রমাণ পাই 3 শ্বর্, বীর্ধ, যশঃ, সৌভাগা, ভ্ঞান ও বৈরাগ্যরূ্প এই ফঁডষ্ব্ ধিনি পূর্ণভাবে 
প্রকাশ করেছেন, সেই ভগবান শ্ররামকঞ্চকেই প্রণাম ॥ ১০-১২ 

ধিনি অধম পুত্র যতীন্ত্রকে পাদরজঃ প্রদান করেছেন, ধিনি জননী সারদামণির সাররূপ, 
সেই শ্রীরামরুষ্কেই প্রণাম ॥ 


* ভ্রীরামকৃষণ স্বামী বিবেকানঙ্গকে এই কথ! বলেছিলেন 


কথা প্রসঙ্গে 


অবতার-উপাসলা 

পশু বা পশুপ্রক্কৃতি মানব উপাসনা করে না, 
কাবণ উপাসনা করিবার মতো মন বা বুদ্ধি তাহার 
এখনও বিকশিত হয় নাই; আর পরমহংসেবা 
উপাসনা করেন না--কাঁরণ তাহাদের মনে উপাস্ত- 
উপাঁসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হইয়াছে। এই 
ছুই মেরুপ্রান্তের মধাবর্তী নাতিশীতোষ্-মগ্ডুলেই 
সাধারণ মানুষের বসবাস। তাহাদের মন বুঝিম্নাছে 
এই জগদ্ব্যাপাবের পিছনে এক মহাশক্কি 
আছেন__ধিনি এই জীব জগৎ চাঁলাইতেছেন। 
সুর্য চন্দ্র নিযমিত উঠিতেছে--শীত গ্রীষ্ম বর্ষ। 
নিযমিত ঘুরিয়া ঘুরি! আসিতেছে-_যথাসময়ে ফুপ 
ফুটিতেছে, ফল ফলিতেছে, শশ্ পাকিতেছে ! 
তারপর জন্ম জীবন ও মৃত্যুর রহস্ত বিরাট প্রশ্নের 
মতে। তাহাদের সম্মুখে প্রতিদিন বিস্ময়ের সার 
করিতেছে ! মানুষ কোথা হইতে জন্মায়_ মবিয়া 
কোথায় যাঁষ? এ প্রশ্নও চিরস্তন। উন্নত মানব- 
মনের এশ্ই-মালুষ কেন জন্মায ! 

শেষ প্রশ্নটি বাঁদ দ্বিলে__অন্তগুলির সমাধানের 
জন্ত আদিম মাসুষই ভয়ে বিশ্ময়ে প্রাকৃতিক শক্তির 
মধ্যে দেবতার কল্পনা করিয়াছিল-_পরিশেষে “এক 
সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বর” তাহার প্রায় সবল প্রশ্নেরই 
সমাধান করিয়াছিলেন। একজন সর্ধশৃক্তিমান্‌ 
ঈশ্বর আছেন_তিনি সব করিতে পারেন এবৎ 
করিতেছেন--এই ভাবনায় আপিয়া মানব-মন 
একটা স্থিতিলাভ করে। শ্বর্গে বা আকাশে 
অনৃশ্ত ঈশ্বর আছেন-_ত্তীভাঁর হাতে বজ, চক্ষে 
জ্রকুটি; তিনি কষ্ট হইলে ঝড় বন্তা অগ্মি ভূমিকম্প 
প্রস্ভৃতি ছার! মাম্ষকে ধ্বংস করেন, তিনি তুষ্ট 
হইলে ন্ুবুষ্টি দিয়া, শস্ত ও গোঁধন বর্মিত করিয়া, 
ফুলে ফলে বুক্ষলত। সুসজ্জিত করিয়া! মানুষকে পালন 
করেন। অতএব মানুষের কর্তব্য-_তীাহাঁকে সর্বদ। 


তুষ্ট রাখা, তাঁই উপাসনা; তিনি রুষ্ট হন-_-এমন 
কাজ না করা, এবং তিনি সর্বদা তুষ্ট থাকেন-- 
সকলে মিলিয়া এমন কাঞ্জ করা, এই ভাঁব হইতেই 
বিধি-শিষেধের ধর্মের উদ্ভব। তাহার মর্মকথা__ 
এইরূপ কর, ঈশ্বর সন্তষ্ট হইবেন, তুমি ইহপরলোকে 
স্থথী হইবে; এইরূপ করিও না, ঈশ্বর অসন্ধষ্ট 
হইবেন, তুমি ইহপরপ্পোকে ছুঃখ পাইবে। এই 
ঈশ্ববের আমরা দেখা পাই-_বৈদিক ইন্্ে, গ্রীক 
জুপিটারে, ইছদীর জিছোবাঁয়। 

ধীরে ধীরে যখন পিতার তত্বাবধানে মানবগোষ্ঠী 
গড়িয়া উঠিল--তখন শ্বভাঁবতই প্রত্যক্ষ পিতার 
পালনশক্তি অগ্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া 
'ঈশ্বর আমাদের পিতা” এই ভাবসন্বন্ধ স্থাপিত 
হইল, এবং মানব-মনের স্বভাবজ পিতৃভক্তির-__ 
বিশেষতঃ অনৃশ্ত মৃত পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তির 
অনেকথানি অনৃপ্ত পিতা ঈশ্বরও অধিকার করিতে 
লাগিলেন! পরলোক পিতৃলোক হ্বর্গলে৷ক দেবলোঁক 
প্রতৃতির প্রয়োজন হইল-__কারণ অনবরত যে মান্য 
মরিতেছে তাহারা কোথায় যায়? সেখানে কি 
থায়? এ প্রশ্ন তো শ্বাভাৰিক। তাই পিতৃপুরুষের 
উপাসনা পিগাদি-দান আস্তিক্যবুদ্ধির তথা গোরঠী- 
স্থাপনের এবং সমাঁজসংগঠনের একান্ত প্রয়োজনীয় 
মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত হইল । 

মানুষের মন কিন্তু থামিয়! নাই, সে প্রশ্্ের পর 
প্রশ্ন তুলিষা চপিয়াছে। পি্তৃ-উৎ্সর্গাকৃত, লত্যের 
জন্ত সর্বত্যাগী, অতীব সাহসী নচিকেতা প্রশ্ন 
করিয়াছে--“ব্ল বম, মৃত্যুর পরে কি? শ্বেতকেতু 
খষি পিতাকে বলিতেছে-বলুন পিতা, বলুন 
আমাকে-কি এমন জিনিস আছে, ধাহা জাঁনিলে 
সব জানা! যায়?” মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিতেছেন 
প্রবজ্য গ্রহগেচ্ছু জ্ঞানী ম্বামীকে-_“যাঁহা। হবার! আমার 
অন্ৃতত্ব লাভ হইবে নাঁ_সেই সংসীর লইয়া আমি 
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কি করিব? সব শেষে আদিল প্রশ্নোপনিষণ্দের 
খধির প্রশ্ন__'কাহসৌ পুরুষঃ 1” 

এক মন হইতে অন্য মনে প্রশ্ন সঞ্চারিত হইয়া 
চলিয়াছে--সঙ্গে সঙ্গে সধশরিত হইয়।ছে এক দিব্য 
অগ্তাববোধ ! কে সেই পুরুষ? কোথায় সে?-ষে 
সকলের অন্তবাঁলে থাঁকিয়া সকলের অন্তর্ধামী-রূপে 
এই জীবনের খেলা খেলিতেছে? উদ্যতবজ 
ঈশ্বরের প্রতি ভয় চলিয়া গিয়াছে, ভালবাসা 
আপিয়াছে, ধ্বনিত হইতেছে_-“আত্মা তিয ইত্যেব 
উপাসীত !, আত্মাকে প্রিয় জানিযা উপাসনা কর। 

প্রমতত্ব প্রথমে এক অথ সন্তারূপে ধ্যান্মগ্ন 
মনের গোঁচর হইল; গভীরতব সাধনায় তিনি 
অন্তর্ধামী চেতনাপে অনুভূত হইলেন ; সৎ-চিৎ-এর 
সাধনায যেন কিসের অভাব ছিল। আবার সন্ধান 
চলিল, কি সেই বস্ত--যাহা হইতে সব কিছুর জন্ম_ 
যাহাতে সব কিছু বিলীন হইতেছে? গভীরতম 
সাধনায় শেষের সন্ধান মিশিল-_“আনন্দাদ্ধ্যেব খলু 
ইমানি ভূতাঁনি জীয়ন্তে, আননোন জাতানি জীবস্তি। 
আনন্দং গ্রয়ন্ত্াভিসংবিশস্তি | আনন্দ হইতেই 
সকলের জন্ম. মাননেই সকলে জীবিত, আনন্দেই 
সকলে বিলীন হয়। এই আনন্দতত্বই মীনব-মনকে 
প্রিয় হইতে প্রিয়তরের, প্রিয়তর হইতে প্রিয়তমের 
প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে । কোথায় সেই প্রিয়_- 
সেই প্রিয়্তব, প্রিয়তম আত্মা? দেহ মনেব 
জানে জঙঞ্জালে কোথায় সে হারাইয়া গিয়াছে? 
সে আছে অতি কণছে, তবু অতিদুরে-তিদ্‌ দার 
তছ অস্তিকে' ! কথন পিতারূপে, কখন পতিরূপে 
কখন গুরু ব। আচার্ধরূপে ধিনি মাষকে পালন 
কবিয়াছেন, ভাঁলবাদিয়াছেন-_তাহার জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত করিয়াছেন, তাহাব ভক্তি ভালবাসা শ্রদ্ধা 
আম্বাদন করিযাছেন? তিনিও মানুষের মনের 
ক্রমবিকাঁশের সঙ্গে সঙ্গে নিজ মুখের আবরণ 
উন্মোচন করিযা যেন ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে 
মানুষ হুইয়া ধর] দিতে চাহিতেছেন। ঈশ্বর ধেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-৮ম সংখা! 


ক্রমশঃ নিজেকে মানবীয় ভাবে প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলেন ৷ আশ্চষ_-ঈশ্বরের এই মামুষী লীলা! 

জ্ঞানী সাধকগণ বলিয়াছেন, বেদ্াস্তের আত্ম- 
তত্ব-বক্ষতত্ব যদি বা বিচার-বুদ্ধি-সছায়ে কথঞ্চিৎ 
ধারণ! হয়, অবতারতত্ব বুদ্ধির অগম্য। অলীম 
্রঙ্মাণ্ডের অধীশ্বর কি কিয়া সসীম সীর্ধত্রিহস্ত- 
পরিমিত শবীরে অবস্থান করেন? ইহা! অপস্তব, 
ইহা অবিশ্বীস্ত ! কিন্ত,-একটি “কিস্তই মনে হয় 
ধেন সকল প্রশ্রের সমাধান, “কিন্ত ঈশ্বর যে সর্ব- 
শক্তিমান্, তিনি যদি সব পারেন--পারেন না কি 
তিনি তাঁব সাবটুকু লইয়া মানুষরূপে অবতীর্থ 
হইতে ? জ্ঞানী বাহাই বিচার করুক, ভক্ত বিশ্বাস 
করে__তিনি শুধু ষে পারেন তা নয়, সত্যই তিনি 
অবতীর্ণ হন! তাই তো দেখা যাঁ-_বেদর-বিভাঁজক, 
বেদান্ত সুত্রগ্রথধিতা, মহাভারতের লেখক দ্বৈপায়ন 
ব্যাসদেবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রাতগবানের 
অবতার-লীলাবলী! শ্রামদ্ভাগবতের পত্রে পঞ্রে 
ছত্রে ছত্রে তিনি দেখিলেন_-“€ব্দান্ত-সিদ্ধান্তো 
নৃত্যতি? ৷ 

ভারতের ইতিহাসে অবতারের পর অবতারের 
আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতের বাঁহিরেও ঈশদূত, 
ঈশ্বরপুঞ্র বা ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষের আগমন লক্ষ্য 
কবিযা স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে অবতীর-উপাসনাই 
মানুষের স্বাভীবিক ধর্ম কিনা? বিচার প্রবণ মনে 
অবশ্যই সন্দেহ উত্থিত হয় £ মানুষমুঙ্িতে ঈশ্বর- 
ভাবনা উচিত না অনুচিত? উনবিংশ শতাবীর 
মান্ব-মনের এই দ্বিধাছুন্ঘ দুর করিয়া ঈশদৃত মীণ্ 
খুষ্টের জীবন ও বাঁণী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কী 
অপূর্ব ভাবে স্বামী বিবেকানন৷ ব্যক্ত করিয়াছেন 
অবতার-উপাঁপনার নিগুঢ রহন্ত £ 

“আমরা সকলেই জানি ঈশ্বর আছেন, অথচ 
কেহই তাঁহাকে দেখি নাই; কেহই তাহাকে 
বুঝি না। এই সব আলোকের দুতগণের একটিকে 
গ্রহণ কর। ঈশ্বর-সন্থদ্ধে তৌমার কল্পিত শ্রেষ্ঠ 
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ভাঁবাদর্শের সহিত তাহার তুলনা কর; দেখিবে 
তোমার "ঈশ্বর কত ছোট; এবং এই অবতার 
পুরুষের চরিত্র তোমার ধাঁরণাঁকে অতিক্রম করিয়! 
গিয়াছে । এই শ্রদীরধারী ঈশ্বর-যে ভাব স্বীয় 
জীবনে অনুভব করিয়৷ থে আদর্শ আমাদের সম্মুথে 
স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তাহা অপেক্ষা উচ্চতর 
আদর্শ চিন্তাই করিতে পার না। তবে এই সকল 
দেবমানবের পদতলে পতিত হওয়া], ধরাতলবাসী 
দেবতাজ্ঞানে তাহাদ্দের উপাসনা কৰা কি পাপ? 
ঘদ্দি সত্যই তাহারা আমাদের ঈশ্বপ-ধারণা হইতে 
অনেক বড় হন--তবে তাহাদের পুজা করায় 
ক্ষতি কি? ক্ষতি তো নাই-ই, বরং ইহাই একমাত্র 
সম্ভব ও সার্থক পুজার পদ্ধতি । 

“সাধনা দ্বারা, ভাবমান্র আশ্রয়ে অথবা তোমার 
খুশিমত ষে কোন উপাধে, যতই চেষ্টা কর না কেন 
যতক্ষণ তুমি মানুষের পৃথিবীতে মানুষ, তোমার 
এই পৃথিবী মানবভাবে পূর্ণ, তোমার ধর্ম মাঁনবধর্ম, 
তোমার ঈশ্ববও মানবরূপী! এবং তাহা হইতেই 
হইবে | তাই সকল ঈশ্ববাঁবতারই সকল যুগে সকল 
দেশে পূজিত হইযাঁছেন।” 


ভারতা ত্য! শ্রীক্কষ 


উপনিষদের আত্মতত্বই যেন সচ্চিদানন্দধন মুতি 
পবিগ্রহ করিযা সন্দিপ্ধ মানবকে শুনাইয়া ঘোষণা! 
করিল £ 
অজোহপি সন্নন্যয়াত্মা ভূভানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
পরন্কতিং ম্বামধিষ্ঠা সম্তবা ম্যাত্মায়য়া ॥ 
আমি জন্মহীন অব্যয় আত্মা, তবু আমি জন্ম" 
গ্রহণ করি--আঝ্মমায়!য়; আমি নিখিল ভুবনের 
নিয়ন্তা ঈশ্বর _তবু আমি জীবদেহ হ্বীকার করি 
নিজেরই মাধায়__স্বীয় গ্রক্কৃতিকে সহাঁয় করিয়া ! 
তিনি জানেন- মামুষ তাহাকে বুঝে না, চিনিতে 
পারে না; কথনও বা অবজ্ঞা করিয়৷ অবহেলা করে, 
তাই করুণাঘন গুরুমুত্ি শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন £ 


কথাগ্রসঙ্গে 


২১৯৩ 


অবজানস্তি মাং মু মানুষীং তন্থমাশ্রিতং। 

পরং ভাবজানস্তো মমাব্য়মনতুমম্‌ ॥ 
তাহার অতুলনীয় মাঁয়াভীত অব্যয় ভাব না জানিয়া, 
বুঝিতে না পারিয়া মানুষ তাঁহাকে মাধাঁধীন মাস্ষই 
মনে করে! কিন্তু শ্ীভগবানের প্রতিশ্রাতি ঃ 

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং ষে| বেভি তত্বতঃ। 

ত্যক্কা দে২ং পুর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজুন ॥ 
বারংবার জন্মমৃত্যুর পুনরাব্তনে ক্লাস্ত মানবের 
মুক্তিপথ নির্দেশ কবিযা নররূপী নারায়ণ বলিতেছেন 
হে অজুন, আমি নরলীলা কি, আমার সেই দিব্য 
জন্ম ও কর্ম যাহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে-_ 
তাহারাই জন্মমৃত্যুব বেদনাময় বন্ধন অতিক্রম করে, 
তাহাদ্দের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাহারা আমাকেই 
প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে? 

দৈবী হোষ। গুণমযী মম মায়া দুরত্যয়া | 

মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে। 
জন্মমৃত্যুময় সংসাবে সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণস্বরূপ 
সত্বরজন্তমোগুণময়ী আমার দৈবী মায় দুরতি- 
ক্রমণীয়া ; ছুশুর এ পারাবার পার হইবার একটি 
উপায় আছে £ ধাহান্না আমার প্রপক্প হয় তাহারাই 
এই মাঘা অতিক্রম করিতে পারে! 

নিগাশার অন্ধকারে শ্রীভগবানের বাণীই আশার 
আলো 1-পথের সন্ধান দেয়--পথ চলিবার শক্তি 
দেয়! ভগবদ্বাকাই ভগবং-কথা আলোচনার 
শ্রেষ্ঠ উপকরণ। গঙ্গাজলই যেমন গা পুজার শ্রেষ্ঠ 
উপচার। 

উপন্যিদ্রূপ গাভীকে 'গোপালনন্দন' শ্রারুষঃ 
স্বয়ং দোহন করিঘা যে উপাদেয় অমৃত রাখিয়া 
গিয়াছেন__মানুষ যুগধুগান্ত তাহা পান করিয়া 
জন্ম-মৃত্যুর রহহ্ত উদঘাটন করিবার--অমৃতত্ব লাভ 
করিবার শক্তি পাইতেছে। 

গীতা শ্রুকঞ্খের হদয়__আবার শ্রকুষ্ণ গীতার 
প্রতিমূতি, গীতাঁয় যে শিক্ষা! তিনি দিয়াছেন তাহার 
তুলনা নাই। তাহা বুঝিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য 


৩৪৮ 


জন্ম কর্ম বুঝিতে হইবে, কারণ গীতা ্রীরুষ্ণেরই 
জীবনদর্শন ! 

যঙ্ঞঃ উপাসনা, সাঁংখ্য ও যে।গ প্রভৃতি প্রচলিত 
আপাত-বিরুদ্ধ ভাঁবসমুহের সমদ্বযের প্রথম আচার্ধ 
শ্ীকষষ্চই বেদের শ্রেষ্ঠ ব্যাথ্যাতা। জ্ঞান, ভক্তি 
কর্ম ও যোগের কোনটিকেই তিনি ছোট বলেন 
নাই! পরিধিতে ভ্রাম্যমাণ বিনু ক্লান্ত হইযা যদি 
স্থির কেন্দ্রে যাইতে চাঁয় তবে তাঁহার অবলদ্বনীয় 
যে কোন একটি ব্যাসার্ধ! ইঠাই যোগরহস্ত ! 
ইহাই কর্মের কৌশল! যদি শান্তি চাঁও, শেষ 
চাও, তবে আর ঘুরিওনা__কেন্ত্রে চলো, যেখানে 
সকল কিছুর উৎস-_সেইখানেই সব কিছুর শেষ ! 

শর) কর্মষোগের শ্রেষ্ঠ এচারক,--তিনি 
যাহা প্রচার করিয়াছেন আজন্ম তিনি তাহা আচরণ 
করিয়াছেন, ফলাকাজ্ঞাশৃন্ত হইয়া জীবনের প্রথম 
দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অবিরত বর্ম 
করিযাছেন! তাহার শিক্ষা £ কর্মের জন্ত কর্ম কর, 
অনীসক্তভাবে কর্ম কর, আমার খেলার সাথী 
হইয়া কাঁজ কর, তবেই কর্ম বন্ধনের বা দুঃখের 
কারণ না হুইয়া হইবে মুক্তির কারণ_-আননের 
কারণ! 

শুধু অনাসক্ত কর্মেরই নয়, অনাসন্ত ভাঁলবাসারও 
আদর্শ শ্ীকষ্চ! ভালবাসার জন্যই ভালবাসো-_ 
কোন কিছুর আশায় নয, প্রতিদানের জন্য নয। 

অনাসক্তিতে আশ! নাই, তাই নিরাশা নাই। 
-অনাসক্তিতে বন্ধন নাই, অতএব বন্ধন হইতে মুক্তির 
প্রসঙ্গ নাই। অনাসক্তিতেই জীবনরহস্ত উদ্ধাটিত ! 
শ্রীকৃষ্ণচ-জীবনে এই বাণীই মু, মুখরিত। 

বৃন্দ।বন্র লীসাবিতানে মে কি প্রেমের 
পরিবেশ । শ্নেহপ্রেমগ্রীতিময় বৃন্দাবন শ্রীকুষ্ণকে 
বাঁধিতে পারে নাই ! যখন মথুর1 হইতে কর্তব্যের 
আহ্বান আসিল তথখনই-_মুহ্র্তমাত্র অপেক্ষা না 
করিয়া তিনি চলিলেন অতুয়ের রখে, পিছনের 
দিকে একবারও ফিরিয়া তাকাইলেন না ; দেখিলেন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


না নন্দ-বশোঁদার দলিত মধিত হদয়, শুনিলেন না 
শীদাম-সুদামের আঞুল আহ্বান, দেখিয়াও 
দেখিলেন না বথচক্রে লগ্ন ্জগোপীগণের দেহলতা ! 
মথুরায় রাজা কংসকে নিধন করিয়া বীর 
বালক নিজে না বলিয়া সিংহাসনে বসাইলেন ধথার্থ 
অধিকারীকে, শৃঙ্খলিত মীতাপিতাঁকে মুক্ত করিয়া 
তাহাদের বঞ্চিত হৃদয বাঁৎসল্যরসে দিক্ত করিলেন। 
দ্বারকাষ কক্সিণী-সত্যভামা-সমলংকত গ্রীক 
নিলিপগ্ত কর্মযোগী গৃহস্থের আদর্শরূপে বিরাঁজমাঁন ! 
বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে তদানীন্তন তারতের শ্রেষ্ঠ 
মানব হওযা সত্তেও কৃষ্ণ কি নিরভিমান ! সকলের 
আহ্ব।নে সাড়া দিবার জন্য৷ সূ্বদ গ্রস্ত ! 
মহাভারতের ধর্সক্ষেত্রে কুকুক্ষেতরে ভাঁরতাত] 
শ্রীকৃষ্ণের কী এ মহিমময় রূপ! রথী মহারথী 
পরিচালিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যেখানে নিজেদেরই 
ধ্বংসের জন্য উন্মুখ__মবণের সেই মহোৎসবে উভয় 
সৈস্কের মধ্যভাগে অজুনেব কপিধ্বজরথে শান্ত দৃষ্টিতে 
সাক্ষীর মত তিনি সব দেখিতেছেন-_- ভূত ভবিষ্যৎ 
ব্তম(ন 7 বলিতেছেন ওঠ হে অজু, ক্লেব্য পরিহার 
কর--মবণের মছোত্সবে যোগ দাও, “অবারিত 
স্ব্গদার সম্মুখে তোমার! অন্তথায় অপযশে 
ভরিবে ভূবন |” কী পৌরুষব্যঞ্জক উদ্দীপন! । 
রণক্ষেত্রের সেই অশান্ত পরিবেশে শান্তস্বরূপ 
শরীক ঘোগন্থ হইযা অজুণনকে দিলেন আত্মজ্ঞানের 
উপদেশ, অনাসক্ত কর্মেব প্রেরণা, সর্বশেষে 
উদ্ঘাটিত করিলেন জীবনে পরম রহস্ত--শরণাঁগতি, 
সখা সহৃদ্‌ প্রিয়তম শিষ্ অজু'নকে লক্ষ্য করিয়া 
শ্রীভগবানের মুখনিঃস্থত গীতাঁর মর্মবাণী £ 
সিকল প্রকার বিধিনিষেধের ধর্ম, কাম্য কর্তব্য 
কর্ণ ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও, আমি 
তোমাকে সর্বপাঁপ হইতে রক্ষা করিব, শোক করিও 
না!” বিষাদগ্রস্ত অজু উঠিলেন এবং নিমিত্তমান্র 
হইয়া গুরুরূপী সখা ও সারথির নির্দেশে যুদ্ধ 
করিয়া জয়ী হইলেন, যশন্বী হইলেন। এ্ভগবানও 


ভাগ্র, ১৩৬৪ ] 


ধর্মস্থাপন-রূপ লীলা সমাপ্ত করিয়! শ্বরূপে বিলীন 
হইলেন । 


ইহাই চসই জন্মহীনের জীবনাঁদর্শ__যাহা ভারত- 
বামীর হৃদয়ে গ্রতিফলিত ; ইহাই সেই পুণা স্লোকেব 
জয়গাথা__যাহা ভাবতের থরে ঘরে পথে প্রান্তরে 
ধ্বনিত প্রতিধবনিত। কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প, 
ভক্তের সাঁধনা__সবাঁর কেন্দ্র “কৃষ্ণ | এই কৃষ্ণকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া জননী দেব্কীর মতো ভারত- 
জননী ও অনুভব করিয়।ছেন সেই স্ুথ“ষং লন্ধা চাঁপরং 
লাঁভং মন্থতে নাধিকং ততঃ" । তাই তো ভারত মতি 
ছুঃখের রাত্রিতেও বিচলিত না হইয়া কারাগারে 
শৃঙ্ঘলিত1 দেবকীর মতোই মন প্রাণ দিযা যুগে যুগে 
তাহার কোলে কৃষ্ণেণ আবির্ভাব কাঁমনা করিযাছেন, 
ভগবানও যুগে যুগে তাহার হৃদয় আলোকিত 
করিতে আপিয়াছেন । 


আসন্ধ জন্মাইমীর শুভবাসরে আমরা স্মরণ 
করি- সেই ধর্মঘ্বরূপ ধর্মপস্তব ধর্মস্থাপক শ্রীরুষ্তকে, 
গ্রণাম করি “মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হাতিতেজনং |” 


পঞ্চমীল 


“পঞ্চণীল'র কথাটি শোনে নাই-__এমন লোঁক 
আজকাঁল আব নাই বপিলেই হয; সংবাদপত্র, 
মাসিক পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে কথাটি ঘরে 
ঘরে পৃহুছিযা গিয়াছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
জনসাধারণ ইহার যথার্থ ভাবসংগ্রহ কবিতে 
পারিতেছে কিনা সন্হ, কারণ পঞ্চশীলের 
আধুনিক প্রচারকগণও ইনার সঠিক অর্থ সঙ্বদ্ধে 
অবহিত বলিয়! মনে হয় না। নিত্যই তাহার 
প্রমাণ পাঁওয়৷ যায় বক্তাঁদদের উন্চারণ-তাঁরতম্যে 
এবং সংবাদপত্রে মুদ্রিত বানানের বৈচিত্র্যে। 
ইংরেজী পত্রিকার *চ৪)0179. 9156613,১ 20080009 
5115” “0০০৮ 91], বাঙপায় দ্পান্তরিত হইয়া 
যখন “পঞ্চণীলা”, পঞ্চশিলা” বা পঞ্চশিল” আকারে 
দেখা দেয়--তখন সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে-_ 


কথা গ্রসঙ্জে 
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বক্তা ও শ্রোতাদের, তথা লেখক ও পাঠকদের, 
কথাটির অর্থবোঁধ হইতেছে কিনা! 

তা ছাড়া এই নাম-সাম্যের জন্ত অনেকেরই 
ধারণা এই রাজনীতিক পঞ্চশীল বুঝিবা বৌদ্ধ ধর্মেরই 
পঞ্চশীল। দুইটির মধ্যে অবশ্ত অহিংসার সুত্রে শান্তির 
একটি সীধারণ ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টা রহিয়াছে, 
কিন্তু দুইটি “পঞ্চশীল” এপ্পূর্ণ পৃথক স্তরের । 

বুদ্ব-প্রচারিত পঞ্চশীল' আধ্যাত্মিক জীবনের 
মূল নীতি; ইহা নৃতন কিছু নয়। পুরাতন নিয়মের 
বাইবেলে মুশা-প্রবতিত আদেশ-দশক (05. 
(00910181015 07 009 019 0630 
[000)-গর ভাব ও ভাষা একই প্রকার। 
প্রাচীনকালে সভ্যতার ক্রমবিকীশের পথে সমাজকে 
সংগঠিত করিবার জন্ত সর্বত্রই এই জাতীয় বিধি- 
নিষেধাত্মক নীতির প্রবর্তন দেখা যায়। এই সম্পর্কে 
মনু-নির্দিষ্ট ধর্মের দশ-লক্ষণও তুলনীয় : 

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্দ্রিষ নিগ্রহঃ | 

ধী বিভ্ভা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 
ধৈর্ধঃ ক্ষমা, বহিরিষ্ড্রিয় দমন, অচৌর্ধ, পবিব্রতা, 
অন্তরিভ্দ্িয়-নিগ্রহ, শস্্ার্থ বুঝিবার সদ্বুদ্ধি, অধ্যাত 
বিছা, যথার্থ ভাষণ, অক্রোধ_এহ দশটি ধর্মের 
লক্ষণ! 

আর্ধজাতি-নিষেবিত সদাচাঁরগুলিই তথাগত 
বুদ্ধ আর্ধ-অনাধ-অধ্যবিত ভাঁরতভূমিতে ছড়াইয়া 
দেন। 'পঞ্চশীল” কথার অর্থও “প|চটি সদাচ1ব”_- 
যেগুলি পালন করিলে কি ব্যট্টি কি পমটি-_ 
সকলেরই কস্য।ণ হইবে। 

বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ-_-এই ত্রিরত্ের শরণ বা ত্রিশরণ- 
মন্ত্র গ্রহণের পর শান্তিকামী মানব শ্রী্পপা্পন ও 
আদর্শ জীবন যাপনের প্রথম সোপান স্বব্ূপ পঞ্চশীল 
গ্রহণ করিবার সময় বলিতঃ (১) জীবহিংসা 
(২) চৌর্ধবৃত্তি (৩) ব্যভিচার (৪) মিথ্যাভাষণ ও 
(৫) সুরাপান হইতে বিরত থাকিব। ব্যক্তিগত 
জীবনে এই নীতিগুলি আচরিত হইলে সমাজ 


জীবনেও যে সুখ ও শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এ বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই। 

মহধি পতঞ্জলির যোগম্থরেও একই ভাব ঃ 
“অহিংসা সত্যান্তেয়ব্রঙ্ষচর্ধীপিগ্রচা মাঃ) 
চিত্ববৃত্তি নিরোধেব জন্ত অষ্টাগ যোগ-সাধনার প্রথম 
সোপান “যম” সেখানেও পঞ্চশীলেবই প্রয়োগ, শুধু 
পঞ্চম শীলটিব পরিবণ্ে “অপরিগ্রহ নীতি প্রযুক্ত। 

সাধারণভাবে পঞ্চশীলের কথা বলিলে ও শ্রীবুদ্ 
দশবিধ অশুভ পরিহারের উপদেশও দিয়/ছেন। 
দেহের ভিবিধ অশুভ £ হত্যা, চৌর্ধ, বাভিচাঁর 
জিহ্বার চতুবিধ অশুত £ মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, 
শপথগ্রহণ, জল্পন! : মনের ত্রিবিধ অশুভ £ লো, 
দ্েষ ও ভ্রান্তি। এইগুলি পরিহার করিয়াই মানুষ 
পশুর স্র হইতে মাসুষের স্তরে উন্নীত হয়। সুস্থ 
ও নীরোগ জীবন ধারণের জন্ট যেমন পরিষ্কাব 
জল, বিশুদ্ধ বাঁধু একান্ত প্রয়োজন; স্থায়ী সমাজ- 
গঠনের জন্থ এ স্ুনীতিগুলিও একান্ত প্রয়োজন । 

বুদ্ধেব এবং তাহার পুববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন 
ধর্মের এই প্রকার বিধি-নিষেধের শিক্ষা ও 
উপদেশের বিষষ আলোচনা করিয়া, সমাজ- 


বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় 
যে, মানুষ চিবদিন সর্ব ব্যক্তিগত জাতিগত 
সমাঁজগত জীবনে কতকগুলি মৌলিক সমস্তার 
সম্মুখীন হইযাছে , সমাধানের চেষ্টাও গর্ব প্রায় 
একই ধারায় চলিযাঁছে; কি মন্ুব শিক্ষা কি 
মুশার দশ, কি বুদ্ধেব উপদেশ-__সবগুলির মধ্যে 
একটি সাধাএণ নীতি রঠিয়াছে, তাহাবা সবক্র 
মানবকে উন্নত করিতে চ.হিয়াছেন। 

তথাপি লক্ষণীয_এ শিক্ষা ও উপদেশগুলির 
মধ্যে নিষেধের উপর এত জোর যে মনে হয়-এ 
সকল বহুল-আচরিত অগ্তায় কাজগুলি সংযত 
করিবার জন্যই ধেন লোকগুরুগণ বারংবার 
বপগিয়ছেন “এবূপ করিও না, ওরূপ করিও না!” 
যদি বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা যায় তো নিশ্চয় ম্বীজার করিতে হইবে 
এই সকল শিক্ষার অধিকাংশেরই প্রয়োজনীয়তা 
এখনও দূরীভূত হয় নাই ; ব্যক্তিগত জীবনে রাসটীয় 
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আইন-কানুন অপেক্ষা ধর্মীয় বিশ্বাম ও অনুশাসনের 
ক্ষমতা অধিক, ইহাও প্রত্যক্ষ সত্য । 

ব্ক্তিজীবন শান্ত সংখত হইলে সমাজ স্ুনিয়ন্ত্রি 
হইবে, সমাজ সুষ্ঠু পথে চলিলে জাতীয় জীবনে 
উন্নতি অবশ্ন্তাবী। অতঃপর দেখা দেয়--বর্তমান 
যুগের আন্তর্জাতিক সমস্ত।। এখন আর কোন 
একটি জাতি ভৌগোলিক বা ইতিহািক প্রাচীরের 
মধ্যে বাস করিতে পারে না; প্রাৰতিক দিক 
দিয়া অবারিত সমুদ্রের পর অবাঁধ আকাশ দেশের 
সীমারেখা প্রায় বিলুপ্ত কবিয়াছে, মাঁনগিক দিক 
দিযাও--উতপক্নদ্রব্যের মতো ভাররাশি দেশ-বিদেশে 
ছড়াইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক 
জীবনধাব! নিযন্ত্রিত কবিবাঁর জন্ত কোন সুনির্দিষ্ট 
নীতির একান্ত প্রয়োর্জনীঘতা অনুভূত হইতেছে । 

চার বৎসর পূর্ে বাংছুং সম্মেলনে গ্রধানতঃ 
ভারত ও চীনের উদ্যোগে বিশ্বশান্তিব মহান উদ্দেশ্তা 
লইয়া পঞ্চশীলের রাজনীতিক সংস্করণ প্রচারিত হয়; 
তাহার মর্সীর্থঃ (১) প্রত্যেকের আঞ্চলিক 
অথগুতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, (২) অনাক্রমণ, 
(৩) একে অন্তের আভান্তবীণ ব্যাপারে হন্ডক্ষেপ 
না করা, (৪) লমানাধিকার ও পাবস্পরিক সম্মান, 
(৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। শাস্তির এই প্রযত্ব 
খুবই মহৎ এবং সময়োপযোগী, এবং এই প্রস্তাবও 
সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতার পবিচায়ক ; কিন্ত 
স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে_কতদিনে ইহা বিশ্বসংস্থায় 
স্বীকৃতি লাভ কিয়া কার্ধকদী হইবে? 'প্রতিবৎসর 
ইহ!র প্রভাবে শাস্তিব পবিধি বধিত হুউক, ইহা 
সকলেরই আকাঙ্ষা ! 

পরিশেষে বক্তব্য--উপরি-উক্ত রাজনীতিক 
পঞ্চনীতি বুদ্ধেব পঞ্চশীলের প্রত্যেকটি হইতে এত 
পৃথক যে উহার্দের “পঞ্চশীন' নাম সাধাবণের 
নিকট বিভ্রান্তিজনক ! উভয়ে সমস্তরের নয়, উভয়ের 
উদ্দেহাও এক নয়। সমাজে_ব্যক্তিগত জীবনে 
মানুষ "পঞ্চশীল' বা “টেন কম্যাগুমেণ্ট স্‌» প্রভৃতি 
প্রাথমিক নীতি-ধর্ম আচরণ করিয়া ত্যাগ তপস্তা 
সহাঁয়ে স্বার্থকেন্দ্রিক ভৌগপরায়ণ পশুজীবন অতিক্রম 
করিয়া বথার্থ “মানব-ধর্ম* পালন করুক; তবেই 
সম্ভব হইবে “বিশ্বঙ্গনীন নৈতিক উজ্জীবন+-_যাহার 
উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইতে পারে 'আস্ত- 
তিক অহিংসা-নীতি”॥ সমস্টিশাস্তির জন্ত গ্রথমেই 
প্রয়োজন ব্য্টি মানুষের মাঁনপিক উন্নয়ন! 


জন্মাষ্টমী-রাতে 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


অতীত দিনের স্মৃতি-স্ুরভিত ভরা ভাদরের রাতে, 
তব জনমের ইতিহাস মোরে করেছে নিজাহার। 
কংসকারার কাহিনী-জড়িত বর্ধা-মুখর ধাবা 

আমার মনের বন্দীশালায় মিশেছে কি তব সাথে ? 
তোমারে ধেয়ানে ধরেছি দেবতা ! ছুঃসহ বেদনাষ 
যন্ত্রযুগের কংস-নিধনে মান্ষ তোমারে চায়। 


মেঘে মেঘে ছুটে চলেছে বিজলী আকাশেতে গরজন, 
আশা-হত প্রাণে ক্রন্দনধবনি স্্োতে ও বাতাসে ভাসে_ 
সারা নিখিলেব জনারণ্যেতে তক কিশলয ত্রাসে 

অসহায় হ'য়ে ডাকিছে তোমারে £ মন যে গে! উন্মন । 
কোন্‌ গোকুলের গোপ-গৃহমাঝে রহিবে গোপনে প্রভূ, 
হৃদি-যমুনায উনি ভীষণ,_পার হ'তে হবে তবু । 


ওই গগনের নীল বাতায়নে মায়া-গু&ন লযে, 

কে যেন চকিতে দীাড়ায়ে সহসা নভোরেণু মেখে মেখে, 
পৃথিবীব পানে ক্ষণিকের তরে দৃষ্টি-পলক রেখে__ 
লুকালো৷ নীরবে ! অশ্রু তাহার সংসারে যায় কষে । 
ভুষাবের বুকে অলকানন্দ৷ নেমেছে কি অনুরাগে ? 
দৈব ছ্যতির পরশ পেয়ে কি জীবনেব আলো জাগে ? 


ধ্যানের অতীত অরূপ আধার,__-আধেয় বিরাট জানি, 
তারি মাঝে তব সীমার মাঝারে নব নব লীলা চলে; 
ভুলায়ে রেখেছ জীবেরে নিয়ত কত না খেলার ছলে, 
প্রকৃতির সাথে প্রণয় তোমার রচিছে বিশ্ববাণী, 

বেদের বার্তা শুনাতে আবার--এ কি রূপে দিলে দেখ! ! 
তোমার লীলার ইতিহাস কেন গগনের গায়ে লেখ! ? 


উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


করে ধরি কবে চক্র আবার ম্বরূপ দেখাবে নব, 

দানব দলিতে পাঞ্চজন্য বাঁজাবে মাভৈঃ রবে ! 

অমতবার্তা শুনায়ে প্রেমের স্বর্গ রচিবে ভবে, 

ভূমি জেগে ওঠ. প্রাণ-শিশু সাথে খেলা ছেড়ে দাও তব। 
ধর্মবিহীন যুক্তিবাদের কণ্টক-পথ ধরি 

কালের রাখাল দিন-ধেনু লয়ে চলে বেদনারে বরি। 


কত পৃতনার অত্যাচারেতে জর্জর হ'ল ধর, 

কত শিশুপাল বকাস্থুর সনে ধ্বংসে কংস নাচে । 

নিখিল ভুবনে হিংসা-দিপ্ধ আণব অস্ত্র সাজে! 

মনের বনেতে হে পরম শিশু ! শোভে কিগো৷ খেল। করা ? 
তোমার দিব্য শংখের রবে জাগাও জগত-জনে 

জীবন-যুদ্ধে টেনে লও সবে-_এ যুগের প্রয়োজনে । 


অধিকারি-ভেদে শ্রীরুষ্ণের শিক্ষা 
৩বিহারীলাল সরকার 
[ অপ্রকাশিত রচনা ] 


শ্রীরামরুঞ্জ বলিতেন, 'গ্রস্থ নয গ্রন্থি ।” ধীহাবা 
গ্রন্থ হিপাঁবে শাস্ত্র পড়েন, তাহাদের নিকট শান্ছ 
হয় 'গ্বাট! বা বন্ধন। শান্মপাঠের উদ্দেশ্ত কতকগুলি 
কথা শিক্ষা করা নহে। শান্স্রপাঠের উদ্দেশ্ত-_জ্ঞান 
ও ভক্তিলাভ। ধাখারা জ্ঞান ও ভক্তির জঙন্ত 
শান্্পাঠ করেন, তাহাদেরই শান্ত্রপাঠ সার্থক হয। 
ভগবান হীকুষ্জ বলিতেছেন--কেবল শববঙ্গে ধিনি 
অভিজ্ঞ, ধিনি কেবল পাপ্তিত্য অর্জনই করেন। সাধন 
দ্বারা শাস্থার্থনিষ্ঠ হন ন1_ অধ্যয়নের পারে যাঁইয়] 
পরর্রহ্ম ধ্যানাি করেন না, তাহার শান্ত্রপাঠ বন্ধ্যা 
গাভীর রক্ষকের শ্রমের গ্ায় বৃথা শ্রম মাত্র। 

শান্্পাঠ দ্বারা প্রতিপাগ্য বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান 
য় মাত্র। তারপর সেই প্রতিপান্থা বিষয়কে 


অনুভব করিতে পারিলেই, অর্থাৎ অপবোক্ষ জ্ঞান 
হইলেই শ্ীস্ত্রপাঠের সফলতা হয়। শাস্মপাঠের 
অন্তরায় কুতর্ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “আম খেয়ে 
যাও, গাছে কত ডাল, কত পাপা, কত ফল 
আছে--গুনে কি হবে? কিন্ধ ইহাও ্বীকাঁধ, 
যুক্তির স্থান আছে-_যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। 
মহাভারতে আছে £ঃ আগ্তবাক্য, স্দাচার এবং 
যুক্তির সহিত যাহার এক্য আছে, তাহাই ধর্ম। 
যুক্তি অর্থে কুতর্ক নহে-_শস্ত্পাঠের প্রধান সহায় 
অনুকূল যুক্তি। আঁচার্ধ শঙ্করও বলিয়াছেন, বিরুদ্ধ 
তর্কের অবতারণা না করিয়া, ্রুতি-অনুকূল যুক্তির 
আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রের প্রতিপান্ধ বুঝিতে হুইবে। 
যুক্তি হইবে শ্রুতির সাহাধ্যকারী। 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


ভারতীয় আচার্গণ শিষ্যের অধিকার বিবেচনা 
করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন শ্রপার্থকে। '“নাত্যাসক্তা 
নাতিবিরক্তা” ব্রজগোপীদের ভক্তিশিক্ষার ব্যবস্থা 
তিনি করেন। নিবিপ্ন উদ্ধবকে তিনি জ্ঞ।ন-শিক্ষা 
দেন। শ্রম বলিয়াছিলেন, “তৈক্ষ্য অব্লগ্থন 
করিব”, কিন্তু শ্রীরুষ্ণ বলিলেন, “তোমার কর্মে 
অধিকার_তুমি কর্ণ কর” । আর মন্ত্রী উদ্ধবকে 
তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, “তুমি শ্বজন-বন্ধুতে 
ন্নেহ ত্যাগ করিযা আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন সমাধান 
কৰিযা সমদ্রষ্টা হইয়, পৃথিবী পর্ধটন কর)” 

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান__নাঁম ভিন্ন ভিন্ন বটে, 
কিন্ত শিক্ষা এক। শিক্ষার বিষয় সেই আত্মা। 
আত্মাকে উপলব্ধি করাই সকগের চরম উদ্দেশ । 
প্রেমের ভিতর দিয়া যাইলেও প্রাপ্য বস্ত সেই 
এক ॥ আবার কর্মের মধ্য দিয়া যাইলেও, সেই 
একই লত্য বস্তু আত্মা । হ্ৃদযের ভালবাসা» 
মস্তিষ্কের বিচার-যুক্তি, কর্মপ্রচেষ্ট-_তিনটি ঘারাই 
শেষ পর্ধস্ত তাহাকেই পাওয়া যাঁয়। সাধারণতঃ 
ভালবাপা প্রতিদান চাহে, কর্মী ফল চাহে, জ্ঞানের 
সাধক ব্রক্গলোক বা মুক্তি চাহে। শ্রীভগবানের 
গ্রতি প্রেম প্রতিদান চাহে না, নিফাম কর্মী ফল 
চাহে না, জ্ঞানী কিছুরই অপেক্ষণ করে না। ইহার 
কারণ এই ধে, শ্রীভগবানের শিক্ষার মর্ম, “সত্ব, 
রজঃ তমঃ£__তিন গুণকেই অতিক্রম কর, গুণাতীত 
হও?” নিগুণে প্রতিদান হয় না, নিগুণে ফল 
অসম্ভব নিগুণে কেবল “নিরপেক্ষ ভাব? | শ্রীকুষ্ের 
মতে মোক্ষের তিনটি উপায়--(১) ত্তক্তি (২) কর্ম 
(৩) জ্ঞান। বেদেও ব্রহ্ম, যজ্ঞ, এবং এই তিনটি 
'ষোগ” অর্থাৎ উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই 
তিনটি উপায় ভিন্ন মোক্ষের অগ্ত উপায় নাই। 

উপায় তিনটি বটে, কিন্তু শ্বেচ্ছামত অব্লঙ্থনীয় 
নহে) অবস্থান্্যায়ী অবলম্বনীয়। সকাম ব্যক্তির 
পক্ষে কর্মযোগ। ধিনি অত্যন্ত আসক্ত নহেন, 


অধিকারি-ভেদে ভ্ীকষেের শিক্ষা 


৪০৩ 


অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, তীহার পক্ষে ভক্তিযোগ। 
আর যিনি অত্যন্ত বিরক্ত, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ। 
শ্রীতগবান ব্লিয়।ছেন : বাহার! দুঃখবুদ্ধিতে কর্মফলে 
বিরক্ত» সেই সব কর্মত্যাগীর পক্ষে জ্ঞানযোগ ; 
আর ধাঁহারা দুঃখবুদ্ধি-শুন্ত এবং ফললাভে অবিরক্ত, 
তাহাদের পক্ষে কর্মযোগ ; আবার ভাগ্য-বশতঃ 
যাহার ভগবৎকথায় জাতশ্রদ্ধ কিন্ধ বিষয়ে বিরক্ত 
নহে, কিংবা অত্যন্ত আনক্তও নহে, তাহাদের পক্ষে 
ভক্কিযোগ। 

ভগবান সকাম করমীকে লক্ষ্য করিযা 
বলিয়াছেন; ততদিন কর্স করিবে, যতদিন ন| 
নির্বেদ উপস্থিত হয, যতদিন না মৎ-কথা শ্রবণে 
শ্রদ্ধা জন্মায়। “বিরক্জ'জনকে লক্ষ) করিয়া শ্রীভগবান 
বূলিয়।ছেন, যখন যোগী কর্মেতে নিবি এবং তৎফলে 
বিরক্ত হয়, তখন সংঘতেন্্রিয হইয়া ধ্যানেব অভ্যাস 
দ্বারা আত্মার ধারণা করিবে। ভক্তকে লক্ষ্য করিয়। 
শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ “যাহারা মৎ-কথাঁষ জাঁত- 
শ্রন্ধ, সর্বকর্মে নিবি কিন্তু কাঁম ছুঃখাত্মক জান্যাও 
তাহা পরিত্যাগ কবিতে অশক্ত, তাঁহারা ভক্তি 
অবলম্বন করিবে ।” কামনা হঃখের আকর বুঝিয়াও 
যাহারা ছাড়িতে পারিতেছে না, তাঁহাদের পক্ষে 
ভক্তিযোগ। বাগনায় অবিরক্ত জনসাধারণের পক্ষে 
কর্মযোগই প্রশস্ত । 

ভগবান শ্রীকষ্জের অনেকে শিষ্ের মধ্যে এ 
তিনটি যোগশিক্ষার মুখপাত্র-স্বরূপ তিনজনের বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়_শ্রীমজুন, শ্রীরাধা এবং 
শ্উদ্ধব। বীরশ্রেষ্ঠ শ্রুশজুনের শিক্ষার স্থল কুর্কক্ষেত্র; 
গোপিকাগ্রণী গ্রীরাধার শিক্ষান্থল বৃন্দাবন; নিত্য 
অন্থব্রত পাধদ এ্ষ্টদ্ধবের শিক্ষার স্থগ ভ্বারাবতী। 
প্রিয় সখা শ্রীমজুনকে কর্মশিক্ষাই ভগবদ্গীতার 
বিষয়; ব্রজগোগীকে প্রেমশিক্ষাই শ্রারাসপঞ্চাধ্যায়ের 
বিষয় ; শ্রীউদ্ধবকে জ্ঞানশিক্ষাই শ্রীমদ্তাগবতের 
একাদশ স্কন্ধের বিষয়। কর্মী শ্রীঅঙ্গুনের নিকট 
তিনি এশ্বর্ষময় ঈশ্বর; প্রেমপরায়ণ। শ্রীর।ধার চক্ষে 


তিনি সৌন্দর্-মাধুধময়. তগবান; জ্ঞানী শ্রীউদ্ধব 
বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিগুণ পরমাজ্া। 

ভগবান প্রবৃদ্ধ, রাবণ, শ্ীশঙ্কর প্রমুখ পুজাপাদ 
ধর্মোপদেষ্টাগণের প্রক্কত মত হইতেছে, সন্ন্যাস ভিন্ন 
ঈশ্বরলাভের অন্ত উপায নাঁই। শ্রীকৃ্ই ভারতে 
একমাত্র ধর্ম গ্রচারক, ধিনি প্রচার করিয়াছিলেন 
ষে কর্মত্যাগ করিব!র গ্রযোজন নাই, ফরত্যাগ 
করিলেই হইল। কর্ম করিযা ফল ত্যাগ করিতে 
পারিলে সংসারে থাঁকিযাঁও উচ্চতম অবস্থা লাভ 
হইতে পারে। ভগবান শ্রীকষ্ণই প্রচার করিয়াছেন, 
মানুষ ঈশ্বর-অর্চনা হিসাবে অধ্যফন, অধ্যাপনা, 
রাজকার্ধ, বাণিজ্য এবং পরিচর্ধাদি করিয়াও সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারে। ভগবান শ্রীকষ্ণের মতে 
অধ্যাপক, রাজকর্মচারী, বণিক বা পরিচারক-__ 
কাহাকেও তাহার ধৈনন্দিন কর্ম পরিত্যাগ করিতে 
হইবে না; স্ব শ্ব কর্ম করিষাও তাহাদের ঈশ্বরলাভ 
হইতে পাবে । ভগবান শ্রীরুষ্ণ নিজেও গৃছে থাকিয। 
গৃহীর মত সব কার্ধ করিতেন, যাহাতে লৌকে 
কর্মত্যাগ না করে। জনসাধারণের জন্ত কর্মই 
ধর্ম__-ইহা। শ্রীক্ুষ্, প্রচাঁব করিয়া গিষাঁছেন। 

ঈশ্বব উপাঁসনা করিতে তিনি নিষেধ করেন 
মাই। গীতাতে আছে, ঈশ্বর সর্বভতেব হৃদয়ে 
আছেন, সেই অন্তর্থীমীকে আশ্রয় কর- শাস্তি 
পাইবে । আঁচার্ধ আীরামানঞজ বলিয়াছেন, অর্চ। 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে সব বিগ্রহ আছেন, 
তাহাদের উপাগন। প্রথম করিতে হয়ঃ তারপর 
বিভব অর্থাৎ রামদি অবতারের উপাসন! ; তাহাতে 
অধিকার হইলে সর্বশেষে অন্তর্ধামীর উপাসন!। 
অতএব অন্তর্ধামীর উপাসনা সকলের আয়ত্তাধীন 
নহে! নি ব্রঙ্গ-উপাঁলনা অতি কঠিন । ব্রহ্ষ- 
উপাসন! দেহবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে দুর | 

সাধনমার্গে ছুইটি বস্ত অদ্বেষণীয়, অবলঙ্বনীয় ; 
এক “আত্মা”, অপরটি “অবত।র”। আত্মা বা অবতার 
মনঃকল্িত নছে--অতি সত্যবস্ত । বিবেক ব1 বিচার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮নম সংখ্যা 


দ্বারা আত্মার সন্ধান করিতে হয়, আর ভালবাসা 
সবার] অবতাঁব্র উ্ীপাদপন লাভ হয়। কর্ম দ্বারা 
চিত্ত-শুদ্ধি হইলে বিচার বা ভালবাস! প্রকাশ পাঁয়। 

ভগবান শ্রীরুষ্ণ বলিযাছেন আমাকে যাহার! 
আশ্রয কবে, আমি তাহাদের সংসার হইতে উদ্ধার 
করি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “বাদর-ছা না আর 
বিড়াল-ছাঁনা। বীঁদর-ছাঁনা মাকে ধরে থাঁকে। 
বিড়াল-ছানা কেবল মিউ মিউ করে__-তার মা মুখে 
ক'রে নিযে যেখানে রাখে সে সেখানে থাকে ।” 
একটি স্বাব্লম্বন, আর একটি নির্ভরতা। ব্রহ্গ- 
উপাসক নিজেব পুরুষকারে ব্রক্গলাঁভ করেন, এবং 
ভগবছপাঁসককে শ্রীতগবাঁন উদ্ধার কবেন। ভগবান 
শ্রীরুষ্ণ বলিযাঁছেন্ঃ “আঁমাঁর উপাসককে আমি উদ্ধার 
করি। অত্যন্ত ছ্রাঁচারও দি আমার ভজনা করেঃ 
সেও সাঁধু হইয়া যাষ। আমার ভক্তের নাশ নাই। 
আমাকে পুজা কর, আমাকে পাইবে । আমার 
শরণ লও, আমি তোমাকে দর্ব পাপ হইতে মুত 
করিব ।? 

শ্রীউদ্ধব বলিযাছিলেন, “উধ্বরেতা অমল 
সন্ন্যাসীরা সাধন প্রভাবে ব্রহ্গধামে যাঁন, কিন্ত ধর্মপথে 
ভ্রমণ করিয়া ও তোমার চরিত বর্ণন দ্বাবা আমর! 
দুস্তর সংসার-তমঃ উত্তীর্ণ হইব” সার কথা 
হইতেছে, শ্রীকুষ্ণকে চিন্তা কর, তাহাকে ভজনা 
কর, তাহাকে যন কর, তাহাকে নমস্কার কর-_ 
নিশ্চয শ্রীরুঞ্চকে পাইবে। ভগবান শরীরও 
ভরা দিয়াছেন, “সর্ববিধ বাহ্‌ ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়! 
একমাত্র আমার শরণ লগ আমি তোমাকে দ্ব 
পাপ হুইতে মুক্ত করিব-_কোন তয নাঁই।” 
শ্ীভগবানের এই অভয় বাণীর মূল্য স্বতন্ত্র! 

শ্রীভগবাঁনের চরিত-কথ! ও তাহার বাণী--এই 
ছুইটিই মহাতীর্৫থ। যে ইহাদের সেবা করিবে, 
সেই নিষ্পাপ হইবে--অমলাশয় হুইবে--পবিক্র 
হইবে। পবিত্র হইলে আত্মতত্ব হ্য়ং প্রকাঁশিত হয় 
মল চক্ষুতে যেমন সবিতা আপনি প্রকাশিত হন। 


ভাত, ১৩৬৪] 


ভগবানের কর্ম অনেক ক্ষে্জে ছুধোধ্য। তিনি 
মিজেই বলিয়।ছেন, “আমি মাহুধী তন্ন আশ্রয 
করিয়াছি, সেইজস্ঠ মূঢরা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
মানুষ ভাবে ; তাহারা আমার ঈশ্বর-তাব জানে 
না। অলৌকিক এবং পরের অনুগ্রহার্থ আমার 
জন্মকর্ম। ইহা যাহারা বুঝিতে পারে, তাঁহাদের 
দেছাভিমান চলিয়া ষাঁষ এবং তাহাদের পুনর্জন্ম 
হয় না।” শ্রীভগবানের বাণীর মহিমা! অপ্রার। 
তিনি ইহাও বলিযাছেন £ আমার বাণী যে “জপ? 
রূপে পাঠ করে, সে জ্ঞান্যজ্ঞ দ্বারা আমকে গ্রদক্স 
করে। আমাব উপদেশ যে শ্রবণ করে, তাহার 
আশখাঁতে পরা'ভক্তি হয়, সে আর কর্মে বদ্ধ হয় ন1। 

শ্রীতগবনের চরিত-কথা! এবং তীহাব বাণী ব! 
উপদেশ ছাড়াও আর একটি বস্তা আছে- সেটি 
তাহার শ্রমুত্তি। কুরুক্ষেত্রে নগলৌক-বীরগণ মেই 
শ্রুতি দর্শন করিয। পরকালে পরমগতি লাভ 
করিযাছিল। বৃন্দাবনে সেই শ্রীমুতিতে ব্রজ্াঙ্গনীদেব 
নযন-সংলগ্ন হইলে তাহাঙ্গের সমাধি হইত। সেই 
ভাবমুতি তিনি রাখিযা গিযাঁছেন, সর্বনেত্রের প্রিষ 
সেই তনু মঙ্গলময,--উপাঁসনাকাঁলে সেই শ্রীমুতির 
সাক্ষাৎকার হয়। 

মনীদী বঙ্কিমচন্দ্রেব মতে, আনুমানিক ১৫১৯ 
ুষ্টপূর্ব বৎসরে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবুদ্ধের 
এক হাজার বৎসব পূর্বে এবং শ্রীধীশুর দেড় হাজার 
বৎসর পূর্বে শ্রীরু্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিতে 
হইবে। মহাপ্রয়াণের সময তীহার বয়স ১২৫ 
বৎসর হইযাছিল। শ্রক্কষ্চের মহা প্রয়াণের ৩৬ 
বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৪৩০ খৃষ্টপূর্ব বৎসরে কুরুক্ষেতর 
যুদ্ধ হইয়/ছিল। ন্বতন্ত্র-তন্ত্রে আছে, “ভাদ্রমাসের 
কৃষ্াষ্টমী তিথিতে, রোহিণী নক্ষত্রে, বুধবারে, মধ্য- 
রাত্রে পরীর জন্মগ্রহণ করেন। রক বি 
তিনি শ্বয়ং ভগবান ।” 

শ্রীরামক্ বলিতেন, “জ্ঞান আর বিজ্ঞান। 
জ্ঞান মানে জানা-_-ঈশ্বরের বিষয় শোনা ; জ্ঞানে 


অধিকারি-তেদে শ্রকষ্েের শিক্ষা 


৪৬৫ 


ঈশ্বর আছেন, এই অন্তিমাত্র বোধ হয়। আর 
বিজ্ঞানে তাহার "দর্শন হয়--তীহার সহিত আলাপ 
হয়। কাষ্ঠে অগ্নিতত্ব আছে, ইহা শোন। এক, 
আর কাঠ জেলে ভাত রেঁধে খাওয়া আর এক 
ব্যাপার।” যদি শ্ররুষ্ের রূপ চিরকাল না 
থাকিত, তাহা হইলে বিজ্ঞান সম্ভব হইত না। 
শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে, সেইঞন্ বিজ্ঞান অর্থাৎ 
সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। ভগবান শ্রীকুঞ্ণ দ্বয়ং 
বলিয়াছেন, আমি ব্রহ্গের প্রতিমা আমি ব্রহ্ধ- 
জ্যোতিঃঘন- ত্রচ্মণোহন্ত প্রতিষ্ঠাহম্‌ 1 

্রীরুষ্ণ কল্পতরু। তাহাকে যে ভাবে ডাকা হয়, 
সেই ভাবে তিনি সাঁড়া দেন। তীহার আশ্রয়ে 
সাংসারিক দুঃখও নাশ হয়। শ্রীভগবান বলি- 
য়ছেন, আমার ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন 
করি শ্রীুষ্ণের আশ্রযে সাহস বাড়ে। আর 
একটি মহাগুণ- তাঁহার আশ্রয় লইলে অধঃপতন 
হয় নান ভরশ্যন্তি মার্গ(ৎ। উপাঁসকের মনে 
বিশ্বাস থাকে, শ্রীকুষ্জ তাহীকে সকল বিদ্ন হইতে 
রক্ষা করিখেন। শ্রীকুষ্জের পুজার জন্ত কিছু সংগ্রহ 
করিতে হয না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 
সামান্ত পত্র পুষ্প ফল তোয ভক্তির সহিত অপিত 
হইলে আমি গ্রহণ করি। তাহাও ঘদি না সংগ্রহ 
হয়, তবে--বাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, 
যাহা কিছু কর আমাকে অর্পণ কর, তাঁহ। হইলেই 
আমার পুজা হইবে” 

ভগবান শ্রকষ্ণের নিকট জ্ঞান শিক্ষা পাইয়া 
শ্রউদ্ধব পরিশেষে বলিয়। ছিলেন, “হে অরবিঙ্গলো চন ! 
ধাহারা জ্ঞানী তাহারা তোমার পদাখুজ আশ্রয় 
করিয়া থাকেন; কারণ এ পদাধুজ আননপরিপুরক 
পরমানন।” দেবতারাও বলিয়াছেন, “তোমার 
পাদপদ্ অশ্ডত বিষয়-বাসনার দাহক | শ্রীক্কঞের 
চরণ পবিক্রঃ বিশ্বধ্যাপী-স্কূ; ভূবঃ শ্বঃ অতিক্রম 
করিয়া ব্মান ; চিরণং পবিভ্রং বিততং পুরাণম্ঃ। 
শ্রীউদ্ধবকে ভগবান শ্রাকষ বলিয়/ছিলেন, "জ্ঞানের 


৪৮৬ 


ফল মোক, রুষ্যাির ফল অর্থ। যোঁগের ফল 
অণিমা সিদ্ধি, দগুনীতির ফল ব্য, কর্মের ফল 
বণ, কিন্ত আমি তোমার চতুবর্গ-ফলদাতা । 

মহাজ্ঞানী শ্রীউদ্ধবের যেমন শ্রীকষেণ অধিকার, 
সমাজ চক্ষে হেয় কুজারও সেইরূপ তাহাতে 
অধিকার । শ্রীকুষ্চ যে ভগবান-_তিনি যে সকল 
প্রাণীর নিজ জন! শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, “কেউ 
কি বানের জলে ভেসে এসেছে? টাদামামা যে 
সকলের মামা ।” 

পরমভাগবত শ্রীভীত্ম দেখিতেন - শ্রীকুষণ নিরু- 
পাঁধি পরম ব্রহ্ম; আর সাধারণ নরনারী সাংসারিক 
সঙ্কটে তাহাকে মাত্র বিপত্তারণ মধুস্থদন বলিযা 
জানে। তাহাদেরও শ্রীরুষে সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে--ভগবাঁন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে যেমন বুঝাইয়া- 
ছেন, সে সেইরূপ বুঝিয়াছে। 

প্ীরামক্ক্খ বলিতেন, "যাঁর য! পেটে সয়__ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


অকিঞ্চনের ধন-_-অনাথের নাঁথ-_নিরাশয়ের 
আশ্রয়! 

ংসারে দেখা! যায়, নি পিতা বর্তমানে, পুত্র 
যেরূপ সনাথ ও নিশ্চিন্ত থাকে, পিতৃহীন বাক কি 
সেইরূপ নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতে পারে? 
শরীরী পিতার বাণী শোনা যাঁয়-_শরীরী পিতার 
দয়া বোধগম্য হয়; কিন্ত অশরীরী পিতার সহিত 
ধ্ররূপ ব্যবহার হয় না। নশ্বর অশরীরী পিতা, 
আর শ্রীকষ্চ অর্থাৎ অবতার শরীরী; পিতা 
চলিয়া যাইলেও তীহার ত্যক্ত সম্পত্তি সন্তানের কত 
উপকারে আসে ! নর-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অমূল্য অক্ষয় 
সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার শিক্ষা দীক্ষা 
ও চরিত-কথা পঞ্চম বেদ মহাভারত ও শ্রীমদ্তাগবতত 
মহাপুরাঁণ এবং অন্তান্ত পুরাণ হইতে আমরা 
অনায়াসে পাইতে পারি! আমরা সেই অযুতের 


অধিকারী-কর্মদোষে ব! বুদ্ধিত্রশ হেতু সেই 


কেউ কালিয়া পোলাও হজম করতে পারে, পিতৃ-ত্যক্ত অমূল্য সম্পদ হইতে আমরা যেন বঞ্চিত 
কেউ বা৷ মাছের ঝোল পাঁরে।” শ্ীভগবান যে নাহই! ও শ্রীকষ্ণার্পণমন্ত ॥ 
বিভিন্ন যোগের অধিকারী নির্ণয় 


( উদ্ধবের প্রতি শ্রর্চ ) 


যোগাস্্রয়ো ময় প্রোক্তা নূণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়। । 
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্কিশ্চ নোপায়োহন্যোইস্তি কুত্রচিৎ ॥ 


নিবিপনানাং জ্ঞানযোগে। শ্যাসিনাগিহ কর্মন্। 
তেঘণিবিনচিত্তানাং কর্ণযোগন্ত্র কামিনাম্‌ ॥ 


যদৃচ্ছয়। মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্বস্ত যঃ পুমান্‌। 
ন নিবিপ্লে। নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহম্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 


(ভ্রীদদূভাগবত, ১১/২০৬,৭,৮) 


'সর্বধর্মীন পরিত্যজ্য- 
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


সন্ধ্যার আধার নামে জীবনের গোধূলি-আকাশে । 
বৃথায় কাটান্থ কাল খেলা-ঘরে পুতুল-খেলায 
কীতির ভেলায় চড়ি মৃত্যুরে লভিব-_এই আশে 
সধত্বে লিখিমু নাম বালুময় সাগর-বেলায়। 


ধরণীর সব কিছু একদিন হয়ে যায ধুলি। 

হায় মূ! কীতি দিয়ে চেয়েছিলে তরিবারে হিয়া ! 
জানিতে ন', খ্যাতি__সে তো মূল্যহীন অচল আধুলি। 
অন্তরে গ্রচ্ছ্ গ্লানি এতকাল বেড়ালে বহিয়া ! 


একদা এ ভারতের তপোবনে মেথমন্ত্রশ্বরে 

খধিকঠ উচ্চারিল £ আনন্দ__সে ভূমাঁতে কেবল ! 
অল্পে সুখ নাই। হায়, জানিলাঁম এতকাল পরে, 
কামনার পরিণতি _ দীর্ঘশ্বাস, তিক্ত অশ্রজল ! 


আমার আনন্দ আছে, হে ঈশ্বর, কেবল তোমাতে । 
চরণারবিন্দে তব শান্তি মৌর অনির্বচনীয় । 

তোমার বাহিরে আমি কাদি শুধু মৃত্যু-শাতনাতে। 
তৃষিত আত্মার মম তুমি স্বচ্ছ সু্সিগ্ঞ পানীয় । 


তোমার নামের যাঁছ ছিন্ন করি দিবে মায়া-ডোর ! 
মানুঘ মনেতে বন্ধ? মনে মুক্ত । বিশ্বাসেই ত্রাণ 
তুমি মাতা, তুমি পিভা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা মৌর ! 
আমার গ্রঙ্্ধ তুমি ! তুমি বিদ্া, তুমি মোর প্রাণ 


মৃত্যুর শৃঙ্খলে বন্ধ ! অমৃত-সিদ্ধুর তীরে নাও। 

অন্ধকার হ'তে লও আলোঁকেতে, হে জ্যোতির জ্যোতিঃ ! 
অ'জ আমি নিরাশ্রঘ ! হে ঈশ্বর, আমারে শোনাও, 
'কল্যাণ যে করে বৎস, তার কভু হয় না ছুর্াতি 1” 


শোনাও অভয়মন্ত্র, “এসে! সর্ব ধর্ম ভেয়াগিয় ! 
আমারে আশ্রয় করো ; সুনিশ্চিত করিব উদ্ধার 
সর্বপাপ হ'তে । নিত জাঁগি আমি তোমারই লাগিয়! 1 
যে মোর শরণাগত"_আমি বছি যোগক্ষেম তাঁর 1” 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি 
[ অতীত ও ব্মান ] 
স্বামী বিশ্বরূপানন্দ 


“জয়তি তেহধিকং জন্মন! ব্রজঃ 
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদন্র হি।” 

( শ্রীমদ্তাগবত--১০1৩১।১) 
হে শ্রকুষ্ণ, তোমার জন্মবশতই ব্রভূমির এই 
মহত্ব উত্তরোত্তর বধিত হইতেছে । আর সেই হেতু 
ইহা ইন্দিরার (লক্ীর) চিরন্তন নিবাঁদভূমিতে 
পরিণত হইয়াছে ।” 

সে আজ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বের কথা। গিবি 
গোব্ধন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলমান 
ঘুবক টঙ্গাচালক কণ্টকাকীর্দ উচ্চভূমির উপর 
অবস্থিত একটি মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া 
বলিল : বাবাজী যাইযে__ভগ্ওয়ান্কা জনম্ভূম্‌ 
দেখিয়ে-বাবাজী, ভগবানের জন্মভূমি দেখে এস। 
শ্রিকুঞ্ণের জন্মভূমি' নামক 'একটি দ্রষ্টব্য স্থান 
আছে, কিন্ত তাহার যে এই প্রকার অবস্থা, তাহা 
বাবাজীর জানা ছিল না। যাই হোক বাবাজী তো 
কোন প্রকারে কণ্টকগুন্সপ্রাচীর ম্ডেদকরত 
মদজিদের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া 
একটি ছোট্ট পথে মসজিদ-প্রাজণে প্রবিষ্ট হইল) 
আর তাহাই ভগবান্‌ পীকুষ্ণের জন্মভূমি__ইহা শ্রবণ 
করিয়া 'ভা'রাক্রান্তচিতে সেই স্থানেই তাহার প্রণতি 
জানাইয়া প্রস্থান করিল। 

সম্প্রতি ৬জন্মাষ্টমী তিথিতে পুনরায় উত্ত 
মহাতীর্ঘে উপস্থিত হইযা যাহ! দেখিয়াছি, গুনিয়ছি 
ও পুস্তিকাঞ্চ ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, 
তাহাই উদ্বোধনের শ্রদ্ধেম পাঁঠকপাঠিকার সম্মুথে 
অর্ধ্যরূপে উপস্থাপিত করিতেছি। 

ভগবান্‌ শ্রী যে কেবল ভারতের, তাহা 

* ব্রজ-সাহিতা-মগ্ুল হইতে প্রকাশিত “জীকৃফ-জন্স্থানক! 
ইতিহাস” ও অন্তান্ঠ পৃস্তিকাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্য। 


নহে--তিনি সমগ্র বিশ্বের এক মহান্‌ জ্যোতিষ। 
জীবৃন্দাবনের মন্দিরে মন্দিরে। কু্জে কুঞ্জে ও যমুনা- 
পুলিনে সেই বালগোপালের লীলামাধুধ স্মরণ করত 
আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারী পুলকিতচিত্তে প্রেমাশ্রু- 
বর্ষণ করিতেছে। কিন্ত সেই লোকোত্তর মহাপুরুষে 
জন্মভূমি হইবার সৌভাগ্য যে ভূখণ্ড অর্জন 
করিযাছে, শুরসেন প্রদেশের প্রধান নগদী সেই 
মথুবাতে এবং যে-স্থানে নন্দগোপগৃহে তাঁহার 
বাল্যলীলাসকল প্রেমবিহবল গোপ-গো!পীগণের 
চিত্ত হরণ করিত, ম! যশোদা যে-স্থানে দুরন্ত 
গোপালের ছুরস্তপনায বিব্রত হইতেন, সেই গোকুলে 
[ বর্তমান নাম--পুরাণা গোকুল বা মহাবন 7, 
তাহার ম্মরতিচিহ মানে বস্বত: কিছুই নাই 
বলিলেই চলে । শেষোক্ত স্থলে কোন প্রাচীন ছর্গের 
ধবংসাৰশেষের স্কায় পরিদৃষ্ট একটি বহুবিত্তৃত উচ্চ 
ভূমির উপরিভাগে মাননীয় সরকার বাহাছর 
কতৃক পুরাতত্বসংরক্ষণ আইনাম্থসীবে সংবক্ষিতঃ 
সুদৃশ্ত কারুকার্ধমণ্ডিত বহু স্তস্তবিশিষ্ট একটি বিস্তৃত 
দালান [ বর্তমানে ইহার নাম-_চৌরঙ্গী থাঙ্গা] এবং 
তাহা হইতে কিয়দ্প,রে অন্ত একটি উচ্চন্থানে মা 
যশোদার স্তিকাগার নামে এ্রসিদ্ধ কয়েকটি ক্ষুদ্র 
গৃহ ব্যতীত আর কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। এই 
দালান এবং ক্ষুদ্র গৃহ কয়টি কোন্‌ সমযে কাহাদ্বার! 
নিমিত হইযাঁছিল, তাহা জানা যাঁয় নাই। প্রত্ব- 
তাত্বিক অন্ুন্ধান হইলে কালে তাহা অবশ্তই জান! 
যাইবে। পাগুঁগণ উক্ত দালান ও ক্ষুদ্র গৃহগুলিকে 
যথাক্রমে নঙ্গরাজার বৈঠক ও মা যশোদার হুতিকা- 
গাররূপে পরিচয় প্রদান করে। শেষে স্থলে 
সস্তানক্রোড়ে বানুকীছত্র বন্থদেবের যমুনা-উত্তরণ, 
যশোদার সন্টোজাতা কন্ঠার সহিত পুত্র-বিনিময় 


ভার, ১৩৬৪ ] 


ইত্যাদির চক ছ-একটি চমতকার দেওয়ালচিত্র ও 
বালকের মুতি প্রভৃতি আছে | “নহামৃপা 
জনশ্রুতিঃ”_-জনশ্রুতি একেবারে মুল ঘটনা বিরহিত 
হয় না-পৌঁরানিকগণ কতৃক শ্বীকৃত এই এতিহা- 
প্রমাণ অনুমারে ইহা স্বীকার কারলে অন্ঠায় 
হইবে না ধে_স্থদূর প্রাচীনকালে এই ভূথণ্ডই 
নন্দকিশোবের বাল্যঙ্লীলাভৃমি হইবার সৌভাগ্যলাভ 
করিয়াছিল। অন্তিদুরে ঘমলাজুন ভঙ্গের স্থান, 
যে স্থলে উদ্রখলবন্ধ বালগোপাল অঙ্জু-নবৃক্ষদ্বযকে 
ভগ্ন কবিযাছিলেন এবং প্রায় এক মাইল দুরে যমুনার 
উপর ব্রহ্মাগুথট, যে স্থলে বালক কৃষ্ণ স্বীধ কষুদর 
মুখগহবরে মাঁতাকে চবাচব ব্রহ্ধাণ্ড প্রদর্শন কবিয়া- 
ছিলেন তাহা পবিদৃষ্ট হয়। এই স্থলদয় প্র।চীন 
বলিয়াই প্রতিভাত হইল । এতদ্ব্যতীত একটি প্রাচীন 
মন্দিরে দ্বারকাধীশ ও মথুধাধীশ নামক দুইটি অতি 
স্ন্দব বিষুঃমুঠিও পবিদৃষ্ট হয়। সংস্কারাভাবে সকল 
মন্দিরহই কিন্তু ধ্বংসোনুখ। পরবর্তী কোন 
সময়ে বল্লভাচাষ সম্প্রপায়েক কোন মাচ।ধ কতৃক 
নিয় গোকুল' নামে একটি নাতিবৃহৎ শঠর 'পুরাণা 
গোকুল” হইতে প্রায় ছুই মাইল দুরে যমুনাতীরে 
শ্রীশীবালগোপালজীর মন্দিরসহ স্থাপিত যইয়াছে। 
পুরাণা গোকুল হইতে প্রায় এক মাইল দুরে 
"রমণরেতী” [ ক্রীড়াক্ষেত্রভূত বাঁলুকারাশি ] নামক 
উদাসী সঙ্ল্যাসিগণ কতৃক স্থাপিত অপর একটি 
লীগাস্থলও প্রদশিত হয়। “বেণুবাদনর ত চঞ্চল শ্যাম” 
এই পুণ্যভূমির কোন্‌ স্থলে বিচরণ করিয়।ছিলেন, 
আর কোন্‌ স্থলে করেন নাই, তাহা নিরূপণের কোন 

* অত্রস্থ পুজার ব্রাক্ষণ সথ্েদ বলিলেন, "নবাব বাঁদশাহ- 
গণ এই মন্দিরে সেবাপুগ্গার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহ।র 
পাটা এখনও আমাদের নিকট আছে , কিন্তু কালপ্রবাহে উক্ত 
জমি আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সেবাপূজার কোন বাবস্থাই 
এখানে নাই। উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সানীর শ্রীসম্পূর্ণা- 
নন্দ, মধুর! পুরাততবদংরক্ষণাগারের অধ্যক্ষ মহোদ় প্রভৃতি বছ 
বিশিষ্ট বাড়ি-প্রদত্ত শ্বানটিয় প্রাটীনন্বহ্চক সহানুভূতিপূর্ণ 
সাঙ্গাপ্র পুঞ্জারী আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়াছেন। 

তি 


তগবান প্রকষ্ণের জন্মভূমি 


৪৩৯ 


উপায় নাই। ব্রঞ্জভূমির সকল স্থানই তাহার 
চরণরেণুষ্পর্শের সৌভাগা অর্জন করিয়াছিল, ইছা 
স্বীকার করিলেও, যমুনাঁৰ অনতিদূরে বালুকাপূর্ণ 
একটি ভূখণ্ড ব্যতিরেকে প্রাচীনত্বেব কোন নিদর্শন 
আমরা এই শেষোক্ত স্থলে পাইলাম না । 


নয়া গোকুলেও পুরাণ। গোকুলের গ্যায় 
প্রাগীনত্বের কোন নিদর্শন নাই। 
১ নং রস 


এক্ষণে আমব1 তগবান্‌ শ্রীকষ্ণের “জন্মভূমি” 
বিষযে আলোচনা করিব। “পশ্চিম রেলওয়ের? 
মথুবা জংশন প্লেশন হইতে শ্রীবৃদ্দাবনের দিকে যে 
ছোট বেলপথ ও স্ুবিস্তৃত রাজপথ গিয়াছে, জংশন 
হইতে প্রায় ছুই মাইল দুবে রেলপথ ও রাজপথের 
বামপার্খে ধে স্ুবিস্তত উচ্চ ভূমি পরিদৃষ্ট হয়, 
সে্স্থলেই উক্ত ভৃথণ্ড অবস্থিত» যাহ। ভগবান্‌ 
শীকষ্ণের প্রথম চরণম্পর্শের সৌভাগ্য অর্জন 
কবিযাছিল। উহাই ছিল পুরাঁণবণিভ “কংস- 
কারাগাব”, উক্ত স্থলেই “পরিত্রাণায় সাধৃনাং 
বিনাশায় চ দুষ্কতাম্ শ্রভগবান দেবকীমাতার 
ক্রোড়ে আবিভূতি হইযাঁছিলেন। পুরাণকারগণ 
বলেন শ্রীকৃষ্ণের গ্রপৌব্র “বজ" উক্ত স্থলেই দে্ট 
স্থপ্রাচীনকালে কেশবদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। কালপ্রভাবে সেই মুতি ও সেই মনি'র 
কি প্রকারে বিস্বৃতিগর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহা 
নিরূপণের কোন উপ|য় আজ আর নাই। বর্তমান 
সময়ে প্রতুতীত্বিকগণ উক্ত স্থলে খনন-কাধের দ্বারা 
ষে সকল নিদর্শন পাইয়াছেন এবং বিদেশী ভ্রমণ- 
কারিগণ মথুরা! ও তত্রস্থ শ্রশ্ীকেশবদেব সম্বন্ধে যে 
সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। রাখিয়া গিয়াছেন, 
সেই সকল আলোচনা করত পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে_এই অন্মভূমির উপর 
বহুবার বনু বিশাল মন্দির নিমিত হইন্বাছে এবং 
কালপ্রভাবেই হউক বা বনাদির আক্রমণের ফলেই 
হউক, পুনঃ পুনঃ দেই সকল মন্দিয় বিধ্বন্ত তইয়াছে। 


৪১৩ 


আর উ্ত স্থলে শুধু যে শ্রী্ীকেশবদেবের মন্দিরই 
ছিল-_ভাহা নহে, উহাঁর চতুষ্পার্থে বৌদ্ধ ও জৈন- 
গণের অনেক সুপ ও মন্দির বর্তমান ছিল। এক্ষণে 
মথুরা প্রত্বতত্বশীলাষ একটি চমতকার বুদ্ধমূতি 
পরিৃষ্ট হয়। কযেক বৎসব পূর্বে জম্মভূমির নিকট 
একটি কূপ খননকাঁপে প্রায় অন্গ্ন অবস্থাতেই তাহা 
ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হুইযাছে, উঠার পার্পপীঠে 
উতৎকীর্ণ শ্রিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যায় 
ভিক্ষুণী জযভট্টা কতৃক ২৩* সম্তে ( ৫৪৯-৫* 
খুষ্টান্ধে ) উহা স্থাপিত হইয়াছিল__“যখা” নামক 
বিহারে । ধন তীর্থস্কর খষভনাথের এক মৃর্ঠিও 
উহার নিকটবর্তী স্থলে পাওয়া গিযাঁছে। “এরিযান্” 
নামক ইউনানী লেখক শ্বরচিত “ইপ্ডিকা” 
নামক পুস্তকে চন্দুণ্তণড মৌর্ধেব সমসাময়িক (খু পুঃ 
৩২৫-২৯৮ ) মেগাস্থিনিদ্‌ কতৃক লিখিত বিবরণের 
আলোচন] প্রসঙ্গে 'শূরসেন? নামক সমৃদ্ধ জন্পদ 
মথুরা নগ্ররী, কেশবপুরা। (কটুরা কেশবদেব, বর্তমান 
জন্মভূমি) ও যমুনা নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
তাহাতে বর্ণিত আছে, মথুরা প্রদেশের জনসমুদ্রায় 
“হিরাক্লিজকে” (শ্রারুষ্ণকে ) সম্মানসহকারে পুজা 
করিযা থাকে । টলেমী মধুরাকে 'দেবগণের নগব* 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গ্রিনি নামক অন্ত 
ইওরোঁপীয় পণ্তিতও কেশবপুরা ও যমুনা] নদীর 
বিষে আলোচনা করিয়াছেন । সম্ভবতঃ মেগা- 
স্থিনিসের ভাবতে আগমনের বন্ৃপু্েই কেশবপুরাঁতে 
(বর্তমান জন্মভূমিতে) শ্র্্রকেশবদেবের (শ্রীকষের) 
মন্দির নির্মিত হইযাছিল। তথ্বিষষক কোন স্পষ্ট 
প্রমাণ কিন্ত অদ্যাপি হস্তগপ্ত হয় নাই। উক্ত 
জন্মভূমিতে মন্দির নির্মীণবিষয়ক প্রথম শিলাপ্লেখ 
যাহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাঁহা মহাক্ষত্রপ 
শৌভাষের সময়ের (থু পৃঃ ৮০-৫৭)) ব্রাঙ্গী- 
লিপি ও সংন্কৃত ভাষায় তাহাতে এই প্রকার 
লিখিত আছে--পবস্ুনা ভগবতে। ঝানুপেবহ্য মহা 
স্থানে চতুঃশালং তোরণং বেন্দিকা প্রতিষ্ঠাপিত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


্রীতো ভবতু বাঁলুদেবঃ স্বামিহ্য %* মহাক্ষত্রপন্ত 
শোভাসন্ত সংবর্তেয়াতাম”-_ ভগবান বাঁুদেবের 
মহাস্থানে চতুদ্বীরযুক্ত মন্দির, তে'রণ ও বেদিকা 
মহাক্ষত্রপ শোৌভাসের রাজত্বকালে বস্ুকতৃণক 
স্থাপিত হইল। এই শিলালেখটি মথুরার ওত্বুতত্ব- 
শালায় রক্ষিত আছে। খুষ্টজন্মের অন্ততঃ দুইশত 
বৎসর পূর্বে থে রাঞ্জপুতানায় চিতোরগড়ের 
নিকটবর্তী ঘোস্ুণ্তী নগরে এবং মধ্য প্রদেশের 
বিদ্দিশাতে (বর্তমান ভীলসাঁর নিকটবর্তী বেসনগরে) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মুতি পূজিত হইত, এন্তদ্বিষষে 
কযেকটি শিলালেখ সম্প্রতি জন্মভূষিতে খননকার্ধের 
সময় পাওয়া! গিযাছে। 

মহাক্ষত্রপ শোভ।সের পরবতিকাশীন যে দুইটি 
শিলালেখ আবিষ্কৃত হইযাঁছে, তাহার একটি 
মহাঁভাগবত রাজাধিরাজ সআটু চন্দ্রণ্প্ত বক্র" 
মা্দিত্যেক (চতুর্থ শতাব্দী), অপরটি তাহার 
পরবর্তী কোন গুপ্তবংশীয় সমীর | উত্ত শিলা- 
লেখদ্য়েক কিঞ্চিৎ অংশ খণ্ডিত হইলেও, তাহা 
হইতে অবগত হওয়! যায় যে গুপ্ুপমাটরগণ কতৃক 
উক্ত স্থলে মন্দির নির্মাণ ও নানা প্রকাব সতকাধের 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল । চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে 
চৈনিক পবিব্রাজক ফা-ঠ্যি/ন ভাবতবর্ষে আগমন 
করেন। তল্িখিত বিবরণে মথুরা নগবী, যমুন। 
নদী, তাহার উভয় পার্থ বৌদ্ধসংঘারান ও ও.পের 
বর্ণনা আছে। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষাংশে 
ও স্কন্মগুণ্তের শাসনকালে বর্বর হুনগণের আক্রমণে 
মথুবানগরী এবং তাহার চতু্পা্খ্থ সংঘারামসমূহের 
মধ্যে কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত ও কতকগুলি বিধ্বস্ত 
হইয়া বাঁয়। শ্রীশ্্ীকেশবদেবের মন্দির এই 
সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হই্যাছিগ কি না, 
তদ্বিষয়ক কোন স্পষ্ট প্রমীণ অগ্ভীপি পীওষ| 
যাঁধ নাই। 

* এই প্রকার পাঠই সম্ভবতঃ পিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়। 
শিয়াছে। ছাপানো পুস্তকেরও এই প্রকার পাঠ। 


ভাস্্র, ১৩৬৪ ] 


টচৈনিক পরিব্রাজক “হিউএন চাং' ৬৩৫ খৃষ্টান্ধে 
ভারতে আগমন করেন। তল্লিখিত বিবরণে স্পষ্ট- 
ভাবে কেশবদেবের মন্দিরের উল্লেখ না থাকিলেও, 
তৎকালে মথুরাতে পাচটি বৃহৎ দেবমন্দির ও কুড়িটি 
ঘারামের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত পাঁচটি 
দেবমন্দিরের মধ্যে একটি অবস্ঠই শ্রী্ীকেশবদেবের 
হইবে, ইহা অনুমান কবা চলিতে পারে । ১৯৫৪ 
খৃষ্ঠাবে উক্ত স্থলে খননকাধেব সময একটি খণ্ডিত 
শিপালেথ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে 
অবগত হওয়! যায়_-মহারাপ্রাধিপতি রা্রকুটবংশীয 
কঞ্রাজ, কক এবং তৃতীয় গোবিন্দদেব কতৃক 
এই জন্মভূমিতে মহৎ কোন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত 
হইষ)ছিল। সম্ভবতঃ হুন আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত 
কেশবদেব-মন্দির উক্ত রাঁজবংশীয়গণ-কর্তৃক পুনঃ 
শ্ব-মহিমাতে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়[ছিল। 

অতঃপব আসিল মুতিভঙ্গ কারী গজনীর স্থলতান 
মামূদের আক্রমণ। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তাহার নবম 
ভারভাক্রমণকালে মথুরা নগরী বিধ্বস্ত ও লু্তিত 
হইযাঁছিল। মাখুদের মন্ত্রী 'অল্-উত্বী' তল্লিখিত 
“তারিখে-যামিনী নামক পুস্তকে লিখিয়।ছেন__ 
“সুলতানের আল্ঞায় এমন একটি স্থন্দর সুবিভ্বৃত 
বিশাল মন্দিব ধ্বংদ করা হইল, বাহাকে স্থানীয 
লোক দ্েেব্গণ-কতৃক নিমিত বলিয়া থাকে । গুয়ং 
স্থুলতানই বলিয়াছেন-_-এই প্রকার একটি সুবিশাল 
ইমারত নির্মাণ করিতে কমপক্ষে ১০ কোটি দীনার 
( শ্বর্ুদ্রা ) আবশ্তক এবং বহু সুদক্ষ কারিগর 
নিধুক্ত করিলেও দুইশত ধৎসরের কম সময়ে এই 
প্রকার ইমারত নিরিত হইতে পারে না । সুলতানের 
আজ্ঞায় উক্ত মন্দির বিধ্বস্ত ও ভন্দীতৃত হইল । ২৯ 
দিন ব্যাপিয়া মথুরা শহরে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড 
চঙ্সিল। তাঁহার ফলে সুবর্ণ নির্মিত পাঁচটি দেবমুতি_- 
পাওয়া গেল, যাহার একটির ওজন ১৪ মণ। উহার 
মুল্য কমপক্ষে ১৪ হাজার দীনার। উক্ত পাঁচটি 
দেবমুতিগ চক্ষুই বনুমূল্য মণির ঘারা নিনিত ছিশ। 


ভগব।ন শ্রীকৃষ্ের জন্মভূমি 


৪১১ 


একপত উদ্টের পৃষ্ঠে এই সমস্ত মৃতি ও অন্তান্ত লুষ্ঠিত 
স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য গঞ্জনীতে প্রেরিত হইল ।” 
১২০৭ স্থতের (১১৫০ খুঃ ) একটি শিপালেখ 
এই জন্মভূমিতে পাঁওযা গিয়াছে; তাহা হইতে 
অবগত হওয়া যায়-__রাঁজা বিজযপাঁলদেব কতৃক 
মাসুদ-বিধবন্ত শ্র্মকেশবদেবেব মন্দির পুনরাঁষ 
নিমিত হইযাঁছিল। এই মন্দিরের বায় নির্বাহের 
অন্ত বহু ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইযাঁছিল এবং “জজ্জ' 
প্রমুখ ১৪ জন প্রধান নাগরিক এই মন্দিরের 
ব্বস্থাপক-রূপে বিনিধুক্ত হইযাঁছিপেন। মহা গ্রন্ 
শ্রশ্ীচৈতন্থদেব ১৫১৫ থুষ্টাব্দবেব নিকটবর্তী কোন 
সমযে সম্ভবতঃ রাঁজা বিজযপ।ল দেব কতৃক নিমিত 
এই মন্দিবেই শ্রীঞকেশবদেবকে দর্শন কৰিয়ছিলেন। 
অথবা। এমনও হইতে পরে যে, শ্রষ্চৈতচ্ছদেব যে 
মন্দির দর্শন করিযাছিলেন তাহা রাঁজা ব্জয়পাল- 
দেব কতৃক নির্ধিত মন্দির নহে; কারণ ভতকালে 
দিলী আগ্রা ও মথুর! প্রদেশে মুস্লমান শাসন 
প্রতিঠিত হইয়াছিল । সুতরাঁং এই প্রকারও হইতে 
পারে যে-বিজ্মযপাল দেব কতৃক নিমিত মন্দিব 
মুসলমানগণ কতৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং অন্ত 
কোন ধর্ম গ্রাণ রাঁজা কর্তৃক নির্মিত মন্দিরই তিনি 
দর্শন করিয়াছিলেন। এই বিষষে নিশ্চিত কে।ন 
প্রমাণ অগ্ঠপি হস্তগত হয় নাই। ১২শ শতাব্দী 
হইতে খুষ্ঠান্খে পিকান্দার লোঁদীর 
রাঁজ্যারোহছণ সময় প্থন্ত জন্মস্থানের আবস্থা কি 
প্রকার ছিল, তাহ। নিশ্চিতভাবে বলা হুর । 
ফিরিস্তা নামক মুসলমান লেখকের বর্ণনা হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে ১৫১৫ খুষ্টাব্ধের পরবর্তী 
কোন সময়ে পিকান্দার লোদী কর্তৃক কেশবদেবের 
মন্দির ও যমুনার ঘাটসমুহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল । 
অতঃপর আদিল যোঁগপ্গণের রাঁজত্ব। মহান্ভব 
সম আকবরের সময়ে শ্রবুন্াবনে গোবিন্দেবের 
মন্দির, গোবধধনে হরিদেবের মন্দির প্রভৃতি নিগিত 
হইলেও মথুরাতে কেশবদেবের মন্দির নিমিত হইতে 


১৪৮৮ 
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পারে নাই। তাহার পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে 
ওড়চ্ছারাজের বুন্দেলা-নরেশ বীক্সদিংহদেব কর্তৃক 
এই জম্মভূমিতে ২৫০ ফুট উচ্চ এক বিশাল মন্দির 
৩৩ লক্ষ টাক ব্যযে নিমিত হইয়াছিল। ইহার 
কারুকার্ধ ও শিল্পকলা এতই উচ্চশ্রেণীর ছিল যে 
ততৎকালে সমগ্র উত্তর ভাঁরতে এই প্রকার মন্দির 
ছিল ন।। ১৬৫০ খুষগ্ার্খে ফবাঁসী পরিব্রাজক 
ট্রাভার্ণিযার, ১৬৬৩ খৃষ্টাৰে পরিব্রাজক বার্ণিধাঁর 
এবং তৎপরতি কাঁলে ইটালীদেশীয় পরিব্রজক মনুচী 
ভারতবর্ষে আগমন ববধেন। তাহারা সকলেই 
বীরসিংহদেব কক নিমিত এই মন্দিরের ভূযমী 
প্রশংদা করিয়াছেন। ট্রাভাণিযারের বর্ণনা হইতে 
অবগত হওয়া যাখ-কোন সমযে যমুনা নদী 
কেশবর্দেবেব মন্দিরের নিকটেই প্রবাহিত হইত। 
তৎকালে তাহ। দূরে সরিয়া গিয়ছিল। [এখনও 
যমুণা জন্মভূমি হইতে প্রানম এক মাইল দুরে 
অবস্থিত ]| মন্দিবটি নিয়ভূমিতে অবাস্থত হইলেও 
৫1৬ ক্রোশ দূৰ হইতে তাহ] পরিদৃষ্ট হইত, এতই 
ছিল তাঁহাব উচ্চতা। মনুচী লিখিয়াছেন £ 
জন্মাইমীর দিন মন্দিরে যে আলোকসজ্জা হইত, 
তাহা আগ্রা হইতে স্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হইত এবং 
বাদশাহ তা! দেখিতেন। 

সমাট জাছাঙ্গীরেব পৌত্র__সম্রাটু শাহজাহানের 
জোষ্ঠ পুত্র দারাশিকো ১৬৫৪ সালে মুর প্রদেশ 
জাযগীগরূপে প্রাপ্ত হন। বীরসিংহদেব কতৃক 
শিমিত মন্দিরে বু ব্যয়ে তিনি একটি বৃহৎ বেদিকা 
নির্াণ করিয়! দেন। কিন্ত গুতিকুল অবস্থাবশতঃ 
১৬৫৮ থৃষ্টাব্ধে তিনি ভ্রাতা উরজজেব কতৃক যুদ্ধে 
পরাজিত হল। ১৬৬৬ খুষ্টাঝে ওরজজেব দারা- 
শিকো-কতৃক কেশবদেবের মন্দিরে বেদ্িক! 
নির্মাণের বিষয় জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি 
উক্ত বেদিকা ধ্বংস করিতে আজ্ঞা প্রদ্ধান করেন, 
তাহার মথুরাস্থিত ফৌজদার আবদুল কতৃক 
রাজাজ্ঞ অল্প সময়ের মধ্যেই গ্ঠিপালিত হয় । উক্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্₹--৮ম সংখ) 


সময়েই ধর্মান্ধ সম্রাট “কাফের,গণের ৬বুন্দাবনস্থ ও 
মথুরাস্থিত সমস্ত মন্দিব, পাঠশাল! গ্রতৃতি ধ্বংস 
করিৰার ও তাহাদের পুজা! পাঠ ইত্যাদ্দি বন্ধ করিয়া 
দিবার আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু নানা কাবণে 
সেই আদেশ তৎকালে পালিত হইতে পাঁরে নাই । 
হিন্দুগণ উক্ত রাঁজাজ্ঞ! শ্রবণ করত মন্দিরেব মীয়। 
তাগ করিয৷ দেবমুর্িগুলিকে গোপন স্থানান্তরে 
প্রেরণ করেন। এই সময়েই বুন্দাবনের গোবিনা- 
দেব, মনমোহন ও গোপীদাথ গ্রভৃতি বিগ্রহগুলি 
রাঁজপুতাঁনাষ জযগুব ও করোৌলী প্রভৃতি স্থানে 
নীত হয। কেশবদেবের বিগ্রহ ষে কৌঁথ।য় প্রেরিত 
হইয়াছিল, তাঁহা অগ্ঠাপি জানা যায় নাই। 
কেহ কেহ অন্মান করেন, তাহা মথুরাব দক্ষিণ 
পূর্বকোণে কোনস্থানে প্রেরিত হইয়ছিল। অতঃপর 
কয়েক মাস পরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ওরজগজেব শ্বযং 
মথুরাতে আগমন করিয়া মহাত্মা বীরপিংহঙ্গের 
কতৃক নির্মিত সেই বিশাল মন্দির ধ্বংস করেন। 
বৃন্দাবনের শ্রগোবিন্দদেবের মন্দির প্রত্ৃতিও এই 
সময়ে উক্ত ধর্মান্ধ নরপততি কতৃক বিধ্বস্ত হয়। 
এই স্ময়ে যে পকল দেবমূর্তি তাঁহার হস্তগত 
হইয়াছিল, তাহা রাজাজ্ঞায় আঁগ্রাতে প্রেরিত হয 
এবং তত্রস্থ দেওয়ান-ই-খাঁসের নিকটবর্তী ছোট 
মদজিদেব [যাহাতে সম্রাট শাহজাহান বন্দীদশায় 
আবদ্ধ ছিলেন ] পি'ড়ির নিম্নদেশে প্রোথিত হয, 
উদ্দেগ্ত সকলের পদাঁধাতে উক্ত দেবমুর্তিশকল চূর্ণ 
বিচূর্ন হুইবে। অতঃপর এই ধর্মান্ধ সমআাটু 
ৰীরসিংহদেবনির্মিত সেই স্ুবিস্তৃত মন্দিরের ভিত্তির 
পূর্বতাগে মন্দিরে ব্যবহৃত প্রন্তরগুলির দ্বারাই একটি 
মসজিদ নির্মাণ করেন, যাহা অন্তাপি উক্তদ্থলে 
পরিপৃষ্ট হইতেছে | এই সময়ে উক্ত মোগল 
মআ্রাট নাম বদলাইয়া মথুরার 'ইস্পামাবাদ' এবং 
বৃন্দাবনের মোমিনাবাদ' নাম দেন। এই নামছ্য 
কিন্তু সরকারী ঝাগঞ্জ-পত্েই সীমাবদ্ধ থাকে, জনগণ 
কতৃকি গৃহীত হয় নাই। 


ভা, ১৩৬৪ ] 


ওরজজেবের পরবর্তীকালে “জন্মভূমি” উপেক্ষিত 
অবস্থাতেই বহুকাল পড়িয। থাকে । অভঃপন মথুরা 
প্রদেশ জাঠগণের অধিকারে আসে! 
মথুরার ধর্মীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্ত নানাএরকার 
চেষ্টা! করেন। মধুরার ইতিহাসে তাহ! চিরন্মরণীয় 
হইয়। আছে। অতঃপর জয়পুরের নৃপতিগণ 
মথুবাতে দণ্তরথানা ছুর্গ ও দেনানিবাস ইত্যাদি 
নির্মাণ করেন! এই সময় 'জন্মভূমি, কিছুকাল 
সরকারী দণ্তররূণে ব্যবহৃত হইয়াছিল! অতঃপর 
মথুরাম গুল মহা রা ্রীয়গণের অধিকারে আসে। 'এই 
মম গেোয়ালিয়ররাজ্। মহীদ্জী পিদ্ধিয়া 'জন্মভূমি'র 
উপর একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা করেন। কিন্ত 
বাঁরীণনীর পশ্তিতগণেব প্রতিকৃ্লতাষ তীহী সম্ভব 
হয় নাই । তিনি 'জন্মাভূমি'ব সন্মিকটে-একটি সরোবর 
খনন করেন, বঠমানে উক্ত সরোবরের নাম 
পোতরা কুণ্ড ! অজ্ঞলোকে বলে -জননী দেবকী 
এই সরোববে শ্রীকষ্ণের জন্মের পর বন্মাদি ধৌত 
করিয়া স্নান করেন।” ইহাই হইল শ্রাক্চ-জন্মভূমির 
প্রাচীন ইতিহাস। 

ক রা ক 

ইদ্দানীস্তনকাঁলের ইতিহাঁস এই_-*৮*৩ খৃষ্টাব্দে 
মারাঠাগণকে পরাজিত করিষ! ইংরাঞ্জগণ মথুরার 
আধিপত্য লাভ করেন। ১৮১৫ খুষ্টাবে ইষ্ট ইপ্ডিযা 
কোম্পানির নিকট হইতে বারাণসীরাজ পাটনীমল 
শ্রকৃষ্ণের জন্মভূমি ও তৎসংলগ্ন স্থান.সকগ নিলামে 
ক্রয় করেন। তিনি উক্তষ্থলে মন্দির নির্মাণের 
ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহা! পূর্ণ হয় নাই। 
১৯৪৪ গৃষ্টাবে মহামনা মদনমোহন মালবীয়জী রাজ! 
শ্রীতুগলকিশের বিড়লার সহায়তায় বারাণলীরাঁজের 
উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ক্রয 
করেন। কিন্ত মন্দিরনির্সাণের ইচ্ছা থাঁকিলেও, 
তিনি সেই ইচ্ছ! পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। 
পৃজ্য মালবীয়জীর ইচ্ছা্লারে বিড়লাজী কতৃক 
১৯৫১ সালে একটি “জন্মভূমি ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে। 


ভগবান শ্রীকঞ্চের জন্মভূমি 


তাহারা 


৪১৩ 


ধাহার মধ্যে শ্রীবিড়রা প্রভৃতি বহু গণামান্ত ধন- 
কুবেরগণ আছেন। এই ট্রাষ্টের উদ্গেশ্ত 'জন্মভূমি'র 
উপর শ্রীপ্কেশবদেবের মন্দির পুননির্সাঁণ এবং কটরা 
কেশবদেবের অর্থাৎ “'জন্মভূমি'র চতুষ্পার্থন্ স্থানের 
পুনরুদ্ধাব। এই স্থলে এই গ্রকাঁর সংগ্থ৷ তাহারা 
ংগঠিত করিতে ইচ্ছা করেন, যাহা হইবে হিন্দুধধ্ম 
ও সংস্কৃতির একটি সুবিশাল কেন্ত্র। সম্প্রতি 
কযেকবার শ্রম্দ!নের ফলে স্থানটি পরিস্কৃত হইয়াছে; 
২৫ বৎসর পূর্বে থে কণ্টঝগল্সাকীর্শ পতিতভূমি 
দেখিযাছিলাম, তাহা আর নাই। জন্মভূমির 
পূর্বাংশে অবস্থিত মসজিদবাটীর পশ্চিমাংশ সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং ওড়চ্ছারাজ বীরপিংহদেব 
কর্তৃক নিগিত মন্দিরের সমগ্র ভিত্বিটি ( কষেকাঁট 
ভূনিয়স্থ কক্ষ) খনন করিযা বাহির কর! হইয়াছে। 
উক্ত ভিত্তির উপর মসজিদের ঠিক পশ্চাদভাগে 
একটা চন্তরা্তপের নিয়দেশে ভগবান্‌ শ্রীরঞ্ণের একটি 
মুতি স্থাপন করত আজ জন্মা্টমীর দিন আনন্দৌৎস্ব 
হইতেছে। বু ভক্ত নরনারীর সমাবেশে স্থ'নটি 
আজ মুখারত। গুনিলাম এই উত্সব মাসাধিককাল 
পর্বস্ত চলিবে। উত্তর প্রদেশ সরকার উক্ত স্থলে 
কুবি ও স্বাস্থ প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
লোকনৃত্য রাঁসলীলা ও নাটক অভিনযের ব্যবস্থাও 
করা হইয়াছে। অস্থায়ী দোকানপাটও কয়েকটি 
খুলিয়াছে। মন্দিরভিত্ির পুরোভাগে উত্তর- 
প্রদেশ সরকার কর্তৃক “এনামেল ধাতুপান্রে অঙ্কিত 
দুইটি বিজ্ঞপ্চিপত্র ইংরেজী ও হিন্দীভাধায় প্রদশিত ; 
যাহার বাংল! মর্মাবাদ এই-- 

প্কুষণচবুতার নামে প্রশিদ্ধ এই স্থানটি ভগবান্‌ 
প্রীরষ্ণের জন্মভূমি। কয়েক সহম্র বৎসর পূর্বে 
মথুরার শাসক কংস্র কারাগৃছে প্রভু জন্মগ্রহণ 
করিয়।ছিলেন এই স্থানটিতেই। এইস্থলে ত্রাঙ্ী 
অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি শিলালেখ প্রা হওয়া 
গিয়াছে। তাহাদের প্রামাণ্য বলে ইহা নির্ণীত 
হইয়।ছে বে খৃঃ পুঃ ১ম শতাব্দীতে শকরাঁজ শোধাসের 


৪১৪ 


রাজত্বকালে বাসুদেব শ্রীকষ্ের সম্মানের জন্ত এখানে 
একটি মন্দির নিমিত হইয়াছিল? অতঃপর খৃষ্টান 
৪র্থ শতাবীতে গুপ্তবংশীয় শীসক চন্দ্রগুণড বিক্রমাদিত্য 
এখানে একটি সথবৃহৎ স্দৃশ্য মন্দির নির্নাণ করেন। 
খুষ্ীর় "ম শতাবীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ডাং 
এই মন্দিরটি দর্শন করেন। গজনীর সুলতান 
মামু ১০১৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি ধ্বংস করেন। 
১১৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়পালদেব কতৃণ্ক অন্ত 
একটি মন্দির এই স্থলই নিমিত হয়। ইহাও খৃষ্টীয় 
১৬শ শতাব্দীতে সিকান্দার লোদী কর্তৃক বিধ্বস্ত 
হয। ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের শেষ স্মৃতিচিহ্ন এইস্থলেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ_-৮ম সংখ্যা 


ওড়চ্ছার রাজ! বীরসিংহদেব কতৃক ১৬১৩ খৃষ্ঠাবে 
নিমিত হয়। বিদেশী পরিব্রাজক ট্রাভার্পিয়ার, 
বর্ণিয়ার এব; মনূচী এই মন্দিরটি ভূয়পী প্রশংসা 
করিয়া গিয়াছেন। ১৬৯৯ থৃষ্টাবঝে ওরজজেব এই 
মন্দিরটি ভূমিসাৎ কবেন এবং সেই মন্দিরের বৃহৎ 
ভিত্তির পূর্বাংশে তাঁহাব আজ্ঞা একটি মসছিদ্‌ 
নির্মিত হয়। এই জন্মভূমির স্থৃতিরক্ষার জন্ 
জনসাধারণের সহযোগিতায় এক্ষণে এখানে একটি 
উপযুক্ত স্থৃতিভবন নির্মিত হইবে ।” 

আমর! নিশ্চয়ই উদ্গ্রীব হইয়া সেই পুত দিনটির 
প্রতীক্ষা করিব। 


এই পরিচয় তোমার সাথে? 
শ্রীমতী গ্রীতিময়ী কর 


ভুমি, এমনি নিবিড়, এমনি গভীর । 
লীলাচঞচল দেবতা মে|ব! 
ব্রষার এই ঘন ঘটা-রূপে 
নয়নে জীবনে ঘনালে ঘোব? 


মেধ-মেছুর হৃদ্য-অ|কাশে 

ক্ষণিক চকিত বিজঙ্গি চাঁওয়1, 
বজ্জবেদন হানো ঘন ঘন-_- 

এই কি তোমার পরশ পাওয়া? 


ছুখ-নিশার নিরাশার শ্বাসে 
এমনি সজল বাঁতাঁসে ভরা, 

করুণা-ধারায় আখির তারায় 
এমনি অঝোর ঝবনে ঝর! 


দেয়া-গরজনে বাঁশরীর ধ্বনি 
নিশীথ রাজ্রে ঘুম ভাঙা 
মালতী-কুঞ্জে নীপের পুঞ্জে, 
অবশ হিযায় দোল লাগায়। 


মধুর মিলনে নিঠুর বিরহে 

এমনি সরস শ্বামলিমায। 
অনুভবে মন ছায় অসুক্ষণ 

ধরি ধরি করি, ধরা না যায় । 


অধীর উল শ্োত-ছল্ছল্‌ 
জীবন-নদীর পারাপারে, 

স্তিমিত আলোকে পলকে পলকে 
থেয়া-তবী পাওয়া বারে বারে-_ 


কেবা-কণ্টকে আগুলিয়! রাখা 
রক্ত ঝরানো বনের পথে, 

আপনা-হারানো ভাবে বিশ্ময়ে-_ 
এই পরিচয় তোমার সাথে? 


শ্রীকৃষ্ণের 'মহান্ভবতা 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


আজ গ্রায় তিন সহস্র বৎনপ পুর্ব তগবান্‌ 
শ্রীরুষ্ণ এই পুণাভূমি ভারতবধধে তাহার মহিমোজ্ছল 
জীবন অতিবাহিত করিবাছিলেন। তাহার জীবনী 
অন্ুধ্যান করিপে তাঁহার অশেষ মহানু ভবতার পরিচয় 
পাওয়া যাষ। 

এ চু হী 

শ্ররুষ্ধ কংসনধ করিয়া স্বীঘ মাতা দেবকী ও 
পিতা বস্ুদেখকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া মন্তকের 
দ্বারা তাহাদের পাদম্পর্শ করিয়া বন্দনা! কবিলেন । 
দেবকী ও বস্থুদেব শ্রীকুষ্ণজকে জগতের ঈশ্বর বলি! 
বুঝিতে পারিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং শ্নেহ প্রদর্শন 
কবিতে পারিলেন না, কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া 
প্াড়াইয়া রহিলেন। তথন্‌ শ্রীকষ্জ পিতামাতার 
নিকট গমন করিয়। বিনয়াবনত হইযা “হে মাতঃ ! 
হে পিতঃ! বলিয়! সাদরে ডাকিতে লাগিলেন 
এবং তাহাদের গ্রীতি জন্মাইয়া বলিলেন, এতদিন 
কংসের ভয়ে আমাদেব চিত্ত সর্বদা উ'দগ্ন ছিল, 
আমবা অসমর্থ ছিলাম, আপনাদের সেবা করিতে 
পাবি নাই ; অতএব এভদ্রিন আমাদের নিরর্থক 
অতিবাহিত ইইয়ছে। হে মাতঃ! হে পিতঃ! 
মামর! পবাধীন ছিলাম, দুরাত্মা কংস আমাদিগকে 
অত্যন্ত ক্লেশ দিয়াছে, আমরা আপনাদের সেবা 
করিতে পারি নাই , অতএব আপনার। আমাদিগকে 
ক্ষমা করুন 
“তন্নাৰকল্পযোহ কংসানিত্যমুদ্বি্চেতসোঃ | 
মৌঘমেতে ব্যতিক্রাস্তা দিবসা বাঁমন্্চতোঃ ॥ 
ততক্ষন্ধম্থন্তাত ! মাত পরতন্ত্রয়োঃ | 
অকুর্বতোর্বাং শুশ্রাধাং ক্লিষ্য়োছু হণ ভূশম্‌ |” 

মন্তাগবতম্‌, ১০৪৫ 


চি ঙ ঙ্ 


যর, বৃষি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ ও কুকুর 
প্রভৃতি শ্রীরুষ্ণের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ কংসের ভয়ে 
আকুল হইয়। নাঁনাঁদিকে অবস্থান করিতেছিলেন 
এবং প্রবাঁস-ক্রেশে কাতর হইযা পড়িতেছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞাতিদ্রিগকে এবং বান্ধবগণকে নানা 
দিক হতে আনাইলেন এবং আশ্বাস দ্যা ও 
অভ্যর্থনা কবিষা তাহাদিগকে ধনসম্পত্তি দান করিয! 
নিজ নিজ গৃছে বাঁস করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
বাহুবলে রক্ষিত হইয়া ত্াহাৰা পরম আনন্দে কাল 


কাটাইতে লাগিলেন । 
রী ঙঁ চর 


শীষ মথুরাপুরীতে গরবেশ করিযা সুদামা 
নামক এক ভক্ত মাঁলাকারের ভবনে বিনা নিমন্ত্রণে 
উপস্থিত হইলেন। সে ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে হঠাৎ 
দর্শন করিয শির নত করিযা ভূতলে পতিত হইল 
এবং ভক্তিভরে তার অর্চন1 করিয়া ত্বাহাকে 
মা প্রদীন করিল জী তাঁহঠকে প্রত ও 
শরণাপন্ন দেখিয়া কৃপা কবিলেন এবং তাঁহার 
প্রার্থিত- ভগবানে অচলা ভি, তক্তগণের প্রতি 
সৌহার্দা এবং সর্বস্ূতে দয়!বপ বর প্রদীন করিলেন। 
সে আব কিছু প্রার্থনা না করিলেও শ্রীরুষণ 
তাহাকে পার্থিব বহু বর দিলেন ! 

চি ঙ না 

পরম ভক্ত অক্তুর শ্রীকঞ্চের পিতৃব্য ছিলেন । 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার গহে আগমন করিলে তিনি 
তাহাকে ভগবদ্োধে অভ্যর্থনা, অর্চনা, সেবা ও 
স্ততিবাদ করিলেন। শ্রী অক্ুয়কে বলিলেন, 
“হে তাত! আপনি আমাদের গুরু, পিতৃব্য এবং 
ল্লাঘ্য বন্ধু, আমর! সর্বদা আপনাদের রক্ষা॥ঠ পোষণ 
ও অগ্গকম্পার পান্র; কারণ আমরা আপনাদের 
পুততুলা ।” 


৪2৩ 


"ত্বং নো গুকঃ পিতৃব্যশ্চ শ্লাত্যো বন্ধুশ্চ নিত্যদা। 
ব্যস্ত রক্ষ্যাঃ পোষ্য।শ্চ অন্থকম্প্যাঃ প্রজা ছি ৰঃ ॥” 
_জ্রীমস্ভাগবতম্‌ ১০1৪৮ 
তিনি শীরও বপিলেন, “ছে পিতৃব্য। আপনার 
মত মহাঁনাগ সাধুদেব সর্বদা! সেবা করা কর্তব্য। 
জলময তীর্থসমূছ দর্শনমাত্জেই পবিত্র করেন লাঃ 
সুত্তিক! ও শিল্পাময় তীর্থক্ষেত্রসমূহ দর্শনমাপ্রেই 
পবিজ্র করেন না এবং দেবগণ দর্শনমাত্রেই পবিক্ঞ 
কবেন না, তীহাবা সকলে দীর্ঘকাল সেবিত হইয়াই 
পবিত্র করিা থাকেন। আপনার মত সাধুব্যক্তি 
কিন্তু দর্শন্মাত্রেই পবিঞ্র করিয়! থাকেন 
শন হাত্মযানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলামযা? । 
তে পুনস্থারুকাঁলেন দর্শনাদেব সাধবঃ 0” 
_আীমস্ভাগবতম্ঃ ১০।৪৮ 
ঞ ফট ছক 
ভগনান্‌ শ্রীপ্কঞ্চ পাগুবগণের মঙ্গল-কামনায় 
তাহাদের ভাল-মন্দ জানিবার জঙ্কু অক্তুবকে 
হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার 
কালে শ্ররুষ্ণ অক্রুরকে বলিয়াছিণেন, “আপনি 
হস্ডিনাপুরে গমন করুন। ভ্রাতুদ্পুত্র পাগুবগণের 
প্রতি রাজা ধৃরাষ্ট্রেব ব্যবহার সম্প্রতি ভাল কি 
মন্দ তাহ! জানিয়া আস্থন। তাহা জানিলে আমরা 
আমাদের নুহদ্গণের মঙ্গল যেরূপে হইতে পারে, 
সেইরূপ ব্যবস্থা করিব ।” 
“গচ্ছ জানীহি তদ্বৃত্তমধুনা সাধ্বসাধু বা। 
বিজ্ঞায় তদ্বিধস্ঞামে| ঘথা শং সুহৃপাং ভবেৎ |” 
_ শ্রীমপ্তাগবতম্, ১০1৪৮ 
ঙীঁ ঙ্ ্ 
কুক্রিনীদেবীর পাণিগ্রথণ করিয়| একদিন 
ভগবান্‌ শ্রীক্কষ্ণ তাহ।কে বলিলেন, “হে রাজপুত্র! 
এরশ্বর্শশালী রাজগণ তোমাকে লাভ করিতে অভিলাষ 
করিয়াছিলেন। তোমার ভ্রাতা ও পিতা! তোমাকে 
তাহাদিগের করে সম্প্রদান কঙ্গিতে উদ্চত হুইয়া- 
ছিলেন। শিশুপাল গ্রভৃতি রাঁজগণ তোমাকে 


উছ্োধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


লাভ করিবার জন্ত তোমার পিতৃভবনে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। এই অবস্থ/য় তুমি সেই সকল 
প্রার্থিগণকে ত্যাগ করিয়া কেন আমাকে পতিত 
বরণ কবিলে? আমি জরাসন্ধ প্রভৃতি বলবান্দের 
সহিত শত্রতা করিয়াছি। তাহার্দিগের ভয়ে ভীত 
হইয়া সমুদ্র মধো আশ্রয় লইয়াছি। আমি প্রা 
রাঞজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছি । এবপ অযোগ্য 
আমাকে তুমি কি কাঁরণে পতিত্বে বরণ করিলে? 
হে সুন্দরি! যাহাদদের পথ জানা যয না! এবং 
যাহারা লোকাতীত আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ 
পুরুষগণের অনুবর্তন কৰিলে বমণীগণ প্রায়ই ক্লেশ 
ভোগ করিয়া থাকে । আমি এবং আমার অনুরক্ত 
জনগণ নিদ্বিঞ্চন। ফাহাদ কিছুই নাই, তাহারাই 
আমাদের জন এবং আমর! তাহের নিষ্য প্রিষ ! 
অতএব আটা ব্যক্তিবা প্রায়ই আমকে ভঙ্জন! 
কবে না। 
পনিষ্ষিধনা বয়ং শশনিফিধন্জনপ্রিয়াঃ ) 
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হাটা মাং ভজন্তি মুমধ্যমে ॥” 
_ শ্রীমন্ভাগবতম, ১*1৬* 
এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন ধে ভিক্ষুক- 
গণই তাহার বৃথা প্রশংসা করিযা থাকে 
"ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিঠা মুধা”। এই উক্তিতে শ্রী 


সাহাব মহত্বুই প্রকাশ কবিযাছেন। যেছেতু 
নিদ্ি্ন ও ভিক্ষুকদের প্রতি তীহার হস্ত 
অসাধারণ। 

ফু রক ৪ 


ঘুধিষ্ঠিরেব রাজস্থয়-যজ্ঞে যাইবার পূর্বে জরাসন্ধকে 
বধ করা উচিত-_এই কথ যাদ্দবগণ পুনঃ পুনঃ 
জিদ্‌ করিয়া বলিলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধব 
মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, “হে উদ্ধব! তুমিই 
আমাদের বন্ধু, কর্তব্য এবং অকর্তব্য বিবযে তুমিই 
পরম প্রষ্টা, মন্ত্রণানাধ্য বিষয়সমূছে তুমি অভিজ্ঞ, 
অত এৰ উপস্থিত কি করা উচিত, তুমি বল; তুমি 
যাহা বলিষে, আমরা তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


করিব এবং তদ্নুসারে কার্ধ করিব” জরাসস্ককে 
প্রথমে জয় করা কর্তব্য--উদ্ধব মহাশয় এই সিদ্ধান্ত 
দিলে শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে কাঁধ করিলেন। 
চি ও ৪ 

বাঁজসুয় যজ্তে কোন্‌ ব্যক্তি অর্থ্য পাইবার যোগ্য 
-এই বিষয় লয় সভা মধ্যে সভ্যগণ আঙোচনা 
কবিতে লাগিলেন । বহু যোগ্য ব্যক্তি বহিয়াছেন, 
তাই তাহারা অনেক আলে|চনা করিয। কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না। তখন মাঁদীপুত্র সহদেব 
সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন, 'যাদবগণেব অধিপতি 
ভগবান কুষ্ণই অগ্রপুঙ্গা পাইবার যোগা। কারণ, 
বর্তমান সময়ে তাহার সমান বা তাহ! অপেক্ষা 
মহতুর কোন ব্যক্তি নাই ।” 

"তন্মাৎ কৃষণায় মহতে দীয্পতাং পরমাহর্ণম্‌।” 

_শ্রীমন্ত।গবভম্, ১০1৭৪ 

প্রধানগণ সভ।মধ্যে “সাধু, সাধু বলিগ 
উঠিবেন এবং সহাদবের বাক্যের প্রশংসা করিতে 
ল!গিলেন। তদন্সাবে যুধিষটিরাদি শ্রকষের পূজা 
কবিলেন এবং তীহাকে প্রণাম করিলেন । এমন 
সময শিশুপাঁল হ্বীয আসন হইতে উথিত হইয়া 
সভামধ্যে বাহু উত্তেলন কবিষা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে 
কঠে।র বাঁক্য বলিতে লাগিলেন, “হে মভ্যগ্ণ। 
বলসাঁন্‌ কাঁলকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, 
এই জনশ্রুতি সত্য যেহেতু বালক সহদেবের 
কথাষ প্রধানগণের বুব্ধিবিপধন়্ ঘটি । হে সভ্য- 
্রেষ্গণ! আপনারা সকলে পৃজনীয় পাত্র নিরূপণে 
অভিজ্ঞ; সুতবাং কৃষ্ণ অগ্রপৃর্জ। পাইবার যোগ্য-- 
সহদেবের এই ব!লভ।ধিত আপনারা গ্রহণ করিবেন 
না? ততৎপরে শিশুপাল শ্রীকুষ্ণকে কুলকলক্ক, 
কুল, ধর্মত্র্ট ও স্বেচ্ছাঁচারী গে!-পালক বলিয! 
সভামধ্যে তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন। উহা 
সম্থ করিতে না পারিযা সমবেত সাধু ব্যক্তিগণ 
সম্ভাত্যাগ করিয়া গেলেন। 

ভগবান শ্রীকষ্খ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া 

৪ 


শ্রীক্চের মহাঁমুভবতা 


৪১৭ 


সিংহ যেরূপ শৃগালের রবে নীরব থাঁকে, প্রথমে 
সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না £ 
“নোবাচ কিঞ্পগবান্‌ যথা পিংহঃ শিবারুতম্‌।” 
_ শ্রীমস্তীগবতস্, ৯০1৭৪ 
ক খা ঙ 
শ্রকৃষ্ণের বিরহে কাঁতরা গোঁপীগণকে সান্তনা 
দিতে গিয়া শ্রীক্চ নিজের মহান্ভবতাবশতঃ 
তাহাদিগকে বলিযাছিলেন, “হে প্রিয়তমাগণ ! 
তোমরা ছুশ্ছেগ্ঘ গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া! আমার 
ভঙ্জনা করিয়া এবং শুদ্ধভাবে আমার আই্রয় 
লইঘ।ছ। আমি তোমাদেব প্রত্যুপকার করিতে 
দেব-পবিমিত আধু দ্বাবাঁও সক্ষম হইব ন!। 
তোমাদের সৎকার্ধের ঘাৰাই আমার খণ পরিশোধ 
হউক | 
*ন পারযেহহং নিরবগ্যসংযুজাং 
্বসাধুক্তাং বিবুধাযুধাপি বঃ। 
যা মাতজন্‌ দুর্জবগেহশৃঙ্খলাঃ 
সংবৃশ্চ তদ্ঃ প্রতিযাতু লাঁধুনা ॥” 
__শ্রীসন্ভাগবৃতম্, ১০৩২ 
ঙ্ নু নী 
ভগবান শ্রীকুষেের বাল্যসথা ,্রীদাঁম অতি দগিদ্র 
ব্রাঙ্গণ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয ও নিঃম্পৃহ হইয! 
যদৃচ্ছাঁলন্ধ দ্রবোব ছ্বাবা জীবনধাবণ করত গৃহস্থাশ্রমে 
অবস্থিত ছিলেন। অর্থাভাবে তিনি মলিন জীর্ণ 
বন্্রথগ্ড পরিধাঁন করিয়! থাকিতেন। তীহাব পত্ভীও 
তাহার ভ্ায গুণঘুক্তা ছি'লন এবং জীর্ণ বস্ত্র 
পবিধান করিযা থাকিতেন। তিনি পতির জন্ট 
যদৃচ্ছালন্ধ আহার্ধ বস্ত রন্ধনাদি করিঘা তাহাকে 
থাওযাইতেন। পতিব্রতা ত্রাঙ্ষণপত্বী একদিন 
চিন্তায় অবনন্না হইযা কা।পিতে ক্কাপিতে পতিকে 
বলিলেন, “ভগবান শ্রীকঞ্চ আপনার বাল্যমখা বলিযা 
শুনিধাছি। তিনি এখন দ্বারকার অধিপতি। 
জপনি দ।রিত্র্যে কষ্ট পাইতেছেন জানিতে পাঁবিলে 
তিনি আপনাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন। 


৬১৮ 


আপনি শ্রীক্ফের ভক্ত, আপনি তাহার সমীপে 
গমন বরুন। ত্রীক্ষণী প্রতিবেশী শ্বজন্গণের 
নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক ঘাজ্র! করিয়া 
আনিলেন এবং উহা জীর্ণ বন্ত্রথ্ডে বন্ধন করিযা 
সেই উপহার পতির হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীদাম 
ইতগতঃ করিয়া দ্বারকার দিকে অগ্রসর হইলেন 
এবং কোনক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাঁজগ্র।সাদে উপনীত 
হইলেন। ভগবান শ্রীরুঞ্ণ তখন রুল্সিণীদেবীর পর্যক্ক 
উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দূর হইতে মলিন, দরিপ্্র 
শ্রীবামকে দেখিতে পাইয়া সহসা উত্থিত হইলেন এবং 
নিকটে আগমন করিষা আঁনন্দে তীহ!কে আলিঙ্গন 
করিলেন। বাল্যদথাকে শ্রকুষ্ণ পর্যাঙ্কে বসাইযা 
পুজা করিলেন এবং তাহার চরণঘুগল ধোঁত করিয়া 
সেই জল নিজ মন্রকে ধারণ করিলেন। কুশল 
জিজ্ঞাসা কবিয়! সোলাসে শ্রীরুষণ শদামেব হস্তধ।রণ 
করিলেন এবং একজে গুরুগৃহে বাঁসেব কথা ও বালা- 
কালেব মনোহব কাহিনীসকল বলিতে লাগিলেন , 
শ্রীদাম টিপিটক উপহার আনি! লজ্জয শ্রীক্রষ্কে 
দিতে পারিতেছেন না--ইহা শ্রীকুষ্ণ জানিতে 
পারিঘ! বলিলেন, হে সখে! তুমি তোমাব গৃহ 
হইতে আমার জন্থ ক্ষি উপহার আন্য়ন করিযাছ ?” 
শ্াদাম শ্রীদতিকে চিপিটক উপহাব দিতে পারিলেন 
না, অপিচ লজ্জিত ও অধোমুখে হইয়া বহিলেন। 
প্রুকষ্ণ শ্রাদামেব বন্বখণ্ডে আবদ্ধ ট্পিটকগুলি 
কাড়িয়া লইলেন এবং বলিলেন, হে সথে ! তুমি ত 
আমার গ্রীতিকর উপহার আন্যাছ, এতক্ষণ কেন 
বল নাই? এই বলিশ! শ্রকুষ্ণ এক মুষ্টি চিপিটক 
পরম তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। দরিদ্র 
শ্রীদাম দ্বারকাঁপতির মহাঁনুভবতা দেখিযা অশ্রু 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । 
ক ঙ্ ধু 

অশ্বথ!মার ব্রঙ্গান্ত্রে অভিমন্যর পত্বী উত্তবাঁর 
গর্ভস্থ সন্তান আহত হইলে উত্তরা্দেবী কর'ণ আর্ভির 
সহিত কাদিতে ক।দিতে ভগবান শ্রীরুষ্ণের নিকট 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


স্বীয় সন্তানের জীবন ভিক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
উত্তরার কাতরত।॥ ফ্কপাবিই হইয়া বলিলেন, “আমি 
জীবনে কখনও পরিহাস করিয়াও মিথা৷ বলি নাই, 
আমি কথনও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই,__ 
এই সকগের বলে উত্তরার সন্তান জীবন লাভ 
করুক'_-এই কথা বলিবামাত্র অভিমন্ার সন্তান 
কাদিয়া উঠিয়াছিল। 
মঁ ঙ্ ধু 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বণিয়াছিলেন, “আমি 
নিবপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদশী খুনির পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ্থ গমন কবিয়া থাকি, যেহেতু তাহার চর্ণরজঃ 
দ্বারা নিজেকে পবিত্র কখিতে পারিব | 
“শিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্‌। 
অন্ুব্রজামাহং নিত্যং পুয়েয়েত/জ্বি,রেণুভিঃ ॥৮ 
_শ্রমন্তাগবতম্, ১১1১৪ 
এই প্রকাঁবের ভক্তবৎ্সপতা ও তক্তকে সম্মান- 
প্রদর্শন পৃথিবীব ইতিহাসে পবিদৃষ্ট হয না। 
চা সঁ ১ 
রুকুণী প্রেরিত এক ব্রাহ্মণ দ্বাবকার শ্রী 
সমীপে উপস্থিত হইযাছিলেন। ব্রহ্মণ্যদেৰ শ্রীকৃষ্ণ 
সেই ব্রাঙ্ষণকে দর্শন করিযা শ্বীয আসন হইতে 
নামিলেন এবং তাহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন 
করাইলেন। দেবগণ শ্রীকুষ্ণকে যেরূপ পুজা! করেন, 
সেইরূপ শ্রকষ্ণ সেই ব্রাঙ্ষণের পুজা করিলেন। 
খর ত্রাঙ্গণ ভোজন করিযা বিশ্রাম লাভ করিলে 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার স্বীয় হস্ত 
দ্বারা তাহার চরণদ্য় সম্মর্দণ করিতে লাগিলেন । 
কথায় কথায় সেই ব্রাঙ্মণকে বলিলেন, “যে সকল 
্রাঙ্গণ শ্বলাভ-সহষ্ট, সাধু, সকল ভূতের সুহত্ম 
নিরহস্কার, এবং শান্ত-_তীহার্দিগকে আমি মন্তক 
অবনত কগিয়| বাঁব বার নমস্কার করি।+ 
“বিপ্র1ন্‌ স্বলাভসম্থষ্টান্‌ সাধুন্‌ ভূতনুহত্তমান্‌। 
নিরহস্কারিণঃ শাস্তান্‌ ন্মন্তে শিরসাংসকৎ ॥” 
- শ্রামসীগৰতম্, ১০।৫২ 


ভান? ১৩৬৪ ] 


মুগ মনে করিয়া জরা নামক ব্যাঁধ ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের চবণকে বাঁণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল। 
ব্যাধ নিঙ্জেব ভ্রম বুঝিতে পারিষা শ্রীকষ্ণের চরণ- 
তলে মস্তক রাখিযা নিপতিত হইয়াছিল। সে 
ক্াভাব কৃতকর্মের জন্ত শ্রারুষ্ণের নিকট গ্রার্থনা 
করিতে লাগিল, তাহাকে সংহার করা হউক, শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার কোন অপবাঁধ দেখিলেন না, ববং বলিলেন, 
হে ব্যাধ! তুমি ভয করিও না । গাত্রোখাঁন 
কর। তোমার এ কাধ আমারই অভিলধিত। 


শ্রীকাস্তিকা 


৪১৯ 


এক্ষণে তুমি আমার আজ্ঞায় সুক্কৃতি-গণের লত্য 
ত্বর্গলোকে গমন কর।” 
প্মভৈর্জরে! ত্বমুত্তিষ্ঠ কাম এষ কৃতো হি মে। 
ষাহি তং মদনুজ্ঞাতঃ স্বর্গং সুক্কৃতিনাং পদম্‌ ॥” 
-শ্রীমপ্তাগবতম্‌, ১১1৩০ 
মহামানব শ্রীরুষ্ণের মহাম্থভবতার অস্ত নাই। 
যতই তাহার বিষয়ে অন্ুধ্যান করা যার, ততই 
তাহার মহৎ চরিত্রের পরিমাপ করিতে পারা 
যাষ না। 


একাস্তিকা 


[ইন্দির। দেবীর হিন্দী ভজ্নের অনুবাদ] 


শ্রীদিলীপকুমার রায় 


হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ, গাহিব তব নাম 
হরিবোলের পরম স্থর সাঁধিয়া অবিরাম। 


জগত হ'তে দূরে-_সুদুরে__প্ুলিনে গঙ্গার 
তারকা যেথ। তুষার চুমে গহন-ঝঙ্কার, 
একটি ছোট মন্দির হে বিবচি' নাথ তব 
কলিতে ফুলে সাজায়ে বেদী সেথায় অভিনব 
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিৰ তব নাম 
হরিবোলের পরম স্থুর সাধিয়। অবিরাম । 


সে-নিরালায় রবে না কেহ আপন পর আর, 
বৈরী নয়, বন্ধু নয়, কান্ত পরিবার, 

মুখে কেবল তোমারি নান রহিবে সাথী বধু, 
তোমারি রবে! সেবিকা রাঙি তোমারি রঙে শুধু? 
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ গাহিয়া তব নাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম । 


শ্যামল শেজ বিছাব আমি সেথ। শৈলাচলে, 
বাতাস গাবে ঘুমপাড়ানি তারার আখিতলে, 
ঘুমাব আমি করিয়া শুধু তোমারি নাম ধ্যান, 
ভাঙিলে ঘুম প্রথম তব গাহিব নাম গান £ 
হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ নবঘনশ্ঠাম 
হরিবোলের পরম স্থুর সাধিয়া৷ অবিরাম । 


এমনি প্রেমে ডাকিব-_চেয়ে ও-রাড পায়ে ঠাই 
তোমারে শুধু দেখিব-_াখি রাখিবহে যেথাই। 
প্রেম আমার তোমারে বধু আনিবে বেঁধে নাকি? 
মীরাব হে গোপাল, দেখিব কেমনে দাও ফাকি £ 
ডাকাব মতো ডাকিব যবে একবার ও"নাম 
হরিবোলের পরম সুর সাধিয়া অবিরাম। 


ভক্তি-পথ 


ব্বামী জীবানন্দ 


শ্রীবামরুষ্চদেবের অসংখ্য উপদেশের মধ্যে 
জীবনের উদ্দেশ্ত গম্বন্ধে মানুষকে সচেতন কা'বে 
দেওযার বাণীই সর্বশ্রেষ্ঠ । তাকে তিনি বার বার 
শুনিষেছেন £ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাঁভ। 

এখন প্রশ্ন আসে, ভগবান লাভ কবে কি 
হাবে? উত্তর £ দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যাঁবে_জীবন মধুময হবে। গাতাষ আছে; 

যং লব্ধ চাঁপরং লাঁভং মন্ততে পাধিকং ততঃ । 

যন্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ 

আমবা যে আনন্দ থেকে এসেছি-সেই 
আনন্দ না পাঁওযা পধস্ত আমাদেব শান্তি নেই। 
ঈশ্ববই সেই আননদস্বরূপ। তিনি বসম্বরূপ 'রসো 
বৈ স__পবম-প্রমস্বক্ূপ । 

প্রেমময় ঈশ্বরকে পাবার জন্ বহু সাধক ও বনু 
আচার্ধ নিজেদের উপলব্ধি থেকে লোককগ্যাণার্থে 
বিভিন্ন মতের ও পথেব নির্দেশ দিয়েছেন। যে.কোঁন 
একটি মত ঝ| পথকে অবলম্বন ক'বে একাঁন্তিকী 
নিষ্ঠয গুরু'নিষ্ট সীধন-পথে অগ্রমব হ'তে থাকলে 
সাধক যথাকালে সকলেব একই গন্তব্স্থল ঈশ্বরে 
পৌছুতে পাবে । ভক্তিপথই সর্বস।ধারণেব উপযোগী 
এবং সর্বপেক্ষা সহজ সবপ ও প্রশস্ত পথ। 

ভক্তি-পথ সহঙ্গ কেশ? প্রত্যেক প্রাণীব 
মধ্যেই আঁছে ভালবসার অন্তঃসলিলা রস-নির্ববিণী | 
মাগষে আবাব এই হৃদযাবেগ অধিকতর । ভালবাসার 
তিনট বূপ--শ্রদ্ধ।, গ্রীতি ও মেহ। গুরুঞ্জনদের 
উপর ভালবাসার যে প্রকাশ তাঁকে বলা হয শ্ধা। 
সমবয়স্কদের প্রতি প্রকাশিত হ'লে প্রীতি বা 
সখ্য-_আর কনিষ্ঠদের উপর ভালবাসার যে 
বাহ প্রকাশ তার নাম শেহ। শ্রদ্ধা গ্রীতি ও 
স্নেহের বন্ধনে সকলেই বদ্ধ। মানুষের স্বাভাবিক 


বৃন্তি- এই শন্বাগ যখন ঈশ্বরে নিবেদিত হয় তখন 
এর নাঁম হয় ভক্তি। ম্হষি শাগডশ্য বলেছেন, 
ঈশ্ববে পবন অন্ুবক্তিই ভক্তি--“সা পরাশুরক্তি- 
রীশ্বরেঃ | দেবর্ষি নাবদেব মতে ভক্তি হচ্ছে 
ঈশ্ববেক উপবৰ পরম প্রেম_সা তস্মিন্‌ প্রম- 
প্রেমরূপা। পবম অনুরাগ আব গপবম প্রেম 
একই | পরিবর্তনশীল জগতে সবই ক্ষণস্থাী_- 
অতএব জাগতিক ভালবাসাও ক্ষণস্থাধী। একমাত্র 
প্রেমময ঈশ্বর বাঁ পরমাজ্মাই নিত্য বা অবিনাশী; 
সেইজন ঈশ্বরের উপর প্রেম নিত্য ও অবিনাশী, 
যে অন্থুরাগ আমাদের স্বাভাবিক, অন্ত কোথাও 
থেকে আনতে হয় না_ত। মানুষকে না দিয়ে 
ঈশ্ববকে সমর্পণ কবতে পারলেই হ'ল। ভক্কিপথে 
হপ্রযাবেগেব শুধু “মোঁড* ফিরিয়ে দেওযা--তাই 
এ পথ সহজ। 

আবার মামু'্যর আছে কাম ক্রোধ লোভ 
প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কাঁমনা কবেই 
হয় তবে ঠিক স্ুখ-স্থাচ্ছনদ্য বা উশ্বর্ধ প্রার্থনা না 
ক'বে সকল সুখৈশ্বধের টৎসম্বরূপ ভগবাঁনকেই 
চাই না কেন? যদি ক্রোধ নাযায় তবে মানুষের 
উপর কুন্ধ না হ'যে ভগবতকপা লাভ হ'ল না বলে 
তীবই উপর ক্রোধ করি না কেন? কাম ক্রোধ 
লে মাঁন-অভিমাঁন সবই তকে কেন্্র ক'রে 
হোক। ভক্তি-পথে নিজম্ব বুত্তিগুলিকে জোর 
ক'রে ছাড়তে হয় না-শুধু ভগবাশের দিকে ঘুরিয়ে 
দিতে হয, তাই এ পথ সহজ । 

শদীর-মনকে কেন্দ্র কবে যতক্ষণ অহংকার 
অভিমাঁন ততক্ষণ নিজেকে শরীর-মনের অতীত ব'লে 
চিন্তা করা কষ্টকর। আবার রাঁজযোগ দ্বা৫ চিত্তবৃত্তি 
নিরোধ করাও সুকঠিন। তাই ভক্তিমার্গই প্রশস্ত । 


ভাত্র, ১৩৬৪ ] 


বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলের পক্ষেই ভক্তি-পথ 
উপযোগী ও সহজ । 

অস্বৈুসিদ্ধিকাঁৰ আচার্ধ মধুছদন সরন্থতী 
ভক্তিব সংজ্ঞ! নির্ণঘ করেছেন এই ভাবে 3 দ্রবী- 
ভাঁবপুবিকা মনসৌ ভগবদাকাররূপা স্বিকল্পবৃত্তি- 
ভরক্তিবিতি_অর্থাৎ ভগবৎগ্রেমে ভ্ুবীভূত হয়ে 
ভগবানের সঙ্গে চিত্তে যে তদাকার ভাব 
তা-ই ভক্তি। 

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবন স্বয়ং ভক্তির লক্ষণ 
নিমোক্তরূপ বলেছেন 2 

মদ্গুণশ্রুতিমাহেণ মধি সর্বগুহাশয়ে | 

মনোগতিববিচ্ছিন্না যথা গল্গাস্তসোহুুধো ॥ 

লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নি গুন্ত হাদাজতম্‌। 

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা তক্তিঃ পুরুষোত্তম ॥ 

শ্রীগবানের গুণগান শ্রব্ণমাত্রই তাঁর গ্রতি 
সমুদ্রগামিনী গঙ্গার শআ্রোতোধারাব মত চিত্তের যে 
অহেতুক অবিচ্ছিন্ন গতি তা-ই ভক্তি। 

তক্তি দুই প্রকার £ (১) গোঁণী, (২) পরা। 
সাঁধনাবন্থার ভক্তিব নাঁম গৌণী ভক্তি, আর সিদ্ধা- 
বন্থার ভক্তির নাম পরাভক্তি। গৌণী ভক্তি 
আব।ব ছুই প্রকার £ (১) বৈধী, (২) রাগ।জ্সিকা। 
শ্রীগুরুব উপদেশামুলাবে এবং শাস্ত্রের সহায়তাঁষ 
শ্ীভগবানের উপব প্রীতি উত্পাদনের জন্য যে সাধন 
তাকে বল। হয় বৈধা ভক্তি । “বিধিসাধ্যমানা 
বৈধী সোপানরূপা।£ ( দৈবীমীমাংসা-দর্শন ) 

সাধন-পথে অগ্রসব হওয়ার সোপান-ম্বরূপ বৈধী 
ভক্তিব নয়টি অঙ্গ যথাক্রমে £ 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্জোঃ স্মবণং পাদসেবনম্। 

অনং বন্দনং দাস্যং সথ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

হে ঈশ্বর! কর্ণকুহরে যেন অহনিশি তোমারই 
বাণী প্রবিষ্ট হয়, মুখে সর্বদ! যেন তোমারই কথা 
উচ্চাঁবণ ও তোমার নাম-গুণ গাঁন করি, তোমার 
স্মরণ-মননে পুজা-বন্দানা-সেবায় যেন আমার কাল 
কাটে, পংসাঁরে একমাত্র তুমিই আমার বন্ধু_-এক- 


তক্তি-পথ 


৪১১ 


মাত্র প্রভু, আমি তোমার দাঁস, তোমাব শবণাঁগত, 
তোমারই উপর ,আমার আত্মসমর্পণ_এই ভাবে 
বৈধী ভক্তির সমস্ত অঙ্গের সাধন দাবা চিত্ত নির্মল 
হ'লে সাধকের অস্ত্রঃকরণ শ্রীভগবানের যথার্থ মন্দিরে 
পরিণত হয়, তথন তাঁর চিত্তে অবিরল প্রেমধারা 
গবাহিত হ'তে থাকে । ভগবৎপ্রেমের এই অবস্থার 
নাম রাগাত্সিকা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণে 
মহর্ষি অঙ্গিরা বলেছেন £ “রসামুভাবিকাঁনন্দ- 
শান্তিদা রাগাত্মিকা ।” রাগাত্মিকা ভক্তির উদয়ে 
সেই রসস্বরূপ_-আনন্দ-ম্বরূপের অন্ুভব হয়, পার্থিব 
শৌক"ছুঃখ মান-অপমাঁনের বন্থ উধ্বে” তখন মন 
অবস্থান করে এবং অপার শান্তি অনুভূত হয়। 
শ্রেষ্ঠ ভক্ত প্রিয়তম ভগবান ব্যতীত আর 
কিছুই চান না। সাংসাবিক স্থুখ, ভোগবিলাস 
তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মপদ, 
ইন্দ্রপদ, সমস্ত তমগ্ডলের আধিপত্য এবং অপিমাদি 
সিদ্ধিও তাঁর কাম্য নয়। 
ন পারমেষ্ঠযং ন মহেন্রধিষ্যং 
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিন্ীরপুন্ভবং বা 
মধ্য্পিতাত্েচ্ছতি মদ্বিনান্থৎ॥ 
ভাগবত, ১১1১৪1১৪ 
গ্রাকৃত ভক্তেব অষ্টবিধ সীত্বিক ভাঁবেব উদ্য 
হয়। এইরূপ ভক্তের মধ্যে নানা অলোৌকিকত্ব 
দেখা যায়; তিনি কখনও হাঁসেন, কখনও কাদেন, 
কখনও আনন্দ প্রকাশ করেন, কখনও ব1 মৌন- 
ভাবে অবস্থান করেন। 
কচিদ্‌ রুদস্থ্যচ্যুতচিন্তষা কচি- 
দ্বসস্তি ননদন্তি বদভ্ত্যলৌকি কাঃ। 
নৃত্যন্তি গাযন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং 
ভরস্তি তুষ্কীং পরমেত্য নিবৃতাঃ॥ 
ধী £ ১১1৩৩২ 
পরাতক্তির অবস্থায় ভক্ত ভগবানের চিন্ময়রূপ 
দর্শন ক”রে কৃতকৃত্য হন। পরাভক্তি লাভ হ'লে 
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জ্ঞানের প্রকাশ হয়। বস্ততঃ প্রাঁভক্তি ও পব- 
জ্ঞান একই। গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেলে আর 
বিভিন্্তা থাকে না, বিভিন্ুতী কেবপ সাধন-মার্গে | 
জ্ঞানমার্গেব সাধক “আমি শরীর নই, মন নই, 
বুদ্ধি নই” এইবপ “নেঠি নেতি” ক'রে বিচারের দ্বারা 
নিজেকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-শ্ববূপ আত্মা-বূপে_ 
শুধ্ধ অঙং'রূপে উপলব্ধি করেন, সর্বভূতও তাঁর 
কাছে “আত্ম”-রূপে প্রতিভাত হয়। ভক্ত কিন্তু 
নাহং নাহং, তু'ছ', তুঁছ'”-ভাবে বিভোর হয়ে 
সতত নি্রেকে ভগবানের দাস ব1 সন্তান মনে ক'রে 
নিজের কি! আি,টাকে নাশ ক'রে দেন--তিনি 
সর্বত্র সকল প্রাণীর মধ্যে ভগবানকে দেখেন আর 
বলেন, “হে ভগবান, একমার তুমিই জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে বিরাজমান; তুমি ছাঁড়। আর কিছুই 
নেই, তোমাকে ছাড়া আর কিছুই দেখি না।” 
সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত এবং জ্ঞানী উন্ভযেই উচ্চতম সুরে 
উঠে যান-যেখাঁন থেকে দেখলে সব কিছু এক, 
সমান; তবে পার্থক্য শুধু ভাষাব অর্থাৎ আমি? 
এবং “তুমি'ব--ভক্কের “বিরাট তুমি” আর জ্ঞানীর 
“বিবাটি আমি'ব লক্ষা বস্ত একই। 

্রীবামকৃষ্ণদেব বলেছেন, “ভক্কেরও একাকার 
করান হয়। সে দেখে ঈশ্বব ছাডা আব কিছুই 
নেই। স্বপ্ননৎ বলে না, তবে বলে তিনিই সব 
হয়্ছেন, মোমের বাগানে বই মোম, তবে নানা 
রূপ! পাকা ভক্তিলাভ হ'লে এইরূপ বোধ হয। 
অনেক পিন্ত জম্াল ম্যাবা লাগে; তখন দেখে বে 
সবই হলদে । আমতী শ্।মকে ভেবে ভেবে স্যস্ত 
শ্তামময় দেখলে, আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হ'ল। 
পারার হদে সীসে অনেক দিন থাকলে পারা হ'য়ে 
ষায়। কুদুরে পোৌঁকা ভেবে আরশুল! নিশ্চল হ'য়ে 
যাষ; লড়ে না, শেষে কুমুরে পৌঁকাই হযে যায়। 
ভক্ত ত্বীকে ভেবে ভেবে অহংশৃগ্ত হ'য়ে যাঁয়। 
আবার দেখে--'তিনি'ই আমি আমিই তিনি |” 

সতত তদগতচিত্ত ভক্তকে ভগবান বুদ্ধিযোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


দেন, তীর হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ প্রজলিত ক+রে লমণ্ত 
অজ্ঞান দূর করে দেন। বস্তি: গ্রক্কৃত ভক্ত ও 
প্রকৃত জ্ঞানী টভযেই জাতিগত, সম্প্রদীষগ্পত ভেদের 
বহু উধ্বে; গুচি-অশুচির অতীত অবস্থা তাদের 
স্থান। যেখানে তীরা বিচরণ করবেন সে স্থান 
পবিত্র হয, ধরা তেব দর্শন লাভ করেন তাঁরাও 
পবিত্র হন। 

ভক্তিপথে কৃতরৃত্য সাপকের- জ্ঞানীর মতোই 
মৃত্যুয় নেই। মৃত্যু যদি আসে তবে ভক্তের মনে 
ইয়--ভগবানেব দূত এসেছে। ভগবানের মন্দির 
এই শরীর তিনিই দিষেছেন, তিনিই যখন খুশি 
নিষে নিতে পারেন_-তবে মৃত্যুতে হৃদয কম্পিত 
হবে কেন? সংসারে আত্মীঘ পবিজনের বিযোগেও 
ভক্ত শোকগ্রস্ত হন না। জ্ঞাঁণীব তে! কথাই নেই 
জ্ঞানী নিজেকে পূর্ণস্বরূপ উপলব্ধি ক'রে ভূমানন্দে 
পূর্ণ হয়ে যান--আঁত্বারাম তিনি, তাঁর কাছে 
শোক-মোহের স্থান কোথায়? 

ভক্ত ভগবাণকে আম্বাদন কবতে চাঁন, 
তক্ত চিনি হ'তে চান না, চিনি থেতে ভাল বাসেন। 

অনস্ত ভগবান ভক্তেব ভক্তিহিমে জমে গিয়ে 
সান্তরূপে ভাব কাছে ধরা দেন_এ যেমন 
অলৌকিক, তেমনি বিস্মযকর। এতক।ল এব 
প্রতীক্ষারত ছিলেন তাকে কাছে পেয়ে ভক্ত 
প্রেমভক্তির আস্বাদন করতে থাকেন। শাস্ত দাশ্ত 
সত্য বাৎসপ্য মধুর-_এই পঞ্চভাবের কৌন একটি 
অবলদ্বন ক'রে ভগ্ত নরশবীবে অবতীর্ণ ভগবাঁণকে 
আস্বাদন কবে ধন্য হন। শান্ত ভক্ত উচ্ছবাসহীন , 
শ্রদ্ধা-ভক্তির মীধামে তিনি ভগবানের লীল!রস 
উপভোগ করেন। দাঁস্ত ভক্তির সেব্যসেবক ভাব-- 
ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে সাধকের 
অপার আনন্দ, নিজেব নুখস্বাচ্ছন্দ্যের গ্ররতি তিনি 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীন। সখ্য ভাঁবের সাধক মনে করেন 
ভগবান তার সথাঃ তাই বন্ধুর প্রতি বন্ধুর থে 
লৌকিক ব্যবহার তিনি সবই ভগবানের উপর 
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প্রদর্শন করেন। বাঁৎসলা ভাবে ঈশ্বরকে তাঁর 
র্বর্ধ থেকে বিধুক্ত করে নিজের সম্তানরূপে 
ভাবনা কগাহয়। সর্বশেষে মধুর ভাব; এতে 
শ্রীভগবাঁনকে পতিভাবে ভাবনা করবা । 

নররূপধারী ভগবানের চরিত্র এমনি বিপুল এবং 
বিরাট যে মানুষের পক্ষে তার পূর্ণ ধারণা ও অন্ধ্যন 
সম্ভব নয়। শ্রুকঞ্চকে মা-যশোদা তার স্নেহের 
ছুলাল ছাড়। অন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি, 
বাৎসন্য রসে তিনি ছিলেন সিক্ত--ওতপ্রোত | 
অভু-নের কাছে কৃষ্ণ তার দথা--সারথি | দেহভাব- 
বিবভিতা শ্রীরাধা ও গোপীরা জগৎপতি শ্রীকঞ্ণকে 
তেব প্তিভাবে চেযেছিলেন। 

আর একটি ভাব আছে যেটি অতি পবিব্র এবং 
সকলেরই অন্থুভবের মধো। শ্রীরামরুষ্ণদেব বলেছেন, 
মাতৃভাব অতি শ্দ্ধতাঁব, এতে কোঁন বিপদ নেই» 
ঈশ্বরকে মাঁতৃরূপে কল্পনা ক'রে সাধক তক্ত নিজের 
উপর পাঁচ বছরের অবোধ শিশুর ভাবটি আরোপ 
করেন-মার জগ্থ কাদেন, মার কাছে আবদাঁব 
করেন | তার রাগ অভিমান সবই শিশুব মতো । 

অনন্ত ভগবানের অনন্ত নাম। তিনিই স্থানটি 
কবেছেন নিজের বনু নাম এবং সেই সব নামে 
অপার শক্ত ঢেলে দিয়েছেন-_-এমন শক্তি ধে নাঁম 
জপের ফলে জীবের মোহ বন্ধন কাটে-_দেহমন শুদ্ধ 


চির-আনন্দময় 
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হয়ে যায়। তাই বল! হয় “জপাৎ সিদ্ধিঃ ১ 
“নাম ও নামী এক*। নামের দ্বারাই নামীর দর্শন 
লাভ হয়। নাম-ম্মরণের নিয়মিত কোন স্থান কাল 


নেই, যখন খুশি অগ্করাগের সহিত নাম করতে 
পারলেই হ'ল। শ্খসে শ্বাসে নাম জপ অবিরাম? 
এই কথাটি যেন ভক্তের কঠহার। শ্রীশ্রীমা বগতেন, 
ঘড়ির কাটা যেমন টিক্‌ টিক করে, তেমনি নিরস্তর 
অন্তরে নাম জপ করতে হয়? 
ভক্তিলাভের প্রধান উপায় ব্যাকুলতা-_-অস্তরে 
অভাববৌধ এবং অভ্যাস- সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা। 
ভক্তিমার্গে শরণাগতির স্থান অতি উচ্চে--সুথে 
£থে সর্বাবস্থায় নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ 
করা। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন সেই তাল-_ 
স্থখ দুঃখ লব তারই দান_ তীর মক্ষ্জের কথায় 
বিড়াল-ছানার মতো হওয়া--কখনও হেঁসেলে, 
কথনও বা পাঁলঙ্কের উপব। মাতৃনির্ভর হতে 
পারলেই নির্ভষে থাকা যাঁধ। “উলট জলে মছলি 
চলে, বহি যাঁষ গঞ্জরাজ।” জলেব শরণাগত হয়ে 
মাছ অক্রেশে আোতের বিপরীত মুখে কেমন চলতে 
থাকে--শক্তিধর গঞ্জরাঁজ ভেসে যায় । “জো যাকে 
শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাঁজ' ; ভক্তি-পথের 
শেষ কথা-_শ্রণাগতি। শ্রণাগতির জন্তই ভগবান 
ভক্তাধীন হয়ে পড়েন। 


চির-আনন্দময় 
শ্রীসুরেন্্রমোহন দে 


এ মোর জীবন তোমারি জন 
এই জানি পরিচয়, 
তোমারি মহিমা নিয়ত গাঁহিয়া 

হয় যেন মোর লয়। 


জাগাতে জীবন নিবারিতে ক্ষুধা 
জননীর বুকে তুমি দাও সুধা 

ভোঁমারি ত মায়, তুমিই মুক্তি 
চির-আনন্দময় ! 


সুখে ছথে তুমি জীবনে মরণে 
জাগ্রত বরাভয়। 


কবি বিগ্ভাপতি 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 


দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষমণসেনদেবের রাঁজসভার 
অগ্কতম কবি জয়দেব রচনা করেন শ্রীগীতগোবিন্দ” 
তাহা একই সঙ্গে “মলমুঙ্জলম্‌ গীতি” এবং "মধুর 
কোমলকান্ত” পদাবলী । কালিদাদের মেঘদূতের 
পর আর কোন কাব্য এমনভাবে ভারতভূমির 
স্বর রসিকজনবন্দনীয় হয় নাই । দেখিতে দেখিতে 
ইহার প্রভাব অপরাপর সাহিত্যে দেখা দিল। 
বাংলার নিকটতম প্রতিবেণী 1মাথলা। মৈথিলী 
সাহিত্যে এ এতাবের গীতিময় প্রকাশ দেখ! দিল 
হবিসিংহদেবের সভাকবি উমাঁপতি উপাধ্যাষের 
পাবিজাত২রণ__নাটকে । এই নাটকেব ঠমথিলী- 
ভাষায় লেখা একুশটি গানে জয়দেবেব পদাব্লীর 
পরবর্তী রূপ দেখিতে পাই। অম্থমান করা চলে 
যে, ঠমথিলী ভাষায় এ পদাবলীর ধারা ছিল 
জনপ্রিয় এবং প্রবহমীন। তাই একশত বসব 
পরে পঞ্চদশ শতকে শ্রাবিগ্ভাপতি ঠকুর” অবহটুঠে 
কাহিনীমুলক কাঁব্যরচনা কবিলেও পদ্দাবলী বচন! 
কধিলেন মৈথিশীভাষ|য়। ইহার পরবর্তী তিনজন 
ও পূর্ববর্তী একজন বিগ্াপতি'ব নাম পাওয়! 
গিযাছে। মনে হয, মধাযুগেব কাব্যধারায় 
“বিষ্ঠ।পততি” নামটি ছিল উপাধি। 

আমাদেব আল।চ্য কবি প্বিগ্কাপতি”--কীতি- 
সিংহ, দেবসিংহ, শিবপি'হ প্রমুখ নিথিলাধিপতিগণের 
সতাকবি। ইহার চন্পুীব্য “কীভিপতাঁকা” ও 
“কীর্তিগতা৮; গল্পগ্রন্থ_-“ভূ-পরিক্রমা”,  পুরুষ- 
পরীক্ষা”) পুজা পদ্ধতিগ্রন্থ “গঙ্জ বাক্যাবলী” ও "শৈব- 
সবন্থমার”) সর্বশেষ তিনটি গ্রন্থ__ণবিভাগসার*, 
শ্বান্বাক্যাবপী”, ও পম্থৃতিনিবন্ধ”। কেহ কেহু 
অন্গমান করেন_-"মণিমঞ্জবী” এবং “গোরক্ষবিজয়”-_ 
এই ছুইটি সংস্কত নাটক বিগ্াপতিরই রচন]। 


বিগ্তাপতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচঘ তাহার মৈথিল 
পাবলীতে ৷ দেবসিংহের পূর্ববর্তী কোন মৈথিল 
রাজার উল্লেখ তাহার পদাবলীতে নাই। এজন্ত 
অনুমান করা চলে দেবসিংহের রাজত্বকাল হইতেই 
বিগ্তাপতির পদাবলী রচনা মারস্ত 

বিগ্াপতির প্রথম সৃষ্টি “কীতিলতা |” ইহার 
ভাষা অব্ট্ঠ বা প্রাচীন অপত্রংশ। রচনা রীতি, 
ক্ষিপ্ত বাক্যের তীব্রতা উপমাসৌকর্ষ এবং ছন্দো- 
বৈচিত্রের দিক দিষা 'কীতিলতা বিষ্তাপতির নিজস্ব 
প্রতিভার স্বাক্ষর বহন কবে। সবচেষে লক্ষণীয 
বিগ্া/পতির বাস্তবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হিন্দুমুলমানের 
সংঘাত ও সমঘ্বষে তরঙ্গিত মিথিলা মমাজ-জীবন। 
ঘটনা ও ভাবেব স্পন্দন অন্থুদবণ করিযা কবি এ 
কাঁবো যে ছন্াম্পন্দন জাগাইয়! তুলিয়ছেন তাহ! 
অপূর্ব। আরও একটি দিকে “কীতিলতা”র সার্থকতা 
আছে। বিগ্ভাপতি ছিলেন সৌন্দর্যের চিবমুগ্ধ 
বাক্শিল্লী। সেই সৌন্দ্ধবন্দনাব প্রথম 'আভাসটি 
আছে 'কীতিলতা'র নাবীলৌন্র্য বর্ণনায়। 
পদাবলীতে শ্রীবাধার অঙ্গকান্তি এই সৌন্দর্যসন্ধানী 
ৃষ্টিরই তিগ আহরণের অমৃতফল। 

তবু “কীতিলতা”য় কবি সিদ্ধ নহেন--প্রথম স্তর 
উপনীত প্রবর্তক মাত্র। কীতিলতাব ছন্দ অপম, * 
ভাষায আঁতিশধ্য বারংবার দেখা দেয়, আর কলা- 
কৌশল-_ প্রথম কৃষ্টি শিথিলতাকে বনবন্ধনে 
বাধিতে পারে না। কিন্তু বি্ভাপতির পদরচন1র 
গীঁ়বন্ধ রূপটি “কীতিলতা”র নানা জায়গায় দেখিতে 
পাই। স্থানে স্থানে ইহার বাক্যবিস্তাস প্রবাদ হলভ 
সংহতি লাভ করিযাঁছে__ 

মানবিহুনা ভোঅন!, সতত ক দেলে রাজ । 

শরণ পইঠঠে জীঅনা তীম্থু কাঁজর কাজ॥ 


ভাঁড্র, ১৩৬৪ ] 


মানবিহীন ভোজন, শক্রদত্ত রাজা, ও শরণাঁগত 
হইয়া জীবন রক্ষা-_এই তিনটিই কাঁতরের কার্ধ। 

“কীতিপতাকা'্য বিষ্ভাপতি শিবসিংহের যশ 
গাহিয়াছেন । শিবসিংহের রাঁজত্বকাঁলেই বিষ্ঠাপতির 
মধিকাংশ পদ রচিত হয়। অবহট্ঠ হইতে 
্রঙ্জবুলিতে কাব্যরচনার প্রেরণা কিভাবে আসিল, 
তাহা বিশ্ময়কর মনে হইলেও বিগ্যাপতির 
ভাষানির্বাচন-শক্তির প্রশংসা না করিয়া উপায় 
নাই। মৈথিপী ও অবহটঠের মিশ্রণে রচিত এ 
ভাষাটির অপূর্ব নমনীয়তা ইহাকে পদপাহিত্োর 
সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিযাছে। 'ত্রঞগবুলি' 
নামটি অনশ্য একালের দেওয়া, প্রাচীন কবিদের 
কেহই 'শ্রজবুলি, কথাটি ব্যবহার করেন নাই) 
সাঁধুনিক কালে ব্রঙ্জের ভাষা মনে করিয়া 
বাঙ]লীবা ইহাকে ভুল করিয়া 'ব্রসখুলি' নাম 
দিয়াছেন। ত্রজের ভাষা 'ব্রজভাথা” আধুনিক 
হিন্দীরই শাখা। 

গীতগোবিন্দের পদাবসী সাজানো হৃহয়।ছে-- 
নাটযাত্রার অনুলবণে | ফলে ইহার মধ্য দিঘা বেশ 
একটি ঘানাপরম্পরা ও নাটকোচিত উত্তরণের 
আঅগভব মনে জাগে । মিঙগন, বিরহ ও ভাঁবসম্মেশনে 
এবং সথীদের দ্বার লীলাধিত রীধাকুষ্কপীলা-বর্ণনায 
জয়দেব ছিলেন প্রথম পথিক্কৎ। জযদেবের পদাবলীর 
উত্তবন্থ্পী বিগ্যাপতি এই নাটকীয় ধারা তাহার 
পদাবলীগ ধারার মধ্যেও অলক্ষ্যে সঞ্চারিত 
করিয়।ছেন। সেই সঙ্গে সধীদের প্রাধাগ্ত তাহার 
কাব্যে আরও স্পষ্ট । কিন্ত পূর্বরাগে পবিকল্পনায় 
বিগ্াপতিই প্রথম পদব্চনার ক্ুৃতিত্বের অধিকারী। 
পরবর্তা কবি “বু চত্তীনাসে'র '্ক্রককষ্ণকীর্তীনে”ও 
আমরা পূর্বরাগের পদ পাই না। যদিও চশীদাস 
নাম।স্কিত পদাবলী-সাহিত্যে পূর্বরাঁগের অজ 
উদ্ধাহরণ মেলে । এ ছুই কৰি এককালের কি না, 
মে সম্বন্ধে আজও নিঃসংশয় হওয়া বাঁ নাই । কিন্ত 
বিস্াপতির এঁতিহানিক পরিচিতি সম্বন্ধে আমরা 


কবি বিভাপতি 


৪২৫ 


নিশ্চিত; তাই, পূর্ববাঁগের প্রথম পদাঁধলী-রচয়িভার 
সম্মান তাছাকেই অর্পণ করিতে হয। 

পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিযা বিরহ অবধি 
বিগ্ভাপতি যে পদারলীর স্যঠি কবিয়াছেন, তাহার 
অন্তরালে সংস্কৃত সাহিত্যের ঘুগসঞ্চিত প্রেমকাব্য 
সহাযতা করিয়াছে । নারীহৃদয়ের ক্রমবিবর্তনে 
প্রেমের বিকাশ প্রতিটি স্তরে সংস্কৃত কবিগণ পূর্ব 
সার্থকতাঁব সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়ছেন। সংস্কৃত ও 
প্রা্কতের প্রশ্্ধভাগ্ডার হইতে তিল তিল গ্রহণ 
করিয়া! ষে তিলোত্তমাকে বিগ্ভাপতি রূপ দিয়াছেন, 
সে লাবণাময়ীর পরিচয কিন্তু কোন অন্ুকরণেই 
আবদ্ধ নহে। ন্ৃপদগ্ষ কবি তাগার মধ্যে এমন 
একটি প্রাণমধ গতি সঞ্চার করিয়াছেন, এমন 
একটি কল্পনার অলৌকিক অঞ্জন পরায়! দিয়াছেন, 
যাহাব ফলে পাঁবলী-সাহিতোর চির প্রতিষ্ঠা ঘটয়াছে। 

পৃধবাগের মতো ব্যংঃসন্ধির সুন্দর পদগুলিও 
বিগ্ভাপতির নিজস্ব সংযোজন দেহপরির্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে মনের সপ্ন সুকুমার পরিবর্তন গুলি কৰি 
নিপুণ তুপিকার ছার! রেখায় রেখাষ ফুটাহয়। 
তুলিয়াছেন। 

অভিনার পদাবলীবও আদিতে আছেন 
বিগ্ভাপতি। সংস্কৃত নাহিত্যে অভিপারের চিত্র আছে 
নায়িকার অসংবরণীয হৃদযাবেগের প্রতীকরূপে। 
কিন্তু বাধা বিদ্ন সঙ্কটের মধ্য দিবা শ্রীরাধার 
অভিপারকে বিগ্ভাপতি যে গভীর্তর স্পর্শ দিয়াছেন 
তাহার বাঞ্জনা অধ্যাত্বধর্মী। অভিদারের পরে 
আশানুরূপ সার্থকতা বিস্তাপতির “মিলন” 
পদ্াবলীতে নাই। কিন্তু মাথুর-বিরহের বিদীর্ণ 
আকুলতা অলঙ্কারশান্্রের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
অনস্তলোকে উত্তীর্ণ । 

জয়দেবের কাব্যে ভাবমিলনের সামান্ স্পর্শ 
দেখি এই ছক্রটিতে__- 

“মুস্থরবলোকিত মগ্ডনলীলা । 
মধুরিপুরহ্তি ভাঁবনশীলা ॥৮ 


৪২৬ 


কিন্তু বিগ্তাপতি বিরহের ব্যথাবিস্তীর্ণ প্রাজণটিতে 
ধ্যানতম্মযা শ্রীবাঁধার মানসনেত্রে যে প্রিয়তমের 
আবির্ভাব ঘটাইয়।ছেন, তাহাতে মানবন্ৃদয় প্রেমের 
শান্ত সত্যস্থরূপকে সাহিত্যের মধ্য দিযা প্রত্যক্ষ 
কবিয়া ধন্ হইয়াছে । রাঁধাকৃষ্ণজে বিরহই হযতে! 
ইইলোকের কাহিনীগত সত্য, কিন্তু বিগ্ভাপতি 
ইহাকেই চরম বলিষা ভাবেন নাই। রাধিকার 
তদগত হৃদযে হৃরযেশ্বরের আবির্ভাব ঘটা ইয়। শ্রেষ্ঠ 
কবিকল্পনার পর্চিয় দিছেন । 
শ্রীরাধার রূপবর্ণনায় বিগ্ভাপতির উপমা £ 
লে।চন জন্থু খিব ভূঙ্ আকার। 
মধু মাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥ 
আর একটি স্থলে কৰি বলিতেছেন__-এ কূপ যেন £ 
কনকলতা অবলম্বন উল 
হরিণহীন হিমধামা ॥ 
-নিফলঙ্ক চাদ উঠিয়াছে কনকলতীকে অবলম্বন 
করিয়া। রাঁধাকষ্+-প্রেমেব উপমাম সী 
বাঁলতেছেন £ 
খোজল সকল মহীতল গেহ। 
খীর নীর সম না হেবল নেহ ॥ 
এমন অবিচ্ছেগ্ত প্রেম একমাত্র রাধারুষ্জের | 
আভসাধিকা বাধা-_ 
বরিস পাযাধর ধণী বাবি ভর 
বয়নি মহা 5য় ভীম] । 
এই চললি ধনি নিজ গুণ মনে গুণি 
তন সাহস নাহি সীমা ॥ 
দেখি ভবনভিতি লিখন ভূজগপতি 
জন্ু মনে পরম তবাসে। 
সেস্থববনি করে ঝপইত ফণিমণি 
বিহুসি আইলি তুছ' পাসে ॥ 
এমন ছুর্যোগময়ী বর্ধার অন্ধকার রজনীতে, 
প্রাচীরগাত্রে অন্কিত সর্প দেখিয1 যাহার ভয় হয়, 
সে নির্ভয়ে সাপের মাথার মণি দুইহাতে আবৃত 
করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছে । এ প্রেমকে 


উদ্বে/ধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


বাধা দিবে কে? কবি কল্পনার আতিশধ্যবশতঃ 
সাপের মাথা মণি হইতে বিচ্ছুরিত আলোককে ও 
কবি অভিপারের বিদ্ব বলিয়া মনে কবিযাছেন। 
কিন্ত অভিসারের ছুনিবাব গতি-সংকেতটি এখানে 
চমতকার ফুটিয়াছে। অভিদারের পর মিলন, 
কিন্ধ সে তো জীবনের মতো কাঁব্যেও ক্ষণস্থায়ী । 
বিগ্যাপতির পদাবলীতে বিরহই রপোত্রী্ণ। 


বিরহিনীগ 
বলিয়াছেন-_ 


চিরকালের বেদনায় রাধা 


অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জাবব 
কি করব বরিদ-মেহে। 
ঈ নব যৌবন বিরহে গমাওব 
কি করব সো পিযা-নেহে ॥ 
হরি হরি কো ইহ দৈব-ছুরাশা। 
সিদ্ধ নিকট দি ক সুখাএব 
কো দুব করব পিযাঁসা ॥ 
সখতাঁপে অন্কুর যদি শুষ্ক হয, তবে বারি-বর্ষণে 
কি ফল হইবে? বিরহদীর্ণ এ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহ্াট 
চলিয়া গেলে আর কি ভদয় তেমন করিয়া (প্রাষ- 
আহ্বানে সাঁড়া দিবে? হাঁ এ কি ছ্ুরাশা, সিদ্ধুতীবে 
আমিয়া যদি ক শুকাঘ তবে কে সেই পিপাসা 
দুর করিবে? আব এ বেদনার কথা আমি 
কাহাব কাছে বলিৰ__এ প্রেমের স্থৃতি যে অন্তরের 
অন্তস্থলে আমরণ আগুন হইযা দ্ধ করিতে 
থাকিবে, তবু সংসারের মানুষকে ডাকিযা বলিবার 
উপায নাই-_ 
চোর-রমণি জনি মনে মনে রোতই 
অন্বর বদন ছিপাই। 
দীপক লোভ সলভ ধনি ধাএল 
সে ফল তুজইও চাই ॥ 
চোরের রমণী যেমন অঞ্চলে মুখ টাকিয়া গোঁপনে 
কাদিতে বাধ্য হয়, তেমনি তো আমার ক্রন্দন । 
প্রদীপের শিখা দেখিয়া উন্মত্ত পতঙ্গ ধাবিত 
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হইয়াছিল; তাহার ফল তো ভোগ করিতেই হইবে । 
তারপর এক দ্িন-_ 
অমুখন মাধব মাধব সুমরইত 
স্ুন্দবি ভেলি মধাই। 
ও নিজ ভাব সুুভাবহি বিসরল 
অপনে গুণ লুবুধাই ॥” 
_প্রিয়তমকে ভাবিতে ভাবিতে রাধা সেই 
প্রিয়তমের স্বরূপেই রূপাস্তরিতা হইলেন । এমনি 
অন্থভবের মধ্য দিযা একদিন শ্রীরাধা ভাবলেত্রে 
দর্শন করিলেন_ 
আজু রজনী হাঁম ভ।গে পোহায়ন, 
পেখন পিয়|মুখচন্দা । 
জীবন যৌবন নফল কহি মানন্ু 
দশ দিশ ভেল নিবদনা ॥ 
যিনি বাহিরে ছিলেন বলিষা অদরশনের বেদনা, 
আদ অগ্তরের মন্দিরে তিনি চিরদিনের জন্ত 
আমিয়াছেনণ_-মাৰ তো! ছুঃংখ নাই। 
কি কহব রে সথি, আনন্দ ওব। 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ 
ভক্তকবির এমন অলোক কল্পনার সঙ্গে পরিচিত 
হইযা ঘখন শুনি তাহার অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা-- 
মাধব বহুত মিনতি করি তোয় 
দূএ তুলদী তিল দেহ সে।পল 
দয়া জগ ছোড়বি মোক ॥ 


তথন গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্মিলিত সুবটি 
বৈষ্ণব কবিদের অন্তরের বাণী বন করিয়া আনে। 
সন্দেহ নাই, পদ্দাবলীতেই বি্তাপতির প্রতিভার 
বানন্দ বিকাশ। তাহার অপরাপর র5নার মধ্যে 
এক “কীতিলতা” ছাড়া আর কোথাও এই অমর 
প্রতিভার উপযুক্ত নিদর্শন মেলে না। সে সব 
রচনায় তিনি শাস্্বিৎ পণ্ডিত, কিন্তু রসবিদগ্ধ 
মহাকবি নহেন। অবশ জয়দেবের মতোই বিগ্কাপতিও 
আঞ্গরিক অর্থে বৈষ্ণব কবি নহেন। তাহার 
উপান্ত দেৰতা বোধ করি একাধিক। পদরচনার 


কবি বিগ্তাপতি 
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ক্ষেত্রে তিনি হরগ্গৌরীকেও অবগন্থন করিয়াছেন। 
ছরিতবারিণী ছুর্গার স্তবের মধা দিয়া দেবীর রুদ্রাণী- 
রূপটি তিনি সুন্দর ফুটাইয়াছেন। দেবানিদেব 
মহাদেবের প্রতি তাহার অবিচলিত ভক্তি ছিগ। 
রাজাচ্যুত ছুই ভায়ের উপমায় তিনি তাহার 
চম্পৃকাব্যে রাঁমলক্ষ্ণের উপমা দিয়াছেন। ভক্তি* 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাহাব মানসিক ব্যাপ্তি ছিল। 
সেদিক দিয়া তিনি পদাবলী-সাহিত্যের প্রথম এবং 
গ্রধান কৃতী হইলেও আক্ষরিক অর্থে “বৈষ্ণব” 
নহেন। 

কিন্ত মিথিলা অপেক্ষা বাংলা দেশ বিগ্তাপতিকে 
আপন করিঘ। লইয়াছে। তাঁহার মৈথিগ পদাবলীর 
মধ্য দিয়া বুন্দাবনপীলা আম্বাদ করিয়! বাঙাশী 
ইহাকে ব্রঙ্ধধামের ভাষা ভাবিয়া । যশোরাজখ[ন 
হইতে “ভানুপিংহ' 'মবধি পেই ব্রঞ্জঝুলিব মমৃত সিঞ্চনে 
বাঙালী ধন্ত। মহাপ্রহুর আস্ব/দনের মধ্য দিয়াই 
বি্কাপতির পদাবলী বাঙলীহদয়ের গভীরতম 
প্রদেশে আলোড়ন তুলিযাছিল। নীলাচলে প্রত্যহ 
বিগ্ভাপতির পদের সঙ্গে চণ্ডীনাস ও রামানন্দ রায়ের 
গানও হইত। কিন্তু শ্রীবাদ-অঙ্গনে কীর্তনের 
উন্মাদনায় একদ| “কি কহব রে সথি' পদটি গাহিয়া 
মহাপ্রভু যেভাবে সারাটি রজনী বিভোঁর হইয়া- 
ছিলেন, আর কোন পদের মে সৌভাগ্য হয় নাই। 
এ পদটি বিগ্তাপতির রচন1। বিগ্ভাপতির রলসাধনায় 


মহাপ্রভুর প্রাণের সম্মিলন বাংলা পদাবলীর 
সাহিত্যের সকল শ্রেষ্ট ক্কৃতীকেই প্রভাবিত 
করিয়াছে । হোসেন শাহের কর্মগারী দৈবকীনন্দন 


পিংহ বক্জবুলিপদ রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া 
'বিগ্াপতি' খ্যাতি লাভ করিয়াহিলেন। লক্ষ্য 
করিলেই তাহার পদে বিস্তাপতির বাগ্ভঙ্গির প্রন্তাৰ 
বুঝ! যাঁয়। বিস্তাঁপতির সার্থকতম উত্তর1ধিকারী 
গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাসে বিদ্তাপতির রদ 
মাধুর্ধ আরো খন গভীর ও চিআরপময় হইয়া দেখা 
দিয়াছে । পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর শিশেখরের 
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পদাবলী বিষ্ঞাপতির সুদূরপ্রসারী প্রভাবের নিদ্শন। 
সমগ্রভাবে মধ্যধুগের ব্রঙ্বুলিতে পদ্দরচয়িতাগণ 
সকলেই বিদ্যাপতির নির্দিষ্ট সরণিতে অগ্রসর 
হইয়াছেন। বাংলার পদাবলী-সাফ্ত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৮ম সংখা! 


ধন ব্রজধুলি-সাহিত্য বিদ্তাপতির পদাবলী হইতে 
বাত গরু করিয়াছে এবং মহাগ্রতুর জীবনম্পশ 
প্রাণায়িত হইরা সমগ্র মধাবুগের কাব্যধারাকে 
স্জীবিত করিযাছে। 


ত্রিযুগীনারায়ণ 
স্বামী সুত্রানন্দ 


ত্রিযুগীনারায়ণ পৌছে মামাদের সে কি 
আনন্দ! অতীব ছুঃখ কষ্ট স্হ করে হবিহবের 
শ্বৃতিবিজড়িত এই তীর্থস্থানে এসে আনন্দান্থুভব ন! 
করা স্থুল মনেরই পরিচয় । আমরা উচ্চ স্তরে উঠলেও 
সুক্ম স্তরে উঠে শেছি, তা নয। সমাজ-বদ্ধ মানুষ, 
নির্জনবাস করেনি যারা_তার] বুঝতে পারে না 
নির্জনতা কি ভয়ানক অবস্থা। আবার মান্য 
সাধারণতঃ চায় একট! কিছু ধাবে রাখতে । যাঁরা 
গতানগতিক নাগরিক জীবনর নথ স্বাচ্ছন্দোর 
আশাকে ধ'রে রেখে দুর্গম হিমালয-তীর্ঘে যানা 
করেন, তারাই নিরাঁশার বেদনা বোধ করেন। সে 
পথে প্রকৃতির সৌন্দর্য চোঁথে পড়লেও মন গম্ভীরভাঁব 
গ্রহণ কবতে পাঁরে না, হাঁপিয়ে উঠে। ভাবটা 
এরূপ- আন্তুন, আনুন! একটু কথা বলি; প্রাণ 
যে ঘায়। ত্রিধুগীনাবায়ণে এসে আমাদের আণন্দ 
কতকটা এ ধরণেরই ছিল। 

হরিদ্বার থেকে সাধারণ পথে অর্থাৎ দেব প্রযাগ, 
রুদ্রপ্রয়।গ, গুপ্রা শী, মৈথগ1 ও ফাটাঁচটি হ/য়ে 
আমরা ব্রিষুগীনীরায়ণ ঘ্বাইনি। সেতো মার ৫৬ 
দিনের ব্যাপার। তাছাড়া চড়াই উতৎ্রাঁই কম। 
রাস্তা ঘাট, বাদ ও চটি-_সর্বত্রই যাত্রীর ভিড়। 
আমরা! ২৫৩০ দিন গৃহছাড়া ; এ ক'দিনে হরিছার 
থেকে টিহবী হ'য়ে বমুনোত্রী ও উত্তরক!শী হ*য়ে 
গঙ্গোতী দর্শন করে এসেছি । মাত্র টিহরী ও উত্তর- 
কাশী ছাড়া আর কোথাও সমাঞ্জ কিংবা সভ্যতার 
ন্যুনতম কোন উপকরণই আমাদের নয়নগোচর 


হয়নি। পত্র নেই, পত্রিকা নেই, স্কুল, ডাঁকঘব, 
হাট বাঁজার দুরে থাঁকুক__একটা দোৌকানও নেই 
ভাল। এমনকি কথা বলবার জগ্ট একটি ভদ্র- 
লোকেরও (?) দেখা পাওযা কঠিন। থাঁকবাব 
মধো আছে কচিৎ কোথা 9 সরল প্রকৃতির মানুষ__ 
কুমাযুন্ীব চাঁষের দোকাঁন। দৌঁকানে বেশী মিলে 
তো চা, আলু ও আটা। কোথাও বা চাল, দু, 
ঘি। সংসাব-বন্ধন বাঁ মায়াজাল-মুক্ত এমন অনেকে 
আছেন, ধার! ভগবানের উপর নির্ভরশীল অথবা 
প্রকৃতির রূপ-বস-সন্ধানী হ'ষে এ ভীষণ নিরুদ্দেশের 
পথে পা বাঁভান, তাঁরাই কেবলমাত্র সর্বাবন্থায 
আনন্দ পাবাব অধিকাদী। তাদের পক্ষে সেখানে 
গ্রামের হিংসা, নিন্দা ও ঈর্ধার ভয় নেই__নেই 
অভাব অভিযোগের তাড়া । ধোয়া-ধুলো-আচ্ছন্ন 
সহরের ছৈচৈ-সহ নেই যন্ত্রদানবের বিকট চিৎকার; 
আছে শুধু ছায়াশীতল অরণা, নির্মল বাধু ও 
অকুবস্ত সৌন্দর্ষ--অব্ক্ত প্রশান্তি! পাহাড়ী 
লোকজন- সেও এ তরুলতারই মত নগ্ন সরন্গ। 
সেখানে সমগুলের সভ্যভ। প্রবেশ করেনি__-একে 
অপরকে সন্দেহ করতেও শেখেনি। নিঝঞ্চাট 
জীবনযাত্রা । সেই সংস্কাবমুক্ত পথিকগণ নিজেকে 
তাদেরই একজন মনে ক'রে, প্র প্রকৃতির সে 
মিশিয়ে দেন। সেখানে রাজনীতি, সমাঁজনীতি, 
বন্ধুবান্ধব, শক্রমিত্রের কোন ভাবনা নেই-__আছে 
সত্য, শিব ও হুন্নক। 

বিগত ২৪।৩* দিনের কথা তো! গেল। এর 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


মধ্যে আবার শেষ তিন চারদিনের অবস্থা 
ভীতিগ্রদ | বস্তি বা লোকালয় একেবাবেই নেই-_ 
কেবলমাত্র শ্বাপদসম্কুল ঘনবৃক্ষ-সন্গিবিই জঙলাকীর্ন 
পাহাড় । মধ মধ প্রবাহিত] মন্দগতি শতম্বতী। 
আবার যেখানে জঙ্গল নেই, সেই উচু সাঁজদেশ 
কঠিন প্রন্তরবৎ মস্থণ হিমানীতে আবৃত। বন 
বিপদ্দের হাত থেকে রক্ষা পেষে এ ববফ ঢাকা 
পাহাড় পওযালীর তুঙ্জশীর্ষে উঠেছি। এখন 
অবতরণের পালা । ভোরবেলা পওয়ালীর হুর্ধোদয 
দর্শন করে আমরা শুবধ। এর তুলনা মিলে না, 
এ এমনই সাধনায় ভাবাপুত। মন আপনি স্যষটি- 
কর্তাব চরণে লুটিযে পড়ে । এত উঁচুতে (১০০০) 
নির্মল নীলাঁকাণের এককোণে মাধুর্ধময় বালন্র্ষেব 
আঁবি9াব ; দুরে অদুবে স্বচ্ছ তুষারকিরীট হিমাপ্রি- 
শিখর; বহুদুরে একথণগ্ড হাঁপকা মেঘে এখনও 
নিদ্রিত। পগওযাঁলীব উপব থেকে অপেক্ষাকৃত নিষ্লে 
স্কটিক শুভ্র পাহাডের আড়ালে সোনার থালাব 
হাখ দরিনেব প্রথম আলো নিয়ে উদীয়মান ভাম্দেব 
কি অপূর্ব দৃশ্তপট। পাহাড়ে পাহাড়েই বা 
কি রূপ-সম্ভার ফুটে উঠেছে ! পুরীর হ্থর্যোদয়, 
চট্টগ্রামের সু্ধাস্ত আর দার্জিলিংএর টাইগার হিল্‌? 
_হিমালয় ও তিববতের অনেক জায়গা ঘুরেছি-_- 
১৮৭৯** ফুট উচু পাহাড় ডিছ্রিয়েছি_এ হেন 
মনোহারী রূপ চোখে পড়েনি কোথ!ও ! 

পাহাড় চড়াই করা কঠিন সত্যি-বুক ধন 
ফড় করে, শ্বাস কষ্ট হয। কিন্তু উত্রাইও সহজ 
নয়__প। ভেঙ্গে পড়ে, বসে যেতে হয়। চড়াই 
থেকে উৎরাই অত্যধিক দুঃসহ, ধদি সে ঢালু পথে 
থাকে পিচ্ছিল বরফ! আমাদের সামনে এখন 
পথ তাঁর দেই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করে এসে 
হাজির। অধিকন্তু পাহাড়টি ছিপ আগাগোড়াই 
পাধাণময়। কখনও পথ এমন নিয়াভিমুতখী, মনে 
হয় যেন সিড়ি দিয়ে নামছি। আর চওড়া? 
এপ্দিক ওদিক নড়লেই পাহাড় এসে গায়ে ঠেকে । 


ত্রিধুগীনারায়ণ 


৪২৯ 


আবার হয়তো৷ কিছুটা! সমান জায়গা আছে, কিন্ধ 
ব্রফাঁবৃত বলে লে রাস্তা খুঁজে পাওয়া দায়। 
সামান্ত পদস্মথলন হলেই হল--কঠোর সমাঞজ- 
ব্যবস্থায় দগ্ডিতের ভ্তাঁয় শত শত ফুট নীচে নেবে 
যেতে হবে, আমৃত্যু একথ'রে হয়ে থাকতে হুবে। 
কেউ হাত ধরে একটু সাহাধ্য করতেও আসবে 
না। কে কাকে সাহায্য করবে? যেযার নিঞ্জেকে 
সামগগাতেই বান্ত। লোকে বলে যেখানে বাঁধের 
ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয ।' সত্যি তাই। এ দুর্গম 
পথের অধেকিটা আসতে না আঁপতেই আবার টিপ 
টিপ করে নেবে এলো বৃষ্টি । নামল তো সন্ধ্যা 
পর্ধস্ত আর ছাড়বার নামটি নেই । এপথে ধাত্রিগণ 
দলবদ্ধ হ'যে চলেন। সেদিন আমাদেব দলে ছ'তিন 
দিনের লোক মিলে পায় ৬০৭* জন ছিলেন । 
তার মধো হযতো! ৫।৭ জন ছাড়া, বাকী সকলেই 
অল্পবিশ্তর আহত হয়েছিলেন। তিন জনের অবস্থা 
হয়েছিল গুরুতর । অতি সন্তর্পণে অল্প নয মাইল 
রান্ডা অতিক্রম করে মু চটিতে উপস্থিত হয়েই 
দেখছি মৌন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এইটুকু আসতে 
সমস্ত দিনটা লেগে গেল। পৌঁছেই জনমানবহীন 
চটিতে শোরগোল আবন্ত হ'য়ে গেল-_কে এসেছে, 
কে আসেনি, কার জিনিসই বা কোথায়, কে 
কিরূপ আহত এবং কে-ই বা কোথায় রাত্রিবাসের 
জায়গা দখল কবেছে ইত্যা্দি। গোঁপালদ৷ তার 
ছোটখাট চলন্ত ডিদ্পেন্সারিটি খুলে বসলেন। 
ইতিমধ্যে খবর এলো--সবচেয়ে বড় শেঠজীর যে 
দলটি ছিল, তার একজন নিখোজ হয়েছে। টাকা 
পধসা ও আলো দিয়ে নেপালী ও গাডোয়াঁলী 
কুলীদের পাঠানো হু'ল_সবই বুথা। আর অন্ত 
চিন্তা করবার মত অতিরিক্ত ধর্ধ আমাদের ছিল 
না। রাত্রে আর উন্ন ধরেনি। শুকৃনো যা কিছু 
থাবার খেয়েই সকলে নিদ্রদদেবীর পদতলে মাথা 
নত করলেন। 


সকালবেলা উঠে দেখছি চটতে একজন 


৪৩৩ 


আমেরিকানও রয়েছেন - সঙ্গে ছুটি কূলী। কোথা 
থেকে এলেন? গত ছু'চারদিন "তো! তাঁর দেখা 
পাইনি? রতনবাবু এগিয়ে গেলেন ; রোগ জিজ্ঞেস 
ক'রে গোপালদার নিকট থেকে একটা কি 
ওঁষধধের পিলও তাকে দিয়ে আসলেন। তিনি 
এসেছেন এক্সপিডিশনে নয়--আঁমাদের সঙ্গেও নয়) 
এসেছেন তীর্থদশনেই, তবে আমাদের ঠিক উল্টো- 
দিক থেকে । বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ দর্শন ক'রে 
এসেছেন-__যাঁবেন গঙ্গো ত্রী, পরে যমুনোত্ী । এমন 
ছুঃসাহম কেউ করে কিনা জানিনা । নব উৎসাহে, 
নূতন উদ্ভমে, সুস্থ মনে ও সবল দ্রেহে প্রথমে 
অপেক্ষাকৃত স্থগম ও সহজ পথ অতিক্রম ক'রে, 
দীর্ঘদিন পরে ক্লান্ত শরীবে ও অশান্ত মনে দুর্গম ও 
চড়াই পথে আরোহণ নিশ্চয়ই সুবিধাজনক নয়! 
তবে আমেরিকানদের কথা আলাদা । তাদের 
মনোবল ও ধনবল আমাদের বাঙালী তথা 
ভারতবাীদের মত নয়। এ যাত্রীটি দাশনিক; 
হিন্দুবিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে ডিগ্রা নিয়ে দেশে ফেএবার 
আগে হিমালয়ে এসেছেন হিন্দুতীর্থদর্শনে--বিশেষতঃ 
উত্তরকাঁশীর ধ্যানমগ্ন সাধুসন্দশনে । 

ভোর হ'তে না হতেই সকলে যেধার ভন্লী- 
তল্লা গুটয়ে গ্রস্ত; আমরাই কি বসে থাকতে 
পারি? পথিক আমরা--পথই আমার্দের ঘর। 
এবার কিন্তু রাগ্ডা ভ!ল। বরফবিহীন অরণ্যে- 
ঢাকা পাড়ের ছায়াশীতল রান্ডাক্রমনিয় ঢালু 
হয়ে চলেছে । এপাশে ওপাশে লাল সাদ! 
গোলাপের গন্ধে বন আমোদ্দিত। কত কত অজানা 
গাছ_-পাইন বা চীউ, শ্বেতবকসধারী ভূর্জ ও 
আখরোটের বনানী । বেশী নয়-_মাত্র পাঁচ মাইল 
গিয়েই দেখতে পেলাম ত্রিধুগী-নারায়ণ। দেখেই 
বুঝতে পারলাম শান্ত সমাহিত হিমালয়ের নিঃস্তন্ধতা 
তঙ্গ করে মুতিমান্‌ ব্যাঘাতন্বরূপ এখানে গড়ে 
উঠেছে একটি ছোট্ট শহর। ডাকঘর, ডাঁকবাংলো, 
কেতাবখানা ও পুলশ থেকে আরম করে, ঝাঁডুদার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ_-চম সংখ্যা 


মেখর পর্ধস্ত গ্রতোকেরই কড়া শাসন এখানে 
বর্তমান শিক্ষিত লোকের তো! অভাব নেই-ই 
অর্থাৎ সমতলের লোক যা চায়, উপরের হিমালয়ে 
এখানেও তাই আছে। রাঁয়না-গী শহরটিকে চার" 
দিকে ধিরে রেখেছে। গাঁষের আসে পাশে 
গম, ভুট্টা, আলু ও শাকসবজির প্রচুর চাষ। 
এখন বোঝা খুবই সহজ-্িযুগী নারায়ণ দেখে 
আমাদের মত সাধারণ মানুষের মদ কেন এত 
আনন্দিত হয়েছিল । কতকাল নির্বামনেব পর থেন 
নিজের দেশ দেখতে পেলাম । 

ত্রিধুগী-নারায়ণ হিমালয়ের মধ্যে একটি প্রপিন্ধ 
তীর্থস্থান । এ পাহাডের শীর্ষ ৯১৯০০ ফুট উচু। 
হরিঘ্ার থেকে মোজা রুত্রপ্রযাঁগেব পথ দিয়ে 
হিমালয়েব ১৪০ ম'ইল অভ্যন্তবে, তার মধ্যে 
১০* মাইল পর্যন্ত বাসসাভিস ম|ছে। আবার 
হরিদ্বার থেকে যসুনোত্রী, উত্তরকাশী ও গঙ্গোত্রী 
হ'য়ে ৬কেদ।রনাথেব পথে ধারা এখানে আসেন, 
তাদের পক্ষে দুরত্ব প্রায় তিনশ” সত্তর মাইল; 
এর মধ্যে বাস ব।তায়াত করে মাত্র ৯* মাইল। 

নাটমন্দিব ও চত্তর-সহ মন্দিরটি বেশ মনোরম । 
ক্ষীণ দরীপাঁলৌকে দেখল।ম অধিষ্ঠিত দেবতা চতুভুণ্জ 
নারাষণ--ছু'পাশে লক্ষ্মী ও সরম্বতী। সামনে 
অবস্থিত দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে দ্বাপী জয় ও 
বিজয়। তা-ছাড়া কালভৈরব, কুবের প্রভৃতি 
দ্বেবগণও ভেতরে রয়েছেন। মন্দিরে একটা ধ্যান- 
মগ্ন প্রশান্তির ভাব বিরাজিত। নাটমন্দিরে 'একটি 
বিরাট যজ্ঞকুণ্ড। সত্যঘুগে হরগৌরীর বিবাহে 
প্রজ্লিত এই হোম আজ পধন্ত অনির্বাণ আছে। 
বিবাহের সাক্ষী শ্বয়ং নার|য়ণ তিনযুগ ধরে এখানে 
বর্তমান। যজ্তকাষ্ঠ, যব, ঘ্বৃত, তিল এভৃতি দিয়ে 
যাত্রিগণ কুণ্ডে আহুতি দ্রেন। যখন যাত্রীদের 
যাতায়াত বন্ধ হ'য়ে যায়--শীতকালে বড় বড় গাছের 
গোড়া অগ্রি-মংলপ্র ক'রে দেওয়া হয়। তাতে 
ছোমাগ্নি গ্রলিত থাকে। নাটমন্দিরের বাঁদিকে 
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পর পর চারটি কুণ্ড আঁছে। নাম যথাক্রমে-_ 
বরহ্গকুণ্ড, বিঝুকুণ্ড, রুদ্রফুণ্ড ও সরন্বতীকুণ্ড। 
একটিতে ম্লান, পাঁশেরটি স্পর্শ, পরেরটিতে আচমন 
ও শেষটিতে তর্ণন ও শ্রান্ধাদি কর! হয়। ব্রহ্মকৃণ্ডে 
ছোট ছোট সাপ আছে । উঠানেব সামনের দিকে 
"মারে! একটি ছোট মন্দির আছে। 
৮কেদারনাথ-মাহাজ্ে আছে £ যজ্ঞ নামক 
পর্বতে উপর নাঁবাষণ-তীর্থ নামে ইহা গ্রাসিদ্ধ 
এখানে লক্গমীনারায়ণের দর্শন পাঁওয়া যায়। হর- 
পার্বতীর মনোহব বিবাহ-স্থলও ইহছাই। একটি 
ইবনকুণ্ড চিরকাল গ্রজলিত আছে। এই কুণ্ডে 
নারায়ণ-মন্ত্রে হোম কবলে জন্মমৃত্যু রহিত হ'য়ে 
ত্বর্ণবাস হয়। এখানে এক ব্রঙ্গকুণ্ড আছে। 
উহার গল হবিদ্রাবর্ণ। তাতে ছোট ছোট সাপ 


আলোক-শরৎ 


৪৩১ 


থাকে ; দেখলে ভয় হয়, কিন্তু তারা কখনও দংশন 
করে না। ইহার দক্ষিণভাগে বিষুকুণ্ড। এই 
দুই কুণ্ডে ন্নান ও পরিক্রমা করলে অশ্বমেধ-যজ্তের 
ফলপ্রাপ্তি হয়। 

বিকেলবেল! দেখছি আরো শতাধিক যাত্রী 
রুদ্রপ্রযাগের পথে নীচে থেকে এসে হাজির-যাবে 
৬কেদারনাথ। বাঙালী মারোয়াড়ী মিলে ২৮ জনের 
একটি দল এসেছে কলকাতা থেকে । পরদিন 
সকালে ৬কেদাবনাথজীর উদ্দেশ্তে রওনা হবার 
পূর্বেই খবর পাওয়া গেল--ছু্দিন পূর্বে পওয়ালীর 
পথে নিখোঁজ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছে । রাত্রের 
অন্ধকারে পথ হাবা হযে সে অন্ত পাহাড়ে চলে 
গিষেছিল। যাক, চবম ভাগ্যবিপর্ধয়েও প্রাণটা 
নিষে ফিরে আসতে পেবেছে। 


আলোক-শরৎ 
শুভ গুপ্ত, 


বিষণ্ন বর্ধীর শেষে ভাদ্র এলো নেমে, 
মেঘে মেঘে বস হেনে, বেদনার গানে, 
অভিযান শেষ হলো । আলোকের প্রেমে 
শষ্প-শীর্ষ সমুন্নত আকাশেব পানে । 


মযুরের কণ্ঠ হলে। দিনে আকাশ, 
রাত্রির তারায় তাবি ছডাঁনে৷ কলাপ, 
শুত্র মেঘে নর কাশে শরৎ সহাস 
দিনের সোনার তারে আলোর আলাপ । 


নীল শাস্তি নেমে এলো, স্ুর্ধ দিয়ে মাঝ! । 
মাঠ থেকে মাঠ-ভরা থই থই জলে, 
সৌরপ্রেম অগণিত হীরা হয়ে জলে । 
তবে আজ স্তব্ধ হোক্‌ সময়েব চাকা । 


তবু মেঘ, আশ্বিনের হে শুভ্র প্রকাশ, 
তোমার চলার পথে উধাও হৃদয় 

চম্পা-নীল বৌদ্রে কাপে প্রাণের উল্লাস, 
“তাহ'লে আবার যাত্রা””--কানে কানে কয়। 


কেমন করিয়া! ডাকিব? 
স্বামী শ্রদ্ধানন্ 


কেমন করিয়া ভগবানকে ভাঁকিতে হয়-_তাহা 
মানুষ সভাতার জন্মের আগেই জানিয়াছিল। সে 
যখন লিখিতে পড়িতে শিথে নাই তখনও সে 
আকাশের দিকে চাহিয়া অদৃশ্য কোন্‌ শক্তির 
উদ্দেশে নিক্জের বিপদে সাহাঁধা প্রার্থনা করিতে 
অভ্যস্ত হইয়ছে। হ্যহো সেই প্রার্থণা একান্তই 
ইহ-জগতের প্রার্থনা হয়তো অন্ন-পানের প্রার্থন!, 
বিছ্যাৎ-ঝঞ্চা-বন্তার সঙ্কট হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা, 
ব্যাধি-নিরাময়ের ব! পুত্রনাভেব অথবা ম্মবৃষটির জন্ 
মিনতি এবং হয়তো! যে দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া! 
সেই প্রার্থনা--সে পরবততীকালের “সভা, মানুষের 
দৃষ্টিতে একান্তই কোন আদিম দেবতা,_-তথাঁপি 
'কেম্নকবিযা ডাকিব?” প্রশ্নের মীমাংস! এ প্রার্থনাব 
মধ্যেই যেন আমরা দেখিতে পাই। ধণ্দি প্রকৃত 
অভ।ব-বোধ থাকে এবং অভাব মিটাইতে পারেন 
এমন কোন অতি-লৌকিক ব্যক্তি-সত্তাষ বিশ্বাস 
থাকে, তাহা হইলে নিজেব প্রাণের ভাঁষ।য এ অভাব 
তাহার নিকট জানানোর নানই তাহাকে ডাক।। 
ডাকা শিখিতে হয না, কিন্তু ডাকাব আগেকার 
ধাপ ছুটি--অভাব বোধ করা বা ব্যাকুলতা এবং 
বিশ্বাস ইহাবা ঠিক আপনা হঈতে আসে না, 
কিছু তালিম প্রয়োজন হয়। 

প্রগতির প্থ ধরিঘা সেই স্সদিম যুগ হইতে 
মানুষ আজ বহু দূর চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু তাহার 
ক্ষুধা তৃষ্। নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিক প্রবৃত্তির স্তাষ 
অনৃশ্ত কোন শক্তিকে ডাকিবার প্রবৃভিটিও মানুষ 
ছাড়িতে পারে নাই। পারা কঠিন, কেননা বোধ 
করি উহা! তাহার স্বভাবের সঙ্গে মিশাইয়া স্যরি কা 
তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। মানুষ জানা 
অঞ্জানার এক বিচিত্র মিশ্রণ, দেখা-অদেখার টানা- 
পোড়েনের এক অত্যাশ্চ্ঘ সংগ্রথন। অঞ্জানাকে 


বাদ দিবার তাহার উপায় নাই, আনেখাকে স্মরণ 
না করিযা! তাঁহাব শাস্তি নাই। “প্রগতি' তাহার 
কতকগুলি অভাব দূর করিয়াছে সত্য, কিন্তু 
অন্তাবের কি শেষ আছে? বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 
মানুষ আজ পর্দে পদে অসহায় নয; আদিম কালে 
যে সকল বিপদে তাহাকে আকাশের দিকে তাকাইতে 
হইত, আজ নানুষ সেই গকল সন্কটভ্রাণেব উপায 
নিজেই আবিষ্কার করিযছে, অলৌকিকের আহ্বান 
নিপ্রযোজন। তথাপি এমন অনেক সঙ্কট আজিও 
তাহার নিকট উপস্থিত হয, যাহ!তে সে কিংকর্তব্য- 
বিমুঢু হইযা পড়ে। তখন তাহাকে পুনরায় 
বিশ্বাসের দরজা হা|ঞ্জর হইতে হঘ। প্যর্দি কেহ 
থাকে! বাচাও*-এই আতি বুকেব ভিতব হই'্ত 
আপনাআপনি গুমরাইযা উঠে। 

আদ্িমকালে অলৌকিক শক্তির নিকট মানুষের 
চাহিবার জিনিসের দংখ্যা ছিল কম, কারণ তাহার 
জীবনের পবিধি বেশী দৃব বিস্তৃত ছিল না। কিন্ত 
প্রগতি” মানুষের জীবনকে নানাদিক প্রপাবিত 
করিয।াছে। মাল্গষের স্থথের ধাঁবণ!, নিবাপত্তার 
ধাবণ!, ক্ষমতার ধারণ| বহুগুণে শাখা-প্রশাখা ঘিত 
হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে মানুষেব অভাবও বাড়িয়াছে। 
সব অভাবগুণি দৃশ্ত উপায়ে মিটনা, অতএব 
কতকগুপির জন্ত নিজের পৌরুষের অহঙ্কাবকে 
সামযিকভাবে ধামাচাপা দিষ! অদৃশ্ত শক্তির নিকট 
মাথা কুটিতে হঘ। শ্বয়ং জাহাঁপনা আকবব বাদশাহ 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছিলেন, আমাঁকে 
আরও ধন দাও, দৌলত দাঁও। ফকীর সাহেব 
আসিয়া তাহার চোথ খুলিয়! দিলেন (২ ্ররামরু্চ- 
কথিত উপদেশমুলক গল্প)। আমাদের অনেকের 
মধ্যেই ভিথারী বাদশাহ বাস করিতেছেন। সভ্যতার 
জটিল জীবনধারা লাল নীল বেগুনী সবুজ নান! 
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রঙের হিমালব প্রমাণ অভ।ব স্থষ্টি করিযাছে এবং 
যেগুলি নিজের হাত পা ছুড়িযা মিটাইতে পারিনা 
সেগুলির জগ্ত আমাদিগকে কাঁলীথাটে ারকেস্বরে 
মদ্নমোহনতলায় ছুটিতে হয়। ভগবানকে ন! 
ডাকিয়া কি উপায আছে? আর সেই ডাঁকা কেহ 
আঁমাদ্রিগকে শিখাইয।ও দেষ না--পাড়াঁর শিশু- 
বিগ্ভাপীঠেব শ্তামল-বাবুল-রুবী-দীপার্দেরও নয। 
তাহারাও পরীক্ষার দিনটিতে সকাল সকাল ভাত 
থাইযা ঠাকুরবাঁভীত্তে হানা দ্য, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র 
মিনতি জানাইয| যাঁধ,_ঠাকুর, যেন প।স করি! 
ম্যমুষ “প্রগতি লাভ করিযাঁও অলোৌকিককে 
ডাক' যে ছাড়িতে পাবে নাই-- ইহাতে মাস্ছযের লজ্জা 
পাইবার কিছু নাই। আর এ ডাকা তো নিশ্ফসও 
নয়। অনেকের অনেক অসস্তব গ্রার্থনাও এসিন্ি”, 
'হত্যা?, বেলি” বা পূজার জোরে পুবণ হইতে 
দেখা ঘাখ। অলৌকিক যে মানুষের মাথার ভ্রম নয 
তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ এই সকল ঘটন| হইতে 
মানুষ লিপিবদ্ধ করিতে পাবে £ সমাজের বিভিন্ন 
হ্রেব মানুষ--জমিদার তারাপ্রসম্ম মন্মদার 
( মকন্দমা-জঘ ), ছুঃখিনী বিধবা গৌরের মা 
(গৌরেব মবণীপন্ন ব্যাধি-আরোগ্য ), বাবু স্থমেরঠাদ 
চনচনিযা ( ব্যবসায়ে মোটা কিস্তি লাভ), ছাঁপোষ! 
কেরানী ব্রজেপ্র মিত্র ( কন্তাব বিবাহ )। শুধু 
আমাদের দেশে বা হিন্দুধর্ষে নয, নান] দেশের নানা 
ধর্মাবলম্বী বহু মানুষকে এই ধরনের প্রার্থনার 
সফগতার সাক্ষ্য দিতে ডাকিতে পার] যয 
শ্রীকষ্চ গীতাতে (৪র্থ অধয়) এই প্রকার 
প্রার্থনাকে আর্ততক্তি_বলিয়াছেন। ইহা মানুষের 
ভাগ্য-নিষস্তা পরমেশ্বরের প্রতি গ্রগাচ নিষ্ষাঁম 
ভালবাপা অবস্থাই সুচনা করেনা, কিন্তু তবুও 
ইহা ভালবাসা বা ভক্তি বলিয়া মর্ধাদ পাইয়াছে। 
কিন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির সহিত তাহার 
অলৌকিকের ধারণার এবং ক্মলৌকিকের সহিত 
ংধোগের অর্থাৎ “ডাকা”রও উঞ্জতি হইক্সাছে। 


কেমন করিয়া ডাকিব? 
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আর্তভক্তি বা বিপদে পড়িযা ডাকা হইতে উন্নততর 
প্রার্থনার পরিচয়" পাওয়া! গিষ1ছে, যে অলৌকিক 
শুধু ভূনপ্রেত, পূর্বপুরুষ বা নান! প্রাকৃতিক শক্তির 
নিযামক থণ্ড খণ্ড দেবতা সীমাবদ্ধ ছিল তাহা 
ধাপে ধাপে উঠিয। সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা, এক 
প্রেমময পরমপিত। শ্রীভগবানে আিযা স্থিতিলাত 
করিযাছে। ন্থুসভ্য মানুষের উপযুক্ত ভগবান 
ইনি, সন্দেহ নাই। ইহার গুণ, কার্ধ প্রভৃতি লইয়া 
কত দশন, কত তত্ববিষ্ঠা গড়িযা উঠিয়াছে। ভগবান 
থাকুন ব| না থাকুন, মানুষ কিন্তু সভ্যতার ধাপে 
পৌছিযা!ও ভগবানের জন্ত কম সময 'ও শক্তি বায 
করে নাই । 

আঠভক্তির অপেক্ষা শুদ্ধতর ভক্তি--গীতার 
ভাঁষ!য “অর্থাথী ভক্তি । ইহা “অর্থ বা ভোগ- 
সামগ্রার জন্ত প্রার্থনা । বিপদে পড়ি নাই কিন্ত 
সম্পদ চাই। ভগবান যদি আপনার জন, তবে 
তাহাব নিকট প্রহিক জীবনের স্ুথ-সমৃদ্ধির জঙ্ত 
হাজির হইতে আপত্তি কি? না, আপত্তি নাই। 
ধর্মাচাধগণ তাই আর্তভক্তিব ন্যায় ইহাঁকেও মধাদ। 
দিবাছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে দ্বিতীয় স্তরের ভক্তি 
বলিযাছেন। যীশুহ্বীষ্ট নিজে তীাহাব শিষ্ঃগণকে 
যে প্রার্থনা শিখাইয়!ছিলেন তাহাতে “অর্থাথী” ভক্তি 
থানিকট| ঢুকাইয়৷ দিয়াছিলেন,--“হে পরম পিতাঃ 
দৈনন্দিন রুটি যেন তোমার দয়া মিলে 1” 

ইহার পরবর্তী স্তরের ভক্ত গীতার সংজ্ঞায় 
জিজ্ঞাস! ভক্ত । ইনি কোন বিপদে পড়িয়া বা 
সাংসারিক বিষয়ের কামনায ভগবানকে ডাকিতেছেন 
না, ডাঁকিতেছেন জীৰনের প্রকৃত রহস্ত কি, 
লক্ষ্য কি, যথার্থ শাস্তির উপায় কি, ভগবানের 
তত্ব কি, মানুষের সহিত ভগবানের সন্বন্ধ কি_-এই 
সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত। ডাকিবার প্রেরণা 
অন্তাববোধ-_এখানেও ঠিকই আছে, তবে কিছু 
রূপাস্তরিত। এখানে ভক্ত সংসারের কোন অভাব 
বোধ করিতেছেন না। অভাব--প্র।ণের একট! 
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অব্যক্ত শৃন্ততা | ইহারই নাম আধ্যাত্মিক তৃষ্ণ!। 
ভগবান ব্যতীত এই অভাব অপর কিছুতেই মিটিবার 
নয়। তাই প্রার্থনা, "আবিরাবির্ এধি*-_হে 
জ্যোতিঃম্বরূপ, তুমি হুদয আলোকিত করিয়া 
আবিভূ্তি হও” পহিরগুষেন পাত্রেণ সত্যন্তাপিহিতং 
মুখম্। ভঙ স্বং পৃষন্সপাবুণু সত্যধর্মীয় দৃষ্টয়ে ॥” 
( ঈশোপনিষৎ )-_হে সর্পোষধক, জ্যোতির্ময় সত্যেব 
ঘবার উন্মোচন কর, সত্যকে যে মিথ্যা চাঁকচিক্যে 
ঢকিয়৷ রাখিযাছে তাহা অপস্থত হউক, সত্যের 
দর্শনকামী আমার বাসন! পূর্ণ কর। 

ভগবানকে সাংসারিক প্রয়োজনে ডকিতে 
আরম্ভ করিয়। পবে আধাত্সিক শাস্তির জন্য 
ভগবদ্তুজন! অর্থাৎ “আর্ত, বাঁ 'অর্থাথী” ভঙক্ব 
£জিজ্ঞাস্থ” ভক্ে রূপান্তর ধর্মজগতে একটি চিত্ব- 
চমতকাদী ঘটনা । ঞুবের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমের অপেক্ষা উচ্চতর স্থান 
অধিকার করিবার বাসনা তাহাকে শ্রীহরিকে 
ডাকিতে প্রবোচিত করিযাঁছিল। হরি দেখা দিলেন। 
জিজ্ঞাদা করিলেন,_কি চাও? ধরব কীণ্বি। 
আকুল। কি আর চাঁহিব ? চাহিযাছিলাম তো কাচ, 
পাইয়। গেলাম হীবক। অনিন্য স্থান আকাঙ্ষা 
করিয়া দশন মিলিল তোমার-_অবিলুপ্ত-জ্যোতি 
সারাৎ্সার পবৎ্পর পরমাআ্সীর। আঁব কিছু চাই 
না। এই চাই যেন তোমাকে ভাঁগবাসিতে পারি । 

এই যুগেও ভাবী বিবেকানন্দ নরেন্দ্রনাথের 
জীবনের একটি ঘটনা! “অর্থার্থী” ভক্তি এবং “জিজ্ঞাস” 
ভক্তিতে পার্থক্য 1ক--সেই বিষষে অতি সুন্দর 
আলোক সম্পাত করে। 

সাংসাবিক অভাব-অনটনে নবেন্দ্র দারুণ 
বিপর্ধস্ত-বহু চেষ্টাতেও কিছু সুরাহা হইতেছে 
না। একদিন তিনি অগত্যা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা 
করেন--মা কাঁলীকে বলিয়া অভাব অনটনের 
কোন প্রতিকার করিয়া দিতে পারেন কিন! । 
ঠাকুর বলেন, যা না, তুই-ই মন্দিরে গিয়ে মাকে 


উদ্বোধন 
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প্রার্থনা জানা । নরেন্দ্র তিন তিন বার এ 
প্রার্থনা জানাইবেন বলিয়! মন্দিরে গিয়া বসিলেন। 
তিনবাঁরই ভিতর হইতে প্রার্থনা! উঠিল, মা, বিবেক 
বৈরাঁগ্য দা, জ্ঞান ভক্তি দাও | ঠাকুর শুনিয়া 
খুব আনন্দিত। নরেন্্ের স্কায় অধিকারীর কি 
অর্থার্থ ভক্তি সাজে? 

গীতার বিভাগে 'অর্থাথী” ভক্তের পরে জ্ঞানী? 
ভক্ত। ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎকার করিযাছেন। 
“বান্থদেবঃ সর্বমিতি'-ক্ঞান তাহাীৰ চিত্তকে এক 
অবিচলিত সমতা, শাস্তি ও সামঞ্জন্তে সুস্থির 
রাখিযাছে। চাহিবাৰ আর কিছু নাই। ভগবদ্দিচ্ছায 
সব কিছু নিযস্ত্রিতি হইতেছে, গাছের পাতাটি 
ঈশ্বরের ইঙ্গিত ছাড়া নড়ে না_-এই অনুভূতি 
স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়৷ তাহার “বিপক্»” বে!ধ 
নাই। অতএব আর্তভক্তিব গ্রশ্ন উঠে না। অর্থার্থ 
ভক্তিরও নয়, কেননা পবমসম্পদ্‌ ভগবানকে সদ! 
নিজের কাছে পাইতেছেন, পাথিব বা পাবলৌকিক 
অন্ত কোন “অর্থ' তাহাব দৃষ্টিতে কিকা হইয! 
গিযাছে। কিন্ত তথাপি এই চতুর্থ ধাপ বা শেষ 
ধাপের ভক্ত ভগব!নকে অনবরত ডাঁকিযা চলেন। 
তাহার ডাকেব পিছনেও কি অভাববোধ আছে? 
হ!, আছে। ভগবানের অনন্ত প্রেমেব সম্মুথে 
আমিযা “জ্ঞানী” ভক্ত দিশাহাবা। ভগবানকে 
ভ।লবাসিয়। যেন ফুরাইতে পারেন না। শ্রীচৈতনদে 
জীবনের শেষ পর্ধস্ত পুরুযোত্ম ক্ষেত্রে হা৷ কৃষ্ণ, 
হা কৃষ্ণ” বলিযা কাঁদ্যা গেলেন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি 
পরিপূর্ণ; কিন্তু সেই কৃষ্চপ্রেমেরই তিনি শাহ 
ভিখারী । অনস্ত ব্রহ্মসাগবের এক গণ্ডষ জলপান 
করিয়। শিব চিরকালের জন্ত আউল হইয়া 
বেড়াইতেছেন। ভগবানকে যিনি সাক্ষাৎকার 
কবিয়াছেন তাহার অপর সব তৃষ্ণ। মিটিয়ছে, 
কিন্তু ডাকার তৃষা মিটে নাই ; মিটিতেও পারে না। 
ভগবানকে ডাকিবার অন্তহীন তৃষ্ণাব জগ্ই যে 
ভগবানকে ডাকা । 
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ভগবানকে কেহ নানা বাক্যের মধ্য দিয়া 
ডাকেন, আবার কেহ বা সংক্ষিপ্ত ছু! চারটি কথ 
বলিয়া কিংবা কখনও কোন শব্দ উচ্চারণ না 
করিযাই ডাঁকেন-__নীবব প্রার্থনা । ভাবটি এই,_- 
ভগবান অন্তর্ধামী, আমার মনের কি কথা, প্রাণের 
কি অভাব--তাহা তো তাহার অবিদ্দিত নাই। 
আমি কেবল তাহার নিকট আসিব, তাহার দিকে 
চাহিয়া থাঁকিব। আমাৰ বেদনা, আঁতি, শুন্ততা 
তিনি আপনা হইতেই দুর কবিবেন। তাহার নিকট 
ধিক বাঁক্যপ্রযোগ তো শোভা পাষ না । নীবৰ 
প্রার্থনার ভাবটি সত্যই বড় সুন্দর! কোন কোন 
নক্তের ডাঁক! শুধু ইষ্টের নাম জপ করা। নাম 
উচ্চাবণেব সহিত তাহার সমগ্র প্রাণের প্রার্থনা 
মিশিয়। থাকে! যখন বলি “ধাম তখন তো! 
শুধু এইটুকুই লিন, কথায প্রকাশ না করিলেও 
প্রাণে প্রাণে বলিহে বাম, আমি তোমার 
শ্রণাগত , তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি ইহকাল, 
তুমি পরকাল, শামি সাঁধনভীন ভজনহীন জ্ঞান- 
হীন ভক্তিহীন। তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি 
দাও। দশণ দিয়! জীবন ধন্ত কর। 

শতাবী'র পর শতাব্দী ধরিযা মানুষ কত ভাবেই 
ন। ভগবানকে ভাকিয। আসিযাঞ্ে। অনেক ক্ষেত্রে 
সেই ডাকিবাব ভাষা পরবর্তীকাঁলের সীধক- 
সাথিকাদের জন্ত লিপিবদ্ধ হইযা রহিযাছে। ভগবৎ- 
প্রেমিক ভক্কের! যে কথা বলিয। ভগবানকে ডাকেন, 
সেই কথাগুলির ভিতর কত শক্তি, কত প্রেরণা, 
কত মাধুধ নিহিত। স্থল মাচ্ষ যখন স্কুল মানুষকে 
ভালবাসে তখন কঘটি কথা দিয়াই বা জে তাহার 
ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে পারে? ভালবাপার 
বস্ত এখানে সীমাবদ্ধ, ভালবাঁসাও তাই সীমাবন্ধ। 
তবুও সেই ভালবাসাকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া 
কু কবিতা, বহু নাটক, বহু উপন্তাস রচিত হইযাছে, 
হইতেছে এবং হইবে । আর ভগবনের ভাজ্বানা? 
সেই এনম্ত মহাসাগরের উপলব্ধি এবং প্রকাশের 


কেমন করিয়া ডাকিব? 


৪8৩৫ 


কি শেষ আছে? তাই বুগে যুগে দেশে দেশে 
ভগগ্তক্তগণের প্রার্থনাগুলি চিরদিন নৃতন সজীব, 
প্রাণপ্রব। এগুলি হইতে আমরাও ভগবানকে 
কি করিয়া ডাকিতে হয় শিখি। তাঁদের কথা, 
তার্দের ভাব নিজেদের উপর আরোপ করিয়া 
আমরা নিজের! ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি। 
আলো হইতেই আলো জলে। ভগবং-প্রেমিকের 
(সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ) লঙ্গ আমাদিগের হৃদযে 
ভগবৎ-প্রেম উদ্দ্ধ করে। 

গাক়ত্রীমন্ত্রের সেই শাঙ্ত প্রার্থনা! সর্ব 
চবাচরের বিনি ঠৈতগ্ভালোক-_তীহাকে হ্ৃদযে 
আহ্বান! তিনি যদ্দি বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, 
তাহা হইলে আমবা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পাঁবি, 
সত্যকে বুকে রাখিযা সংসার যাপন করিতে পাবি-_ 
উপনিষণ্দের “অদতো মা সব্গময়” প্রার্থনাটিতে যে 
ব্যাকুলতা, নির্ভরতা, সত্যালাভেব আকাঙ্ষ! ফুটিয়! 
উঠিয়ছে তাহা সকল কালে সকল মানুষকে 
অন্থগাঁণিত কবে । “মিথ্যার কুহক ভাঁডিয়। আমায় 
মত্যে গ্রাতিষ্ঠিত কর, অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে মাঘ 
আত্মজ্ঞানের দীপ্ডিতে লইয! চল, মৃত্যু হইতে 
আমাম অমরৰে স্থাপন কর, আমাব হৃদয়ে আনিভূ্ত 
হও। তোমার করুণামাথা মুখের দৃষ্টিতে আমাকে 
পরিতৃপ্ত কব।”৮-_-এই প্রার্থনা কি এক শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য নঘ? 

শ্রীচৈতন্তদেবের শিক্ষার্টকের সেই প্রসিদ্ধ 
শ্লোকটি। হে জগদীশ্বরঃ ধন চাই না, লোকগজ 
চাই না, সুন্দরী বনিতাঁর বা কাঁব্যচর্চার কাম্ন1ও 
আমার নাই। চাই জন্মে জন্মে তোমার প্রতি 
অহৈতুকী ভক্তি। সার্থক ভক্তি লাভ করিতে গেলে 
মনের ভাব কি হওয়া দরকার, এই কথাগুলি হইতে 
আমর! তাহা শিখিতে পারি। ভক্তদের চরিত্রা- 
লোচনা যেমন ভক্তির সহায়ক তেমনি তাহাদের 
ডাকিবার ভাষা আযন্ত করাও তক্তির একটি 
অন্ততম সাধনা । 


৪৩৩ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ-_৮ম সংখ্যা 


ভগবানকে ডাকিবার ইচ্ছা যত আস্তরিক হইবে অকম্পিত বিশ্বাল ইহার সমাধান আনিযাছে অসংখ্য 
তাহাকে ডাকাও তত ফপপ্রহ্থ হইৰে। যাহার বিচিএ ভ্ঞগবনুণী আচরণ ও আবেগের মধ্য দিযা। 
পিপাসা পাইয়ছে জল তাহারই নিকট সুস্বাছছ এবং সেইগুলিই পক্ষ্য করিবার, অগুধ্যান করিবার, অন্গুভব 
তৃপ্তিদাষক বোধ হয়। শ্রীরামক্ক। বলিতেন, করিবার । মানুষ পৃথিবীতে আদিঘছে পূর্ণতাঁকে 
ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণোঁদয়। বালক যধন সাথীদের অন্তরে ধারণ করিয়াঁ। উহা যে ভিতরেই আছে 
বলে, “ভগবানের দিব্য তখন ভগবাঁন শব্খটির তাহা তাহাব মনে নাই। জন্মিযাই তাই তাহার 
তাৎ্পর্ধ আর কতটুকু? গ্রীরামরঞ্চ বলিতেন, আমবা ক্রন্দন শুরু। কোথায় গেল? কোথাঘ গেল? 
ঘখন ভগবানের নাম করি, ভগবানকে ভাকি, তখন বুকের ধনকে যতদিন ন! সে ফিরিয়া পাইতেছে 
ভগবান যেন শুধু শ্ররূপ একট! কথার কথা, ততদিন তো তাহার রোদন থামিবে না। নানা 
ক্রীড।ঙ্গনের শ্বমারে পধবদিত না থাকেন। জীবন্ত ভাবে তাহাকে চাহিযা বেডাইতে হইবে। ইহাই 
বিশ্বাপ আদিয। যেন সেই শব্ষকে প্রাণবান করে । তাঁহার ডাকার ইতিহান এবং উপস্াস। ইহার 

কেমন করিয়া ডাঁকিৰ?-ইঠা বুদ্ধিবৃত্তিক কোন পরিচ্ছেদই বার্থ নয, তুচ্ছ নয়। ঠেকিযা, 
সাজানো কৌতুহল নব, ইছাব মীমাংসাও বুদ্ধিবৃত্তির শিথিযা, পড়িয!, উঠিয। মাঁগষ ডাঁকিণ! চলে, ডাকিষা 
শিখানো বুলিব দ্বার! হইবার নয। গ্রশ্নট মানুষের ডাঁকার সার্থকতাঁকে লাভ করে । অবশেষে পুর্ণভাকে 
জীবন-মবণের সঠিত সম্পক্ত একটি শ্বত্ঃম্কৃর্ত ফিরিয! পাখ। হাহাকার মিটে, কিন্তু ডক! 
লিজ্ঞা,1। ব্যাকুল প্রাণেব উদ্বেন জন্ুবাগ এবং থামে না। সেডাক। ক্রন্দন নব, সঙ্গীত ! 


বেদান্ত কি?* 
স্বামী অভেদানন্দ 


“বেদান্ত কথ।টির অর্থ “বেদের অন্ত বা জ্ঞানের শেষ" । এই পবিভাঁষা দ্বাবা আমরা যেন 
এই ভুগ সিদ্ধান্তে উপনীত না ইই যে জ্ঞানে কোন সীমা আছে বা শেষে আছে। জ্ঞানের শেষ, 
বলিতে বুঝ|য জাগতিক ও ইন্দ্িঘ্জ অনুভূতির সীমা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যেখানে পৌছিতে চেষ্ট। কবিতেছে, 
কিন্ত কথন পৌছিতে প|রিবে না। কোথায় এই জ্ঞানের পবাকাষ্ঠা? ইহা কি জড় পদার্থের জ্ঞানে 
পর্ধবসিত? না; জডপদার্থ দশ্বামান জগৎ বলিয়া! যাহ! পরিচিত তাহারই জড় অণুর সংযেগমাত্র-_ 
ইহ! বিশ্বজগতের মার অধধেক। অন্ত অধেক জড ন্য_-জডেব অন্ভবিতা_চেতন বৌধশক্তি, যাহার 
সছাঁযে আমরা বাহিরের অবস্থা স্থন্ধে অবহিত হইতেছি। খন আমরা বাছিরেব অন্ভূত জ্ঞানের 
(150০৬1538০ ০ 001৩০01€ ৬০11) সহিত অনুভবিতার জ্ঞান (150০%/1586 0£ 9৮91০0৬৩ 
৮/০1) সম্মিলিত করি তখন এক মহত্বর জ্ঞানের সন্ধান আমরা পাই যাহ? দেশ ওকাঁলে সীমাবদ্ধ নয়, 
এই জ্ঞানকে দিব্যজ্ঞান বা অনন্ত জ্জান বলা যাইতে পাঁরে। এই জ্ঞানই সমগ্র বিশ্বের আদি ও অন্ত। 

এই জ্ঞান কোথায় ?-_এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের বাঁছিরে 1? আমাদের শরীরের ( ভ1ণ্ডের ) বাহিরে ? 
ন]। ইভা সবত্রঃ বাহিরে এবং ভিতরেও। আমাদের আত্মায় জ্ঞানই রহিয়াছে। গ্ররুতপক্ষে 
আমাদের আত্মা এই প্রতীয়মান অস্তিত্ব-সমূহের লয়স্থান বা অধিষ্ঠানম্বরূপ অনন্তজ্ঞানেরই প্রকাশ- 
মাত্র। জ্ঞানের সমুদ্র একই, যদিও ইহ। বিভিন্ন অবস্থায় অনুভূত, এবং বিতিন্ধ নামে অভিহ্ত। 

* সানফ্রান্গিস্বো বেোাস্ত-সৌদাইটির সৌজন্তে প্রাপ্ত। [ইংরেজী হইতে অনুদিত ] 


ভান, ১৩৬৪ ] বেদাস্ত কি? ৪৩৭ 


আমরা ইনার সমগ্র রূপটি দেখিতে বা বুঝিতে নাও পাঁরি। কিন্ধু জীবনের কোন কোন মুহৃঠে 
আমবা ইহার আংশিক রূপ ক্ষণিকের জন্চ দেখিতে পাই । যদি জানিতে চাই--কে আমি? আমার 
স্বরূপ কি?” তবে বুঝিতে পারি অন্তরের মধ্যে একটি অগ্রিকণা জগিতেছে-_যাহাঁতে দিব্যভাব 
অন্তনিহিত--যাহা অনন্ত জ্ঞানের হূর্ধ হইতেই প্রস্থত ও প্রলারিত | 

বেদান্তের তিনটি প্রণালীবদ্ধ মনধবাদ আছে-_দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত। যতদ্দিন পর্যন্ত 
আমর! শরীরকেই মনে করি আমাদের স্বরূপ, এবং ইন্জরিষগ্রাহা জগৎ সম্বন্ধে আমরা! সচেতন, ততদিন 
বিশ্বের একজন ্রষ্টা ও শাসকের কথা--আমাদের মনে আমে। সে অবস্থায় আমবা চিন্তা করি, ঈশ্বর 
বিশ্বের বাহিরে (51:৪-০০37010) মেঘের ওপারে, ম্বর্ণে বসিয়া আছেন; ত্বাাব কাছে আমবা 
পৌছিতে পারি না, এত দুরে যে আমাদের ধরাছোঁয়ার বা অনুভূতির বাহিরে, এত মহিমাঘিত যে 
আমরা তাহার কাছে যাইতে পাবি নী বিশ্বের অধিষ্ঠানম্বরূপ সেই অনস্ত জ্ঞান উপলব্ধি করিবার 
ইহা প্রথম সোপান মনে করা যাইতে পরে। 

তারপর ক্রমশঃ যতই আমবা ঈশ্ববের প্রকৃতি ও তাহার সহিত আমাদের সম্থন বুঝিতে পারি, 
ততই রা জন্নুভব করি-_তিনি আমাদের খুব দুরে নহেন ; তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি আমাদের 
অন্তর্ধামী। আত্মা যেমন শবীরেব উপর গ্রভুত্ব করে, তেমনই তিনিও দৃশ্তমাঁন জগতের বাঁঠির 
হইতে নব_-মধ্যে থাক্যাই তাহার প্রতিটি পরমাণু নিয়মিত করেন। আমাদের আত্মা9 সেই 
বিরাটের অংশ, কিন্ত পূর্ণের সমান কখনই নয়। আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ইহ] দ্বিতীয স্তর । 

তারপর যে বক্তি ইন্জরিয়াঙ্ভূতি ও চিন্তার পাঁরে গিয়া পৌঁছিযাছে তাহারই আত্মা 
পবমাত্মাকে নিকটত্রগ্ঞাঁব উপলব্ধি করে। যখন আমবা আপেক্ষিক ( দ্বৈত-দন্্) ভাবের উধ্বে 
উঠি তখন বুঝিতে পারি, একটি কিছু আছে-_বাহ! নানা নামে উপাসিত ঈশ্বর সথপ্ধে আমাদের 
ধারণাব তিতিশ্বরূপ ; তখনই আমরা নিরপেক্ষ মত্তার রাজো প্রবেশ করি। তখন আর বাহিরের 
জ্ঞান থাকে না, অবর্ণনীয় সমাধির আনন্দ অনুভূত হয ; সর্বগ্রকীর ভেদ-দর্শন তিরোহিত হয়। 

বেদাস্তের ধর্মই পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োগসিদ্ধ (0:৪০0০81 ). 
ইহা আমাদের শিখা না যে কতকগুলি তত্ব, যুক্তিহীন মতবাদ এবং উপদেশে বিশ্বাম করাই 
ধর্মের উদ্দেস্ত | পরস্ত ইহ] শিখায়__ঈশ্বরীর হওয়া, পরিপূর্ণতা লাঁভ করা, প্রতিদিনের কাজে কর্মে 
দিব্যভাঁব বিকশিত করাই বথার্থ ধর্ম। 

বেদাস্ত-ধর্মের মূল নীতি কি1_-আঘরা অমর আত্মা-রূপেই জন্মিয়।ছি, পাঁপেব ফলে বা 
অন্তায় আচরণের জন্ত নয়__ শমৃত-আনন্দের সন্তান আমরা! সত্যই যদি তাই হয--তববে আমর! 
কি তাহা অনুভব করি? করি, বা নাই করি--তাঁহাতে ক্ষর্তিবৃদ্ধি নাই। ইহা আমাদের 
জন্মগত অধিকার, আজ ন| হয় কাল-_ আমরা নিশ্চয় ইহা অনুভব করিব, এ বিষয়ে সচেতন হুইব। 
আমংদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মতো অনস্ত অমৃত এবং দিবা,--পবিত্র। ব্যক্তিগত আত্মা ( জীব) 
এবং বিশ্বগত পরমাত্মায় ( ঈশ্বরে ) [ পরমার্থতঃ, ত্ববূপতঃ ] কোন ভেদ নাই । 

আত্মা অনন্ত, জন্মহীন, মৃত্যুহীন__পরিবর্তনীয়। শরীরের বিনাশে শরীরী আত্মার 
বিনাশ হয় না; আত্মা কখনও মরিতে পারে না; এই সত্যটুকু মনে রাখিতে পাঁরিলে মৃত্যুকে 
আর কেন ভয়? ভয়শূঙ্ভতাই আমাদের আদর্শ; এবং ইহাই প্রত্যেক্ষের আদর্শ 5ওযা! প্রয়োজন । 


'মরম না জানে, ধরম বাখানে 


[ সমালোচন] 


শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, এম.এ 


“বিংশ শতান্ধী' পত্জিকার ১৩৬৩ সালের 
শারদীয়া সংখ্যায় কালী আবল ওছুদ সাহেব 
লিখিত 'রামকৃষ্খ ও বিবেকানন্দ” শীর্ষক প্রবন্ধটি 
পাঠ করিলাম। ইহা ওদুর্দ সাহেব কর্তৃক বিশ্ব- 
ভারতীতে প্রদ্নত্ত বক্কৃতামালার অংশ । আলোচ্য 
প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ওছুদ সাহেব শ্ররামকৃ্ণ 
পরমহংসদেব ও স্বামীপ্ীব প্রশংসা করিযছেন, 
তাহাদের সাধনার মর্সকথা বুঝিবার চেষ্টাও তিনি 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, প্রবন্ধটিতে রামব্কৃ্ণ- 
বিবেকাঁননের প্রতি কিন্ত লেখকের যথাযোগ্য 
শ্রদ্ধার অভাব স্ুপরিস্দুট। 

রামকষ্চ-বিবেকানন্দের ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান 
সাধনায যে কালজযী ও সীমাতিশাষী পরিপূর্ণতা 
আছে-তাহা ওছুদ সাহেবের দৃষ্টিতে ধবা পড়ে 
নাহই। তিনি ভক্ত-হৃদয়রূপ অমুতলোকের বাহিরেই 
রহিয়া গিবাঁছেন। কেবলমাত্র যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের 
পথে সেই অমৃতলোকে প্রবেশ করা যয না। 
মরমী সাধক “প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়, ও 
প্রাণে-প্রাণে প্রেরণা জোগায় ।” তাহার অন্তরে 
অন্তর মিশাইযা যে তাহার প্রাণের পরিচয নিতে 
পারে, আনন্দলোকে শুধু তাহারই নিমন্ত্রণ। 

ওছদ সাহেব “মরমী সাধনার অবাঞ্ছিত পরি- 
পুতি, 'গ্রগল্ভ ভক্তির অবান্থিত পরিণ।ম,/ 
“তগবৎ-চেতনা ও ভগবৎ-নির্ভরতার উৎকট ম্বযং- 
মন্পৃর্তি” প্রভৃতি অনেক কথা বলিয়াছেন। 
ভক্কিমার্গে সিদ্ধিলাভের অর্থই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগব্ৎ- 
চেতনা, আরাধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও একাস্ত 
নির্ভরতা-- দেব ক্ষুধিতা বাল? মাতরং পর্ধপাঁসতে” 
ভক্তের কাছে ঈশ্বরই বসত, আর সব অবস্ত। মহ! 


ভাবলোকে ভক্ত ও আরাধ্য নিভৃতে বিরার্জ করিযা 
নিত্য নব সঙ্গ-সুখের আত্বাদন গ্রহণ করেন । 

হিসাব পরিমাপ করিষা বা “ফবমুল।,-অনুসারে 
সাধনা করিয়া ঈশ্বব লাভ হয না, ব্য।কুলতা হইলেই 
ঈশ্বরলাভ হয়। বাকুল মনে পরিণামচিন্তা মস্তব 
ন্য। ভক্তিমার্গে সতর্কতাঁবিহীন ব্যাকুলতাব জন্ত 
“অবাঞ্ছিত পরিণ।ম” কখনও ঘটে না। ভক্ত ধাহার 
জগ্ট ব্যাকুল, সেই সর্বশক্তিমযের অতন্দ্র দৃষ্টি তাঁছাব 
উপর সদ নিবদ্ধ থাকিয়া তাহ।কে কল্যাণের পথে 
চালিত করে। কেহ ইহা বিশ্বাস করুক, আর নাই 
করুক, ভক্তের তাহাতে কিছুই যায আসে না। 
ভক্ত মহাতভাবে বিভোব হইযা থাকে । ভগবৎ- 
চেতনা তাহার মধ্যে “উৎকট”-ভাবে আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছে বলিযা কেই চীৎকার করিলেও তাহার 
কিছুই যাষ আসে না। 

ওদুদ সাহেবের মতে “যে ভগবত্চেতনা বা 
নির্ভরতা অন্রান্তভাবে লোকশ্রেষের প্রেরণা দেয় না, 


তাহ] বন্ধ্যা । যথার্থ ভগবৎ-চেতনা লোকশ্রেয়েব 
প্রেরণাদায়ক না হইয়াই পারে না। জীবপ্রেম 
ভগবৎপ্রেমেরই অপরিহার্য অঙ্গ। রর্বান্তরনাথ 


যথার্থই ধরিযাছেন, বৈষ্ণবের ভগবখপেম শুধু 
বৈকুণ্ঠের তরে নয় £ 
“শ্রিয়ঙনে যাহা দিতে পারি দিই তাই দেবতীরে, 
দেবতারে যাহ! দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে, 
আর পাব কোথা ? দেেবতারে প্রিয় করি, 
প্রিযেরে দেবত! |” 
দেই প্রিয়তমের প্রতিরূপ . হিসাবে বিশ্বের 
সকলেই গুক্তের প্রিয়জন। লোকশ্রেয়ের মাপ- 
মাঠিতে পরমহৎসদেবের সাধনাকে অসার্থক প্রতিপন্ন 


ভাত, ১৩৬৪ ] 


করার জন্য ওছুদ সাহেবের প্রয়াস টুপি দিয়া 
আকাশ ঢাকিবাঁর চেষ্টার মতোই হাস্তকর। তার 
এই প্রবন্ধেই তিনি পরমহংসঙ্দেবের বিব্যাত বাঁণী 
ত্র জীব তত্র শিব? উল্লেখ করিয়াছেন। 
'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিবার যে উপদেশ 
পরমহংদেব দিয়াছেন ওছুদ সাহেব নিশ্চয়ই তাহা 
জানেন। তার প্রবন্ধের আর এক জায়গায় তিনি 
তিনি লিখিয়াছেন, "পরমহংসদেবের সাধনায় সেবার 
প্রেরণা অবশ্য ছিল, না থাকলে শ্বামী বিবেকানন্দকে 
ব্যক্তিগত মুক্তি উপেক্ষা ক'রে লোকহিত মাধনাঁষ 
তিনি উদ্ধদ্ধ কবৃতে পারতেন না।' তবে ওছুদ 
সাহেব বলেন, “বিবেকানন্দের প্রতিভাব সঙে যুক্ত 
না হ'লে তার মানব সেবার আকাঙ্ষা সার্থক হ'তে 
পারত না, এই মনে হয।” অতি সত্য কথা। 
কিন্ত এজন যে তিনি মনে করেন, পরমহংসদেবের 
ব্যক্তিগত ভগবৎ-চেতনায লে|কশ্রেয়েব ইচ্ছার 
অল্পতা ছিল-_-তবে বলিতে হয়, রামক্কষ্জ বিবেকানন্দ 
যে একই সত্তার ছ্বিবিধ প্রকাশ--৭দুদ দাহেব তাহা 
ধরিতে পারেন নাই। ভাবসমাহিত প্রশান্তবিগ্রহ 
রামকৃষ্ণ ও তেজোদীপ্ড অমিতবিক্রম বিবেকানন্দ 
__এই দুষ্ট মিলিযা এক | শুধু তাই নয় অসংখ্য 
সঙ্্আাসী ও ভক্তদলের মধ্যে বামকৃষ্ণ পরিব্যাপ্ত হইয়। 
আছেন। এই ভাবে রামরুষ্ণ সকল জীবশ্রেয়ের 
মূলাধাব, লোকশ্রেষ তো আরও সীমাবদ্ধ। 
ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর নানাস্থানে ধাহার 
নামে আর্তহাপ, শিক্ষাদান এবং জনসেবার ন|না 
কাজ চলিতেছে, সহত্র।ধিক সঙ্্যাসী ধাহার অন্গগামী 
হইযা সেবাত্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার 
ভগবৎ-চেতনা বন্ধ! এইক্প উীত্তঃ ওছুদ 
সাহেবের সায় পপ্ডিত ব্যক্তির নিকট আশ! করা 
যাইত না। 

ওদু্ধ সাহেব আবার সম্ঘাসের প্রতি কটাক্ষেপাত 
করিয়াছেন ! তীহার মতে, “গন্নাস ইত্যাদি জীবন- 
বিমুখ-প্রবণত!......।, ওদুদ সাহেব সংস্কারমুক্ত 


“মরম না জানে, ধরম বাখানে? 


৪৩৯ 


স্বচ্ছ দৃষ্টির দাবি করেন, কিন্তু এখানে “নিয়াতা 
ফিল ইস্লাম'__ইসলামে বৈরাগ্যের স্থান নাই--এই 
সংস্কারটি তাহার দৃষ্টিকে অহ্থচ্ছ করিয়! দিয়াছে । 
সন্ন্যাসী সংসার- বা জীবনবিষুখ নহেন, তার সংসার 
বিরাট এবং সাধন! মহাজীবনেব। কবির কথায় ঃ 
বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোর আত্মপর ? 
আমার বিধাতা আমাঁতে জাগিলে 
কোথায আমার ঘর? 

দৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকিলে তিনি এই ভাবেই 
সন্লাসকে দেখিতেন। হিন্দু বৌদ্ধ ও খুন সঙ্গযাসি- 
সঙ্বগুলির অক্লান্ত সেবাষ মানবজাতির অশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইযা আসিতেছে । যে কোন 
অপক্ষপাঁতী সমালোঁচকই এই কথা ্বীকার করিবেন 
51650108 115150)817-রূপ ঘুমন্ত ভারতীয় জাতির 
চেতনা-সঞ্চারে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম সম্তানবর্গের 
অবদান তুলনাহীন। 

ওছুদ সাহেবের মতে, “প্রম্হংসদেৰের 'যত মত্ত 
তত পথ” চিন্তাধারার উপর অতীত প্রভৃত্ব করছে, 
তাই ওটি তত্বের ব্যাপার বেশী, সত্যের ব্যাপার 
কম” ইহা ওছুদদ সাঁছেবের অপূর্ব গবেষণা । 
'যত মত তত পথ-_সর্বাশ্রয়ী সত্য। উপনিষদে, 
আছে, “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্তি' | ধর্মের ব্যাপারে 
ভারত কোনও মতকে কোনও দিন অস্বীকার করে 
নাই। কি করিযা অস্বীকার করিবে? ধিনি 
অবাজ্মনপোগোচর, “অণেরনীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌” 
তাহাকে জানিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে আদিযুগ 
হইতে । সাকারের ধ্যানে, নিরাঁকারের ধ্যানে, 
গানে, নৃত্যে, আচারে, বিচারে, ৫গ্রত-পুজায়, 
প্রতীক পূজায়, কত সাধক কত ভাবে তাহার পরশ 
আপন প্রাণের ভিতর পাইতে চাহিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কাহার সাধন্পথ ঠিক, কাহার বা 
ভুগ--তাহার বিচারের শক্তি ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্বপ্লজীবী 
মানুষের নাই। হুনের পুতুল কি মহাসমুত্রে 


৪৪৬ 


গভীরতার পরিমাপ করিতে পারে? রাঁমরুষঃ 
অনীম, কিন্তু তিনি যাহাদের শিক্ষার জন্ত অবতীর্দ, 
সেই সাধারণ মানুষ সীমাবদ্ধ, তাই তিনি বলিয়াছেন 
যে ইহাদের কাহারও আস্তরিক সাধনা বিফ 
হইতে পারে না। সরশ ব্যাকুপপ ভাবে সাধন 
করিলে সকল পথেই সকল মতেই অনন্ত ভাবশ্বরূপ 
ঈশ্বর লাভ হয়। ইঠাই প্যত মত তত পথ। 
৬মোহিতল।ল মজুমদার মহাশয় তার “বাংলার 
নবধুগ” বইটিতে “সেমিটিক নেতিবাদের” কথা 
বলিয়।ছেন। অধ্যাপক গোপাল হালদ!র তাহার 
“সংস্কৃতির রূপান্তর” বইটিতে "সেমিটিক নেতিবাদ”কে 
মানসিক ওঁদ্ধত্য বলিষা অনিহিত কবিযাঁছেন। 
ওদ্ু সাহেধ তীহাব প্রবান্ধে এটা ভুল, ওটা ভুল” 
বঙ্লিয়া চলিযাছেন_ এই নেতিবাপ্রেব প্রভাবে ) 

স্বচ্ছ অস্তর-বিশিষ্ট মানুষ বুঝিতে পারে যে 
অমীম বিশ্বব্যাপারের প্রা সবটুকু তাঁর জ্ঞানের 
অগম্য। অ্ুুতরং তাঁর উপলব্ধির অতীত কোনও 
ব্ষয়কে সে ভুল বলিবার সাহস পায় না, এবং 
বলে না। কিন্তু নেতিবাদমূলক চিস্তাবাঁজ্যে 
কতকগুলি মাযাবিগ্রহ (বেকনের 4০1, )-এর 
সষ্টি হয়। এই দব ভাবপুত্বলিকার দাস হইয়! 
.নেতিখাদীরা সবাশ্রধী সনাতন সত্যকে হারাইয়া 
ফেলে । এই কারণেই ওছুদ সাহেব বলিয়াছেন, 
পসর্বধর্মই সতাঃ এটি একটি শিথিল চিন্ত! মাত্র। 
তার চাইতে সব ধর্মে ভিতরই যথেষ্ট মিথ্যা বা 
অপার্থক ভাবনা রষেছে, মান্ষকে সে সব কাটিগ্নে 
উঠতে হবে, এই চিন্তার মর্ধাদ1 বেশী।” একথা 
জানিয়া মিস্মেয়ো ও বিভারলি নিকলসেরা 
উৎসাহিত হইবেন যে রুচিবান্‌ শিল্পীর চেয়ে নর্দমা- 
পরিদর্শকের মর্ধাদা বেশী। নেতিমূলক দৃষ্টিভজির 
দ্বারা সতোর মধাদ! রক্ষিত হয় না । 

অবতারবাদের বিরুদ্ধে ওদুদ সাহেবের আপতি। 
তাঁর মত “এ সম্পর্কে সব াইতে শোচনীয় ব্যাপার 
ছলো, স্বামী বিবেকানন্দ যে তাকে পৃ নিবেদন 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


করলেন অবতারগরিষ্ঠ বলে।” বিবেকানন্দ 
অবভাঁর-বরিষকেই “অবতারবরিষ্টায়” বলিয়! পুঁজ! 
করিয়াছেন। অতিমানবীয় মনীষাসম্পন্ন স্বামীজীর 
মনে সন্দেহের লেশমাত্র থাঁকিলও তিনি তাহ 
করিতেন না। পবমহংসদেবে সহিত হ্বামীজীর 
প্রথম পরিচয়হ তাহার প্রমাণ । প্রত্যেক মাচুষেব 
মনের গঠন এইরূপ যে সে কোনও না কোনও ভাবে 
অবতারের উপালনা না করিষা থাকিতে পাঁরে না। 
জ্ঞানদাতা, পরিত্রাতী, বাতাবহ অবতার কেবল 
হিন্দুরই অতি প্রিয নয; তথাগত বুদ্ধ? যীশু পুষ্ট, 
হুঞ্জরত মহম্মদ গ্রতৃতি ধর্ম গুকগণেরও কোটি কোটি 
উপানক আছেন, ইহাতে দোষ দেখি না। 
নাস্তিকেরাও দেখিতেছি রাজনৈতিক নেতাকে 
অব্তাঁবের আপনে বদাইয়। উপাঁসনা করেন। 
কেহ কেহ চিত্রতাঁরকা, খেলোযাড় বা নৌড়ের 
ঘোঁড়ারও উপাঁদনা করেন। নেতিবাদী নিজেকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিযা নিজেরই উপাসনা করেন। 
সুতরাং মানুষের শ্রেষ্ঠ বিকাঁশ অবতারের উপাসনাকে 
সেকেলে ব্লিয! উড়াইয়া দেওযা নিরর্থক । উপাসনা 
যখন করিতেই হইবে তখন শ্রেষ্ঠ অবতারের 
উপাসনা করাই শ্রেয়। 

ওছুদ সাহেব বলেন, 'রামকষ্ণদেবের যে 
অলৌকিক দর্শন হলো, সেটি হযত মরমী সাধনার 
এক সাধারণ ছূর্বলতা | যিনি অলৌকিক দর্শন 
বিশ্বাস করেন না তাহার সহিত শামাদের কোনও 
বিরোধ নাই । আমর! অলৌকিক দর্শনে বিশ্বানী। 
হজরত মহম্মদেব অঞ্লাভ ও “সাব-ই-মিরাজএর 
রাক্রিতে সপ্রন্র্গ ভ্রমণ সম্পর্কে ওছুদ সাহেবের সুস্পষ্ট 
মত জানিলে বাধিত হইব। 

রোমা রোলা পরিপূর্ণ বিশ্বাণ লইয়া মণিপূর্ণ 
খান অন্থসন্ধান করিয়াছেন, তাহার পরশ-পাথর 
মিলিয়াছে। ওছুদ সাহেবের পথে চলিলে তিনি এই 
পাওয়ার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতেন। ধর্মকে নিজ 
বুদ্ধি দ্বার! সীমাবদ্ধ করার পরিণাম বেদনাদায়ক । 


সমালোচনা 


দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা-শ্র শ্রীশচন্ 
চট্টোপাঁধায, স্থাপতা-বিশীবদ-প্রণীত, প্রকাশক-_ 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়। পৃষ্ঠা--২৩৮+ ২/০ 
( ভূমিকা -চী প্রভৃতি); মুল্য ২০২ টাঁক]। 

স্থাপত্য-বিশ।রদ শ্রী শীশচন্ত্র চাট্রাপাঁধাঠ যব 
পরিচয় নৃতন করিষ। নিশ্রাযাজন। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানকে আয়ন্ত করিয। 'ভারত-প্রতিভ! কিভাবে 
শ্বমহিমার বিকাশ-সাধন কবিতে পাবে বর্তমান 
গ্রন্থথানি তাঁচাপই একটি স্থাধী নিণশন। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালঘ কতৃর্ক আমষ্ত্রিত হইয। শ্রীস ট্রাপাধ্যাব 
১৯৫৪ খুঃ ধারাবাহিক ভাবে যে বক্তৃঠাঁবলী দেন-_ 
সাহারই সারাংশ অদ্লঘ্ধনে উহা সংকলিত, ইতর 
পিছনে রঠিযাঁছে লেখকের জীবনবা!পী অভিজ্ঞতা, 
বু অধ্যষন, পর্যটন ও গ্রাচীন পুথিব গবেষণ। ; 
মর্বোপরি রহিযাছে তাহার স্বকীয় প্রতিভাদীপ্ত 
চিন্তা । 

প্রন্তাৰনায কলিকাত। বিশ্ববিঠালযব উপাচাধ 
শীনির্মশকুমাব সিদ্ধান্ত মগাশয লিখিশাছেন £ 
'দেবাযতনের ইতিহাসের থোগ একটি দেশে ব। 
জাতির ধর্মেব ইতিহাসেব সঙ্গে নয, ইহার যোগ 
সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ।? বহু 
পব্শ্রমে রচিত গ্রন্থথানিকে কেহ যেন মন্দির- 
নির্মাণব প্রণালী ব1 পদ্ধতি ব্িয1 মান না করেন। 
লেখক অনুভব করিযাছেন £ “ভারতবর্ষের একটি 
সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নিভূ'ল নিরপেক্ষ ইতিহাস প্রকাশের 
আশু প্রয়েজন।, ইতিহাস প্রাযই অসত্য এবং 
ক্সধ'সত্য উপাদানের মিশ্রণে বিকৃত হয়। মন্াকালের 
বিরাউ বক্ষে মন্বমন তাহাঁব থে ম্থাক্ষর রাখ্যি। 
গিয়ছে-_লেখক তাহাই অধ্যযন করিযাছেন-- 
সংত্বে, নীরবে-_ একাকী । 

জীব্ন-সাঁযাঙ্ছে স্বীয অভিঞ্ঞতালব জ্ঞান দেশ- 
বাসীকে তথা বিশ্ববাপীকে তিনি উপহার দিয়াছেন । 

৭ 


বাইশটি অধ্যাথে সুলিখিত গ্রন্থে আদিপ্রস্তরধুগ হইতে 
শুরু করিযা দ্রাবিড ও আধ, হিন্দু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব, 
শৈব ও শাক্ত-_ প্রতিটি কৃষ্টির তরঙ্গ আলোচিত 
হুইয।ছে ; ভারতের বাঁহিরে ভারত-সংস্কৃতির প্রসার 
এবং বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত ভারত-কষ্টির 
সংঘাত এবং সমন্য-প্রচেষ্টাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
“বস্ত-তান্তরিকতার কবলে বর্তমান ভারত”ও তাহার 
দৃষ্টি এড়ায নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের 
মুলগত এক্য লক্ষ্য করিযা ভারতের ভবিষ্যৎ সন্ধে 
উচ্চাশ! পোষণ করিয়া লেখক গ্রন্থ শেষ করিয়!ছেন। 
পরিশেষে চিএবিরবণীতে প্রায় ১৭১টি চিত্রের 
অন্তনিহিত ভাব তিনি বিকৃত করিয়ছেন। চিত্র- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই মন্দির ও দেবতা বা 
তীর্থ সংক্রান্ত; কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি ও 
নক্সা পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । অধুনা- 
নিমিত নয়াদিলীর বিড়লার লক্ষমীনারায়ণ মন্দির 
রহিযাছে, অথচ বেলুড়মঠেব শ্রারামকুঞ্চ-মন্দির না 
থাকার কারণ বোঝ1 গেল পাঁ। শ্রীরামকৃষেের যে 
ছবিখানি আছে তাঠ। নিতান্তই কাল্পনিক | --নি* 
নিবাস; শরণং সুহাত__শ্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ 
সরম্বতী প্রনীত। প্রকাশক: শ্রীনৃপেন্ত্রু 
চট্টোপাধ্যায়, রাইটস” সিপ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতল! প্ীট, 
কলিকাতা । পৃষ্ঠা--৮৭ ১ মুল্য আড়াই টাকা । 
“নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ_ স্থমুক্দরিত পুশ্ত কখানিতে 
প্রথ্যাত সন্্যাসী স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরম্বতীর 
“গুরু” হিষ্ট” ও “সাধন, বিষয়ক সংস্কৃতে রচিত 
শ্রোকগুপি ও তাহাদের পদ্যান্থবাদ অধ্যাত্ম পথের 
পথিকের নিকট অপূর্ব দিগৃদর্শন-রূপে গ্রহণীয় হইবে 
বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পীধনার মর্মকথা অনবস্ত 
ভাষায় মনোরম ছলে ও ভক্তিরসে সিঞ্িত করিয়া 
সাধক-কবি ৪৭টি কবিতা সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া 
ধরিয়াছেন। জী, 


৪৪২ 


স্মৃতিগুজ। গ্রন্থমালা ( গ্রথম ও দ্বিতীয় 
খণ্ড)_ প্রণেতা শ্রীহরিদাস রামানন্দ প্রকাশক 
রী্্মণি--ললিতা সাহিত্য ভবন। আশীষ কুটীর, 
শিলং । পৃঃ ১২৮+৯। মুল্য ৪২ টাকা। 


্রস্থকারের পূর্বনাম শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ভারতীয় 
শিক্ষা-সেবক, অবসরপ্রাপ্ত ভাইবেক্টর। তাহার 
জীবনে রবীন্তরনাথের সংস্পর্শ-লাভ এক পবম 
সৌভাগ্য, তাই গ্রস্থখানির প্রথম থণ্ডে বিশ্বকবি 
রবীন্দ্রনাথেব গীতাঞ্জলি, আধ্যাত্মিক দাঁন প্রভৃতি 
আলোচিত হইয়াছে, ছুইটি অধ্যায লেখকের 
ব্ক্তিগভ স্থৃতি-তর্পণ। দ্বিতীয় থণ্ডে ভাঁবতের 
আধ্যাত্মিক সাধনা কিভাবে কযেকজন সাধক ও 
মহীপুরুষের মধো বূপাঁমিত হইয1ছে, গ্রস্থ কব ভাঁহ। 
দেখাইয়াঁছেন। আরামর্ক্চ পরমহংস, মহবি দেবেজ্ু 
নাথ ঠাকুর, ব্রহ্গানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, তত্ভূষণ 
সীতানাথ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গ্রভৃতির সহিত 
গ্রন্থকাবের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও মতান্ু্যায়ী অধাত্ব- 
তত্ব আলোচিত হইয়াছে । “ববীন্রনাথেব "এবার 
ফিরাও মোরে” কবিতাঁষ মহাঁবিশ্বজীবনেব যে ইঙ্গিত 
দিযাছেন, পবমহংর্দেবের সাধধনাধ ভাহাঈ যেন 
মুর্তিমান হইযাছে।”-দ্বিতীয খণ্ডের ভূমিকায় 
লেখকের এই উক্তিতে ইডিহাসেব পারম্পর্ধ অবহেল! 

কর! হইয়াছে। 
_মৈথিল্যানন্দ 
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সম্পূর্ণ গীতার আঠারোটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি 
শ্লোক পৃথক ভাবে ছন্দে ইংরেজীতে অনুদিত 
হইয়াছে। চ6%710 4১০1৭ এর 19028 
55158091 এবং স্বামী প্রতবানন্দ ও ক্রিষ্ে।কার 
ঈশারউডের “5078 ০ 0০৭এর পর ইংরেজীতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা 


গীতার কাব্যান্থবাদে ভাঁধা ভঙ্গি ও ছন্দের নৃতনত্ব 
আনা ছুকহ। লেখক সে দিক দিয়া না গিয়া 
মূলের নিকটতা রক্ষা করিয়া অন্থুনাদ করিয়াছেন, 
সেজন্ত ভ!যষা ও ছনের স্বাচ্ছন্দ্য কিছু ক্ষু্ হইযাছে ; 
তবে ভাবের দিক দিয়া তাহ! পূর্ণ হযাছে। 
বিদেশী পাঠকের নিকট ভাঁরতীম্গ আধ্যাত্মিক ভাব 
পরিবেশনের প্রথম পুস্তকরূপে ইহা অনায়।সেই 
দেওয়া চলিবে । কাব্যেব আবরণে দর্শনের 
তত্ব ঢাকা পড়ে; আমাদের মনে হয় গীতার 
গগ্যান্থবাদ বিষয়-এবেশে অধিকতর সহায়তা 
কব্তি। 

মীরাবাঈ_ ব্যোমকেশ ভট্টাচাধ প্রণীত, 
গ্রকাশক--প্রব্তক পাব্লিশাস কলিকাত।-১২ 
পৃষ্ঠ। ২৬২+(২২)) মুল্য সাঁড়ে চাবি টাকা । 

নানা কাঁরণে মীরাঁবাঈ-এর জীবনী লেখা সহজ 
নহে। প্রথমতঃ কোন সাধক বা সাধিকার জীবনী 
যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাঃ ছ্বিতীযতঃ পববর্তী 
কালে ভাবেব আতিশ্য্যে অনেকে বহু ঘটন অত্ভি- 
রঞ্জিত করিয়া এমনভাবে লোকের চোখে ধরিয়। 
দেন যে তাহা হইতে াসল জীবন খু'জিযা পাওয়া 
কঠিন হইয়া পড়ে। 

টড.সাহেবের 'রাজদ্থানে” আমবা মীর|বাঈ-এর 
জীবনীর ধারাবাহিক আলোচনা প্রথম দেখিতে 
পাই ; কিন দুঃখের বিষম্ম পরবর্তী এঁতিহাসিকগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন_এী সকল লিপিবদ্ধ ঘটনাবলীর 
অনেকাংশই সত্য নয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বহু কষ্ট স্বীকার করিয়। 
বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া মীরাঁর জীবনের ঘটনাগুলির 
যথাধথ সত্যতা নির্ণয় করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয় ; 
তবে হয়তো এই কারণেই পুন্তকথানি সাহিত্যের 
দিক দিয়া শুফ হইয়াছে। মীরা-ভঙ্জনাবলীর 
অন্ুবাদগুলিতে মুলের আবেদন বস্কৃত হর নাঁই। 
দীত-মুখরিত প্রেম-নির্ঝরিণী মীরার জীবনেকর 
ভাব-ব্যঞ্জনা ইহাতে ফুটে নাই। 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


রামকৃষ্ত-জননী প্রীপ্ীদারদামণি__অধ্যা- 
পক শ্রনদেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত, প্রকাশক 
শ্রীলালধিহারী পাল, ২৮ বি, এন, শ্ন|ফ মিল ই্রাট, 
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগন1। পৃষ্ঠা! ৪৮, মূল্য ১২। 

বইথানির এ&ঁ প্রকার নামকরণের সার্থকতা 
লেখক ভূমিকায় যাহা বুঝাইযাছেন, তাহা আমাদের 
বোধগম্য হইল ন1। সে যাহাই হউক শ্রনারদ।দেবীর 
ও শ্রীবামকৃষ্ণের সাধনপীলা, বিশেষভাবে মাতৃভ1বের 
দিকটি, কাব্যধর্মী গন্ধে লেখক ফুটাইয়া তুলিতে 
চাহিয়াছেন। পুরাপুরি কাব্যাকারে লিখিলেই 
পু্ভবটির মধদ। বাঁড়িত। ঘটনা! ও ভাবার ভুল 
অনেক স্থলে চোখে পড়িল । পববর্তী সংস্কবণে 
সেগুলি অবস্ত দুরীকরণীয়। ভাবের আতিশয্যে 
লেখক ঘটনার যাঁথার্থ্য বা পাবন্পর্ধের প্রতি দৃষ্টি 
দিতে পারেন নাই--মনে হয। 

অঘটন আজে। ঘটে__দিলীপকুমাব রায়। পৃষ্ঠ! 
২৯৬7৯ মুল্য চার টাকা আট আন1। প্রকাশক 
_ইঞ্জযান এযাসোসিযেটেভ, পাবলিশিং কোং 
প্রাইভেট লিঃ; ৯৩, হ্বারিসন রোড, কলিকাতা । 

বাংসাদেশের এই শ্যামল মাটিতে রাঁধাকুষেের 
যুগল-উপা'সনা ব্হর্দিন সাঁধক-সাধিকাঁগণের হয়ে 
হভগবানেব মাধুরধমষ আনন্ম্বরূপের উপলব্ধি 
পঞ্চারিত করিয়াছে । এই ভক্তিরসাশ্রিত গ্রন্থটির 
আগ্স্ত সেই অনুভূতির কাব্যমণ্ডিত প্রকাশ। পর 
পর কযেকটি কাহিনীর মধ্য দরিয়া লেখক এই বিংশ 
শতা্ধীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ভগবানের চিরন্তন 
লীঙারর পরিবেশন করিয়াছেন। অলৌকিক 
কাহিনীর প্রতি বিজ্ঞ সমাজের একান্ত উপেক্ষা এবং 
অজ্ঞ সাধারণের অতিরিক্ত বিশ্বাস প্রবণতা-_-এই 
দুইই অযৌক্তিক । আমাদের সীমাবদ্ধ হুক্তি ও বুদ্ধি 
বিরাট বিশ্বরহস্তের সমন্তখানিই হৃদয়ঙগন করিতে 


সমালোচনা 


৪৪৩ 


পারিয়াছে, একথা অহস্কারের পরিচয় দেয় মান্ত। 
অপর পক্ষে এই অলৌকিকতার ছন্মবেশে অনেক 
নকল অবতার দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে--দেখিয়া 
সাধারণ মা্গষের অক্জরতার কথা ভাবিয়া হুঃখ হওয়াই 
স্বাভাবিক । তথাপি একথা সত্য যে সাধারণ ঘুক্তি 
ও বুদ্ধির অগম্য অনেক ঘটনাই এ জগতে ঘটে। 
বৈজ্ঞানিক তাহাঁর কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা 
করেন এবং ভক্ত এ ঘটনার মধ্য দিয়া সর্বসাধারণের 
কারণহ্থরূপ ইমতগবানের অনন্ত মহিমার কথা স্মরণ 
করিয়া ধন্ত হন। 

€অঘটন আজো ঘটে সেইরূপ কয়েকটি 
অলৌকিক ঘটনার সমষ্টি-_যৌক্তিক মুক্তি ও বুদ্ধির 
দ্বারা এই সব ঘটনার ব্যাথ্যা সম্ভব নয়। এ বইটির 
উদ্দিষ্ট পাঁঠক--”** ধারা সত্যকে খানিকটা! কঘতে 
পারেন, তাদেব সহজবোধের--ইনটুইশনের নিকষে। 
,* এ বইটি লেখা শুধু তাঁদের জন্তে ধারা জানতে 
চাঁন ভগবাঁনকে প্রত্যক্ষ করা যাঁয় কি না, ভক্ত 
কাতর হয়ে ডাকলে তিনি রক্ষা করেন কি না 
এক কথায়, ভাগবত করুণা ভাববিলাদী কল্পন। মাত্র, 
না পরীক্ষাসহ, অনুভবগম্য সত্য ।” ভক্ত ভাবুকের! 
বইটিকে যোগা সমাদর জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। কারণ, ভগবৎ-নির্ভরতাঁর ও ভক্তবক্ষাঁয় 
সদাজাগ্রত শ্রাভগবানের মহিমা কয়েকটি কাহিনীর 
মধ্য দিয়। লেখক অমূতমরী ভাষায় পরিবেশন 
করিযাছেন। নবযুগের “তক্তমাল"-রূপে এই গ্রন্থটি 
অজশ্র হৃদয়ে শাস্তির অমৃত পরিবেশন করিবে-_ 
ইহাই আমাদের ধারণা । 

বইটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট উচ্চাঙ্গের। সে 
তুলনায় প্রকাশক বদি বাঁধাইয়ের দিকে আর একটু 
নজর দিতেন তাহা হইলে পাঠকেরা অধিকতর তৃপ্তি 
ল।ভ করিতেন। 


ব্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

দিল্লী ই দিল্লী রামকুষ্ণ মিশনেব সম্প্রতি 
প্রকাশিত ১৯৫৬ খুষ্টাব্ধের কার্ধবিবরণীতে ইহার 
ধর্স-সংস্কৃতি-সেবামুলক কার্ধাবলীব ব্যাপক চিত্র 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে । রবিবাবের গীতা 
ক্লাসে প্রায় সতম্্ স্ধী ও বিগ্তা্থীর সমাগম হয। 
আশ্রমে এবং আশ্রমের বাহিরে মনুষ্ঠিত শাস্্|লোচনাঁর 
সভাগুলি খুবই জনপ্রিষয হইযা উঠিযাছে। আলোচ্য 
বর্ষে কেন্ত্রপরিচাঁলক স্বামী বঙ্গনাথাণন্দ পাঁটনা, 
নাগপুব, লখনৌ, কানপুর, দেরাছুন সাহাঁজানপুব 
প্রভৃতি স্থংনে ভাবতীয দর্শন ও শ্ল/বামকৃ্ণ- 
বিবেকানন্দ ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা] দিযাছেন। 

প্রধান মন্ত্রী শ্রাজ ওহরলাল নেহরু কর্তৃক গ্রস্থগাব 
ও সভাগৃষ্কেব উদ্বোধন এই বৎসরের উল্লেখযোগয 
ঘটনা। দাতব্য হোঁমিওপ্য/ণিক চিকিৎসালঘঃ 
ষঙ্গ-ক্লিনিক এবং “সারদা-মহিলা-সমিতি'ৰ কারও 
গ্রশংসনীষ। 

বেলঘরিয়া (২৪ পরগন! ): শ্রীবাম$ 
মিশন স্টুডেপ্টস্‌ হোমেব ১৯৫৮ থৃষ্টাবেব কার্খবিবরণী 
পাইযা আমরা আনন্দিত হইবাছি। কলেজের 
ছাত্রগণ যাহাতে মনুষ্যত্ব-বিকাশেব সর্ববিধ সুযোগ 
লাস্ভ কবিতে পারে তাহার জন্তই এই প্রতিষ্টান । 
দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদিগের সমণ্ড খবচ আশ্রম 
হইতেই দেওয়। হয়। 

আলোচ্য বরে শেষে মোট ৮২ জন বিগ্ার্থীর 
মধ্যে ৪৭ জন “ক্রি এবং ১৫ জন আংশিক “ফ্রি” ছিল। 
১৯৫৬ খুঃ বিশ্ববিষ্ঠালযের পরীক্ষার ফল সন্তোষ- 
জনকঃ এম্-এস্‌.সি পরীক্ষার ২টি ছাত্রের মধ্যে একটি 
ফা্টক্লাস ও একটি সেকেগু ক্লাস পায়; বি-এ 
এবং বি-এস্.সিতে *+টির মধ্যে ৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
আনাস” লাভ করে; আই-এ ও আই-এস্‌.সিতে 
২১ জণ্রে সকলেই উত্তীর্ণ হয় (১৭টি প্রথম 
বিভাগে ), ৪ জন সরকাগী বৃত্তি লাভ করে। 


এখানে উপাপনা-মন্দিরে প্রাঁঃকাঁলে ও সন্ধ্যায় 
প্রার্থনা, নিষমিত ধর্ম ও সমাজজনীতি বিষয়ক 
আলোচনা, স্ুপবিচালিত ব্যাবামাগারে স্বাস্থাচ্চা, 
প্রশস্ত মাঠে খেলাধুলা, বৃহৎ বিলে সন্তরণ 
বিগ্ভাথিগণের ঠনতিক মানদিক ও শাখীর্িক উন্নতির 
বিশেষ সহায়ক । 

বারাণসী £ সেখাশ্রম ( শ্ররামকৃষ্ণ রোড, 
বারাণসী-১)- শ্রবানকৃষ্ণ মিশনে এই পুরাতন 
সেবা-প্রতিষ্ঠানটি স্দীর্ঘ ৫৬ বৎসর ধরয়া জাতি-ধর্স 
নিবিশেষে শিবজ্ঞানে আংর্তসেব! কখিয়। আসিতেছে । 
১৯৫৬ সালের স্ুমু্রত কাধবিবরণী আমবা সম্প্রতি 
পাইবাছি। এখানকাব স্ুপবিচালিত বিভাগ গুলির 
মধ উল্লেখষোগা কয়েকটিথ সংক্ষিপ্ত বিববণী £ 
অন্তবিভাগাষ সাধারণ হাসপাতাঞ্জে চিকিৎসিত- 
২৯৯৬ ১ বুদ্ধ কর্ূশক্তিীন নবনারীব আশ্রযাগারে 
২৮ জন ছিলেন+ বহির্বিভাগীষ চিকিৎসালয়ে 
মোট চিকিৎসিত--৭৩,৩৭৫, অস্ত্চিকিৎসা-প্রাপ্ত__ 
৪৭,০৫৫ | গড়ে দৈনিক বোগিপংখ্য--৮৬ , 
প্যাথালজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে প্রায় 
নমুনা পরীক্ষিত হয়ঃ এঞ্স-বে বিভাগে পথাঃক্ষতের 
সংখ্যা গ্রাফ ১০**। দরিদ্র, পর্গ ও কুলের 
ছাতদ্িগকে আথিক পাহাব্য দেওয়া হয, এবং 
সামধিক বিলিফ কাধের ভারও গ্রন্দ কর! 
হইযাছিল। 


১৬১০৬০ 


উৎসব 

জলপাইগুড়ি : শ্রীরামকষ্চ মিশন আশ্রমে 
গত ২৩শে চৈত্র শনিবার, ( ৬ই এপ্রিল ) সন্ধ্যায় 
ট্রশ্রীরামরষ্চ জন্মোৎসব উপলক্ষে জনসভা হয়। 
সভায় আশ্রমের অধ্ক্ষ স্বামী বেধসানন্দ বার্ষিক 
কা্ধ-বিবরণী পাঠ করেন, ম্বামী অনিন্ত্যানন্দের 
বক্তৃতার পর রাত্রে কীর্তন হয। পবদ্দিন সাধারণ 
উৎসবে সারাদিনে বহু ভক্ত নরনারী সমাগত হন 
ও ২**০ জন বসিয়া প্রসাদ পান। 


ভাদ্র, ১৩৬৪ ] 


আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার 


সেন্ট লুই ৫ বেদান্ত গোসাইটি, ১৯৫৬ 
. খুষ্টাব্বের কার্ধবিবরণী £ কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী 
সতপ্রকাশানন্দ। 

(১) রবিবাবের ধর্মালোচনা £ ধর্ম ও দর্শনের 
বিভিন্ন বিষয়ে সারা বত্সরে গ্রায় ৪৭টি বক্তৃতা 
প্রদত হয়| নানা ধীয ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 
হইতে এবং ওযাঁশিংটন বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে তুপনা- 
মুলক ধর্ম (00700929010 1২6115101 ) অধাঘন 
করিবার জঙ্ক ছাত্রগণ আমিতেন। 

(২) প্রতি মঙ্গলবার সদ্ধ্ায় স্বামী 
প্রকাশাণন্দ ধ্যানভ্যাস শিখাইতেশ 
“কঠোপনিষদ' ও "নারদীযভক্তিস্ত্রের অধ্যাপনা 
কবিযাছেন | 

(৩) এই বৎসরের বিশেষ ঘটনা £ ভরত হইতে 
আরামকষ্ মঠ ও মিশনের সাধাবণ সম্পাদক শ্বামী 
মাঁধব।নন্্জ ও প্রবীণ সন্গ্যাসী স্বামী নির্বাণানন্দজীর 
আমেরিকা আগমন । তীাহাবা ২২শে মচ সেন্ট 
লুই আশ্রমে আসেন। সোসাইটিতে স্বামী মাধবা- 
নন্দজী সাধারণ সভাষ “উ্রামকৃষ্। ও বিশ্বশান্তি” 
সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন । 

(৪) ২৩শে ফেকমারি ন্বামী সতগ্রকাশানন্দ 
কলা্বয়া স্টিফেন কলেজের উদ্োগে একটি 
টেপিভিশন আপলোঁচনাব যোগ দেন। প্রা নয 
শত আোতাব সম্ুথে তিনি ভ।রতীয় দর্শনের দিক 
হইতে অধ্যাপক ন্মিথের পাঁচটি প্রশ্ন উত্তর দেন, 
আমর! ষে জগতে বাঁপ করি তাহার স্বরূপ কি? 
মাঘ কি? মানুষের প্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি? কি 
করিরা মানুষ সেই উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে? 
সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে? 

(৫) সেন্ট লুই-এর থিওসফিক্যাল সোসাইটি 
ও থৃঠান ধর্মমন্দিরে আহ্ত হইয়া “স্বামী ভারতের 
ধর্ম ৪ দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও জিজ্ঞাসিত 
প্রশ্নের উত্তর দেন। 


সৎ" 


এব+ 


শ্রীবামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


৪৪৫ 


(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মভিথিতে বিশেষ পুজা ভজন হয়। শরীক, বুদ্ধ, 
শংকরাচাধের জন্মদিনেও বিশেষ আলোচনা, এবং 
দুর্গাৎসব-গুড ফ্রাইডে ও থৃষ্টমাসের লময় 
আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয। 

(৭) ব্যক্তিগত আলোচনার মাধামে কেন্দজ্রাধ্ক্ষ 
স্বামীজী এই বতসব ৯৮ জনকে সাধনাব নির্দেশ 
দিযাছিলেন। 

(৮) সোসাইটির বন্ধু ও সদস্তেবা গ্রন্থাগারের 
পুগতকের যথেষ্ট »দ্ব্যবহাব করিতেছেন। 


শিক্ষা-শিবিব 

বেলুড় 2 জনশিক্ষ। মন্দির £ সুব-শিক্ষা শিবির 

অন্থান্ত বৎসরের মত এবারও গ্রীক্ম(বকাশকালে 
সারা জুন মাস ধরিয়া খেলুড় রামক্কষ্চ মিশন 
জন-শিক্ষামন্দিরের তত্বাবধানে উপযুক্ত কর্মী বা 
আদর সমাজ-সেবক গঠনের উদ্দেশ্তে ঘুব-শিক্ষাঁ- 
শিবিপ্ধ পরিচালিত হইযাঁছিল। পঞ্চাশ জন 
শিক্ষার্থী বীরস্ূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও 
২৪ পর্গন। হইতে শিবিরে যোগদান করে। শা 
সঞ্লেই স্কুণ বা কলেজের ছাত্র; এক জন শিক্ষক 
ছিলেন। 

নিএমিত বর্মস্থচীর মধ্যে ছিল ভোরে প্রার্থনা, 
সকালে কুচকাওযাঞ্জ, প্রাথমিক চিকিৎসা-শিক্ষণ, 
পরিষ্ার-পরিচ্ছন্গতা রক্ষ1, ম্যালেরিয়া! দূরীকরণ- 
আঅভিষান ও খেলাধুলা । শিবিরে বাসকাঁলে কাঁঠের 
খেলনা তৈয়ারি, বই বাধাই প্রভৃতি হাতের 
কাজ ও গ্রন্থাগার পরিচালন1 শিখাইবার ব্যবস্থা! 
ছিল। 

শিক্ষার্থীদের জন্ত সকালে ও দন্ধ্যায় প্রায় 
প্রতিদিনই সমাজনীবন-গঠনের উপযোগী বিষয় 
আলোচনার ব্যবস্থা কর! হয়। আলোচিত বিষয়- 
গুলির মধ্যে ম্বপনবুড়োর “শিশুসংগঠন,' মৌমাছির 


“নেতৃত্ব”, বিশ্ববিস্তালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীন্নবোধ 
মুখার্জির 'গ্রন্থাগার পরিচালনা”, পশ্চিমবজ দমাঁজ- 
শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন 
রায়ের “শিবির-জীবনের উদ্দেন্ত”, ভনদেবনাথ দাসের 
“নেতাজী”, শ্রীননী দত্তের 'বয়ন্কশিক্ষা”, বামকৃষ্জ 
মিশন জনশিক্ষা শিক্ষণকেন্ত্রের অধাক্ষ শ্র্সবীর 
মুখাজির “চলচ্চিত্রের মর্যাদা প্রভৃতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ রামরুষ্জ মিশনের বিভিজ্জ কেন্দ্রের 


বিবিধ 


পরলোকে পুলিনবিহা রী মিত্র 

গত ১৮ই শ্রাবণ ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় 
পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয তীহ।ব ঈশ্বব চক্রবর্তী 
লেনের বাসভবনে ৮২ বৎপর বয়সে পরলোক গমন 
করিয়াছেন। তিনি পৃজাপাদ শমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের মন্রশিষ্] ছিলেন; মামী বেবেকা নন্দকে ও 
তিনি দর্শন কবিয়ছিলেন, এবং বেলুড মঠের প্রাচীন 
লঙ্পাসীদিগের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। 
পুলিনবাবু সক গায়ক ছিলেন, স্বামী ব্রঙ্গানন্দ 
মহারাজকে তিনি প্রাযই সঙ্গীত শুনাইতেন, 
মহারাজও তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। শ্বামী 
বিবেকান্প রচিত "নাহি হুর্য, নাহি জ্যোতি 
বিখাত পঙ্গীতটি রেকর্ডে গাহিয়া পুলিনবাবু ধশস্থী 
হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-নায়ক পরলোকগত অধোর 
চক্রবর্তীর নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। পূর্বে 
প্রায় প্রতিবংসর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজার সময় তিনি 
আগমন সঙ্গীত গাঁহিযা ভক্তগণকে মুগ্ধ করিতেন । 
মঠে সাধুদ্ের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ; 
তিনিও সকলকে শ্রদ্ধা কারিতেন। তাহার পরলোক- 
গত আত্মা চির শাস্তিলাভ করুক,_ইহাই প্রার্থনা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধঃ ৮ম সংখ্যা 


সন্্যাসিগণও বিভিক্প দিন বেদে, গীতা, বুদ্ধ, 
শ্রীরামকষ্» শ্রন্রীমা, বিবেকানন্দ ও বৃহত্তর তারত 
সম্বন্ধে বলেন । 

সর্বসাধারণের জন্থ £ একদিন শ্রীস্রেন্রনাঁথ 
চক্রবর্তীর “চস্তীর কথকতা” হয়, কয়েক দিন 
চলচ্চিত্রে 'পথেব পাচাণী” প্রভৃতি দেখানো হয়; 
একদিন জনশিক্ষা-মন্দিরেব যুবপ্রতিষ্ঠীন মহেশ? 
নাটক অভিনয় কবিম! সকলকে আনন্দিত করে। 


বাদ 
নানাস্থানে উৎসব 


শর।ম্কষ্জদেবের ১২২তম শুভ জন্মোৎসব 
উপলক্ষে নিয়লিখিত স্থানমমূহে পূজা পাঠ কান 
ভজন প্রসাদ-বিতরণ আলোচনা-সভ| প্রতৃতি 
সু্ুভাবে অগ্ষ্ঠিত হইযাছে। 

চাকদহ (ন্দীয! ), চৌধুবীহাট ( কুবিহার , 
আদ্র ( পুরুলিয়া ), কাটোয়। ( বধমান ), ইছাপুব 
নবাবগঞ্জ (২৪ পরগন1), জনাই (হুগলী ), 
তারাগুলিয়া ( ২৪ প্র্গনা )। 

স্বামী অচিন্তানন্দ এই উৎসবগুলিতে যোগদান 
করিঘা "শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী” অ1লে!চন! 
করেন চৌধুরীহাটে আয়ে(জিত ধর্মনভায় সভা 
পতিত্ব করেন কুচবিহারের মহারাজ স্ূপব/হাঁছুর ; 
আত্রায় অধ্যাপক শ্রীনমিয়কুমীর মজুমদার এবং 
ইছাঁপুর নবাবগঞ্জে অধ্যাপক শ্রীবিনযকুমার সেনপ্ত 
অন্ততম বক্ত1 ছিলেন। 

অগ্ডাল ( বধমাঁন ) 3 চাঁরদিনব্যাপী উৎলবে 
স্বামী সম্ুন্ধীনন্দ মহারাজ এবং স্বামী মৃত্যুঞ্জষানন্দ 
শ্রীরামক্চ, শ্রশ্রীম। ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী 
আলোচনা করেন। 


ভাগ্্রঃ ১৩৬৪ ] 


ডিগবয় (আসাম) ; স্থানীয় শ্রীরামুষ্ণ সেবা- 
শ্রম কতৃক চারদিনব্যাপী উৎদব অস্থুষ্িত হয়। 
স্বামী সৌম্যানন্দ মহারাজ বাংলায়, স্বামী প্রণবাত্মা- 
নন্দ হিন্দীতে এবং ্রীনহাদেব শর্মা আসামীতে 
শ্রীবামকষ্চজীবনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেন । 

শ্তেজপুর (আসাম )2 গত ১৪ই ১৫ই ও 
১৬ই জুন শিলং মিশন কেনের হ্বামী চণ্ডিকানন্দ 
ও স্বামী গহনানন্দের উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্ররাম- 
কৃষ্ণ সেবাশ্রমের বধষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে । 
প্রতিদিনই পূর্বাহে পূজা! পাঠ ভজন লঙ্গীত, 
মধ্যান্কে প্রসাদ-বিতরণ ও সীঁয়াহ্ে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয। স্থানীয অসমীযা হাইস্কুলে (তেজপুর 
একাডেমী), বাঁগালী বাঁলকদের ও বাঁলিক।দেব উচ্চ 
বিগ্ভালয়ে-তিন দিন তিন জাযগায সভা হওয়াতে 
সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন । 

সংস্কৃতি-সংবাদ 

বলদেশে সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার 2 গত 
জুলাই মাসে সংস্কৃত শিক্ষা-পরিষদের বাঁষিক গ্রতিষ্ঠা- 
দিবস উপলক্ষে ইউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট হলে 
আহ্‌ পণ্ডিত এবং সংস্কৃতানুবাগা সধীবৃনদের এক 
মহতী সভাঁষ পরিষদধাক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল 
চৌধুবী বলেন, গত কযেক বৎসবে বঙ্গদেশে সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৯৪৬ 
সালের অবিভক্ত বাংলার ২৫০টি চতুষ্পাঠীর স্থলে 
বর্মীনে পশ্চিম বঙ্গে প্রাফ ১৪০০ চতুষ্পাঠী 
পরিচালিত হইতেছে । পরিষদের অধীনে ৫৬টি 
পরীক্ষ।কেন্দরের মধ্যে ৩*টি কেন্দ্রে বাংলার বাহিরে 
পরিচালিত হইতেছে । ছধত্রসংখাও প্রা ছিগুণ 
বধিত হইয়ছে। তিনি বলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে, মুঙ্লমান ছাত্রগণ ক্রমশঃ সংস্কৃত 
শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। 

জাতীয় গ্রন্থাগারে তিব্বতী পুঁথি ঃ 
মাননীয় দলাই লালা সম্প্রতি কলিকাত। 
জাতীয় গ্স্থাগারে বুদ্ধ-মুখ-নিঃস্ত বাণী-সংকলন 


বিবিধ সংবাদ 


8৪৭ 


“কাঞজোর' নামক একটি দৃশ্রাপ্য তিব্বতীয় ধর্মগ্রন্থ 
উপহার পাঠাইয়াছেন। গত শীতকাপে যখন তিনি 
গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন তখন গ্রস্থাগারিক 
মহাশয় তাহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করায় তিনি 
প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্র পুস্তকের একটি নকল 
পাঠাইয়া দিবেন। এই মুল্যবান গ্রন্থটি পাওয়াতে 
গ্রন্থাগারের গৌরব বাড়িযাছে। এতদ্বারা 
তিব্বতের ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণাব অগ্রগতি 
ত্বরাদ্িত হইল। 


বিশ্ব-দার্শনিক সন্মেলন ঃ প্যারিসের আন্ত- 
জাাতিক দাশনিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে পোলিশ 
আকাডেমির ভবনে ওয়াব্ণ'তে কুড়িটি দেশের প্রায় 
পঞ্চাশ জন দীর্শনিক সমবেত হন। ১৭ই জুলাই 
হইতে ২*শে জুঙগাই পর্যন্ত চারদিনে 'চিন্তা ও 
কর্মে পরস্পর সম্বন্ধ'_এই প্রধান বিষয় লইয়া 
নয়টি গবেষণাপত্র পঠিত হয়, ঘরোয়াভাবেও 
আলোচনা হয। এশিযা হইতে ভারত, চীন ও 
জাপান্র প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগ দ্দিতে 
গিয়াছিলেন। ১৮ই জুলাই ভারতকে একটি পুরা 
দিন প্রদত্ত হয। মহীশৃরের শ্রীনদিকাষ ও দিলীর 
শ্রহুমায়ুন কবীব ভারতীয় ভাবধার। ব্যক্ত করেন। 

সম্মেলনের আগামী অধিবেশন ১৯৫৯ খুষ্টান্ধে 
দিল্লীতে বসিবে--এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । 

বিশ্বনধর্ম-সন্ভা ঃ গত ২৩শে জুন, নিউ 
দিল্লী রাষ্পতি-ভবনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ 
সম্মিলিত হইযা স্থির করিয।ছেন- আগামী নভেরে 
দিল্লীতে বিশ্বশান্তি ও মানুষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 
পৃথিবীর প্রচলিত ধর্মগুলির একটি সম্মেলন-সভা! 
অনুষ্ঠিত হুইবে। জৈন “মুনি' স্থলীল কুমারজীর 
দায়িত্বাধীনে সর্বভাঁরতীঘ ধর্ম-সম্মেলনের এক 
সভায় কাক! কাঁলেলকারের সভাপতিত্বে একটি 
কার্ধকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে । রাজস্থানের 
(অর্থমন্ত্রী) প্রীহরিবল্লভ উপাধ্যায মহাশয় উক্ত 
সংঘের অধাক্ষ। 


৪৮ 


বিজ্ঞান 

জগ্ুত্রে হইতে বিদ্যুৎ্তশক্তি : কিছুদিন 
বাবৎ বৈজ্ঞানিক-মহুে গবেষণা চলিতেছিল সমুদ্রের 
বিভিষ্ন স্তরে যে তাঁপ-তারতম্য (0০৩8210 0১6" 
রহিয়ছে, তাহাকে কাজে 
লাগাইয়া শিল্পের উদ্দেশে বিছ্বাৎ-শত্তি সরবরাহ 
করা যয কিনা | উপবিভাগে চঞ্চল উক্চআ্রে।ত 
এবং তলদেশে শান্ত শীতল জলের স্তব, সমুদ্রের 
এই ধর্ম লইয়া ফ্রান্সে প্রাথমিক পবীক্ষার সাফল্যের 
পর আফ্রিকার আইভরি কোষ্টে যেখানে এই ভাপ- 
তারতমা খুব বেণী সেখানে বিছ্যাৎ-শক্তির ছইটি 
উৎ্পাদনকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ! বিছ্যুৎ-শক্তির 
আরও একটি তফুবস্ত উত্স -নৃতন আবিষ্কৃত শা 
হইলেও-_নৃতনভাবে কাজে লাগানো হইল। 

পৃথিবীর লোকসংখা। 

সম্মিলিত ্ৰাঁতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে £ 
পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা ২৭০,৯০,০৪১০০৪ 7 
এবং গ্রতি ৭ণ্টায় ৫০০০, প্রতিদিন ১২০১০*০ 
প্রতিবংসর করিযা 
বাড়িতেছে ! হাজার কবা জন্মের হার ৩৪ এবং 
হাজার কর! মৃত্যুর হার ১৮1 ল্যাটিন আমেরিক!র 
বুদ্ধির ছার সর্বাপেক্গ৷ বেশী--গ্রতিবৎ্সর শতকরা 
২'৬। সর্বাপেক্ষা ঘনবসতির দেশ এশিয়া ; পৃথিবীর 
অধেকের বেশী লোঁক এশিয়াবাসী ! সকল দেশেই 
এমনকি মহুম্নত দেশগুলিতেও মৃত্যুর হার পূর্বাপেক্ষ! 
কমিয়াছে, তাহাব প্রধান কারণ স্বাস্থ্যনীতির মান 
উন্নযন। মৃত্যুর হার কমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
প্রত্যাশিত আমু বাঁড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকা 


0021 £190101769) 


এবং ৪,৩৮১ ০১৩৪ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৮ম সংখা! 


ও ইওরোপে_গন়ে আঘু ৭১ বৎসর, ভারতে 
৩৪ বৎসর। 

ব্যস অনুযায়ী সংখ্যাবিভাগ £ ১৫ বৎসরের 
নীচে শতকরা ৩৪ $ ১৫ হইতে ৫৯ বৎসরের মধ্যে 
লোকসংখ্যা শতকরা ৫৮) ৬০ এর উপরে 
শতকরা ৮। 

পণা-উৎপার্দন কাধে নারীর যোগদান £ হাইতি, 
তুবস্ক ও বুলগেরিযায় ৫৪%, ল্যাটিন আমেরিকায় 
১০%, পাকিস্তান ৪9: | 

ধর্ম ও ভাষা অনুযাধী বিভাগ ১ (১) ভারতে 
হিন্দু ৮৫%, মুসলমান ১%, বাকী ৫% শিখ খৃষ্টান 
টন গরভৃতি । 

(২) পাকিস্টানে-_মুদলমান ৮৫%, 
অন্থান্ত ২%। 

(৩) পিংজলে--হিন্দ ২৯ অনন্ত ভারতীয় ধর্ম 
১৯০, পিল, ব্রক্ম ও তাইল্যাাগড বৌদ্ধ ধর্মই 
গ্রবল। খৃষ্টান ধর্ম পৃথিবীব প্রাধ সর্ব৭- ছড়াইয়া 
আছে। ভাবতে প্রা ৮** প্রকার ভাষা 
কথিত ভয়। 

বহিবাগত জাতিদের সংখ্যাঙছপাত £ ফিজিতে 
ভাবতীযদের সংখ্যা ফিজিয়ান অপেক্ষা আধক। 
টিনিদাদেব ৩৫% এবং 'বুটিশ গাষেনার ৪*7, 
ভাঁবভীব। ক্যাবিবিষাঁন দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়দের 
জন্মহার অপর অধিঝাসী-পক্ষা! বেশী, এবং 
ভারতীযবাই সংখ্যাধিক | 

দক্ষিণ আফ্রিকায় দেশীষ বা বান্ট,51তি ৬৭%, 
শ্বেতজাতি ২১/০ মিশ্র ৯% এশীয় 
( ভাবতীয়) ) ৩%। 

বহু দেশেই, সংখা-গণনাঁয় অনেক ভুল-ক্রটি 
আছে । দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সংখ্যাগণনা. জন্ম-মৃত্যুর 
হিসাব নাই বলিলেই চলে । আমেরিকার যুক্তরাষ্ে 
সংখ্যাগণনার ভুল মাত্র ১৪০%, তাহারও কারণ 
লৌকেদেব চলাফেরা ও স্থানপরিবর্তন | --1070115ণ 
80003” [0610878101310 6০1 89০01, 


ছিন্দু ১৩০: 


এবং 


বিজ্ঞপ্তি 


উচ্দ্বোধনের গ্র1হক-সংখ্য। পরিবর্তন 
উদ্বোধন-পত্রিকার ব্তমান গ্রাহকবর্গকে জানান যাইতেছে ধে--শ্রাবণ ১৩৬৪, হুইতে তাহাদের 
গ্রাহক সংখ্যা (54302119678? 87052) পরিবর্তন করা হইল। পত্রিকার উপরে যে ঠিকানা 
থাকে তাঁহার পূর্বভাগেই এই গ্রাহকসংখ্যা থাঁকিবে। যদি কেহ ঠিকানা পরিবর্তন, বাঁ পত্ডিকা- 
অপ্রাপ্ি প্রভৃতির জন্ত পত্র দেন, তাহা হইলে এই গ্রাহকসংখ্যাসহ নিজ নাঁম ঠিকানার উল্লেখ করিতে 


ভুলিবেন না । ইতি-_ 


-কাধাধ্যক্ষ 





হা শ্রাদুগ! 


নেনে 
7 এ নন ঠ 

ডু হপ 

বু নান হস্ল্য 


খত) 
ণ্, 


চে 





দেবীর আত্মশ্রকাশ 


ময় সো অন্নন্তি যো বিপশ্যতি 
হং প্রাণিতি বু ঈং শৃনোত্যুু। 
চঅমস্তবে। মাং ত উপক্ষিয়স্তি | 
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ 
[ খাখেদ : ১০1১০1১২৪ ] 


ভারতের তপোি যহৃষধি এন্ত উর হহিতা বাক আত্মোপলন্ধির পরম মৃহূর্ঠে পরিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা 
বলিয়া উঠিয়াছিলেন__তাঁতে ভাগতের:ঞী জীবনের মহারহন্ত উদ্বাটিত। জগৎ-রজমঞ্চের পিছনে 
থাকিয়া ধিনি এই বিশ্বনাট্য পরিঠালন! করিতেছেন, স্হ্‌সা ঘর্দিকা উত্তোলন করিয়া আত্মপ্রকাশ 
করিয়া 'দেবীস্থক্ধে” সেই দেবীই এন স্থয়ং বলিতেছেন £ রি 


আমারই শঞ্জিতে সকল প্রাণী অন্প আছ ক্যা শরীয় পোরগ করে, আমারই শক্তিতে সকলে 
্বাসগ্রশ্থাস নির্বাহ করিয়া প্রাণ ধারিপ কুরে, ্াসায়ই শক্তিতে চক্ষুকর্ণ)দি পঞ্চেক্িয় রূপরসাঁদি পঞ্চবিষয় 
ভোগ করে-চস্ষু দেখিতে পাচ্ছ রদ কথিত বাক্য উধখ,করে। 

যাহীর! আমাকে এইকপে গন্থর্ধামিনীরূপে জানে নাঃ তাইদিন আত্মবিমুখ হইয়া জন্ম-মরণের পথে 
বারংবার দেহধাবণ করিয়া! হঃখ পার, করে পায়, &, আহুটিক বরা করিয়া হীন হয়, ক্ষীণ হয়। হে 
শ্রতি-স্বতিপরাঃশ বিশ্বানী মানধ? জীদ়্ালত আদ্বতবের খা, ভোমাকেই বলিতেছি-_শ্রবণ কর, 
ধারণা কর! 

আমি সকলের আদি মধা অন্ত জুড়িয়া-_-তক্ষ্য-ভোগ্যরূপে বাঁছিরে, প্রীণ ও চৈতস্করপে ভিতরে ; 
আমাকে অর্বীকার করিও ন!, আমাকে আ্যন্ধু! বলিয়া উপলব্ধি কর ? ব্জামাকে স্থ-স্থিতি-লয়ের আশ্রয় 
বলিয়া জানো । বিশ্বাস কর--মৃত্যুময় জীবনের পায়ে অুভ্বে তৌমাদের চির অধিকার! তোমা 
যে অনৃত্ের বন্তান, আমার দন্কান,-_-আমিই বে অনুত-্যযপিদী । 


কথা প্রসঙ্গে 
মাতৃ-উপাসন! 


সির রূহস্ মানুষ জানিতে না-ও পারে, আত্যন্তিক প্রলয় তাহার জ্ঞানের অগ্োচর ? কিন্ত 
পাঁলনী শক্তির মধুর স্পর্শ কি জীবনের প্রথম অনুভূতির সহিত তাহার সম্ভার পরতে পরতে চেতন! 
মৃশরিত করে নাই? বহি্জগতের কঠিন যৃত্তিকাম্পর্শজ্নিত প্রথম ক্রন্দানকে হাসিতে রূপান্তরিত 
করিতেই কি সেই আনন্মশক্তির সকল চেষ্টা নিয়োজিত হয় নাই? 


হ্বীয় হৃদয়ের স্পন্দন দিয়া যিনি সম্তানহৃদয়ে স্পন্দন সুচনা করিয়াছেন, ম্বীয় বক্ষের সুধা দিয়া 
ধিনি সন্তানের ক্ষুধা মিটাইয়াছেন, স্বীয় চক্ষের হিগ্ধ দীপ্তি দিয়া ষিনি সন্তানের চোখে দৃষ্টি কবিয়াছেন, 
মহাশক্তির সেই পরম বিকাঁশ__সত্তাঃ চেতন! ও আনন্দের সেই মধুর প্রকাশ-_মাঁত্মুতিই সন্তানের 
অন্নভূতিতে প্রথম প্রতিভাত ) বিস্ময়-বিস্ফীরিত নেত্রে চাহিয়! শিশু দেখিয়াছে-_তাহার নিকটতম, 
অন্তরতম এই মুঠিটিকে ! বুদ্ধি দিয়া বোঝে নাই, মন দিয়া ভাবে নাই; কিন্ত প্রাণে প্রাণে বুঝিযাছে_- 
এই আমার প্রিয়--পরম কাম্য ! তাহাকে দেখিলে সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! চঞ্চল হইয়! উঠিযাছে, 
তাহাকে না দেখিলে সে কাদিয়াছে__ অস্ফুট স্বরে ডাকিয়াছে-_সে ভাকাতে প্রশ্ফুটিত ভাষা নাই; কিন্ত 
সন্তান ও জননীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের পক্ষে তাহাই কি যথেষ্ট হয় নাই? 


তারপর যেদিন আধ-আঁধ শ্বরে সন্তানকণ্ঠে মা, মা” শব্জ ছুটি ধ্বনিত হইল--সেদিন জননীর 
এতদিনের নীরব সাধন! সার্থকতায় ভরিয়া উঠিল ! জননীর সম্পূর্ণ রূপ, শ্বরূপ- সন্তান কখনও জানিতে 
পারেনা । মাতৃশক্তির পালনী মুতিই সন্তানের প্রয়োজন, এই মুর্ঠিই তাহার উপাস্ত এবং মাতৃনাম- 
মহামস্ত্রেই তাহার জন্মগত অধিকার | এই শক্তির মধুর মহিমাই তাহার ভীবন মরণ জুড়িয়া এক মহা- 
সঙ্গীতের মতে! বাঁজিয়া চলিয়াছে! 


অন্ধকারে ভয় পাইয়। শিশু সর্বাগ্রে মা-কেই মনে মনে ডাকিয়াছে, বিপদে সক্ষটে মানুষ “প্রাণ- 
পরিআাহি* ডাকিয়া ওঠে, "মাগো, রক্ষা করে”; দূর দেশান্তরে রোগযন্ত্রায় মাতৃষ্পর্শ কামনা করিয়াই 
অচৈতন্ত অবস্থায়ও সন্তান মাকেই খু'জিয়া থাকে | মুমুযু” বৃদ্ধও অপ্রুট স্বরে বলে, 'মাগ্ো ! কোলে তুলে 
নাও । কে এই জননী? যাহার জঙ্গ সন্তান সর্বদা সর্বাবস্থায় ত্বভাবতই ব্যাকুল-বাহার মহিত 
তাহ।র নিত্যসন্বপ্ধ ?-_দেশ কালের উধ্বে”-_ঘুক্তি-তর্কের সীমার বাহিরে ? 


এই মাতৃতত্থ বিশ্লেষণের বন্ধ নয়, একান্তই অশ্ুস্ভূতির বিষয়, এবং মাতৃন্নেহ_মহামায়ারই অপাঁর 
করুপায় প্রত্যেক গ্রাণীর অম্থভূতির মধ্য; তিনিই যেন অনুভূতিরূপে সম্ভনের হৃদয়ে, 
অন্তধামিনীরূপে সন্তানের অন্তরে ! 
ঙ ঞ্ চি 
টির মেই প্রথম উ্ায় যখন সষ্টিকর্তা সন্ত জাগিয়া উঠিয়| দেখেন মধূ-কৈটভ-রূপ সুখ-দুঃখের 
্ধবর্তে মহান্ধকারে তিনি বিপনন, জগৎ-পাতা পুরুযোত্তমও নিদ্রাচ্ছন্ন,_-তখনই তিনি নারায়ণেরও 
নিদ্রাকারিণী “হরি-নেত্রতকুতালয়া” সেই ম্হামায়ার ব্দনা শুরু করিলেন, “মা, তুমি আর তমোময়ীরূপে 


আর) ১৩৬৪ ] 'কিধাওসদে ৪৫১ 
আমাদের অন্য 'আ্ছগ রাখিও না, বিদুবঞ্কে উতধা কর হাগৎপালনকার্ধে।' ইন্জার অবে:লতধই। যহাকালী 
মহামায়া সরিয়। দড়াইলে জাগরিত বিষুঃ মধুটকট ভকে সংহার করিয়! সথীরপর পালনে তৎপর হইলেন। 

আবার “দেবানুরমুদ বুদধম্‌ পূর্ণশতং পুরা+ | শতাযু মানবের সারাটি জীবনই তো ধেবান্দুয়ের 


ুদ্ধ, এবং সন্ধগুণাশ্রিত দৈবীসম্পদ জ্ঞানভক্তিকে বিদুরিত করিয়া রজশুমোময় আস্থরিক ভাব কামক্রোধই 
তো আমাদের হৃদয় অধিকাঁর করিয়াছে ; শান্তি ও আননে'র শ্বর্গরাজ্য হইতে দেবন্বভাব মানর নির্যাদিত। 


কি উপায়ে আবার তাহ। ফিরহিয়! পাঁওয়া যাইবে ?-_এই চিন্তাষ নিমগ্র সাধক দেবতাগণ ! 
তাহাদের ভিতব ষে শক্তি বিুক্তভাবে ছিল--একা গ্রতায় তাহাই একীইত, সম্মিলিত হইয়া এক ওআপূর্ব 
নারী-মুর্তিরূপে আবিভূতত হইল--পালনপরা বরাভয়কর! মাতৃমূর্তি! কিন্তু পালনকাধে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত 
দ্ৈত-দন্ব শুভাশুভেব অগুভকে পরিহার করিতেই হইবে, অশুভ দুবৃত্তশক্তিকে দৈবী শুভশজি ঘায়া 
নিগৃহীত করিযা মহালক্ষ্মী মহাদেবী সন্তানধের শুত বাসনা পূর্ণ করিলেন, তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বন্দনা 
শ্রবণাস্তর স্বর্গায় মহআ্রোপচারের পুজ! গ্রহণ করিয়া “বিপৎকালে ডাকিলেই আমিব' সম্তানদিগকে 
এই মধুর আশ্বাস দিব! জননী অন্তহ্িতা হইলেন ! 

আবার দস্ত-দর্প-রূপী ছুই মহাশক্র শুস্ত-নিশুস্তের বিক্রমে ্বর্গণাস্িচুত হইলে উপাসনা-পরায়ণ 
নির্যাতিত দেবগণ দেবীকে আহ্বান করিলেন, যে দেবী নকলের মধ্যে সর্বরূলে বিরাঁজমানা-__বিপপ 
দেবতাঁগণ জননীর প্রতিশ্রুতি ম্মবণ করিয়া! তাহাকে প্রাণপণ ডাকিতে লাগিলেন? লীগাময়ী দেবী 
দেখা দিয়া, অনন্ত অপুৰ চিত্তচমৎকারিণী মায়া বিস্তার করিয়া সন্তানদের স্থুথের বাধা দুর করিলেন। 
অসংখ্য অশুভ বাসনা ধ্বংদ করিয়া মহাসরম্বতী অংস্কারের বুগ্মমৃতি দর্ত-দর্প-রূপী শেষ দুই মহা শত্রু বিনষ্ট 
করিম! শাস্তির র্গরাঁজ্য নিকণ্টক করেন! যাঁহা বাহিরে, তাহাই অন্তরে ! যাহা অন্তরে, তাহাই বাহিরে! 


ধু ঞ চা 


শিশুর মতো! সরল বিশ্বামে ভ।কিতে পারিলে মা না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ সম্তানের 
উপর জননীর নিজেরই যে এক স্বাভাবিক টান রহিয়াছে ! তাই তো৷শ্ররামরুঞ্জ দকল ভাবের সাধনা 
করিয়া মাতৃভাবেই স্থিতি করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন £ ঈশ্বরকে অনেকভাবে তো ডেকেছ, একবার 
“মা' বলে ডেকে দেখ না! মা পাম বড় মধুর, মা ড় আপনার, তোর চলে ।_মা জানেন পম্তানের 
ভাব ও অভাব। অভাব বুঝি তিনি স্ুরথকে রাজ্য দেন, ভাব বুঝিয়া সমাধিবৈশ্তকে জ্ঞান দেন, আর 
মেধামুনিকে মাতৃমহিমা-কীর্তনে মুখর করেন! 

মাতৃতত্ব আত্মতত্তব্েরই নামাস্তর-_অস্তনিছিত রূপ ! মাতৃ-উপাঁসনাই আত্মান্থসন্ধান £ “কোথা হইতে 
আমার উদয়, কোথায় স্থিতি, কোথায় বিলয়? আত্মানুসপ্ধান মানুষকে লইয়া যায় আত্মায়, ব্রহ্ছে, 
সচ্চিদানন্দে। মাত-উপাসনায় সাঁধক বোঝেন £ মা-ই আমার আত্মা, শক্তি ব্রদ্ধ অভেদ;_-ধিনি 
নচ্চিধানন্দ তিনিই সর্বভূতে সর্ধব্যাপিনী সত্তা ও চেতনা,_তিনিই সুখে দুঃখে আনন্দদায়িনী, 
তিনিই আনন্দময়ী-_আনন্ব-স্বরূপিণী। 


মহালরা-তত্ত 
ডক্টর শ্রীধতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


“মহালয়া” কথাটার প্রকৃত অর্থ কি, এ যেন 
ভাবতে ইচ্ছা করে, তেমনি মহালয়ার সঙ্গে দুর্গা 
পুজার সম্বন্ধ কিঃ সে রহস্তও উল্লেখ করতে দ্বতই 
বামনা জাগে। মহালয়। থেকেই আমাদের দেশে 
হর্গাপুঞ্জার প্রস্ততি ; কোনও কোনও অঞ্চলে মহা- 
লয়ার পূর্ববর্তী কুষণ নবমীতিথি থেকেই কল্লারস্ত। 
তাহ'লে মহালয়া কি» অপর-পক্ষ বা পিতৃপক্ষের 
সঙ্গে ছূর্গাপূজার পক্ষ বা দেবীপক্ষের সম্পর্ক কি-_ 
এই তত্বের অন্ধাবন করবার চেষ্টা করবে। 

মহালয়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক শব্ব--অম।বস্তা শব্দের 
বিশেষণ। কিন্তু এই পিতৃপক্ষীয় অমাবস্তাটীই 
“মহালয়া” কেন 1 বিগ্রহবাকা করতে গেলে (১) 
“মহান্‌ লয়ো যত্র” অথব] (২) মহান্‌ আলয়ো নিবাসো 
ষত্র ধা বা সা মহালয়া” । তাহ'লে এ অমাবস্তাতে 
কার মহান্‌ লয়, অথবা কারই বা মহান্‌ নিবাস? 
উত্তর কি? পুনরায় যদ্দি বলি-_-(৩) “মহস্ত 
উৎমবন্ট আলযঃ, অর্থাৎ উৎসবের বসতিষ্থল বা 
পরিপূর্ণ উদ্সব-দিবস__তাঁ হ'লেও কি অর্থ গাড়াধ? 
শাস্্-গ্রমাণ কি? মহাঁলয় ও মহালয়৷ দুটি শবেরই 
প্রয়োগ শাস্ত্রে পায়] যাঁয়। কাজেই এই শেষোক্ত 
বিগ্রহবাকও সম্ভবপর ; অথবা যদি বলি “মহাংশ্চাসৌ৷ 
আলন্রশ্চ ইতি”-_পুংলিঙ্গান্ত মহালয়া । 


(১) মহান্‌ লয়ে। ঘত্র 


কন্য ? চন্ুশ্তেতি_-চল্দ্রের মহান্‌ লয় হয় এই 
অমাবস্ত।য়--এই অর্থে “মহালয়া যোগরঢ-শক। 
বলেছেন বঙ্গদেশের অন্ততম প্রসিদ্ধ স্মার্ত 
কালবিবেকের টাকাঁকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার। 
চন্ত্রের ক্ষয় তো প্রতি কৃষ্ণপক্ষেই হয়; তবে 
প্রৌষ্টপদী বা ভারী পূর্ণিমার পরবর্তী অমাবস্তাটাতে 
চন্দ্রের আত্যন্তিক বা বিশেষ ক্ষয়ের প্রশ্ন কোথাষ ? 


তাই তর্কালঙ্কার এই শবকে “যোগরূঢ়* বলেছেন। 
যোগর্ঢ শব ব্যৎপর্ভি-বিষয়ে আমান্দের মৌন মুক 
করে দেয় ঠিকই, কৌতুহল চরিতার্থ করে না 
চিন্তেও তেমন শান্তি প্রদ্দান কবে না৷ 


কিন্তু আমর1 মি যে অমাবস্ত।য় সারা বৎসরের 
শ্রান্ধদানের মুযোগ-স্থবিধার পূর্ণ লয় ঘটে--সেই 
অর্থে ধরি, তা হলে তো “চন্দ্রের লয়” অর্থ আনতে 
হয না, অথচ শান্বাকাও এই অর্থে স্ুপিদধ। 
হয়ে পডে। 


(২) মহান আলয়ে! যহ 

ধুতি বলছেন-_দে স্ততী অশুণবং 
দেবানামুত পিতৃণাম্‌। একটা দক্ষিণায়ন, অন্টা 
উত্তরাযণ। অর্থাৎ দেবগণ ও পিতৃগণের অধিকার 
অনুসারে ছুটি সরণি রয়েছে । একটী উত্তরা য়ণ, 
অঙ্গটী দক্ষিণায়ন। মাঘাদি ষন্মাস উত্তরায়ণ এবং 
আাবণাদি বল্মাস দক্ষিণাযন। দক্ষিণীয়ুন্ই পিতৃগণের 
অধিক্কৃত কাল। দক্ষিণায়ন্রে ছয মাস সময়ের 
মধো, পুনরাষ কেশব বথন সুপ্ত থাকেন, সে সময়ই 
প্রশন্ত। তন্মধ্যে পুনরায় প্রোষ্টপদীর অর্থাৎ 
ভাদ্র পৌর্ণমাসীর পর-পক্ষ প্রশস্ত। আবার তার 
মধ্যে গ্রতিপদ্‌ থেকে পঞ্চমী, ষচী থেকে দশমী এবং 
একাদশী থেকে অমাবস্তা পর্ধস্ত অর্থাৎ মহালয়া 
পর্বস্ত উত্তকোত্বর প্রশস্ত, প্রশস্ততর ও গ্রশস্ততম 
কাল। ত্রয়োদশী যঙ্দি মঘা-নক্ষত্রযুক্ত হয়, ত1| 
হুলেই সব চেষে প্রপত্ত । যদ্দি মধু এবং পায়স দ্বার 
আদ প্রদান করা হয়, তা হ'লে সে শ্রাদ্ধ অক্ষয় 
হয়। বে যেমন অবস্থাতেই থাকুক--এ সময়ে 
সকলের পক্ষে শ্রান্ধ একাস্ত বিহিত । 


উত্তরাদরণাচ্ছাঞ্ছে শেষ্টং স্ান্দজ্িণা়নম। 
চাতুর্দাসঞ্চ তঙ্রাপি প্রনথপ্ডে কেশবে হিতন্‌ ॥ 


ান্বিন, ১৬৬৪ ] 
প্রৌষ্ঠপঞ্ভাঃ পরঃ পদ্ষস্তত্রাপি চ বিশেষতঃ । 
পঞ্চম তত্রাপি দপমুধ্ব মতে হপাতি 
মধাযুক্ত! চ তহাপি শন্ত! রাজস্রয়োদশী। 
তত্ঞাক্ষয়ং ভবেড্দ্ধং হধুন। পরলেন চ4॥ 
সর্বন্বেনাপি কর্তব্যং আদ্ধমত্র নরাধিপ। 
পরানুভোজী হৃপচ; শ্রান্ধমত্র তু কারয়েৎ॥ 
বৃঙদ্রাজ-মার্তগ-ধৃত নিত্স্তপুরাণে'ও লিখিত আছে : 
কন্তাং গতে সবিতিরি দিনানি দশ পঞ্চ চ। 
পার্বণেন বিধানেন শ্রান্ধং তত্র বিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ হুর্ধ যখন কন্তারাঁশিতে উপস্থিত হন, তখন 
পার্ণ-বিধানে শ্রাদ্ধ বিহিত। কাফ্টাজিনি ও 
ভবিষ্যোত্রও বলছেন £ 
নভন্তগ্তাপরে পক্ষে শ্রাদ্ধং কুধাদ দিনে দিনে। 
নৈব নন্দাদি বর্জযং স্ত।ঈৈব বর্জ্য! চতুরর্ী ॥ 
অর্থাৎ গৌণ ভাদ্র মাসের অপর বা কৃষ্ণ পক্ষে 
প্রতিদিন শ্রাদ্ধ বিহিত ; তথন নন্দাও (প্রতিপদ, ষষ্ঠী 
ও একাদশী) বর্জনীয় নয়, চতুর্দশীও বর্জনীয় নয়। 
অতএব মহালযা-মম্পর্কীয় এই পক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত বলে 
এই লমষে বহুবিধ শ্রান্ধ বিহিত। এ সমস্ত নিত্য । 
সমস্ত ম্বৃতিকাবই বলছেন-_-“আঁষাঢ্যা পঞ্চমে 
পক্ষে ক্াসংস্থে দিবাঁকরে”, দিবাকর কষ্ঠাগত হলে 
অর্থাৎ আশ্বিনে--এটী আধা9 থেকে পঞ্চম পক্ষ__ 
সেই শ্রেষ্ঠ পক্ষে, সমুদয় তিথির মধ্যে পুনরায় 
পিতৃকর্ম-শ্রাদ্ধাদিতে অম্বস্তাই প্রশস্ততম বলে 
অপরপক্ষের এই অমাবস্তাটীই সার! বৎসরের মধ্যে 
পিতৃশ্রান্ধের শ্রেষ্ঠ দিন। 
এই অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষে পিতৃগণ আপন 
পুরী থেকে মনুষ্যলোকে এসে পুত্র পৌঞ্রাদি-প্রদণড 
ভোজ্যাদি গ্রহণের নিমিত্র সমবেত হন। তার! 
এই তিথিতেই প্রেতপুরী থেকে এসে সমবেত হন-_ 
আলীন হন বলে--এই তিথির নাম মহালয়। 


(৩) মহস্ত আলয়ঃ 
মহ শব্র অর্থ উতৎসব। এই অপরপক্ষের 
অমাবন্ায় প্রেতপুরী খালি ক'রে সকলে এসে 


সহালয়্া-তত্ব 


৬৫৬ 


মতত্যসূমিতে মমবেত হুন-ষমরাজের অন্শাসনে-- 
এবং তারা বৃশ্চিকরাশিতে সূর্য উপনীত হওয়ার সমস 
প্ধস্ত এখানে অবস্থান করেন। বুশ্চিকে হূরধদেবের 
উপস্থিতির স্ময়ের মধ্যে যদি পিত্ৃগণ শ্রাঙ্ধ না 
পান, ত1 হ'লে তারা নিদারুণ ক্ষোভে, অভিমানে, 
অনুতাপে দারুণ শাপ দেন বর্তমান ঝংশধরগ্রণকে 
এবং পুরর|য প্রেতপুরীতে বিষম হতাশায় ফিরে 
যেতে বাধ্য হন। অমাবস্তাভিথিই তাদের শ্রাদ্ধ 
গ্রহণের শ্রেষ্ঠ দিন__পেজন্। তাদের উৎসবের দিন 
বলে চিন্তিত করার জন্যই এই তিথিটিকে “মহালয়া” 
নামে চিহ্নিত কবা হয়েছে । ব্রহ্গপুরাণ এই 
প্রপঙ্গে বলেছেন £ 


যাবচ্চ কন্ঠাতুলয়োঃ ক্রমাদান্ডে দিবাকরঃ। 
তাবচ্ছাদ্ধন্ত কালঃ স্তাৎ শৃষ্ঠং প্রেতপুরং তদ। ॥ 


যখন সূরধদেব কন্তা ও তুলার নংক্রমণে ব্যাপৃত, ভখন 
শ্রান্ধের কাল বিহিত, তখন প্রেতপু্বী শৃন্থ থাকে। 
ভবিষ্বুপুরাণে এই উক্তির পুর্ণ সমর্থন দৃষ্ট হয় £ 
কণ্াং গতে সবিতরি পিত্রাঞানুশ।সনম্‌। 
তাবৎ প্রেতপুরী শুন)! যাবধংশ্চিকদর্শলম্‌ ॥ 
ততে! বৃশ্চিকে আয়াতে নিরাশ পিতরে। নৃপ। 
পুনঃ শ্বভবনং বাগ্তি শাপং দত! হুদারুণষ্‌ ॥ কক * 
সুবে কন্তা্থতে শ্রান্ধং যো ন দভ।দ্‌ গৃহাশ্রণী। 
রতন্তস্ত ধনং পুত্রাঃ পিতৃনিঃস্বাসপীড়নাৎ 8১ 
এই মহালয়ার দিনটাই পিতৃপুকষের কেন শ্রেষ্ঠ 
আনন্দের দিন--এইটা প্রমাণ করতে গেগে শ্রাদ্ধ- 
দানের বিধিক্রেমটী পর্যালোচনা করতে হয়। প্রথমতঃ 
সৃততিথিবিহিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পুত্রাদির অবস্ত 
কর্তব্য। তা! ছাড়া প্রতিমাসে বিছিত কৃষণপক্ষীয় 
পার্বশশ্রাদ্ধ ও নিত্য । তন্মধ্যে পুনরায় অপরাহু 
শ্রের়ান্_ “মাসি মাসি অপরপক্ষস্ত অপরাহুঃ 
১. শ্রান্ধ-বিবেক, ১১৪ পৃঃ। 
২ পর়োন্বজঙলৈঃ শাকৈ: কৃষপক্ষে চ লর্ধদ1। পরাখীনঃ 
শ্রবাসী চ নিধনে বাহপি মানবঃ॥ মনসা তাবশুদ্ধেন আন্ধে 
দন্ড াত্রিলোদকম্‌ ॥ 


৪৫6 


শ্রেয়ান্”। নিগম বলছেন-_-“অপরপক্ষে যদহঃ 
ংপগ্তে, অমাবস্তায়াস্ত বিশেষেণ”। সাগ্রিক ধিনি, 
তিনি কেবল অমাবস্তাতেই শ্রাদ্ধ করবেন--ণন 
দর্শেন বিনা শ্রাদ্ধমাহিতাগ্রেদিজন্মনঃ* । কিন্তু কেউ 
ধদ্দি প্রতি মাসের কৃষ্ণপক্ষে পার্ধণশ্রাদ্ধ করতে 
না পারেন, তা হ'লে 

“অনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং ত্রিরব্স্তেই নিরপেৎ। 

কন্াকুস্ত বুষস্থেকে কৃষণপক্ষে চ সর্বদা ॥” 
সারা বত্পরের মধ্যে তিন দিন শ্রাদ্ধ করলে হৃূর্ধ 
যখন কন্তারাশিতে অর্থাৎ সৌাশ্বিন, সৌর- 
ফাল্তন এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে, বিশেষতঃ 
অমাবস্তায়। 

তাতেও ধর্দি অশমর্থ হন, তাহলে “হংসে 
বর্ষান্্র কন্াঞ্থে শাকেনাপি গৃহে বসন্। পঞ্চম্যা 
উত্তরে দদ্যুরুভয়োবংশয়োরুণম্‌” এই উক্তি অগ্ুদাবে 
হুর্ধ কগ্ারাশিতে উপগত হলে অমাবস্তায় শাক 
দিয়ে হলেও গৃহস্থ একবার অন্ততঃ শ্রাদ্ধ করবেন। 
এটাই তো। “মহালয়া? অমাবস্তা। এই অমাবন্তা 
মহালয়া-__“মহম্ত পিতণামুৎসবস্ত আলয়ঃ নিকেতন- 
স্বরূপঃ দিবসোয়হমি” তি মহালযঃ, বা নিকেতনরূপা 
তিথিঃ মহালয়া ॥ 

এখানে আর একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যে এই পিতৃগণের মহানন্দ দিবসে ষোৌঁড়শ-পিগু- 
দান একান্ত ক্ব্য। “যোড়শ” এখানে *পঞ্চাম্রবৎ” 
পারিভাধিক শব্দ_-কারণ, ক্রিয়ার সময়ে উনিশট 
পিগুই দান করতে হয়। এই মন্ত্রগুলি এত উদ্দাত, 
এত সৌন্দর্ষ-মাধুর্-বিম্ডিত, সর্বতোভাবে এত 
অপূর্ব যে সেগুলির বিশ্লেষণের জন্ত স্বতন্ত্র স্থান 
গ্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু লিপিবদ্ধ করছি যে 
নীচ ও উচ্চ, পাপী ও নিষ্পাপ, বিভিন্ন যোনিজ -- 
কারো জঙ্ত শ্রান্ধ-দাতার আজকের এই মঙ্গলতম 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ধ--৭ম সংখা 


দিনে কোনও ভেদবুদ্ধি নেই__সকলকেই শ্রাদ্ধদাতা 
শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদ্যান করছেন। আব্রঙ্গ-স্তঘ-পরস্ত দেবধি- 
পিতৃ-মানব সকলের জন্তই আজ পিওদান £ 
“আব্রকগস্তত্বপর্ধস্তং দেবর্ধিপিতৃধানবাও। 
তৃপ্স্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদধঃ ॥ 
অভীঙকুলকোটীল।ং সপ্তত্বীপনিধাসিনাম্‌। 
আরঙ্গভুবন'ললোক।(দিদসন্ত তিলোদকম্‌॥” 
এখন প্রশ্ন এই-যদি কোনও কারণে 
মহালয়াতেও পিতৃশ্রাদ্ধ কেহ ছুর্ভাগ্যবশতঃ করতে 
না পারেন, তা হ'লে পিতৃগণের তুষ্টিবিধানের 
কি কোনও উপায় নেই? নিবন্ধকারগণ এই 
বিষয়ে এই গৌণ কল্পের বিধান দিযে ভবিষ্যপুরাণ 
বলছেন £ 
“যেযং দীপান্বিতা রাজন্‌ খ্যাতা পঞ্চরশী ভুখি। 
তস্তাং দগ্চানস চেদন্তং পিতৃণ।ং বৈ মহালয়ে ॥” 
কিন্ত এই গৌণ কল্পে যোড়শ-পিগদান হবে না। 
১৩৬৪ পালের শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে 
জগজ্জননীকে কোটী কোটী গ্রথতি নিব্দেন করি। 
অপর বা পিতৃপক্ষ ও দেবীপক্ষ দুটা অঙ্গাঙ্গিভাবে 
ংবদ্ধ। অপবপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষের মহালযা তিথি 
মহাজননীর আগমনের শঙ্খনিনাদ ধ্বনিত প্রতি- 
ধ্বনিত করে। পিতৃগণের মহান্ন ও জননীর 
আগমনের পদধবনি--উভয়ে মিলে মহালয়৷ 
জগজ্জনের এত আদরের ও আনন্দের দিন। 
এই আনন্দের দিনে মহাপুণ্য দিবসে জগজ্জননীকে 
স্তুতি নিবেদন করি-_ 
সবরূপন্বরূপা ত্বং সর্বরসম্বরূপিণী। 
স্ববর্ণসমাহার-সর্বলীলাবিধায়িনী ॥ 
অমুতমদি মাতন্বং সর্বানন্দবিধায়িনী। 
সর্বালোকবিধাত্রী চ সর্বশান্তিগরদায়িনী ॥ 
* ও শান্তিঃ॥ 


শারদ বোধন 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
বাদলের অভিসার সাঙ্গ করি স্বচ্ছ নীলাকাশ 
এ সুন্দরী ধরণীর পানে চেয়ে পরম আগ্রহে, 
শুনায় মহতী বার্তা জাগাইয়৷ আনন্দ উল্লাস 
দিগ্বধূ-মনে, কেদার-বাহিনীধার! বুঝি বহে 
আগমনী গীতি লঃয়ে মণ্ধে মর্সে। নব আলিম্পন 
নুন্দরেব দেখেছে কি অন্তরের নগ্র শিশু মম ? 
মাতৃ-মমতার মুধাক্ষরা শক্তি-পীঠে মগ্ন মন, 
শীর্ষে শোভে অসংখ্য তারকাশ্রেণী রত্বদ্বীপ সম 
আশ্বিন-উৎসব-রসে প্রকৃতির পাত্র পূর্ণ করিয়া আবার__ 
কে তুমি জাগাতে এলে ভূমাঁব ব্যঞ্জন। লয়ে বিশ্বমূলাধাব ? 
চিরকামনার মীয়ামুগমদ-গদ্ধের পরশে 
জীবন-আশ্রমে মোব চিত্তশিখা। উঠেছে উজ্জ্লি?। 
মানস-যাত্রীর দল লোকে লোকে চলেছে হরষে 
কোন্‌ তীর্থপথে যাবে সঙ্গে দিতে প্রাণের অঞ্জলি ? 
প্রশান্তির আঝেষ্টনে নিঃসঙ্গত| চায় দিতে এনে 
অমৃতের পারাবারে অন্তহীন বহস্তের তরী । 
আজিকার ভূ-বলয় মোর চোখে রূপ-রেখা টেনে 
অরূপের গাহে গান ধ্যানে পরা-প্রকৃতিরে ম্মরি। 
প্রমার পবশ দিতে মায়াচ্ছন্ন সংসারের আলোছায়৷ হ'তে, 
কে তুমি বোধন-শঙ্খ বাজায়ে এসেছ মোর সাধনার স্রোতে ? 
স্বপ্নে কত অত্রপুষ্প ফুটেছিল, ঝরে গেছে তারা, 
বর্ধা-রাতে সপ্তশ্বরা সঙ্গীতের সুরে সুরে শত, 
বিরহবিচ্ছেদবাণী শুনেছিন্থু, মৌন অশ্রধারা 
বষে গেছে আখি হ'তে, দিন গেছে নিমের্ননহত। 
ছুঃখতরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রাণসিন্ধু মাঝে 
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত-_যে জীবন অরণা-শোভায় 
যাপিতেছি আমি, সেথা মোর মাতৃবন্দনার বাজে 
শঙ্খ আজি, ব্যথা-ব্দনার কথা শোনাবো! তোমায় । 
সংসারের সাস্ত স্তরে কতবার এলো মোর অনস্তের ডাক? 
কি বার্তা এনেছ দূত! কহ মোরে, ওই সব কথ! আজ থাক্‌। 


৪£৬ 


উদ্বোধন 


[৫৯তম ব্ব_৯ম সংখ্যা 


দ্বিভুজার রূপ ধরি মহাসাধকের লীলাময়ী 

যে জননী এসেছেন আগ্ঠাশক্তি কৈবল্যদায়িনী ; 

ভবতারিণীর দেহে, করুণায় যার মৃত্যুঞ্জয়ী 

হ'ল নর, সুরধুনী কহে যার কথ! ও কাহিনী 

সেই মোর দশভূজা, অন্তরের নগ্ন শিশু ডাকে 

তাবে সদা, বুঝি তার সীমাহীন মহাসিন্ধু বুকে 

অন্তহীন বিন্দু মিশে যায়, আমি ডাকি সেই মাকে 

নিখিলের সব ধাব। তারি মাঝে মিশে আছে সুখে । 
সারদা-প্রতিম। গড়ি শারদ উৎসবে মোরা জাগাবো বোধন, 
কে তুমি এসেছ হেথা, মাতৃশক্তি-বন্দনার করো আয়োজন । 


কে বড়? 
শ্রীদিলীপকুমাঁর রায় 


গণেশ-সাথে কাঁতিকের বাঁধে 

কলহ কত- প্রতিযোগিতা নানা । 
রূপ জিতিলে গুণ বিষাদে কাদে, 

গুণ জিতিলে রূপ শোনে না মানা। 
তর্ক বাড়ে, ভবানী কহে তবে £ 

“ভুবন আগে আসিবে ঘুরি! যেই 
গলার মালা আমার তারি হবে, 

রূটিবে ভবে জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে সে-ই 1” 
কাতিক তে৷ হেসেই কুটি কুটি ঃ 

প্মুষিকে চঃডে ভায। জিতিতে পারে ?” 

ময়ুরে উড়ে চলে মে নভে ছুটি! । 

গণেশ শুধু উমার চারিধারে 
পরিক্রমি' ভাঁকে £ “ভূবন-মাতা !” 

শক্তিধর ক্লান্ত ফিরে সাবে। 
পরিয়! মাল। গণেশ হাসে, “দাদা ! 

মাষেরি মাঝে কোটি ভুবন রাজে 1” 


মন ও জীবন 
শ্রীপ্রণব ঘোষ 

আশ্চর্য এ মন, 
পৃথিবী হাতের মুঠোষ পেয়েছে যখন, 
অনায়াসে চায় সে আকাশ। 
আবার সে-ন্বর্গ থেকে হারা মাশ্বাস, 
ধরাতল ফিরে পেতে চায় । 
এই চায় ইন্ধন, এই প্রজাপতি, 
সহজের পন্থা ছেড়ে বিসর্পিল গতি 
সেই তার গণের উল্লাস। 


তবুও আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরে পৃথিবীর বুকে, 
এ প্রশান্ত শরতের সুনির্সল সুখে, 
শুত্র আলে৷ হ'য়ে ওঠে সকল মনন। 


তখনই নিশ্চিত মানি £ প্রেমই জীবন। 


ডুব দে রে মন_-*" 
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
( সহকাী অধ্ক্ষ, শ্ীরামন্ক্চ মঠ ও মিশন ) 


অশ্বিনী দত্ত একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। 
ঠাকুব তকে ডুব ডুব ডুব রূপলাগরে আমার মন? 
গানটি গেয়ে শোনাচ্ছেন অশ্থিনীবাু দেখলেন, 
ঠাকুর গাইতে গাইতে কোথায় ডুবে গেলেন, 
একেবারে সমাধিস্থ । এই ডোবাটাই আদল প্লিনিস। 
ডুবতে হয় কোথায়? ভিতরে । উপর উপর 
ভাসলে কিছুই হয় না। ধর্মলাঁভ করতে হ'লে ডুব 
দিতে হবে,_ঠাকুরের এটি একটি বিশেষ শিক্ষা । 

ডুব দে রে মন কালী ব'লে 
হৃদি-রতাকরের অগাধ জলে ॥ (বাম প্রসাদ) 

এই ডুব দেওয়াই জীবনের লক্ষ্য । ঠাঁকুবেব 
জীবনে এটি আমরা বিশেধ ক'রে দেখতে পাই। 
'এগিষে পড়, ঝাপ দাও, ডুব দাও”__এইগুলিই 
পাচ থণ্ড কথামুতের সার কথা । ঠাকুর এই কটি 
কথা প্রাষই ব্যবহার করতেন। 

ডুব দিলে কি পাওয়া যায়? প্রত্বাকর নয় 
শৃন্ত কথন ছু' চার ডুবে ধন না পেলে ।” ডুব দিলে 
কত মণি পাওযা যায়। ঠাকুর ডুব দিয়ে অমূল্য 
রত্বর'শি তুলে এনে ছড়িয়ে দিতেন, লোকে আনন্দে 
প্রাণভরে কুড়িয়ে নিত। 

সবাই টাকা আর নাম-যশের পিছনে ছুটছে; 
কিন্ত আনন্দ পচ্ছে কি? মোটেই নয়। ধর্ম হবে 
কখন? যখন আমরা বিষয় থেকে পিদ্ছিয়ে এসে 
আধার তিতরে ডুবতে আরস্ত ক'রব। 

বঙ্কিমবাবুকে ঠ্রকুর বললেন, “উপরে ভাসলে 
হবে না” উত্তরে তিনি বলেন, প্ডুবি কি ক'রে, 
পিছনে শোলা বাধা রয়েছে যে ।” 


ঠাকুর কেশব স্নেকে পোঁধা বেজির উপমা 
দিয়েছিলেন। পোষা বেজির লেজে বড়ি দিয়ে 
বাঁধা ইট। এক এক বার সে দেওযাল বেয়ে 
কলুঙ্গায উঠে বসে, কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পাঁরে 
না, ইটের টানে ধূপ, ক'রে নেমে পড়ে । কেপবাদি 
ভক্তকে ঠাকুর বললেন,_"তোমবাও একটু ধ্যান 
ট্যান করতে পার, কিন্তু দারাম্থত-ইট টেনে 
নাবিযে ফেলে ।” 

সাধুদঙ্গ করলে বিবেকের উদয় হয়। বিবেকের 
সঙ্গে সঙ্গে আনে বৈরাগা। বিবেক আমাদের 
হাতত ধ'রে নিয়ে চলে । সাধুপঙ্গে মন-ঘড়ি মেলানো 
যাঁয়। ঠাকুরের সান্নিধ্যে ধারা আসতেন তাদের 
বিবেক জগত, তার কাছে “ঘড়ি মিলিয়ে? নিতেন 
তাঁবা। তার শ্রীমখনিঃস্থত কথামৃত শুনে তাদের 
হ'শ হ'ত, চৈন্ত জাগত। তারা দেখতে পেতেন, 
মন বিষয়ের দিকে কতটা ছুটেছে, ঈশ্বর থেকে 
কতটা পিছিয়ে পড়েছে । 

সংসারে ছুটি জিনিস আমর! সর্বদা খুজছি £ 
আনন্দ ও শান্তি । কিন্ধু বিষয়ের আনন? ও নিরালন্দ 
সংষোগ-বিয়োগের ব্যাপার। ছেলে ছিল না, 
তখন নিরানন্দ ; ছেলে হ'ল, তাতে আনন্দ; 
আবার সেই ছেলে চলে গেল, তখন দুঃখ অশান্তি 
নিরানন্দ। এরই ভিতর দিয়ে কত জন্ম চলে যার 
মাধষের। তবু চৈতন্ত আসে না, হুশ হয়লা। 
সাধুসঙ্গ এই হুশ এনে দেয়। ঠাকুর গাইতেন £ 
আপনাতে আপনি থেকে! মন, যেও নাকে কারু ঘরে। 
যা চাবি তা বসে পাবি, খে'জে। নিজ অন্তঃপুরে ॥ 


* মালদহ প্রীরামতৃক আশ্রমে ৩০-৪-৫৭ জারিখে প্রদন্ত পুজাপাদ মহারাজের বতৃতত! | জীবিসলকুষার ভটাচারয 
সংকনিত। “ডুব ডুব ডুব লপসাগরে' গানটির পর ধর্মপ্রসদ আরম ছয় 


চি 


৪৫৮ 


পরম ধন এ পরশমণি, যা চাৰি তা দিতে পারে। 
কত মণি পড়ে আছে, চিন্তীমণিব নাঁচ দুয়ারে ॥ 

ধর্ম জিনিসটা ভিতরের, বাইরের নয়। অনাবিল 
আনন? ও শাস্তি লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতেই 
হবে, আপনাতে আপনি থাকতে হবে। ভিতরে 
তো বটেই। বীশ্ুহ্বীষ্ট বলেছেন £ 778৩ 101080010 
96 1)685৩2 13 51010, স্বর্গরাজ্য অন্তরে। 
এই জিনিসটি “পাখীর মাস্তন আশ্রয় করা'-র ছোট্ট 
গল্পের মধ্য দিষে ঠাঁকুর কেমন সুন্দর বুঝিষেছেন। 
'মাম্বল আশ্রয় করা” অর্থাৎ চাঁরদিক ঘুর এসে 
ভিতরে গিষ ভগব।নকে আশ্রয় ক'রে পড়ে থাকা, 
এইটিই ধর্মের শেষ কথা । যতক্ষণ না ডানা ব্যথা 
করে__ ততক্ষণ মন-পাখী বসতে চায় না। ডানা- 
ব্যথার পর একটা অবস্থা, তখন শরণাগতি। 
ভিতরে সন্ধান ক'বে ভগবানকে পেপে তাকে 
সর্বভূতে দেখা যায়। তখন তার সত্তা সকল বস্তুতে 


অনুভূত হয়। ভিতরে আসতে হ'লে ইন্দ্রিয়গুলিকে 
অন্তমুত্থী করতে হয়। সংসারের দীর্ঘ পথের 
শেষ নেই । 


আর পারি না, এটি যখন ঠিক ঠিক বোধ হয় 
তখনই বিবেক আসে, হু'শ হয। তখন থেকেই 
ভিতরের দিকে আসা । ছুটি পথ-_প্রেয ও শ্রেয়, 
প্রবৃপ্তি ও নিবৃত্তি। এসব অভিজ্ঞতার ভিতর 
থেকে আসে। ঠাকুর বঙ্গতেনঃ "শুনে শেখা, 
দেখে শেখা; ঠেকে শেখা ।” 

রামপ্রসাঁদ গৃহী ছিলেন । কিন্তু বিষয়ের মধ্যে 
থেকেও তিনি এত বড় ভক্ত ছিলেন যে, জগদগ্বা 
নিজে কন্তারপে এন তাঁর বেড়! বেঁধেছিলেন। 
রামপ্রসাদের গালে আছে, 

আয় মন বেড়াতে যাবি। 

কালী-কল্গতকমুলে রে মন, চাঁরি ফঙ্গ কুড়ীয়ে পাঁৰি ॥ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্ধি জায়া॥ নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। 
বিবেক নামে তার বেটারে, তত্বকথা তায় শুধাবি ॥ 
ছুটি পথ, প্রুত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবু্তিকে ছেড়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


নিবৃত্তির সজে ঘর করতে হবে। কামনা-বাসনা 
নজে নিয়ে কাঁলী-কল্পতরুমূলে যাঁওয়। যাঁয় না, 
সে যে ত্যাগের পথ। রামপ্রসাদ সংসারের মধ্যে 
থেকেও ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি 
নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিলেন কেন? ভগবানের দশন 
লাভ করতে হ'লে ভিতরে যেতে হবে। মহাপুরুষদের 
প্রদশিত পথই পথ। 
কামাদি ছয় কুস্তীর আছে, 
আহার-লোভে স€াই ফেরে । 
তুমি বিবেক-হুলদি গায় মেখে লও 
ছেবে না তাঁর গন্ধ পেলে ॥ 
এখানেও রামপ্রসাদ পুনরাষ বলছেন, বিবেকের 
আশ্রয় নিতে। মহাপুরুষেরা তো৷ সবই ব'লে 
দিয়েছেন। শোনে কে? ঠাকুর পানাপুকুরের দৃষ্টান্ত 
দিষেছেন। হাতে ক'রে পানা সরালে দেখা বাঁধ, 
পানাপুকুরের ভিতরে জল চিক্‌ চিক করছে। একটু 
পরেই আবার পানা নাচতে নাচতে এসে জল ঢেকে 
ফেলে। রামপ্রপাদ তাই ব্যাকুল হ'য়ে বলছেন,-- 
“মাগো! চোখের ঠুলি খুলে দাও ।” 
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত । 
খুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি গো তোর অভয়পদ ॥ 
ঙ চে 

বৈরাগা মানে_মনে অনাঁসক্তির ভাব আনা, 
ভোগে বিতৃষ্ণ হওয়া । ঈশ্বরের কৃপায় তীব্র 
বৈরাগ্য হ'লে আসক্কি থেকে নিস্তার হ'তে নারে। 
বৈরাগ্য কি থেকে আসে? বিষাদ থেকে। বিষাদ 
কেন? শ্রাভগবাঁনের পাঁদপন্পে মতি হ'ল না ব'লে। 
বিবেক ও বৈরাগ্য নিয়ে আমাদের সাধনের পথে 
এগিয়ে পড়তে হবে, ভিতরে আলতে হবে। 

লালাবাবুর জমিদারীর বার্ষিক আয় সাত লক্ষ 
টাকা ছিল শুনেছি। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে 
“বেলা যায়, এই কথাটি কানে যেতেই লাপাঁবাবুর 
মনে প'ড়ল,_-“আমার জীবনমূর্বও তো অস্তগামী: 
আমাকেও তো এবার যেতে হবে” এই সামা 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


ব্যাপারেই তার বিবেক জাগল, বৈরাগ্য এল। 
নিজের বিষয়সম্পতিদ্বার1৷ ভগবানের সেবার ব্যবস্থা 
ক'রে তিনি বৃন্দাবনে চলে গেলেন এবং তগবৎ- 
আরাধনায় মগ্ন হলেন । 

স্ত্রী পুত্র সংসার, এই নিয়েই লোকে মন্ত। 
জশবানকে বাদ দিয়ে এই সমস্ত নিয়ে তার। 
ভুলে রয়েছে; এককে বাদ দিষে শুন্তের পর শূন্ত 
বিয়ে চলেছে । উপনিষদ্দে আছে, ইন্দ্রিয় গুলিকে 
বিধাতা এমন তাবে স্যাি করেছেন যে তারা 
ক্রমাগত বাইরের দিকেই ছুটছে---“কশ্চিত্বীরঃ 
প্রতাগ।আ্মানমৈক্ষদ্‌ আবৃচক্ষুরমৃতত্ব মিচ্ছন্:। অমৃতত 
লাভের ইচ্ছা-কিনা ভগবান লাতের, ব্র্গজ্ঞ।ন 
লান্ডের অভিলাষ । ভগবাঁনকে চাই, এই অভিলাষ 
থাকা চাই। আর কিচাই? বিবেকেব আশ্রষ 
নিযে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়কে বিষয় থেকে নিবৃত্ত 
করা। ইন্দ্িয়্যম আসল কথা,-মনের মোড় 
ফেরানে।; আসক্তি অগ্গরাগ তিতরে দেওযা। 
বিষয-নাসনী মনটাকে চারদিকে টেনে রেখেছে। 
সাধন চাই। ন্‌ সাধন তন্‌ লিদ্ধি+। শুধু সাধনেও 
হয় না; তাঁর সঙ্গে চাই রুপা । মীরা বলেছেন,_- 
“সাধন কর না চাহিয়ে মনুয়া, (মন্গুয়।- মন ) 


শ্ীহর্গান্তোত্র 


৪৫৯ 


প্রেম লগানা চাহি।” সাধন আবার শুকনে! 
হলে হবে না,. তার সঙ্গে ভালবাঁসা মাখিয়ে 
দিতে হবে, প্রেম লাগাতে হবে । প্রেম ভ|লবানা- 
স্বীপুত্রাদিতে বিষয়ে দিয়ে তো মান্য দেউলে হ'য়ে 
বসে আছে। ঠাকুর হাতে তেল মেথে কাঠাল ভাঙতে 
বলেছেন। তেল কিনা ভক্তি। “কাঠাল ভাঙা” মানে 
সংসার করা। বুদ্ধিমান যার! তাঁরা মনে “ভক্তিতেল” 
মেথে নিয়ে সংসার করে। তা হ'লে আর মংসারে 
আসক্ত হ'যে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। 

ঠাকুর বলতেন,-_"্মান-হাশ।” যার ঠৈত্ 
জেগেছে, হা'শ হয়েছে, সেই মান্্ষ। ঠাকুর 
বলতেন, খোঁটা ধরতে । খোঁটা কিনা ভগবান। 
মন্দিরের ভিতরে গিযে ভগবান যেন দরঙ্জ। বন্ধ 
করে দিয়েছেন! রাজগিক বুদ্ধি আমাদের বিষয়ের 
দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আকাঙ্ষার নিবৃত্ত 
কোথায1? জগতের সমস্ত টাকাকড়ি পেলে আরও 
পেতে ইচ্ছে হবে। এই জিনিসটি বুঝলে তখন 
মন্দিরের দরঞ্জায় এসে দাড়াতে হবে আবার, 
বলতে হবে,_-প্দরঞঞা খুলে দাঁও।” গীতাষ 
শ্ভগবান বলছেন, -"কাম-ক্রোধগুলে। সং্ঘত কর। 
দেখ, আমি তো রয়েছি, আমাকে ধগ।” 


শ্রীছুর্গান্তোত্র 


শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধ্যায় 


নমি 
ন্‌মি 
নমি 
নমি 
নমি 
নমি 
নমি 
নমি 
নমি 


শৈলবাপিনি শুভ্রহাসিনি হিমগিরিস্থতে অশ্বিকে ! 
সিন্কুধারিণি জগত্তারিণি মহাদেবি সতি চগ্ডিকে ! 
মঙ্গলে শ্টামে গৌবি শারদে পার্বতি শিবে শবাণি ! 
ভূবনেশি মায়ে ভবে ও শক্তি শর্বে অভয়ে কত্রাণি ! 
মুণ্ডমালিনি শঙ্করি দশমৃতিধারিণি দণ্ডিনি ! 
করুণারূপিণি তামসনাশিনি তুঙ্গে মেনকানন্দিনি ! 
সিদ্ধসেনানি সিদ্ধিদায়িনি ত্র সূর্যবধিনি 1 
অশ্টহাসিনি খড়গধারিণি মহিযান্তুরমর্দিনি ! 
সবাভরণভূষিত্ে জননি পয়োধরে সুধাবষিণি ! 
বিশ্বব্যাপিনি বিভ্বনাশিনি কুমারি সর্বদশিনি ! 


জননী প্ররুতিদেবী 
স্বামী মৈথিল্যানন্য 


কিছুকাপ পূর্বে বর্তমান সময়ের পৃথিবীর 
সুবিখ্যাত তেইশ জন চিন্তাশীল পুরুষ ও মহিলা 
বিলাতের জর্জ এলেন এবং আন্উইন্‌ কোম্পানি- 
প্রকাশিত ৭] 06115৮৩” নামক পুস্তকে তাহাদের 
দার্শনিক এবং বিশ্বানমূলক মতবাদগুলি প্রকাঁশ 
করিয়াছেন। সেই পুস্তকে সুলেখক এমিল লাডউইগ 
( ছা] 159৬1) লিখিযাছেন, "আমি একমাত্র 
স্যনটিকন্রী প্ররৃতিদ্েবীকেই পুজা করি, ধাহাকে 
বিশ্ববিশ্রত জার্মান কবি গেটে (0০676) 
প্রকৃতিদেবী” (0০1গেঃ ) বলিতেন। 
তিনি তাহার যৌবনকাঁলে এই ভাঁৰটিকে একটি 
প্রশন্ডি-কবিভায বাঞ্ করিয়াছিলেন, সেটি 'আমি 
আমার শয্যাপাশ্বর দেওয়ালে বিশ বৎসব ঝুল।ইয। 
বাখিয়াছি।” 
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ল1ডউইগ ম্প্ই শ্বীকাঁর করিযাঁছেন, তাহার 
কোন দাশনিক মতবাদ নীই। ধর্মযাজক গণের 
সায় বিশ কোন ধর্মমতও তিনি পোষণ করেন 
না। তিনি খন ভগবানের কাধাবলীর অনুধ্যান 
করেন, তখন যে ভাবগুলি তাঁহার হৃদয়কে দৃঢ়ভাবে 
অভিভূত করে সেইগুপির উপর ভিত্তি করিয়াই 
তিনি সাহার ভাঁব-গুরু গ্যেটের মতো! মৃত্যুর পারে 
অনরস্থ লইয়া মাথা ধামান নাঁ। সংসারে ধারা 
নিতান্ত ভাবুক বা ভাবপ্রবণ তাঁহার! & সকল লইয়া 
থাকুন কিন্তু এ পৃথিবীতে ধাহাদের কিছু 


করণীয আছে, ধাহাবা তনন্দিন জীবনে সংগ্রাম ও 
কর্ম করিতে ব্যস্ত, তাছাদে , “পরে কি হইবে? অর্থাৎ 
মরিয়া অমর হইব কিনা” এসৰ চিন্তা করিবার 
দরকার নাই। বর্তমান জগৎ এবং বর্তমান জীবনই 
তাহাদের চিন্তার ও কর্মের একমাত্র ক্ষেত্র। 
গোটে যখন অশীতি বর্ধ অতিক্রম করিয়। বৃদ্ধ তখনও 
তিনি প্রহিক জীবনের কর্ণ এবং ধম একীভূত 
করিয়া বলিতেন, "মৃত্যুর পরবে আমি বর্তমান 
থাকিব__এ ধারণা আঁমার কৃত কর্মের উপর বিশ্বাদ 
হইতে জাত। যদি আমি মৃত্যু পধস্ত অবিরত কর্ম 
করিতে থাকি, তাহা হইলে প্রকৃতি আমাকে আর 
এক রকম জীবন দিতে বাধ্য, কারণ বর্তম!ন 
জীবন আমার আত্মাকে ধরিয়া বাঁখিতে অক্ষম |” 


ল[ডউইগ তীহার গুরুর এই উৎসাহপূর্ণ খনীর 
প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন £ 


73911962800 ০০০050)]0]81)0)916 02০ ১০ 11564 
00020) 606 06 6281785১088 0 089 19 91)989 
015৪. 0817018 ০20৮, 2]1)0 ০০০1০৮10001 115 
০9067006107) 98169209211 91)011)&৭ 10701 10) 
1)81196 10 8০06191) 0 101 ০0186200060 ০ 
৩9889198815 061] 005 49961), 01597) 7086070 
০১17৪৪এ ৮০ &%9 779 2১001082801) 01 921510765 
%৮1)90 81)8 19939100778 ০৮1) 110 10206597 1)07738 


10 ৪016 * 

গেটে তাহার এই মতটি দৃঢ় করিয়া আরও 
বলিতেন যে, প্রক্কতির পারে আমাদের কোন কিছুর 
সন্ধান করিবার দরকার নাই, কারণ প্রকৃতির কাধ 
ও ঘটনাবলী হুইন্ডেই আমানের যথেষ্ট শিক্ষালাভ 
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16৪৪০, 


আশ্বিন, ১৩৬৪ এ 


লেখক লাডউইগ ত।হার প্রবন্ধে গ্যেটের যে 
প্রকৃতিশ্বন্দনা' বিশ বৎসর তাহার" শয্যপার্খে 
দেওয়ালে ঝুপাইয়া রাখিয়।ছিলেন তাহা এইভাবে 
উদ্ধৃত করিগাছেন ২ প্রকৃতি! _ধিনি সর্বদা 
আমার্দিগকে ঘেরিয়। রছিয়াছেন এবং ধিনি সর্বদা 
আগাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছেন, আমর 
তাহার দীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম । তাহার মধ্যে 
আমরা খুব বেশী গভীরে ডুবও দিঁতে পারি না। 
প্রকৃতি তাহার চক্রনৃত্যে আমাদিগকে কবলিত করিয়া 
লইয়া চলিযাছেন, যে পর্যন্ত না আমরা ক্লান্ত হইয়! 
তাহার বাহুপাশ হইতে পড়িয়া যাই।*.... যদিও 
আমরা অনবরত তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করি, 
তবু তাহার উপর আমাদের কোন্‌ শ্ক্ি কাজ 
করে না। তাহার অগণিত সন্তানের মধ্যে 
প্রঞ্চটিতা-_ এই জননী ! তিনি মায়াতেই পরিতুষ্টা ; 
যে নিজের বা অপরের মেই মায়াকে ধ্বংদ করিতে 
চায় তাহাকে কঠোর অত্যাচারীর মত তিনি 
শান্তি দেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সহিত 
তহার অস্থুসরণ করে তাহাকে তিনি তাহার বক্ষের 
অতি নিকটে ধরিয়া রাখেন। ত্বাহার সন্তান 
অসংখ্য । তিনি কাহারও প্রতি কৃপণত। করেন 
না। তাহার প্রিয় সন্তানদের উপর তিনি অজজ্ত 
কুপা বর্ষণ করেন এবং তাহাদের জন্ত অনেক কিছু 
বিসর্জন করেন ১ মহৎদিগকে তিনি রক্ষা করেন। 
তাহার নাটক সর্বদাই নৃতন, কারণ তিনি ক্রম|গত 
নৃতন নুতন দর্শক জোগাইতেছেন। জীবন তাহার 
সর্বাপেক্ষা আশ্চর্ধ আবিষ্কার এবং মৃত্যু তার চূড়ান্ত 
কীতি, যাহা খারা তিনি প্রচুর জীবন স্থষ্টি করেন। 
তিনি মানুষকে অন্ধকারে আবৃত রািয়৷ অনস্তকাপ 
তাহাকে. আলোকের দ্বিকে প্রবুন্ধ করিতেছেন। 
তিনি মাুধকে মন্থর ও অলস করিয়। পৃথিবীর 
উপর নির্ভরণীল করিয়াছেন, আবার সর্বদা! তাঁহাকে 


জননী গ্রকতিদেবী 


৪৬১ 


উচ্চতব অবস্থায় উপনীত হইবার জন্ত উদ্দীপিত 
করিতেছেন।"*"" তিনি উদার, তাহাকে বনান। 
করি, তাহার সকল কর্মই প্রশংসনীয় । তিনি 
শান্ত |*-"'তিনি আমাকে এতদূর 
আনিয়াছেনঠ তিনিই আমাকে ইহার বাহিরে 
লইয়া যাইবেন। আমি বিনা শর্তে তাহার 
কাছে আত্মসমর্পণ কৰি । তাহার যাহা ইচ্ছ! তিনি 
আমাকে লইয়া তাহাই করুন। তিনি তাহার সৃষ্ট 
সন্তানকে বিদ্বেষপূর্বক কষ্ট দিবেন না। একমাত্র 
তিনিই-সকগ দোষের আধার এবং সকল গুণেরও 
আশ্রয় ।” 

জীবন-সাগ্সাঙ্নে বহু মনীষী এবং মহান্‌ ব্যক্তি 
গুকৃতিক মধ্যে হে বেবীত্ব ও মাতৃত্ব লুক্/ধিত, 
তাহা উপলব্ধি করিয়া জীবন মৃত্যুর রহন্ত ভেদ 
করিতে প্রয়ান পান। স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
দেহাবসানের পূর্বে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা! হইতে 
এই মর্মে এক পত্র লেখেন £ “মা তাহার নিজ্জেব 
কার্ধ করিতেছেন। আমি এখন আর বেশী চিন্তা 
করি না। আমার মত পোকা হাজারে হাঁজারে 
গ্রতিক্ষণে মরিতেছে। কিন্তু তাহার কার্গ ঠিকমত 
চলিয়া যাইতেছে । মায়ের জয় হউক।|। মামের 
ইচ্ছাত্রোতে একাকী গা ভামাইয়! আমি সারা জীবন 
চলিতেছি । যখনই আমি সেই ইচ্ছঁআোত ভাঁডিবার 
চেষ্টা করিয়াছি তখনই আঁমি আঘাত পাইয়াছি। 
তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক” আব/র লিখিয়াছেন, 
“আমি মুক্ত । আমি মায়ের ছেলে | তিনিই কাজ 
করেন, আবার তিনিই থেলেন। আমি কেন 
নিজের মত্ুলব করিতে যাই? কি মতলৰই বা 
করিব? তীঠার ইচ্ছায় সব আসিয়াছে এবং 
চলিয়। গিয়াছে । আমর! তাঁহার হাঁতের পুতুলমাত্র 1 
তিনিই রজ্জু্থারা লকলকে পুতুলের মতো 
নাচাইতেছেন !” 


এবং 


সবজ্ঞ 


গায়ত্রী 


জ্রীতারকচন্দ্র রায় . 


ধাহার! সন্ক্যাহিক করেন তাহাদিগকে প্রত্যহ 
প্রাতে, মধ্যাহ্ছে ও সায়।হে গায় ধী মন্ত্র জপ করিতে 
হয। অর্থ ন! জানিয়া শুধু এই মন্ত্র জপ করিলে 
জপের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। শান্থে গায়ত্রী 
মন্ত্রের একাধিক ব্যাথ্যা আছে। এই সকল অর্থের 
মধ্যে যেটি যাহার মনঃপৃত হয় তিনি সেইটিই গ্রহণ 
করিতে পারেন। 

খগ্বেদের তৃতীষ মণ্ডলের ৬২ সুক্কের ১*ম ঝক্‌ 
গায়ত্রী মন্ত্র। যে মন্ত্র জপ করিতে হয় সেখানে 
তাহার প্রথম অংশ "৩ ভূ ভূবঃ ম্বঃ ( প্রণব ও 
মহাব্যাহতি )-র উল্লেখ নাই। "তৎ সবিতু বরেণাং 
ভর্গে! দ্েবন্য ধীমহি, ধিযো যো নঃ গ্রচে।দয়াৎ”__ 
ইহাই উপরি-উক্ত খক্‌। প্রণব ও মহাব্যাহতি 
পরে খক্‌ মন্ত্রের পূর্বে যুক্ত হইয়াছে । প্রণব ও 
বঠান্ৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার প্রণব উচ্চারণ 
করিতে হয! 

প্রাণায়াম-কালে সপ্রণব সব্যাহতি গায়ত্রী- 
মন্ত্রের পরে "গাধত্রী-শিরঃ" নামক অংশও পাঠ 
করিতে হয়। সে অংশ এই: গু আপোজ্যোতী 
রসোহম়তং ব্রহ্ম ভূ ভূবিঃ স্বরোম্‌। প্রাপায়াম 
কালে মহাব্যাহৃতির সঞ্চিত আরও চাবিটি ব্যাহৃতির 
নাম উচ্চারণ করিতে হয। ভূঃ ভূবং, শ্বঃ, মহঃ, 
জন তপঃ ও সত্যম্--ইহারা সপ্তব্যাহতি ; ইহাদের 
মধ্যে 2, ভুবঃ ও স্ব: মহাব্যাহৃতি । 

ধিনি যে মন্ত্রের ভরষ্টী--তিনি সেই মন্ত্রের খধি। 
মন্ত্রে ধাহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রের 
দেবতা । গাষত্রী মন্ত্রে গুকারের খষি ব্রহ্ধা, 
সপ্তব্যান্ৃতির খাবি প্রজাপতি এবং গায়ত্রীর (এই 

ংশকে শংকরাচার্ধ শুদ্ধাগায়ত্রী বলিয়।ছেন ) খষি 

বিশ্বামি্। গায়ত্রীর দেবতা! সবিতা! বলিষ। উক্ত 
হইয়াছেন। এই সবিতা কে? 

খগ্বেদে কোনও কোনও স্থলে হূর্ধ ও সবিতা 


একই অর্থে ব্যবহৃত হইস্গছে, কোনও কোনও 
স্থলে এ ছুই শব্ধ দ্বারা বিভিদ্ধ দেবতা স্চিত 
হইয়াছেন। সাষনাচার্ধের মতে উদয়ের পূর্বে হুর্ধের 
যে মুঠি, তাহাই সবিতা । স্ুর্ণ ও সবিত| ষে একই 
দেবতার ছুই মুর্তি, তাহা বলা যাঁয়। এই হ্ধই 
কি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা উপাস্ত দেবতা ? 

সায়নাচার্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাথ্যা 
করিযাছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিতা-শব্দ 
তিনি সুর্ধ অর্থে, অন্ততর ব্যাখ্যায় “জগৎমষ্টা 
পরমেশ্বর” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মহীধর সবিতা- 
শব্দ “আদিত্যান্তর পুরুষ” অথব! বর্গ অর্থে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। যোগী যাঁজ্বল্ক্য যে ব্যাথা। করিয়া- 
ছেন, তাহা! এই-দ্রেবস্ত সবি তঃ (ভর্গন্বরূপান্তধামি- 
ব্রঙ্ধণঃ ) বরেণ্যম্‌ ( বরণীয়ম্, উপাসনীযম্‌) ভর্গঃ 
ধীমহি (সোহমম্মি ইতানেন চিন্তয়ামঃ )_তিনিই 
আমি-_এই ভাবে চিন্তা করি। 

আঙ্কিকতত্বে সমগ্র গ।যত্রী মন্ত্র এই ভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ 
প্দেবস্ত সবিতুর্চ্চে। ভর্মন্তগতং বিভুম্‌। 
ব্র্ষবাদিন এবাহু বরেণ্যঞ্চাস্ত ধীমহি ॥ 
চিন্তয়ামো! ব্যং ভর্গং ধিযো যো নঃ প্রচোদযাৎ। 
ধর্মার্থক[মমোক্ষেষু বুদ্িবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ ॥ 
বুদ্ধেস্চোদয়িতা স্ত চিদাত্মা পুরুষো বির।ট। 
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ ॥ 
আবিত্যান্তরগতং ষশ্চ ভর্গাখাং তম্ুমুক্ষুতিঃ। 
জনমমৃত্যুবিনাশায় দুঃখন্ত ত্রিতয়ন্ত চ ॥ 
ধ্যানেন পুরুষো বশ্চ দ্রষ্রবাঃ সুর্ধমগুলে | 
মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপযত্যেবমেব ছি ॥ 

কুর্ধদেবের অভ্যন্তরে যে ব্চকে ব্রহ্ধবাদিগণ 
বিভু ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমর! তাহার ধান 
করি। যে ভর্গ_ধর্স, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষে 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, 
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আমরা সেই র্গকে চিন্তা করি। যিনি বুদ্ধির 
প্রেরক তিনি চিঙ্গাত্বা, বিরাট পুরুষ । তিনি জন্ম- 
সংসারভীত জনগণ কতৃক বরণীয ৷ ধিনি আদিত্যের 
অন্তর্গত ভর্গাথ্য পুরুষ তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ 
ছুঃখের বিনাশের জন্ত বরণীয়। যে পুরুষ ধ্যানে 
হধমগুলে দৃষ্ট হয় তিনিই বরণীয়। ইহাই মগ্ত্রে 
অর্থ। ইহ! হইতে স্পষ্টই গ্রতীত হয় যে গায়এী 
মন্্র্থারা উপাস্ত সুর্ধ নহেন, হৃর্ষের মধ্যে অধিষ্ঠিত 
চিদাতা। বিরাট পুরুষ । 

বহুদিন পূর্বে বন্কিমচন্ত্র বঙ্গদর্শন-পন্রিকীয় এই 
বিষষের আলোচন! করিযা বলিযাঁছিলেন ঃ 

নিরপেক্ষ হুইয়া বগিতে গেলে হুধ্যই 
আদিতে গয়্্রীব উপ্স্ত দ্বেব্তা, ছিলেন, প্বে 
সবিত।-শব “পরমেশ্বর অর্থে গৃহীত হইয়াছে। 

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব সর্ব অর্থে 
গ্রহণ করিয়াও ব্রঙ্গপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাধ্য। 
করিযাছেন। তাহার ব্যাখ্যা এইরূপ £ 

“ও ভূভূবিঃস্ব+*--এখানে গু-শবের অর্থ 
জগতের স্থষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কা পরব্রন্গ | ব্রহ্ধ 
যে জগৎ হইতে পৃথক্‌ নহেন, এই কথা বুঝাইবার 
জন্ত বলা হইয়।ছে যে, ব্রঙ্ধ ভূঃ (পৃথিবী ) ভূবঃ 
( অন্তরীক্ষ ) ও দ্বঃ (স্বর্গ )--এই তিন লোকে 
ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 

“এৎমবিতুর্বরেণং ভর্গো দেবস্ত ধীমহি, ধিয়ো 
যো নঃ প্রচোদয়াৎ* ইহার অর্থ__দেবস্ত ( দীপ্তিমান্‌) 
সবিতুঃ (সুরের) বরেণাং ( প্রার্থনীয় ) ভর্গ (জ্যাতিঃ- 
স্বরূপ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি 
যে কেবল হুর্ধের অন্তধামী, তাহা নগে। বঃ 
(যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে 
--আমাদের অন্তরধীমী হইয়া ) প্রচোদয়াৎ ( বিষয়ে 
€প্ররণ করিতেছেন )। 

ংকর ব্রঙ্জ-অর্থেই সবিতা-শন্দ গ্রহণ 
করিযছেন। ৬দীতানাথ তত্বভূঘণ লিখিয়াছেন, 
"প্রথমে ছিল ইহা (গায়স্ী) হ্ধের ধ্যান। জ্ঞানী 


গায়ত্রী 
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ব্যক্তি ইহাকে ব্রঙ্গ-ধ্যানে পরিপত করিয়াছেন। 
বঙ্কিমবাবুও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহ! 
স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে। 

গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা-শবের অর্থ হুর, ইহা 
আমি শ্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও এই 
মন্ত্রের উপাশ্ত স্থধ নহেন। যিনি সৃধেরও বরেণ্য 
তিনিই এই মঙ্ত্রের উপাস্ত। উপরি-উত্ত সকল 
ব্যাখ্যাতেই “সবিতুঃ, ও “দেবস্ত” এই ছই শব্দে 
সন্ধে যী ধরিয়া “সবিতুঃ ভর্গো দেব” এর অর্থ 
করা হইয়াছে দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ কিন্ত 
্পবিতুঃ* শব্দের এখানে যে কায যগ্ঠী তাহার 
প্রমাণ “শ্রেতাঁশ্বতর” উপনিধদদে পাওয়া যাঁয়। 
প্রেকট এই £ 

যদ] ভমঃ তত ন দিবা ন পাত্রিং 

ন সন্‌ ল চাসন্‌ শিব এব কেবলঃ। 

তদক্ষরং তত সবিতুর্বরেণ্যং 

প্রজ্ঞা চ তন্মাৎ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪1১৮ 
এই শ্রেকে ধে কেবল "সবিতূর্ধরেণ্যং” শব্দ দুইটি 
ব্যধ্হৃত ভইয়াছে, তাহ! নহে । ইহার অর্থের সহিত 
গায়ত্রী অর্থেরও এ্রচুর সাদৃশ্ব আছে। ইহার 
অর্থ এই £ 

যখন তগঃ (মগুসংহিতার প্রথম শ্রোকে যে 
তমঃ বপিত হুইয়|ছে তাহা ) ছিল, তখন দিনও 
ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল না, 
অসৎও ছিপ না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই 
অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য ; তাহা হইতে পুরানী 
প্রজ্ঞা প্রশ্থত হয়। একটু সুক্মভাবে দেখিলেই 
“ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ” এবং “প্রজ্ঞা চ তন্নাৎ 
প্রস্থতা পুরাণী" যে একই অর্থবোধক তাহ! বুঝিতে 
কষ্ট হয়না । অমর-কোব অনুদারে প্রজ্ঞা, ধী ও 
বুদ্ধি সমার্থক | “ধিয়ো৷ যো নঃ প্রচো দয়াৎ” অধিকাংশ 
ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ষিনি 
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেল” কিন্ধ 
ইহার অর্থ--ধে অনন্ত ধী-সমুদ্র হইতে প্রতিজীবে 


৪৬৪ 


প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে-ইহা বলিতে 
বাধা কি? পৃথিবীর উপরিভাঃগন্থ যাবতীয় কৃপ 
ষেমন পৃথিবীর অন্স্তরস্থ অনীম জলভাগারের 
মছিত সংযুক্ত এবং সেই জলভাগার যেমন প্রতি 
কুপে অনুক্ষণ জল প্রেরণ ( সরবরাহ) করিতেছে, 
তেমনি অনস্ত ধী-ভাগাররূপী ব্রদ্ধ অনুক্ষণ প্রতি- 
জীবে তাহার ধী সরবরাহ করিতেছেন; ইহাই 
প্ধিষঃ প্রচোদয়।ৎ* শব্দষের অর্থ । জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও 
বগা যাঁষ আমরা জ্ঞানময পরমাত্মাব মধ্যে অবস্থিত । 
আমাদের ধী তাহারই ধী। 

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, “মত্তঃ স্থৃতিজ্ঞানমপো- 
ইনধ্"-_তীহা হইতে শ্বৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের 
অপায় হয। উপনিষদ্দের "প্রজ্ঞা চ তস্ম।ৎ প্রসশ্থতা 
পুরাণীশর অর্থও ইহাই। প্রস্থতা কোথায়? 
না জীবে। গায়ত্রীর সহিত এই গ্লেংকের এতাদৃশ 
সানৃস্ত দেখিয়া মনে কর! অসঙ্গত পে যে, উপনিষদের 
স্কোকটিতে খষি গাঁযত্রী-তত্ুই নিহিত করিয়ছেন। 
এই শ্লোকে “সবিতুর্বরেণ্যংং-এর অর্থ সবিতার 
বরেণ্য, সবিতা ধাহার তজনা করেন। এখানে 
ষঠী কর্তাষ। গাযত্রীতেও কর্তা যী ধরিলে অর্থ 
হইবে। সবিত। থে ভর্গের ( জ্যোতির্ময ব্রন্মের ) 
উপাসনা করেন, আমরা তাহার ধ্যান করি। 
সেই ভর্গ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবতী যেমন, তেমনি 
আমার্দের মধোও অবস্থিত--অথব] আদিত্য ও 
আমর। সকলেই তাহার মধ্যে অবস্থিত। এই 
ভাবে ব্যাখ্া। কৰিলে সবিতা-শব গায়ত্রীতে প্রথমে 
পস্ুধ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পরে জ্ঞানবুদ্ধির 
সহিত প্রহ্ধ" অর্থে গৃহীত হহয়াছিল-_-ইহা। কল্পনা 
করিবার প্রয়োজন হয় না। 

*তৎসবিতুর্বরেণ্যংং ইহার তৎ-শবের অর্থ 
ব্রহ্ম । গীতায় ভগবান বলিযাছেন “ও তৎ সৎ 
ইতি নির্দেশ অঙ্ধণঃং বিবিধ: ম্বৃতঃ” (১৭1২৩) 
ও, তৎ ও সং" ব্রন্গের এই ভিবিধ নির্দেশ বা নাম। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম লংখা। 


বেদে ও উপনিধদে বহুস্থলে ততৎ-শব্ধ ব্রহ্ম-অর্থে 
ব্যবহৃত হইযাছে। “তৎ ত্বমসি” এই বাক্যের 
তৎ-শষ্বের অর্থ ব্রহ্ধ। গায়ত্রীর তৎ-শফাও 
্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যাষ। ?দেবশ্য সবিতুঃ 
বরেণ্যং ভর্গঃ তত ধীমহি” এই ভাবে অগ্বয় করিলে 
অর্থ হয় “দীপ্ডিমান সবিতৃদেবের ভঙ্জনীঘ 
ভর্ণন্বরূপ তৎ বা ব্রহ্মকে আমবা ধ্যান করি” । 

“ছান্দোগ্য' উপনিষদে গাযএীকে তরঙ্গ অর্থে গ্রহণ 
করিযা বলা হইয়াছে-যাহা কিছু আছে সকলই 
গায়ত্রী। গায়ত্রীই এই পৃথিবী । গায়ন্রীর চারিটি 
চরণ । সমুদয় ভূত ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিন পাদ 
স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানে উপনিষদ্েব 
খাবি খথেদেব পুরুষস্থন্ত হইতে দুই পড.ক্তি উদ্ধার 
করিয়াছেন এবং গায়ত্রীকেই পুকষ বলিযাছেন ॥ 
এই সকল হইতে স্পষ্টই গ্রতীত হয উপান্ষদেব 
ঘুগেও ব্রহ্মই গাঁয়রীর লক্ষ্য ছিলেন। 

গাঁয়নত্রীর যে সকল ব্যাধ্যা প্রচলিত আছে, 
তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্ধের ব্যাথ্যাই গ্রাটীনতম | 
তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিযাছেন। তাহাব 
বাখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচ্যতে। ভূবঃ ইতি সর্বং 
ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি বুৎ্পত্ত্যা চিদ্রূপম্‌ 
উচ্তে । সুব্রিফতে ইতি ব্যুত্পতা| স্বঃ ইতি সুষ্ঠ 
সবৈঃ ব্রিষমীণং সুখস্বরূপম্‌ উচ্যতে।-_ভূঃ-শষের অর্থ 
সৎ ভূবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং স্বঃ-খবের অর্থ 
আনন্দ। সকল প্রকাশ করে বলিয়! ভুবঃ অর্থে চিৎ। 
সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া শ্বঃ অর্থে 
আনন্দ। সুতরাং ভূভূ বঃ ত্বঃ অর্থে সচ্চিদানন ব্রন্গ | 

তারপরে শঙ্কর বলিযাছেন, ৭শুদ্ধগায়এী প্রতাক্‌ 
ব্রদ্ধিকবোধিকা” অর্থাৎ প্রতাক্‌ আত্মা (জীবাত্মা ) 
ও ব্রহ্ম যে এক-_তাহাই শুদ্ধগায়ত্রী দ্বারা বোবা 
ষায়। “ধিয়ো। যে। নঃ প্রচোদয়াৎ” ইতি নঃ ('অম্মাকং) 
ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) বঃ প্রচোদয়াৎ ( প্রেরয়েৎ) ইন্ভি 
সধবুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্বসাক্ষী গ্রতাগ্‌ 


আর্বিন, ১৩৬৪ ] 


আত্মা ইতি উচাতে--অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি- 
নামক অন্তঃকরণের প্রকাশক সর্বপাক্ষী প্রত্যক্‌ 
আত্মা অর্থাৎ প্রতি শরীরে অবস্থিত মাত্বা_-ইহাই 
কথিত হইয়াছে । 

তন্ত প্রচোদযাৎ-শবনিরদিষ্স্ত আত্মনঃ শ্ববূপ- 
ভূত্তং পরর্রঙ্ম তৎসবিতুরিত্যাদি-পদৈঃ নিদিশ্ান্তে__ 
অর্থাৎ প্রচোদযাৎ-শব দ্বারা নির্দিষ্ট সেই প্রত্যক্‌ 
আত্মার শ্বরূপভভৃত যে পরব্রহ্ম তিনি "তৎ সবিতুঃ* 
ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইযাছেন। তত্র "ও তৎ 
সৎ ইতি নির্দেশে ব্রহ্ধণঃ ভিবিধঃ স্থৃতঃ” (গীত! ) 
ইতি তৎ-শবেন গ্রত্যগ্ভৃতং শ্বতঃপিদ্ধং পরং 
ব্রঙ্গোচাতে ।--অর্থাৎ গীতোক্ত বচন অন্সারে 
তৎ শব দ্বারা গ্রতিশরীরস্থ স্বতঃসিদ্ধ পবব্রহ্ধকে 
বুঝাইতেছে। 

"সবিতুঃ” ইতি ৃষ্টিস্থিতিলযপক্ষণস্ত সর্ব- 
প্রপঞ্চম্ত সমন্ডত্বৈতবিত্রমন্ত অধিষ্ঠানম্‌ লক্ষ্তে। 
“সবিতুঃ”-পদ দ্বারা সি, স্থিতি ও লয ধাহাব লক্ষণ 
সেই সর্বপ্রপঞ্চের ও সমন ছ্ৈতত্রমেক অধিষ্ঠান যে 
বর্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাঁষ 
যে শংকর নবিতা-শব্দ ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। 

*্বরেণ্যমিতি সরববণীয়ম্‌, নিরতিশযানন্দরূপম্” 
বরেণ্য প্র সকলের বরণীয, অসীম আনন বাঁচক। 

প্ভর্গ ইতি অবিষ্ভাদোষ-ভর্জনাত্বক-জ্ঞানৈক- 
বিষযত্ৃম্”--“ভর্গ' শব্দ দ্বারা অবিগ্ঠানাশক আত্ম- 
জ্ঞানের বিষযত্ব লক্ষিত হইতেছে । 

*দেবস্ত ইতি নর্বস্তোতনাআ্বক-অথগ্ু-চিদেক 
বলম্*__“দেবস্ত” শব্দের অর্থ পর্বপ্রকাশক অথগ্ড 
একরস “রঙ্গের” । 

“্লবিতৃঃ দেবন্ত ইত্যত্র ষষ্টযর্থো “রাহোঃ শিরো”বৎ 
ওপচারিকঃ”।-_-শির ভিন্ন রাছর অন্ত অঙ্গ নাই। 
তবু প্রাছুর শির” বলা হয়। রাহুর শিরই রাহু। 


গায়ত্রী 


৪৬৫ 


তেমনি “সবিতুর্দেস্ত" এখানে যে ধঠী বিভক্তি তাহ 
ওপচারিক। সবিতা ও ভর্গ একই। 

“বুদ্ধাদি-সর্ব-ৃর্ঠ-সাক্ষিলক্ষণং যৎ মে স্বরূপং 
তৎ সর্বাধিষ্ঠানভূতং পরমাননদং নিরন্ত-সমস্তানর্থকূপং 
শ্বপ্রকাশং চিদাত্মকং বন্ধ ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম”-- 
ইঞছাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থঃ আমার যে 
স্বরূপ বৃদ্ধি-আদি সমস্ত দৃণ্ বস্তর সাক্ষী, তাহা 
সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন নিরস্তপমস্তানর্থ স্ব প্রকাশ 
চিৎ্বরূপ ব্রঙ্ষ_ইহাই ধ্যান করি। 

শঙ্কব গায়ত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ 

"আপো জেোোতিঃ রসোহমৃতং বদ্ধ ভৃভূবিঃ স্বঃ 
ওম্৮| আপঃ মাপ্োতি (ব্যাপ্পোতি) অর্থাৎ সর্ব- 
ব্যাগী। জ্যোতিঃল, প্রকাশম্বরূপ ৷ রসঃ_ সর্বোৎ" 
কষ্ট । অমৃতংসংসার-নিমুক্ত | ভূভু ৰঃ শ্বঃ- সৎ- 
চিৎ-আনন্দ্বরূপ। সর্বব্যাপী জ্ঞানন্বরূপ সর্বোৎকৃষ্ 
নিত্যমুক্ত ব্রঙ্ধ সচ্চিদানন্দম্বরূপ ও ॥ তিনিই আমি । 

শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক 
বা না হউক, বেদের যে অদৈতবাদ পুকুষস্থক্তে এবং 
উপনিষর্ধে সুম্পঈভাবে প্রতিফলিত তাহাই থে 
গায়ত্রীতেও প্রতিফপিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
প্রণব-মহাব্যাহৃতি ও গায়তীশিরঃ-সমন্থিত গীযন্ত্রীর 
মুখ্যার্থ এই £ 

(ধিনি) গু (তিনিই) ভূং-ভুবং-শ্বং-ূপে প্রকা- 
শিত। (বেদে ধাহাকে “তৎ” শব দ্বারা প্রকাশ 
কর! হইয়াছে, সেই ) দীপ্বিমান সবিতারও 
সম্ভজনীয় ভর্দন্বূপ (জ্যোতি বা জ্ঞান-শ্বরূপ )। 
তাহাকে আমরা ধান করি। আমরা তাঁহার ধী- 
সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। ধাহার অনন্ত ধী আমাদের 
সীম ধী-রূপে প্রকাশিত। তিনি আপঃ 
(সর্বব্যাপী) তিনি গ্ষোতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস 
(রপো বৈ সঃ-_-উপনিষৎ) তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, 
তিনি ভূঃ তুবঃ শ্বঃ রূপে প্রকাশিত ওম্‌। 


তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরম্তন 
শরীদিব্যপ্রভা ভরালী' 


তুমি আছ, আছ তুমি এই শুধু বাণী_ 
অনাধি কালের বুকে উঠে প্রতিধ্বনি। 
যুগে যুগে পলে পলে দিবস রজনী 

তুমি আছ, আছ--এই অনন্ত রাগিণী 
ধবনিতেছে অবিরাম বিশ্বের বীণায়_ 
কত তানে, কত ছন্দে, কত মুছননায়। 


যেথা নাছি অন্ধকার নাহি রাব্রিদিন 
সেথা তুমি আছ শুধু আদি অন্তহীন__ 
বিরাট চৈতন্তপিম্ধু অকৃ অপার, 
উদ্বেলিত উম্নি তব অনস্ত ইচ্ছার ! 

তুমি আছ, ব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মহিমা 
বিশ্বের শাশ্বত সুর, অক্ষর গরিমা ! 


তুমি মাছ অপূর্ব এ সথষ্ট-প্রেরণায-_ 
অনস্ত জীবন-অ্রোতে অনস্ত ধারায। 
আপনার মায়াজালে জড়ায়ে আপন! 
এ মায়া-সংসাঁর তুমি করেছ রচনা । 
জগত-ভাঁসক দীপ্ত অখণ্ড মরূপ। 
রূপে রূপে বিভাপিত তোমারি স্বরূপ। 


তুমি আছ হে অদীম! সনীমের মাঁঝে, 
তোমারি বিচিত্র সাজে এ ভুবন সাজে 
কত বর্ণে,কত গন্ধে, কত ব্যঞ্জনায়। 
তুমি আছ প্রকৃতির সৌন্দধ-নুধায়, 

তুমি আছ গঞগনের ঘন নীপিমায়, 
মধু-চন্দ্রিকার দ্গিগ্ধ শুভ্র শুচিতায়। 


আলো-ছায়া-বিজড়িত বিজন কাননে, 
স্বপন রহস্য-ভর1 নীরব লগনে, 
বনানীর শ্তামাঞ্চলে পুষ্পের সৌরভে, 
তটিনীর কলম্বনে গিরির গৌরবে, 
রাক্িছ সুন্দর তুমি আপন লীলায় 
গুল, সুঙ্, কত তব অচ্ছপ শোভায়! 


তুমি আছ স্থগভীরে মর্ত্য হৃদয়ের 

নিল নির্মল শুভ্র জ্যোতি জ্যোতিক্ষের 
যেথায় আনন্দালোক সুধার বিকাশ 

সেথ! হে আনন্দরূপ। তোমারি প্রকাশ। 
তুমি আছ গ্রজ্ঞাথন অমৃত আভাঁষ, 

ধীর জন দেখে তোমা হৃদয-গুহায়। 


তুমি আছ নিত্যানন্দ শিশুর হালিতে, 
জাগিছ আপন সবে কবির বাশীতে। 
তুমি আর মধুময় মহোৎসব ক্ষণে, 
তুমি আছ মুমুযুর অস্তিম লগনে | 
তুমি আছ বহু দুরে যুক্তি-বিতর্কেব, 
সন্গিকটে আছ তুমি ভক্ত-জদয়ের। 


তুমি আছ সর্বব্যাপী, সবার অস্তররে__ 
বিরাজিছ হে বিরাট, বিশ্বের বাহিরে ! 
অখিল আধার তুমি শক্তি জগন্ময়ী__ 
সবভূঙাস্তরস্থিত শিব কালজয়ী । 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্ঃ জগত-কারণ 

তুমি আছ, এই শুধু সত্য চিরস্তন। 


ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী 
ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ' 


কোন কোন ধর্ম ও দর্শনের মতে মান্ধ শ্রপ্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী তাহার এক গ্রন্থে (2205 


ভগবানের স্ছষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব | কিন্ত 
ইওর প্রাণী হইতে মন্তুষ্ের শ্রেষ্টত্বের কারণ ও 
উপাদান কি? অস্থান্ত প্রাণীর মত মানুষও 
জীবন-ুদ্ধে লিপ্ত এবং জীবন-ধাঁরণের জন্ত নানা 
কাজে ব্যস্ত। অন্ঠান্ত জীবজন্তর মত মাচুষও ক্ষুধার 
অল্প, পিপাসার জল এবং বৌদ্রবৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল 
অনুদন্ধীন করে এবং তাহা পাইলে সুখী হয। 
তাহাদের মত মানুষও মাহার করে, নিদ্রা যায় 
এবং সন্তানসস্তুতি উৎপাদন করে। ইতর প্রাণীরা 
প্রাপধারণের উপযোগী দ্রব্য পাইলে এবং তাহাদের 
নৈনর্গিক প্রবৃত্বিগুলি চরিতার্থ করিতে পাঁরিলে 
সন্তষ্ট থাকে; কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। 
তাহার মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণা বলিয়া একটা গ্রবল পিপাসা! 
আছে। এ পিপাস। যেমন মানুষের চিরসাথী, 
তেমনি ভৌতিক দ্রবো বা ভোগবিলাসে ইহা চির 
অতৃপ্ত। জলে এ পিপাসা মিটে না, পরমান্গেও 
এ ক্ষুধা দুর হধ না। মানুষ তাহাঁর জ্ঞান-পিপাঁসার 
শাস্তি করিবার জঙ্ত সব বিষয়েই জ্ঞানলাঁভ করিতে 
চায়। ইতর প্রাণীরা জীবন-সংগ্রামে তাহাদের 
সহজাত প্রবৃত্তিবলেই অন্ধভাবে কাজ করে। কিন্ত 
মান্ুধ জীবন-সংগ্রামের তাঁৎপর্য কি, তাহা সষ্ুভাবে 
পরিচালনার উপায় কি এবং জীবনে চরম উদ্গতি 
লাভের পথ কি-_-এসব বিধয় তাঁহার উচ্চতর 
চিন্তাশক্তির সাহায্যে জানবার চেষ্টা করে। 
মানুষের জ্ঞান্লাভের 'এই প্রম্মাস তাহার শ্বভাবসিদ্ধ 
প্রকৃতিগত এবং বিচারবুদ্ধি হইতে উদ্ভুত । দর্শন 
শান মাছযের জ্ঞান-পিপানা মিটাইবার একটি 
চিরন্তনী গ্রচেষ্টা। উদ! মানুধের অনাবস্তাক কল্পনা- 
বিলাস-মাজ নহে, তাহার অতি প্রয়োজনীয় ও 
অপারহার্ধ বস্ত। আলডুস হাক্দ্লে নামক এক 


৪20 16৪3) এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন বে 
'ঘাছষ তাহার জীবনে একটা দার্শনিক মতবাদ 
অন্থদরণ করিয়া চলে, জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা 
ধারণা লইয়া জীবনযাত্রা নির্ধাহ করে। একথা 
শুধু চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সত্য নছে। ইহা 
একান্ত চিন্তাবিমুখ বাক্তির পক্ষেও প্রযোজ্য । 
ভাল হোক্‌, মন্দ হোক্‌--কোন একটা দার্শনিক 
মতবাদ অবলম্বন করিয়া মানুষকে জীবনে চলিতে 
হয়। কোনও দাশনিক মত না মানিয়া জীবনে 
চলা যায় না ।” 

আমরা ষে শাস্্কে 'দশন” বলি, পাশ্চান্তা দেশে 
তাহাকে “ফিলসফি” বলে। “ফিলসফি' শব্দটির 
বুৎপত্তিলভ্য ব্যাপক অর্থ হইতেছে 'জ্ঞানাম্থরাগ' | 
মানুষের জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
জড়িত সকল তত্তের জ্ঞানলাভ করাই ইহার মুখ্য 
উদ্দেস্ত । মাচুষের ন্বরাগ কি? তাঁছাঁর জীবনের 
চরম উদ্দেশ কি? ষে জগতে মানুষ ধান করে 
তাহার প্ররৃতি কি? জীবজগৎ ঝড় প্রক্কৃতি হইতে 
উদ্ভূত, না ঈশ্বর বা পরমাত্মার জ্ঞান- ও ইচ্ছা- 
প্রত? জন্ম ও মৃত্যু কি? জন্মের পূর্বে ও 
মৃত্যুর পরপারে মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে 
কিনা? জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সন্ধে মানুষ বে 
তত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার আলোকে 
জীবনে কোন্‌ পথে চলা উচিত এবং কোন্‌ আদর্শ 
অন্থসরণ করা কর্তব্য? মানব-সত্যতার আদিম 
কাল হইতেই এই প্রকার প্রশ্ন মানুষের মনে কতই 
উঠিতেছে। ফিগসফিতে এরপ গ্রশ্নগুলির বিচার- 
সঙ্গত সমাধান করিবার চেষ্টা করা হর। ভারতীয় 
দার্শনিকগণ এসব প্রাপ্রের বিচার- ও বুক্তিসত 
সমাধান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাট। ফিলসফিতে 


৪৮ 


বে তত্রের বিচার কর! হয় তাহারা তাহার 
সাক্ষাৎকার বা গ্রতাক্ষানুভূতি করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। এজন ভারতীয় সাহিত্যে ফিসসফিকে 
দর্শন? বা দর্শন্শান্ম বলে। ভারতীয় দর্শনের সর্ব 
শাখাতেই এক বা অন্ত ভাঁবে তত্বদর্শনের সম্ভাব্যতা 
ও প্রয়োজনীয়তা হ্বীকৃত হুইয়াছে। ভারতীর 
দর্শনে তত্দ্রষ্টাকে মুক্ত পুরুষ এবং তত্বাস্ষ্টাকে বদ্ধ 
জীব বলিয়! গণ্য করা হুয়। প্রাচীন সংহিতাকার 
মন বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি সম্যকৃদর্শন বা সম্যক 
জ্ঞানের অধিকারী তাহার কর্সবন্ধন হয় না, ধিনি 
সম)ক্‌ দর্শন-বিহীন তিনি সংসারে আবদ্ধ হন? । 
( মজুসংহিতা, ৬1৭৪ ) 

বমানে পাশ্চান্ত দর্শন বহু শাখায় বিভক্ত 
হইযাঁছে--যথা (১) তন্ববিজ্ঞান অর্থাৎ জীব, জগৎ 
ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তন্বন্ঞান, (২) প্রমাবিজ্ঞান অর্থ 
জ্ঞান, জ্ঞান-পাধন, জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বিচাব-লন্ধ জ্ঞান, (৩) তর্কশাস্ত্র অর্থাৎ অনুমানের 
প্রামাণ্য ও সে সম্পর্কে অন্ঠান্ত বিষয়ের বিচার, 
(৪) নীতিবিজ্ঞান অর্থাৎ মানুষের নীতিঃ নৈতিক 
বিচারের মান, পুক্ধার্থ প্রভৃতি বিধযে জ্তান, 
(৫) সৌন্দ্যবিজ্ঞান অর্থাৎ সুন্দর ও অস্ুন্দরের 
বিচার ও তাহার মাঁন-সঙ্ন্ধে জ্ঞান। আধুনিক 
কালে পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে আরও কয়েকটি 
বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হহযাছে। তাহাদের মধ 
একটির নাঁম এক্সিওলজি (/১1০19৪য ) বা 
ইষ্টবিজ্ঞান| ইহাতে মানুষ যে সমস্ত বস্তুকে তাহার 
ইষ্ট বা বাঞ্তিত দ্রধা হিসাবে মুঙ্যবান্‌ বলিয়া গণ্য 
করে (যথা সত্য, শিব, সুন্দর, ধর্ণ, অর্থ, কাম 
ইত্যাদি) তাহার রিচার করা হয়। সেইরূপ 
সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানকেও দর্শনের শাখ। 
বলিয়া বিবেচনা! করা হম্বা। অবশ্ত বণ্ঠমানে 
মনোবিজ্ঞানকে দর্শন হইতে বিচ্ছিয্ধ করিয়া পদার্থ- 
বিগ্তা বা রসায়ন-শাস্ত্রের মত ধর্শন-নিরপেক্ষ বিজ্ঞান 
হিসাবেই আলোচনা করিবাব চেষ্টা হইতেছে । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বধ, »ম সংখ্যা 


ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মুল সমস্তা গুলি 
একরূপ এবং অনেক স্থলে তাহাদের সমাধানও 
এন্থরূপ) কিন্তু উভয়ের বিচার-পদ্ধতি ও চিন্তা" 
ধারার প্রগতির মধো কিছু পার্থকা দেখা যাঁয়। 
ভারতীয় দর্শন বিষয় হিসাঁষে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
নহে। দাঁশনিক মত বা দর্শন-গ্রণেতার নাম 
অস্থলারে ভাঁরতীয় দর্শন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে, যথা ১ বৌদ্ধ, জন, স্তায়, বৈশেষিক, 
সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ইত্যাদি । কিন্ত প্রত্যেক 
শাথ!তেই তত্ববিজ্ান প্রভৃতির আলোচ্য বিষয়গুলি 
একজ্জ আলোচনা! করা হইয়াছে। সীধারণ্তঃ 
ভারতীয় দর্শনে ষেকোন দার্শনিক সমস্তার মালোচন।, 
সম্ভাব্য সকল দিক্‌ হইতেই করা হইয়াছে। 
অধিকাংশ স্থলেই তত্ববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, প্রমা- 
বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সমন্ত'গুলি 
পৃথকভাবে আলোচনা করা হয় নাই। এ জঙ্ু 
ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক শাখাতেই তত্তুবিজ্ঞান, 
গ্রমাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রস্থৃতির একত্র সমাবেশ 
দেখা যায। এন্সপ দার্শনিক তত্বগুলির একত্র 
আলোচনার পদ্ধতিকে কৌন কোন ভারতীয় 
চিন্তানায়ক ভাবতীয় দর্শনের সমঘয়ী দৃষ্টিভঙ্গী 
বলিয়াছেন। 

ভারতীয় দর্শন বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুদর্শন 
বুঝাঁধ না। উহা হিন্দু বা অধিন্দু, আন্তিক বা 
নাস্তিক, সকল ভারতীয় চিন্তানায়কের দার্শনিক 
চিন্তাধারার সমষ্টি। কেহ কেহ মনে করেন ফেঃ 
ভারতীয় দর্শন বলিতে মাত্র হিন্দুদর্শন বুঝায়। 
কিন্ধ “হিন্দু শব্দের অর্থ যদি “হিন্দুধর্ম বলম্বী” হয়, 
তবে এ ধারণা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর বলিতে হুইবে। 
অবশ্ত “হিন্দু” শব্ষটি ভৌগোলিক অর্থে 'ভারতীয়' 
বুঝাইলে ভারতীয় দর্শনকে হিন্দুর্শন বল! বাঁয়। 
শ্রীমন্‌ মাধবাঁচার্ধ তাহার সুপ্রপিন্ধ গ্রস্থ "সর্বদর্শন- 
সংগ্রহে” বৈদিক বা আস্তিক দর্শন-শাখাগুলির সঙ্গে 
নাস্তিক চার্বংক দর্শন এবং অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈন 


আশ্বিন, ১৩৬৪ | 


দর্শনকে যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন এবং সমন্ভাঁবে 
তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন। 

ইহা হইতে ভারতীয় দর্শনের উদার দৃিতজী 
এবং অবাধ ও আদম্য পত্যাহুস্ধিৎপাঁর পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন বহু শাখা ও 
প্রশাথায় বিভক্ত এবং কোন কোন স্থলে তাহাদের 
মত অত্যন্ত বিভিন্ন । কিন্ধু কোঁন এক শাখাতে 
কোন পিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অন্ত শাখাগুলির 
মতবাদের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হইযাছে এবং 
ভাহাদের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। এই 
প্রকারে দার্শনিক আলোচনার একটি বিশিষ্ট 
পদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে। কোন দার্শনিক তাহার 
নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা পূর্বে বিপক্ষের মতবাদের 
অবতারণা করিতেন? ইহাঁকে পপূর্বপক্গ” বলা হয়। 
আহার পর তাহাকে বিপক্ষের মতবাদ নিরসন 
করিতে হইত ; ইহাকে থিগুন+ বলা হয়। সর্বশেষে 
দার্শনিক তাঁহার নিজ মতেব ব্যাখ্যা ও প্রমাণ- 
প্রয়োগ স্বারা উপ গ্রাতিষ্ঠা করিতেন $ এ জন্য 
ইাঁকে “উত্তরপক্ষ” বা “দিদ্ধান্ত' বলা হয়। 

ভারতীয় দর্শন-শাখা গুলির এরূপ উদ্দার দৃষ্টি- 
ভঙ্গী থাকায় তাঁহারা পরস্পরের মত বত্রসহকারে 
আলোচনা করিয়াছেন। ফলে প্রত্যেক শাখাই 
পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে এবং উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে । 
ৃষ্টান্তরূপে বল! যাইতে পাঁরে যে বেগাস্তের কোন 
প্রধান গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা! যাইবে তাহাতে 
চার্বাক, বৌদ্ধ, টন, স্তায়। বৈশেধিক, সাংখ্য, 


ভারতীয় দর্শনের উদার ও সমস্য়ী দৃটটিভঙ্গী 


৪৬৯ 


যোগ ও মীমাংসা! দর্শনের মতগুলি সধত্বে ব্যাখ্যা 
ও সমালোচনা! করা হইয়াছে । পেইবপ বৌদ্ধ ব! 
জৈন দশনের কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থে অন্তান্ত দর্শনের 
মতগুলি আলোচনা করা হুইয়াছে। এই ভাবে 
এক একটি দর্শনশাখ! এক একটি দর্শনকোষে 
পরিণত হৃইয়।ছে। এমনকি সমসাময়িক পাশ্চাত্য 
দর্শনের অনেক সমস্তার আলোচনা 'ারতীয় দর্শন- 
শাখাগুলির মধ্যে পাঁওযা যায়। মনে হয় এই জন্তই 
কেবলমাত্র ভারতীয় দর্শনে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং ভারতীক্ব 
দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিরত এদেশীয় পণ্ডিত- 
গুণ পাশ্চাত্য দর্শনের অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য সমন্তা- 
গুলিরও এমন শঙ্খ বিচাব-বিশ্লেধণ করিতে সম্থ 
হন যে তাহাতে আমরা হর্ষ ও বিস্ময় বোধ করি। 

অভীতকালে ভারতীয় দর্শনের মহত্ব ও সমৃদ্ধির 
একটি প্রধান কাঁরণ-_এই. উদার ভাব ও সমনতয়ী 
দৃষ্টিভঙ্গী । ইহা! হইতে আমাদের এবং ভবিস্যদ্‌- 
ঝংশীয়দের একটি বিশেষ শিক্ষালীভ করা উচিত। 
ভারতীয় দর্শনকে পুনরুজ্জীবিত এবং ভবিষ্যতে 
সমৃদ্ধ ও গৌরবাদ্িত করিতে হইলে আগামীকালের 
ভারতীষ দ্ার্শনিকদের__ দেশ-বিদেশ হইতে যে সব 
নুতন চিন্তাধারা এদেশে প্রবাহিত হইতে আরস্ত 
করিস্বাছে সেগুলির সম্যক আলোচন।৷ এবং তাহাদের 
সহিত আমাদের নিজন্ব চিন্তাধারার সমঘ্বয্ন সাধন 
করা একান্ত কর্তব্য। তাহা! করিতে পারিলে 
আপাতবিরুদ্ধ ধর্মমতগুলির সমঘয়ের পথ প্রশস্ত 
হইবে এবং ধর্সদ্চ্ঘের অবসান হইতে পারে। 


বিশ্বজ্রনীন পর-মতসহিষ্ণুতার মহা-ভাবটির জন্য পৃথিবী আজও প্রতীক্ষারত। 


সভ্যতার পক্ষে ইহা এক পরম লাভ। 
সভ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। 


এইভাব ভিতরে প্রবেশ না করিলে কোনও 


_স্থার্দী বিবেকানজ্জ 


“নান্যঃ পন্থা বিছ্যাতেহয়নায়” 
বিজয়ঙ্গাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় 


বিখ্যাত মার্কিন লেখক মাঁমফোর্ড ( 7০৮18 
2/৫1000:0 ) একট! বড় দামী কথা বলেছেন £ 
পিশ্চিমের সভ্যতা গত চাঁর শতাব্দী ধ'রে যে ভাবে 
গড়ে উঠেছে তাঁর সম্পর্কে চরম সমালোচনা হ'ল, 
এই সভ্যতা তৈরী করেছে একটা মেশিনের জগৎ 
হার মধ্যে না আছে স্যজনীশক্তি, না আছে হৃদয়। 
এ জগৎ প্রাণের বিরোধী এবং আধুনিক মানুষের 
অনিবার্ধ নির্বদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে সমস্ত 
জীবনের উপরে নিয়ে আসবে প্রলয়ের অভিশাপ | 

চোখ যার খোলা আছে সে দেখতে পাবে 
মাম্‌ফোর্ডের কথার মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। 
কোন্‌ অন্ধ আবেগে আমাদের এই পৃথিবী মাতালের 
মতে! টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে নিশ্চিত 
মৃতার অন্ধকারে ! বিজ্ঞানের সাধনা ক'রে ধারা 
বর্গ থেকে জ্ঞানের আগুন চুরি ক'রে এনেছেন 
তাঁদের দানে মানুষের সত্যতা পশ্বর্বশালিনী হয়েছে 
নিশ্চয়ই। আমরা মানবতাঁকে সেই শক্কি দিয়েছি 
যে শক্তি ছিল দেবতাদের একচেটিয়া সম্পন। 
কিন্তু হায়, আমরা! যদি এই সঙ্গে দেবতাদের চরিত্র- 
সম্পদের অধিকারী হ'তে পারতাম! পরমাণুবোমা 
আবিষ্কৃত হ'ল এমনই একটা অগ্ুভ লগ্নে যখন 
নীতিবোধের দিক দিয়ে আমর! প্রায় খ্যাকশিয়ালের 
পধায়ে নেমে গেছি | পরের মুগ্গী মারতে তার 
বিবেকে যেমন একটুও বাঁধে না, অন্ততীক্ষ 
থেকে আগ্নেয় মারণাস্ত্র ফেলে নগরীর ঘুমস্ত শিশু 


এবং নারী হত্যা করতেও আমাদের বিবোকে. 


তেমনি আজ একটুও বাঁধে না। আমীদের এই 
[5019] 11157, নীতিবোধের এই একান্ত 
দৈগ্ভ আজ আমাদিগকে নামিয়ে এনেছে চেজিস 
খাঁর পর্যায়ে, হয়তো আরও একধাপ নীচে । 

এই গ্রলয়ের তীরে আমার্ধের গড়িমলি করবার 


সময় কেখোয় 1 76 10086 0101 ৪5100, 
0182. 3%71005, ৪০ ৪%1160%”. দিগন্তপ্রপারী 
এই অন্ধকারের মধ্যে শ্ীরামক্ষেের কথাযুত নিশ্চয়ই 
প্রদীপ্ত মশালের কাঁজ করবে। মান্‌ফোর্ড বলেছেন, 
ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তির পথ আছে £ 7০৬৬1 
70036 1060০007006 ৮/111108 96:৪2 ০0৫ 
1০৮৩. শক্তিকে আজ স্বেচ্ছায় হতে হবে প্রেমের 
দাসী! নতুন কোন নৈত্তিক আদর্শের দ্বারা 
হালে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পলিটিক্মের 
রাস্তায় প্রলয়কে এড়াতে পারব--এ সম্ভাবনাও 
কম। পথ দেখাবে ধর্,, যার মূল কথা হ'ল 
বাইবেলের ভাষায় ঃ 1,0৮৪ 11১0 0০৭ %/10 
211 009 106871804৪1] 005 390] গান 211 
টা 10180, ১00 1956 0 15618110001 
৪3 1১361 হিন্দুধর্ম, মুসলমানধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম। 
বৌদ্ধধর্ম, কনফিউসাসের ধর্স-_পৃথিবীর সকল ধর্ম 
চেয়েছে মানুষের ধ্বংসের প্রবৃত্তিকে শান্ত করতে ; 
অবাধ জিঘাংসাকে ফোন ধর্মই প্রশয় দেয়নি; 
গ্রত্যেকে চেয়েছে মানুষের হৃদয়ে ভাঁলোবাসার 
দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখতে । “জীবে সম্মান 
দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান'”-এই মানদ হবার 
আচরণকেই কি মহাপ্রভু বৈষণবের লঙ্গণ বলে প্রচার 
করলেন না? আজ আমাদের দরকার প্রেমধর্মের 
পুরাতন আদর্শকে পৃথিবীর এই নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রয়োগ করবার স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং হৃদয়ের ওঁদার্ধ। 
বুদ্ধির দুর্ষিনীত অহঙ্কারে আঙ্জ আমরা 
সর্বনাশের অতলে ডুবতে বসেছি। “11871)0 
1৪ ৪6101 020 ৪ 2911 [10-80  তরজসঙ্কুল 
মহাসমুদ্রের বুকে আমরা ভেসে চলেছি ক্ষণভঙ্গুর 
ভেঙগায়; জীবনের প্রতি আমর! হারিয়ে ফেলেছি 
শ্রন্ধা। 051781017 01705730910705 00৩ 10008- 


আশ্িন, ১৩৬৪ ] 


(28 ০6 005 0560 ৪04 0)5 3091073 (0৪৫ 
০010৬ 00 10. 005 01870, সমুদ্রের গভীরে 
যে সকল জলচর হিংশ্রপ্রাণীর বাসা তাদের সন্ধান 
রাখে ধর্ম । রাতের দিগন্তে ধেয়ে আসে যে ঝঞ্ধা 
তারও সংবাদ রাখে ধর্ম । 

পুরাতনের শীদনকে পর্ধদস্ত করতে গিয়ে 
আমরা আঁধুনিকতাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মূল্য 
দিতে চলেছি। মাত্রাজ্ঞান হারানো নিশ্চয়ই কোন 
কাজের কথা নয়। মাশ্গষ প্রগতির পথে এতথানি 
এগিয়ে এসেছে সংবমের সাধনা ক'রে-_ একথা ভূলে 
গেলে চলবে কেন? পণ্ডিতের বলে থাকেন, 
যৌনজীবন শৃঙ্খগাঁর মৃশ্যকে যারা হ্বীকার করেনি 
তারা প্রগতির পথে বেশীদুর অগ্রনর হ'তে পারেনি। 
অগ্রসর হযেছে তারাই ধার! প্রবৃত্তির জীবনকে 
নিয়মের শৃঙ্খলে বেধেছে । 

এই সংযমের প্রয়োজনকে আমরা যেন আজ 
অস্বীকার করতে বসেছি! আধুনিক মানুষ বিধি- 
িষেধকে একদম হ্বীকার করে না--এমন কথা বলা 
ভুল। ম্বীকার করে-_কিন্ত ছোট ছোট ব্যাপারে । 
বথ! £ গাড়ীর মধ্যে থুখু ফেপতে নেই, টিকিট কাটতে 
গিয়ে “কিউ? দিতে হয-ইত্যাঁি ইত্যাদি বিষিয়ে । 
কিন্তু সাধারণভাবে দেখতে গেলে, ভোগবাদই আজ 
আমাদের জীবনের মর্মমূলে শিকড় গেড়ে বসেছে । 
সিগার, শ্াম্পেন, মোটর_-এরই তৃষায় ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদ আজ আলজিরিয়ার মোহ ছাড়তে 
পারছে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুলেও এই একই 
ভোগবাদ। সিগারের কামনা, শ্তাম্পেনের কামনা, 
মোটরের কামনা, তর্র্ধের ছুরনিবার কামন' | 

বান্দর মধ্যে ভোগের তৃষা এত বলবতী তার! 
পরমাণুশক্তির ব্যবহারে সংযত হবে-_-এমন আশা 
করা ছুরাশা। মাম্‌ফোর্ড ঠিকই বলেছেনঃ 
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নান্তঃ পদ! বিস্ততেহয়নায় 


৪৭১ 


হেপাঞজতে বদি একগাদা মদের বোতল রাখা বায় 
-সে বোতলগুলোকে খালি কঃরে ফেলবেই। 
ভোগবাদীদের হাতে আণবিক শক্তির অপবাবহারও 
অনিবার্। কোন সংযমেরই যাঁরা ধার ধারে না 
তারা পরম1ণুশক্জিকে সংযমের মধ্যে বেধে রাখবে-_- 
কেমন ক'রে অ'মরা এমন আশা করতে পারি? 

তাই উচ্ছঙ্ঘল ভোগবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘে!ষণা করবার প্রযোজন আজ বিপুল । আর এ ধুগে 
শ্রীরামকষ্চের জীবনের ও বাণীর মধ্যে তো কাঁম- 
কাঞ্চনেৰ বিরুদ্ধেই অভিঘাঁনের শঙ্খনির্ধে।ব | বিষয়- 
বৃদ্ধিকে কোথাও তিনি প্রশ্রঘ দেন নি? লক্ষমী- 
মারোযাড়ীর দশ হাজার টাকা অবহেলায় ফিরিয়ে 
দিলেন 5 টাকাঁকে মুত্তিকাঙ্ঞানে গঙ্গার জলে 
ফেললেন। সোনার জন্যেই না ধনতন্ত্রে যুগধুগাস্ত্ের 
অত্যাচার। সোনার জন্যেই না আঙগও পৃথিবী 
সামজ্যবাদে অভিশপ্ত! লেনিন বলেছিলেন, 
বিশ্ীবোত্তর ঘুগে সোনা ব্যবহৃত হবে স্তধু শৌচাগার 
নির্মাণের কাঞে। ঠাকুর তাঁকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ 
করেছিলেন । 

যুগাবতার ঠাকুর একদিক অনাসক্তির, আর 
একদিকে দেখালেন প্রেমের পথ । শক্তি যাদ প্রেমের 
কিস্কবী না হয়, পরমাণুশক্তির ব্যবহাঁর পৃথিবীকে 
রনাতলে ডুবিযে দেবে। কি বললেন তিনি? 
সকলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রকৃতি জানবে, জেনে তাদের 
সঙ্গে মিশবে, যতদুর পারো , আর ভালবাসবে । 

ঠাকুরের জীবন্র মন্দিরে এই ভালোবাসার 
দীপশিখাই জল্ছে! তীর প্রত্যেকটি বাণী প্রেমে 
দেদীপ্যমান। এ যুগের অন্ততম চিন্তাবীর সোরো- 
কিনও একই সুরে কথা বলছেন ঃ মাগুষের 
বাচবার আজ শেষ আশ্রয় 4811-15104 ৪0 ৪1]. 
মানুষের 
জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাই আজ পৃথিবীকে সমস্ত সমন্তার 
পারে নবজীবনের উপকূলে পৌঁছে দিতে পারে। 


ঠাকুরের সেই কথা 'আর ভালোবাসবে ।” প্নাস্টঃ 
পন্থা বিস্যতে অয়নায়।” আর কোন পথ আছে কি? 
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শহ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 
ডক্টর শ্ীরমা চৌধুরী 


শহ্করমতে জগৎ “মিথ্যা” বা জগতের কেবল- 
মাত্র প্ব্যবহারিক সত্তাই” আঁছে, “পারমাধিক সত্তা” 
নয়-এ বিষয়ে কিছু আলোঁচন পূর্বে কর হয়েছে । 
( শ্রাবণ, ১৩৬৪ ) 

“মিথ্যা” সন্ধে বহু বিভিন্ন অগ্থৈতবাদী নানা- 
ভাবে যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, তা স্বতন্ত্রভাবে 
উদ্ধৃত করবার স্থান এ নয়। দেজন্ত রামানুজ 
তাঁর সুবিখ্যাত বন্ধস্ত্র-তাষ্ প্শ্রীভাষো” অছ্ৈত- 
মত-খগুনার্থে মহাপূর্বপক্ষে অদ্বৈত-মত-সাঁর সংগ্রহ 
ক'রে “মিথ্যাত্বেরত যে সুন্দর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন 
সেইটই এস্থলে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ; 

“মিথাত্বং নাম প্রতীয়মানত্ব-পূর্বক-যথাবস্থিত- 
বস্ত-জ্ঞান-নিবত্যত্বম। যথা, বজ্জীগ্যধিষ্ঠান ক-সর্পাদেঃ। 
দোববশাদ্‌ হি তত্র তৎকল্পনম্।” (১1১১) 

অর্থাৎ, য1 সাক্ষাৎভাবে প্রথমে প্রতীতিগম্য, 
প্রত্যক্ষীকৃত বা দৃষ্ট হয়, কিন্ত পরে বধার্থ বস্তুর 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙেই নিবারিত হয়ে যায়__ 
তা-ই হল “মিথ্যা” । যথা, রজ্জুতে সর্প-ভ্রন-কালে 
ৃষ্ট নর্প। এন্থলে উপরের সংজ্ঞাটির প্রত্যেক শব্দেরই 
একটি বিশেষ অর্থ আছে। (*শ্রুতপ্রকাশিকা” টীকা) 

প্রথমতঃ--বাহ্য বস্তর সাহাফ্েও নিবৃত্তি হ'তে 
পার, যেমন, দণ্ডাদির সাহায্যে ঘটাদি চূর্ণ বিচুর্ণ 
ক'রে দিলে ঘটানির নিবৃত্তি বাঁ ধ্বংস হয়। কিন্তু, 
মিথ্যা” বস্ত্র নিবৃত্তি হয় এই সাধারণ প্রণালীতে 
নয়, আস্তর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞানদ্বরাই কেবল- মিথ্যা 
সর্পজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় একমাত্র সত্য-রজ্জুজ্ঞান 
দ্বারাই । সেজন্ুই এস্কলে "জ্ঞান" শব্ষটি ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর অনন্ত শক্তিবলে কেবল 

ংকজ্ হ্বারাই যে কোনও ব্ম্তর নিবৃত্তি সাধন 
করতে পারেন। কিন্তু জীবের পক্ষে তা লম্তবপর 


নয়-তাব মিথ্যাঙ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পরে সংকল্প 
বা ইচ্ছ! দ্বার! নয়__সত্য, জ্ঞান ব! প্রত্যক্ষ দ্বারা । 
দেজস্, যদি ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ দৃ সংকল্পও করেন 
যে, তিনি সর্প প্রত্যক্ষ আর করবেন না, তাতে ফল 
কিছুই হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর রজ্জু- 
প্রত্যক্ষের উদয হয়। স্থতরাং “জ্ঞানের” অর্থ 
এস্থলে “জ্রানমাত্র”। কেবলমাত্র জান এবং জ্ঞান. 
ছারাই অর্থাৎ স্তাজ্ঞান বা সত্য প্রত্যক্ষ ছারাই 
মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃদ্ভি হয়। 

তৃতীয়ত--এই জ্ঞান হবে, যা পূর্বেই বলা 
হয়েছে, সত্য জ্ঞান-_সেই বিষয়েরই, অর্থাৎ যে 
অধিষ্ঠান অবলগ্ছনে ভ্রমের উৎপত্তি হযেছে, তাঁরই 
সত্যজ্ঞান, অন্ত কোনও বিষষের নয। সেজস্ঠই 
এস্থলে বঙ্গা হয়েছে *যথাবস্থিত” । অর্থাৎ মিথ্য। 
সর্প সম্বন্ধে জ্ঞান দূর হবে সত্য-রজ্জু সন্ধে জ্ঞানের 
হারাই, রঙ্গত প্রমুখ অস্থান্ত সত্য বস্ত সম্বন্ধে জ্র!নের 
দ্বারা নয়। 

চতুর্থতঃ--“ঘথাবস্থিত” পদটি যে “জ্ঞান” পদের 
বিশেষণ ন্য়ঃ সে কথা স্পষ্ট করবার জন্য বলা 
হয়েছেঃ ৰস” । অর্থাৎ, জ্ঞানই কেবল যথার্থ 
হ'লে চলবে না-যেহেতু ত্রাস্তিজ্ঞানও ভ্রমকালে 
সাময়িকভাবে বধার্থ বলেই প্রতীত হয়-__জ্ঞান 
হওয়া চাই যথার্থ বস্তরই জ্ঞান। সেজন্ত অধথার্থ 
ব্স্তর সাময়িকভাবে বথার্থরূপে প্রতিভাত ক্তানের 
দ্বারা নয়, বধার্থ বস্তুর শাঙ্বতভাবে বখার্থ জ্ঞানই 
হ'ল “মিথ্যা"্র নির্বতক। 

পঞ্চমতঃ-যথার্থ বস্তর যথার্থ জ্ঞানের উদয়ে 
জ্ঞানের প্রাগভাবও নিবৃত্ত হয়, মিথ্যাজ্ঞানও নিবৃত্ত 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে, জ্ঞানের প্রাগভাব নয়, মিথ 
জ্ঞানই নিবৃত্ত হয়। সেজগ্ই বল হয়েছে__ 
“প্রতীয়মানতবপূর্বক”। অর্থাৎ “মিথ্যা” হ'ল নএঞর্থক 


আর্বিন, ১৩৬৪ ] 


বথার্থ জ্ঞানাভাবমাত্রই নয়, সেই সঙ্গে সদর্থক 
অধধার্থভ্ঞান। এস্লে জ্ঞানের অভাব-মাত্রই নেই, 
উপরস্ধ একটি বিশেষ জ্ঞানই রয়েছে, ঘদিও সেই 
জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-মাত্র। 

ফটতঃ__পজ্ঞান-নিবৃত্বত্বমূ* না বলে এইঙ্লে 
“জঞ্ঞান-নিবত্যত্বম্* বলা হয়েছে এইজন্ যে, যথার্থ 
বস্তর জ্ঞানের মিথ্যাজ্জানকে নিবারণ করবার 
যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যদিও বর্তমানে মিথ্যাজ্ঞান 
নিবৃত্ত হয়ে যাষনি, তথাপি ভবিষ্যতে তা হবার 
সম্ভাবনা আছে। একরূপে বমানে সত্যরূপে দৃষ্ট, 
অথচ ভবিষ্যতে অপত্যরপে ত্রষ্টব্য বন্ই &»ল 
মিথা” | 

“মিথ্যাত্বর" আব একটি সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা 
হল--মিথ্যাত্ঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বে নাভিমত-যাবগ্জিষ্ঠা- 
ত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বম্‌ ৷” ( বেদান্তপরি ভাষা, 
দ্বিতীয় অধাঁয় )_-অর্থাৎ, যে অধিষ্ঠান বা বস্তটির 
স্মাশ্রয়ে ভ্রমের উৎপত্তি হযেছে, সেই অধিষ্ঠানে এই 
্রমদৃষ্ বস্তব অত্যন্তাভাব বা ভ্রেকালিক নিষেধ। 
“'প্রতিপন্ত্রোপাঁধো ট্রেকালিক নিষেধ প্রতিযো গসিত্বম্‌ 
মিথ্যাত্বম্‌।” ( পঞ্চপার্দিকা )-- অর্থাৎ, রজ্জরূপ 
অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে রজ্জু-সর্প-ভ্রমের উদয় হয় অথবা 
বজ্জুতে সর্পের আরোপ কবা হয। কিন্তু রজ্জুতে 
সপ্পেত্ন অস্তিত্ব কম্মিন্কালেও নেহ, সেজন্ুই সর্প টি 
মিথা।। 

“মিথ্যা” বস্তর লক্ষণ কি? এব উত্তর হ'ল এই 
যে, মিথ্যার লক্ষণ নির্দেশ করা অসম্ভব । কারণঃ 
বস্ত-লক্ষণের প্রথম ও প্রধান কথাই হ'ল__সেই 
বস্তুটি সৎ অথবা অঙ্ৎ। কিন্ধু মিথ্যা সংও নয়, 
অসৎও নয়, সদসৎও নয়, সদসদ্‌-বিলক্ষণও নয়। 
প্রথমতঃ--মিথ্যা বস্ত সৎ নয়, বেহেতু সং ব্ম্ব 
কদ!পি বাধিত বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয় না, 
যেমন-ব্রন্গ । কিন্তু মিথা! বন্ত প্রথমে সতারূপে 
'গ্রতিস্তাত হলেও, পরে সত্য বন্তর ভ্ঞানোদয়ে বাধিত 
বা অসত্য ব'লে প্রমাণিত হয়ে যায়| দ্বিতীয়তঃ 

৪ 


শঙ্কর-দরশনে “মিথ্যা 
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মিথ বস্ত অসংও পয়__বেহেতু অসৎ ধস্ত ক্দাপি 
প্রতাক্ষগোচরই হয্ক না$ যেমন--আকাশ-কুহ্ম | 
কিন্ত মিথ্যা বন্ প্রথমে প্রতাক্ষতাবে দৃষ্ট হয়। 
তৃতীয়তঃ- মিথ্যা বন্ত সদসৎও নয়-_যেছেতু একই 
বস্ত ছই বিরুদ্ধধর্মভাগী হ'তে পারে না। চতুর্থতঃ*-_ 
মিথ্যা বস্ত সদসদ্-বিগক্ষণও হ'তে পারে না--যেহেতু 
সংসারেব সকল দ্রব্যই হয সৎ, না হয় অন্ত) 
সেজচ্ক সংও নয়, অপৎও নয়--এরপ সন্ত! কল্পনা!" 
মাত্রও কবা যায় না। সেজন্তই মায়াকে, এবং 
তঙ্জনিত মিথ্যা বিশ্বব্হ্ষাগুকে শঙ্কর বলেছেন £ 
“আরনর্ধচনীয়”__ 

“তত্বান্তাভ/(মনির্চনীযে নামরূপে অব্যাক্কতে 
ব্যাচিকীধিতে ইতি জম£” | (্রহ্মহত্রভাষ্য--১।১1৫) 

অর্থাৎ, 'নামরূপ' বা বিশ্ববঙ্গা্ড তত্বও নয়, 
অতত্বও নয়, সেজন্চ অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় 
সংসারবীজই স্থ্টির পুর্বে অব্যক্ঞ থাকে, স্থ্টিকালে 
ব্যক্ত হয়। 

এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য-বাঁদ ঘথাষথ উপলব্ধি করতে 
পারলে শঙঞ্চর বেদাস্তের সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার 
নিরসন হবে। সাধারণ ধারণা এই যে, শঙ্কর 
জগৎকে মিথ্যা ব| মাদ্ষামান্র বসেছেন ব'লে তিনি 
জগতের অস্তিত্বই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। 
কিন্ত এই ধারণা যে সত্য নয়, তা উপরের সংক্ষিপ্ত 
আলোচন৷ থেকেই প্রমাণিত হবে। উপরে যে চারটি 
লক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে, ঘথা_-সৎবা পারমার্থিক 
সত্তা, ব্যবহারিক সন্ত, প্রাতিভাদিক সত্তা ও 
অসৎ--তার্দের মধ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক 
সত্তা, প্রকৃতকল্পে “মিথ্যা” হলেও, “সত্তার অন্তভূক্তি 
হয়েছে । এর থেকেই বোঝা ধাবে বে, পরিশেষে 
বাধিত হ'য়ে অসত্য প্রতিপাদিত হলেও, প্রারস্তে 
তার্দের এক প্রকারের অস্তিত্ব আছে। 

বিশেষ ক'রে জগৎ মিথা। হলেও শুন্য নয়, 
আকাশ-কুন্থমের সায় অলীক বা তুচ্ছ নয়, স্বপ্ন 
নয়, সাধারণ রঙ্ছু-সর্প-তুগ্য ভ্রমও নয়। এরূপে 
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্রন্মজ্ঞানোদয়ের পূর্ব পর্বস্ত জগতের ব্যবহারিক সন্ত! 
আছ্ে। পাশ্চাত্্য-দর্শনের পরিভাবায়__জগ্তের 
17600106081, 21000101081 168111%” আছে, 
নব০6091) 915301065 16811? নেই। 
অর্থাৎ, সাধারণ জীবনের দিক থেকে, 
প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের দিক থেকে- দৈনন্দিন 
জ্ঞান অক্ঞান, নু দুঃখ, আশা আশঙ্ক!, প্রবৃত্তি 
নিবুত্তি, প্রভৃতির দিক থেকে পারিবারিক ব্যবস্থা, 
সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থার দিক থেকে-_এমনকি 
বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভঙ্গীর দিক থেকেও_-এই পরি- 
দৃশ্তমান জড় জগৎ-_এই শ্তামঙ্গা শোনা স্থৃষমাময়ী 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ব--৯ম সংখ্যা 


ধরণী_ঘ! ধুগে ঘুগে কত কবি, কত জ্ঞানি- 
বিজ্ঞানী, কঙ লমাজ-সেষক ও রাষ্্রনীয়ককে উদ্ধ্ধ 
করেছে সাহিত্য-চর্চায়, জ্ঞানানুণীলনে মানব- 
সেবায়-তা নিশ্চয়ই সম্াশীল। নিশ্চয়ই অর্থশৃন্ট 
নয়। উচ্চতম সত্তা ব্রহ্ধতুল্য না হলেও, সংসার 
ক্ষণবিলয়ী শ্বাপ্র পদার্থ ও অন্বস্থ!য়ী ভ্রমকালীন দৃষ্ট 
পদ্দার্থের অপেক্ষা বু উচ্চতব, প্কৃষ্টতবও স্থিরতর 
সত্তা । সেজন্ত, তার মুল্য এবং প্রযোজনও সমধিক | 
কারণ, পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও প্রারস্তে এই 
ংসারের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ সন্ভব। এ সম্বন্ধে 
আরো কিছু আলোচনা পরে করা হবে| 


মানব-মন 
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


টু 
মানব-মনের বিল্যয়কর গতি, 
কি যে উপাদানে গড়েছেন প্রজাপতি! 
মানুধী তঙ্গই ভবনের বিস্ময়, 
মানব-মনের সব রহস্যময় । 
গড়িতে ও মন লাগিয়াছে কত দিন? 
কত বিদ্যুৎ, কত গুলা ইঞ্জিন? 
কত শত ভিম্মৃভিয়সের উত্তাপ ? 
কত শত ছিম-গিরির ছিমের চাপ? 

চি 
কয়টা সাহারা চেরাপুঞ্ী বা! ক'টা__ 
লেগেছে কয়টা ইন্ত্রধগুর ছটা ? 
বত তেঞ্জ কত রস আব কত তাঁব, 
লেগেছে ঘটাতে ইহার আবিত্ভীব। 
ও মন গড়িতে জোগায়েছে উপাদান 
কতই কপিল, কত দধীচির দান? 
ও মন যেমন উচ্চ তেছনি নীচু 
বাধা ও বিদ্ধ মানে না--মানে না কিছু। 


৩ 
জগৎকে করে আলোড়ন বিলোড়ন, 
আনে বিপ্লুৰ ধ্বংস বিড়ম্কন। 
আবার কখনো ভাবের বন! আনি 
ধরণীতে করে অমুতের আমদানি । 
অবিনশ্বর তার স্যন্টি ও বড়, 
বিশাল সটি__স্্ি সুজ্তব । 
শ্রভগবানের মহিমা-উত্ত। দিত 
সেই গ+ড়ে দেয় অপূর্ব ধরণী তো। 

৪ 
মানবের মন গড়েছে শকুম্তল। 
কত স্থুর, কত শিল্প, চিত্রকঙগা ! 
কতই পুরাণ দর্শন রীতিনীতি, 
মহাকাব্য ও অমর স্তোন্র-নীতি 
স্বর্গে মত্যে সে করিতে পারে যোগ 
চিন্তার শর পহুছায় ফ্রুবলোক । 
বিচিজ্ততার সেই তো প্লাবন আনে, 
এক ক'রে দেয় ভুবনে ও ভগবালে। 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 
অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মভূমদার 


আধুনিক পণ্ডিত সমাঞ্জের কোন কোন লোকের 
ধারণ] আছে যে ধর্মের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
নাই; বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধ এত গভীর যে 
উভয়ের মধ্যে মিঙ্গনের সেতু রচনা করা প্রায় 
অস্ম্ভব। বাট্রণগ্ু, রাসেল তীঁহার একটি প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন যে, আমাদের সম্মুথে একটি হ্বর্ণযুগের 
আনাস দেখিতে পাওয়া বায়। মানুষ তাহার 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহাযো এই স্বণধুগের অধিবাসী 
হইতে পারে কিন্ত তাহার যাত্রাপথের সামনে এক 
বিরাট দানব বসিয়া আছে, সেই দানবটি হইতেছে 
ধর্স। ইহাকে হত্যা করিতে না পারিলে মামষের 
উদ্মতির কোন আশা নাই। 

রাঁসেল চিন্তাশীল লেখক, পণ্ডিত সমাজে তাহার 
আসন স্থপ্রতিষ্ঠিত। তিনি তীহার সিদ্ধান্ত যে 
যুক্তি উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা বিচার 
করিয়া দেখা প্রয়োঞজন। রাসেল বলেন, একথ। 
নিঃদন্দেহে গ্রহণ করা মাইতে পারে যে মানুধ স্থখ 
চাষ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে সর্ববিধ সুখের 
পথে লইযা যাইতেছে । বিজ্ঞানের বছবিধ উন্নতির 
ফলে বহিঃ গ্রক্কৃতি মানুষের করায়ত্ হইয়াছে, কাজেই 
এখন আর তাঁহার পক্ষে ধর্মের কোন প্রয়োজন 
নাই। কারণ, রাসেলের মতে, ধর্মে উৎস 
হইতেছে ভয়। বহু যুগ আগে, যখন বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ধারের কোন সুচনাই দেখা বায় নাই, তখন 
মানুষ নানা দৈবশক্তিতে বিস্থাস করিত। বহিঃ- 
প্রন্কতিকে ভয় করিয়া! চলিত এবং অন্ধ বিশ্বাসের 
বশে প্রক্কৃতির ভিতর লানারূপ কাল্পনিক দেবদেবীর 
প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা করিত। সেই দেবদেবীর 
সত্যিকারের কোন অস্তিত্ব আছে কিন! তাঁছা বিচার 
করিয়া দেখিত না কালক্রমে বিজ্ঞানের সাহায্যে 
মাছষ এই অন্ধ বিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে; 


কাজেই এখনও ধর্মকে জীবনে স্থান দিলে মাছব 
স্বভাবতই প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়িবে । এক 
কথায় ধলা যাইতে পারে যে__বিজ্ঞান যুক্তিবিচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ধর্স কল্পনার উপব প্রতিষ্টিত। 
প্রক্কাতির রুদ্ররূপকে শান্ত কর! এবং কল্পিত পার- 
লৌকিক আত্মাকে প্রসন্ধ রাখা-_-ইহাই প্রধানতঃ 
ধর্মের কাজ। রাশেলের মুল যুক্তি এইরূপ। 

আমাদের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে 
রাসেন্দের অভিমত বুক্তিনিষ্ঠ কিনা এবং বিজ্ঞান ও 
ধর্মের মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ আছে কিনা। 
প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার বিজ্ঞান ও 
ধর্মের প্রকৃত্ত লক্ষণ কি? 

বিজ্ঞানের কাজ হইল বিশেষকে সামান্তের মধ্যে 
বিধৃত করিয়া! দেখা; বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য “বন্থ'কে 
“এক'-এব সাহাষো বিশ্লেষণ কর! । মনোবিজ্ঞান 
বিভিজ্ন মাঙবের মনের সাধারণ ভাব বা প্রতায়গুলি 
বিশ্লেষণ করিয়া থাকেঃ তেমনি পদার্থবিজ্ঞান বিডির 
প্রকারের জড় পদার্থের ভিতর সাধারণ ধর্মগুণি 
অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে। 

একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞানের 
কাজ সীনাবদ্ধ। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, গ্রাণি- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত নিবিষ্ট ও 
সীমাবদ্ধ ; একটি অপরের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ 
করিতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান মনোরাজ্যের 
ভিতর প্রবেশ করিতে পাঁরে নল!) তেমনি মনোবিজ্ঞান 
জড় পদ্ধার্থের লক্ষণ লইয়! আলোচনা করে ন1। 
বিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই যে ইহা 
কতকগুলি মৌলিক স্ত্র--বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ 
করিয়া নেয়) পদার্থবিজ্ঞান জড়জগতের অস্তিত্ব, 
দেশ-কলের অস্তিতঃ কার্ধকারণ-সম্পর্ক প্রভৃতি 
স্বীকার করিয়া নেয়। গেমনি মনোবিজ্ঞান--মন 
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আদৌ আছে কিনা, এ প্রশ্ন করে না) মনের 
কামনা, বাসনা ও অনুভূতিকে সত্য বলিয়া 
মাঁনিয়া নেয়। 

বিজ্ঞান আমাদের কাছে ষে জ্ঞান পরিবেশন 
করে তাহা হুসংবন্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, দর্বজনগ্রানধ। কিন্ধ 
বিজ্ঞানের গিদ্ধাস্ত কোন দিনই চরম সত্য নহে। 
বিজ্ঞান একটির পর একটি কল্পনার (50০ 0581) 
সাহায্যে সত্যানপন্ধানের দিকে অগ্রপর হইয়। থাকে। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের ৰিরোধ কেন? পাশ্চত্তা 
দেশে কি ভাবে এই বিরোধের স্থত্রপাত হইল তাহা 
আলোচনা করিযা দেখা বাক। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা এই যে আমাদের দেশে বিজ্ঞান্রে সঙ্গে 
ধর্মের বিবোধ কখনও প্রবল আকার ধারণ করে 
নাই। বো্ধবুগে ধর্মযাজকগণ বৈজ্ঞানিক দিগকে 
বিশেষতঃ চিকিতসা-বিজ্ঞ।নীকে নানা প্রকার উৎসাহ 
দিয়াছেন। নাগাঁজ্ন ষেমন একপ্বিকে ধর্ম ও 
দর্শনের মৌলিক আলোচনায় পরা কাঠা দেখাইযাছেন 
তেমনি মাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
উতৎ্কর্ষ-সাধনে তিনি অপরিসীম দান করিয়া 
গিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, কোন কোন যুগে ধর্মধাজকের! 
বৈজ্ঞানিকের উপর অমান্গষিক অত্যাচার করিয়াছেন। 
ইটালিদেশের জ্যোতিবিজ্ঞানী ক্রনোকে (খুঃ অঃ 
১৫৫৯) জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করিয়া হত্যা করা 
হইয়।ছিল, যেহেতু তৎকালীন ধর্মযাঁজকদের মতা- 
হুসারে তিনি তাহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন 
করেন নাই। ক্রনো ছিলেন নিভীঁক, সত্যনি্ 
বৈজ্ঞানিক। মৃত্যুর মময় তিনি বলিয়াছিলেন £ 
“আম।কে যাহারা হুত্যা করিল তাহার আমার 
চাইতেও ভয়াঙ। আমি মত্যের জন্ত চিরকাল 
সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি। সেই সংগ্রামের জয়- 
পবাজয় ভাগ্যের হাতে। আমি অন্থায় ও অসত্যের 
পায়ে মাথা নত করি নাই-_ভাবীকাঁলের মানুষ 
এই কথা নিশ্চয় মনে বাঁখিবে।” ক্রনৌর জীবন 
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আলোচনা! করিলে জানা যায় যে তিনি সত্যনিষ্ঠা ও 
চিন্তার স্বাধীন্তাঁর জন্য সান্রাজীবন সংগ্রাম করিয়। 
গিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষষ এই যে যীন্ুধৃষ্টের 
সত্যনিষ্ঠ তক্তবুন্দ সত্যনিষ্টার অপরাধে ক্রনৌকে 
হত্যা করিল। নিরভীকভাবে টজ্ঞানিক সত 
প্রচারেব জন্ক গ্যালিলিওকেও নিরধাতন ভোগ 
করিতে হইযছে। 

অতীতে ধর্মের নামে যেমন বিজ্ঞানের উপর 
অত্যাচার হুইয়।ছে, তেমনি বর্তমীনকালে বিজ্ঞানের 
নামে ধর্মের উপর অত্যাচার চলিতেছ। বৈজ্ঞানিক 
শিক্ষার গর্বে গবিত হইয়া! আধুনিক শিক্ষিত সমাজের 
মানুষ হিন্ববধর্মকে কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনীর 
সমষ্টি বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। জড়বাদী 
বৈজ্ঞানিকেরা বলেন £ ধর্ম একটি কুদ্‌স্ক!র বা বুক্তরুকি 
মাত্র; যে ঈশ্বব ও পরলোকেব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই_তাহাই ধর্মের 
বিষয়-ব্স্ব। আধুনিক সন্দেইবার্দীর মতে ধর্ম কাল্পনিক 
ব্স্তর উপর প্রতিঠিত আর বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ পরীক্ষার 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই উভয়ের মধ্যে বিরোধের 
হুচনা করে। 

এই অভিযোগের বিশ্লেষণ করিতে হইলে ধর্মের 
লক্ষণ কি--তাহাই প্রথমে আলোচনা করিতে 
হইবে। ধর্স কথাটি "ধু ধাতু হইতে উৎপক্গ 
হইয়াছে; যাহ! মানুষকে ধারণ করিয! আছে 
তাহাই ধর্ম। 1২5118107, কথাটির মূল অর্থ- বাহ! 
মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে হীঙ্থরের 
এক্য সাধন করিতে পারে। কালক্রমে 15118101 
কথাটির অর্থ হয় উশ্বরাস্থভৃতি, ঈশ্বরগ্রীতি এবং 
ইহাকে সপ্ভীবিত রাখিবার জগ্ত পৃজা-প্রার্থনাদি 
আচার অগ্ষ্ঠান করা। আমরা ধর্ম বলিতে বুঝি 
এমন একটি সত্য, যাহা মানুষের একমাত্র আশ্রয়- 
স্থল--যাহা বাদ দিলে মানুষ মান থাকে না। 
সহজ কথায় বলা যাইতে পারে যে, জলের ধর্ম 
যেমন তবলতা, আগুনের ধর্ম যেমন দাঁহিকা-শক্কি, 
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তেমনি মানুষের ধর্ম সময । মমুব্যত্থের লক্ষণ 
কি? এই প্রশ্রের উত্তর দিতে গেলে পশুর সঙ্গে 
মানুষের প্রভেদ কোঁথাক্জ তাহাই আলোচনা করিতে 
চয়। আহার, নিদ্া, ওয় ও ৈথুন-_এই চারিটি 
গুণ মানুষ ও পণ্ড--উভয়ের মধ্যেই বর্তমান । তাহা 
হইলে, ইহার কোনটাই মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। 
গুরু শিষ্যকে আশীর্বাদ করিযা যখন বলেন, “তুমি 
মানুষ হও” তখন তিনি বলিতে চান যে তোমার 
মধো যে সুপ মনুষ্যত্ব আছে তাহাকে উদ্বুদ্ধ কর, 
তুমি জীবনের জয়গাঁন গাঁও, তুমি এগিয়ে চল, 
পিছিষে থেকোনা | এীভরেয ত্রাঙ্মণে বোহিতাশ্বের 
উপাথ্যানের মধ্যে সুন্দর কথাটি আছে-_-চরৈবেতি, 
চরৈবেতি__তুমি এগিয়ে চল, চল-__এগিয়ে চল। 
এগিয়ে চলার মধ্যেই মানুষের বৈশিষ্ট্য । মানুষের 
অন্তনিহিত সত্তার আবরণ উন্মোচনের মধ্যেই 
মানুষের মনুষ্যত্ব । এক কথায়, “ধর্ম বলিতে বুঝিতে 
পারি মানুষের আত্মোপলব্ধি। এই বিষয়ে পৃথক্‌ 
'প্রমাণ দ্েওয়। সম্তবপর নয় ১ মহ।জনেরা ষে পথে 
গিয়াছেন সেই পথ আস্থলরণ করিলেই ধর্মের 
তত্ব বুঝিতে পার! বায়। ধের্মন্ত তত্বং নিহিতং 
গুহায়ামঠ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।? 
উপনিষদ্দের ঝাধিরা বলিয়াছেন, “অহং ব্রহ্ষাম্মি”, 
“অয়মাআ। ব্রক্ষ”, “ততৃমসি” | আমি এ ব্রহ্ম অভিন্ন_ 
ইহা অন্ভূতির আলোকে প্রতিভাত সত্য, ইহা 
প্রমাণলভ্য নয় । সেখানে সংশয় ও সন্দেহ আছে 
সেখানেই প্রমাণের প্রয়োজন। আত্মা সম্থন্ধে 
কাহারও কোন সংশয় থাকিতে পারে না; কাজেই 
প্রমাণের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। আমি ও ব্রহ্ধ 
ছুইট পৃথক্‌ বন নয়, কাজেই অপর কোন সন্ত! 
ৰা পুরুষের সাহীষ্যে এই একা সাধিত হইতেছে, 
ইহাও সত্য নয়। ব্রঙ্গান্তভূতির অবস্থা ভাষায় 
প্রকাশ করা বায় না। 
প্রমাণ ও প্রমেয়-_-এই তিনটি ভেদ নু হইয়! 
ঘায়। শানে ব্রজ্গকে 'জ্যোতিধাং জ্যোতি, বল! 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 


এই অবস্থায় প্রমাতা, ' 
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হইয়াছে । কিন্তু এ আলে কিপের আলো? 
উপনিষদ বলিয়!ছেন, 

ন তত্র স্্ধো ভাঁতি ন চন্ত্রতারকং 

নেমা বিছ্যাতো ভাস্তি কতৌহয়মণ্নিঃ ৷ 
তমেব ভান্তমন্ুডাতি সর্বং 
তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 

-সেখানে সুর্ধের ভাতি নাই, চন্দ্রতারকার ভাতি 
নাই, বিহ্যৎও সেখানে প্রভাঘ্িত নহে, অগ্নি 
সেখানে কোথায়? তিনি প্রকাশমান বলিয়।ই 
তদ্বনুষায়ী নিখিল জগৎ গ্রকাখমান, তাঁহার 
দ্বীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশ পায়। কেনোপনিষদ্‌ 
বলিয়াছেন, “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাগ গচ্ছতি, নো 
মনঃ। ন বিল্লো নল বিজ।নীমো। যখৈতদমুশিষ্]াৎ? ॥-_ 
যেখানে চক্ষু যাইতে পারে না, বাক্য যাইতে 
পারে না, মন বাইতে পারে না, বুদ্ধি যাইতে পারে 
না; তাহাকে আমর! জানি না, কিরূপে তাহার 
উপদেশ দেওয়া! ঘাইতে পারে? উপনিষদ আরও 
বলিয়াছেন, “বিজ্ঞাভাঁরমরে কেন বিজানীয়াৎ? 
বিনি সর্বশ্খনের একমাত্র আশ্রয় সেই বিজ্ঞাতাকে 
আবার কিসের ছার! জানিবে? 

অনেক সময় দেখা যায়, আপ1তবিরোধী বাকোগ 
সাহাযোও পরম পুরুষকে বর্ণনা করা হইযাছে ঃ 

“তদ্দেজতি, তক্সৈজতি'-_তিনি এগিয়ে চলেন 
অথচ এগিয়ে চলেন না; “তদ্দরে তদস্তিকে'-_ 
তিনি দুরে আছেন, অথচ নিকটেও আছেন 
ইত্যাদি। আপাতবিরোধী বাক্য ব্যবহারের বিশেষ 
তাৎপর্য আছে । সাধকেরা বলিতে চান যে ঈশ্বর 
যুক্কিতর্কের বাইরে; ঈশ্বর অস্ভূতি-সাপেক্ষ, 
উপলব্ধি-সাঁপেক্ষ ; উপলব্ধির আলোকে যখন নিজের 
স্বর্ূপকে মানুষ অবলোকন করে তখন সে বুঝিতে 
পারে যে সে শ্ষুত্ব, খর্ব, দেহেজ্িয়ধারী নশ্বর জীব 
মাত্র নয়; সে অমৃতের পু, সে বিরাট ভাগবত 
জীবনের মধ্যে বিধৃত ; সে নচ্চিদানন্েব মুর্ঠ বিগ্রহ। 
আত্মসাক্ষাৎকাক ছইলে মানুষ স্বসাঁবতই তয়মুক 


৪4৮ 


হয়, মৃত্বাভয়ে লে আর ভীত হয় না। সেইগন্ 
শান্্কারেরা “অভীঃ” মন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

উপনিষদ্দের দৃষ্টি অনুসরণ করিলে “ভয় হইতে 
ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে,__রাসেলের এই অভিযোগ 
আর যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় নাঁ। প্রাচীন খষিরা 
ধ্যানদৃটিতে সত্যের যে রূপ উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যেই ধর্মের মূল সুর খু'জিয়া পাওয়া যাঁয়। 
স্বামী বিবেকাঁনন্? এইজন্তই বার বার বলিয়াছেন £ 
প২৩1191017 19 16511521001) ১1613 05108 
৪0 ০০০90710৫? | মতামতের মধ্যে যুক্তিতর্কের 
মধ্যে ধর্মের সত্য নিছিত নাই; ধর্ম আগলে আত্মার 
স্বরূপ-উপলন্ধি। এই উপণলন্ধির ফলে মানুষ 
মহত্তর, বৃছত্বর জীবনের অধিকারী হয়। বদি 
তর্কের খাতিরে ধরিয়! লওয়া যায় ষে প্রাচীনকালে 
কোন কোন সম্প্রদায় ভয় হইতে ধর্মভাবে উদ্দ্ধ 
হইয়াছিল, তথাপি এই উক্তি সাঁবিক সত্য বলিয়। 
গ্রহণ করা যায় না। সমাজের অস্ঠান্ত জিনিসের 
মত ধর্মবে।ধের এবং ধর্মানুষ্টনেরও বিবর্তন ঘটিয়া 
থাকে। কাজেই একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, 
যে ক্ষেত্রে ভয হইতে ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, 
সেখানে প্রেমে তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। 
আমাদের শাস্সে আছে £ “রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং 
তেন মাং পাঁহি নিত্যম্ত। ধিনি রুদ্র তিনিই 
আবার প্রসন্ধ। বস্ত ছায়াহমৃতং যস্ত মৃত্যুঃ-_মৃত্যু 
ও অমৃত একই সতার দুই দিকৃ। ইংরেজীতে 
একটি কথ| আছে 40616 0 09010 2 0৫ 
টি 0081৮ 05510 ৮783 12 00৪ 19968 | 
ফলের এশ্বর্ধ মূলের অপেক্ষা অনেক বেশী। 

ধর্মকে ধাহারা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে 
চান তীহারা ভুলিয়া যাঁন বে বিজ্ঞানের মধ্যেও 
কল্পনার স্থান রহিয়াছে । বিজ্ঞান স্থূল ও হিন্দি গ্রাহথ 
জগৎকে চরম বলিয়া স্বীকার করে নাই; ব্যবহ্ধরিক 
জগতের অভ্যন্তরে সুন্দত্ধম ঘে সন্ত। আছে তাহার 
শ্বরূপ প্রকাঁশ করিবার জন্ট বিজ্ঞানের সাধনা । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


পরমাঞ্ুকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক বে ইলেকট্রন্‌ 
ও প্রোটনের অন্তিত্ব ্বীকার করেন তাহারা 
ইন্দিয়গ্তাহ নয়? গাণিতিক হ্যত্রের সাহায্যে তাহাদের 
অস্তিত্বের ধারণা করা হয় মাআ। 

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মিলনের সেতু কোথায় 
এখন তাহাই আলোচনা কর! ঘাক। 

গ্রথমতঃ_ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই বিশ্বাসের 
উপর প্রতিঠিত। ঈশ্বর ঝ ব্রদ্ষকে “শবদমূল' বল! 
হইয়!ছে | সেইজন্ত শান্ত্বাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে 
ধর্মের পথে অগ্রদর হওয়! অসম্ভব। পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাহার সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, একথা সত্য। কিন্তু তাহার 
অশ্থ্সন্ধীনের মূলে একটি বিশ্বাস কাজ করিতেছে _ 
সেই বিশ্বাস হইতেছে এই ষে, প্রকৃতির যাবতীয় 
জিন্সি কার্ধকারণ-সম্পর্কের দ্বার আব্্ধ এবং 
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃতির সমস্ত রহস্ত 
উদঘাটন করা যাইবে । এই বিশ্বাস ছাড়! 
বৈজ্ঞানিক কোন মতেই অগ্রদর হইতে পারেন না। 

193: 0187701. বৈজ্ঞানিকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
একটি কথার উপর বারবার জোর দিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অপরিহার্ 
ধর্ম হইল ীকাস্তিক নিষ্ঠা (0050:805 91006- 
এই নিষ্ঠা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যেমন 
অপরিহার্য তেমনি ধর্মীল লোকের পক্ষেও 
অপরিহ্ার্য। আন্তরিকতা! ও ব্যাকুলতা না থাকিলে 
যেমন বৈজ্ঞানিক তীহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারেন না, তেমনি আন্তরিকতা ও ব্যাকুলত! 
ব্যতীত ঈশ্বরলাভও হয় না। 

বৈজ্ঞানিক বিশেষকে সামাগ্ের (00015517881) 
মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন। যেমন, পদার্থবিজ্ঞান 
সকল পদার্থর অন্তর্গত মূল সতযটির অনুসন্ধান করে, 


হঠস)। 


' প্রাণিবিজ্ঞন সকল প্রাণীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক 


তন্বের অন্তসন্ধান করে। 
একের মধ্যে 


ধর্মের কাজও বুকে 
বিধৃত করিয়। দেখা। গীতা 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


হ্রীভগবান বলিয়াছেন, “সুত্রে মণিগণ। ইব”। মণির 
মালা গীাথিবার জগ্ত শৃতার প্রয়োজন; সৃতা 
ছি'ড়িয়া গেলে সমন্ত মণি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 
খণ্বেদে বগ। হইয়াছে £ একং সন্ধি গ্রা। বহুধা বস্তি 
“এক? বহুর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং 'বন্ছ' 
একের মধ্যে বিধৃত হইয়। আছে-_এই সত্য উপলব্ধি 
করাই ধর্ম ও দর্শনের প্রধান লক্ষ্য । 

এ-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান কখনও 
চর্ম সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। ইহা! কেবল 
মানুষকে সত্যের বিভিন্ন পোপানের সঙ্গে পরিচিত 
করাইয়া দেয়। ধর্ম মানুষকে শিখায় কেমন 
করিয়া চরম সত্তাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিতে 
হয। বিজ্ঞান সেই চরম সতীর বিভিন্ন গ্রকাশকে 
নিজ নিঞ্জ প্রথাম্যাধী বিশ্লেষণ করিয়া থাকে। 
এই কথা ম্মরণ রাঁখিলে বুঝিতে পািব যে, বিজ্ঞান 
ও ধর্মের মধ্যে গ্রকৃত বিরোধ নাই। জড়, প্রাণ, 
মন, বি্কান প্রভৃতি সচ্চিদানন্দের বিভিন্জ ত্র 
মাত্র। প্রকৃতির সুগভীর অন্তন্ভলে ধে প্রাণপুরুষ 
অবস্থান করিতেছেন তাহাকে অন্বীকাব করিলে 
এই সুরগুলি অর্থহীন হইয়া পড়িবে। 

ধর্ম মানব্প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির অন্তনিহিত 
সত্যকে উপলব্ধি করে, বিজ্ঞান সেই অস্তনিছিত 
সতোর বহিঃগ্রকাশকে ব্যাধ্া করে। ধর্মশীল 
ব্যক্তি ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সতোর পূজারী । 
ধর্মশীল ব্যক্তি সত্যকে সামগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে 
যুক্ত করিয়! দেখেন; আর বৈজ্ঞানিক চরম সত্যের 
খগ্ডরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগের 
বৈজ্ঞানিকর্দের মধ্যে জেমন্‌ জীন্স্‌ বলিয়াছেন যে, 
জড়জগতের রহস্ত উদঘাটন করিতে আমরা বিশ্মায়ে 
অস্থিতৃত হইয়া পড়ি এবং মনে হয় ইহার পিছনে এক 


বিজ্ঞান ও ধর্ম 


৪৭৯ 


10805080081 7117৭--গণিতজ্ঞ মন আছেঃ 
ধাহার নির্দেশে জগতের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা) হইতেছে। 
এন্ডিংটনও বহিঃপ্রকৃতির মূলে এক [0729৫881 
[০8০৪ বা বিশ্বজনীন চিতশক্তি মানিয়াছেন। গত 
ধুগের বৈজ্ঞানিকদ্দের মধ্যে ফ্যারাডে বলিয়াছেন, 
ইহা আমার কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর বোধ হয় ষে 
অর্টা ঈশ্বরের পুথি না পড়িয়া মাুষ মানুষেরই লেখা 
পু'ধি পড়িয়া থাকে। পাস্তর বলিযাছেনঃ যে 
ঈশ্বরকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে__ শিল্পকলার 
আদর্শ, বিজ্ঞানের আদর্শ, ধর্মজীবনের আদর্শ. 
তাহার জীবন ধন্ঠ; সে খগুসত্যকে অনস্তের 
আলোকে প্রতিফলিত দেখিতে পায় । 

ধর্ম ষে-ঈশ্বরের সন্ধান দে সেই ঈশ্বর সত্য 
শিব সুন্দর । বিজ্ঞান এই অথগ্ড তর্বকে থওড 
করিয়া কেবল সত্যের সাধনা করিয়া থাকে। 
আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে মানুষের সাংস্কৃতিক 
জীবনে যে বিভ্রাট ও বিপর্ধয় দেখা! দিয়াছে তাহা 
দূর করিতে হইলে ধর্ম ও বিজ্ঞানকে এক ঝ্বিচ্ছেন্ত 
মঙ্গলস্াত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে । থে বৈজ্ঞানিক সতা 
ম।চুষকে অন্ুন্দর ও অমঙগলের গখে লইয়া যাঁয় 
তাহা বর্জন করিতে হইবে। সতা যে শিব ও 
সুন্দরের একটি বিশেষ প্রকাশ ইহা উপলব্ধি করিতে 
পারিলেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মিপনের পথ প্রশস্ত 
হইবে | আজ ফ্র্যাহ্গিস্‌ বেকন্-এর কথা বিশেষ ভাঁবে 
স্বরণীয় ঃ 
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1০ ?61180, বিজ্ঞানের সামান্ত পরিচিতি 
মানুষকে নাস্তিক করিয়া থাকে, কিন্ত বিজ্ঞানের 
সুগভীর অন্থণীলন তাহাকে শ্বভাবতই ধর্মের পথে 
লইয়া বায়। 


ংলাদেশে দুর্গোৎসৰ 
শ্রীকুমুদবন্ধু সেন 


বাংলাদেশে ছুর্গোৎসব জাতীয় উৎ্সব। ওড়িস্যায় 
ব্যাজ, উন্তরপশ্চিমে ও বিহারে দেওয়ালী, 
বোস্ছে ও দাক্ষিণাঁতো গণপতি-উৎসব জাতীয় 
উৎসব । অবনত অন্ত প্রদেশেও এই সব উৎসব 
অনুঠিত হয়, কিন্তু জাতীয় উৎপব বগিতে আবাল- 
বৃদ্ধ নরনারীর মধো যে আনন্দের উন্মাদনা দেখা 
যায়, অঙ্ত্র ঠিক সেই ভাবের উচ্ছ্বাস দেখ যাঁয় না। 

হিন্দুজাতির মধ্যে সকল পর্বেই আনন্দানুষ্ঠান 
ও পুজা্চনা আছে, কিন্ত বিশেষ বিশেষ পর্বে বিভিন্ন 
প্রদ্দেশে অনন্দোৎদবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা 
প্রদ্েশগিত ও জাতীয়। বর্তমানকাঁলে ভারতের 
সবত্র এই সব পর্বে কতকটা সীমাবদ্ধ আনন্দোৎসব, 
পৃজার্চনার উদ্চম ও উৎসাহ দেখা যায়, কিন্ত সকলের 
প্রাণে সব পর্ব সাড়া দেয় না। বাংলাদেশে 
দুর্গোৎসবে প্রতি পল্লীতে প্রতি গ্রামে প্রতি গৃহে 
জাতিধর্মনিবিশেষে যে উদ্বেল আনন্দের তরঙ্গে নর- 
নারীব হৃদয প্লাব্তি হয়_-অন্ত গ্রদেশে বাঙালী 
ব্যতীত অন কাহারও অন্তরে সেই উদ্দাম ভক্তির 
উচ্ছাস রুচিৎ দেখা যায়। 

বাংলার আগমনী গান ছুর্গোত্সবের মাসাধিক 
পূর্বে বাংলার প্রতি গ্রামে ভিথারী বৈরাগীদ্ল পথে 
পথে গাহিযা বেড়াইত। বাংলার ন্রনারী উৎকর্ণ 
হইয়া ভক্কি রসাপ্ুত চিন্তে তাহা গশুনিত। আমরা 
বাল্যকালে প্রত্যুষে শর্রীদর্গা-পুজার বহুদিন পূর্বে 
গাচিতে শুনিয়াছি £ 


“গা তোল, গা ভোল, বাধ মা! কুস্তল 
এ এলো পাষাণী তোর ঈশানী । 
লয়ে যুগল শিশু কোলে-_“মা কৈ, মা কৈ" ব'লে 
ডাকিছে মা তোর এ শশধর-বদনী। 
মা তোব এই কষ্টে ভ্রিতুবণ-ধপ্তে 
কতূ এ সামান্ঠে নয় গো রানী । 


'আময়া ভাবতেম ভবের প্রিয়ে, আঙ্গ শুনি তোব মেয়ে 
তিনি নাকি ভবের ভয়-হারিনী ॥ 
মা তোমার এই তাঁরা চন্ত্রচুড়-দাঁরা 
চন্্র-দর্পচরা চন্দ্রাননী | 
এমন রূপ দেখি নাই কারো, মনেব অন্ধকার হবে 
মাঃ তোর হর-মনোমোহিনী |” 
এই গান শুনিয়া অনেক বয়স্ক নরনারীর চক্ষু 
অশ্রুতে ভরিয়া উঠিত। আমরা বালকের দল 
মনে করিতাম, মা দুর্গা আসিতেছেন, নূতন পোশাক 
পরিষা দল বাঁধিয়া কত আনন্দ করিব। আজ 
বাঙালীর সেই আগমনী গাঁন নেই__আগমনী গান 
আর শুনিতে পাঁওযা যায় না। কত পরিবর্তন | 
বোধনের দিন পল্লীব বমণীবা মমবেত কণ্ঠে 
গহিত, ভিথারীর! বা গাঁয়কের দল গাহিত £ 


এলে! গিরিননিনী, 
লয়ে সুম্জল ধ্বনি এ শোন রাণী। 


চল, বরণ করিয়ে উমা আনি যেষে 
কি কর পাষাণী রম্ণী! 


অমনি উঠিয়ে পুলকিত হ'য়ে ধাইল যেন পাঁগলিনী । 
চলিতে চঞ্চল, থসিল কুণডল, অঞ্চল লোটায় ধরণী ॥ 


আঙ্গিনার বাহিরে হেরিয়ে গৌরীরে, 
দ্রুত কোলে নিল বানী 


অমিম্-বরধী, উমা-মুখ-শশী, টুন্বষে যেন চকোরিণী॥ 


গৌরী কোলে করি মেনকা স্বন্দরী 
ভবনে লইল তবানী। 


কমল্গাকান্তের পুলকে অন্তর, হেনি ও বিধুমুখখানি ॥ 

সাধক কমগাঁকাস্তের এই বোধন-সংগীত আর 
শোন| যায় না। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক সন্তাস্ত 
ব্যক্তিদের গৃহে ছর্গা-মগ্ুপ থাঁকিত। দরিদ্র নিষ্ঠা- 
বান ব্রাহ্মণের কুটীরে পুজামণ্ডপ ছিল-_ছুর্গোৎসবে 
লক্ষমীপূজায় শ্রীীশ্তামাপুজায় দোলপর্বে তাহা 
প্রতিমার আবির্ভীবে সমূজ্জল ছিল-_ঢাক ঢোল 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


থণ্টা ক্কাসির রবে শানাই-এর স্থুরে সমগ্র পল্লীটি 
মুখরিত হইত। বালক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র সকলের 
মুখেই আনান্দর দীপ্তি। গীতবাগ্ঠে, নাম-গুণগানে, 
ভঞ্জন-সঙ্গীতে অনাবিল ভ্তক্কির প্রবাহ বহিত। 
আর সেদিন নাই। 
বৌধনের দিন "মা এসেছেন” এইভাবে 
বিভোর হইয়া লোকে দাশরথির গান গাহিত ॥ 
ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকঞ্চও গাহিয়াছেন সেই গান-_ 
গিরি, গণেশ আমাব শুভকারী | 
পুজে গণপতি পেলাম ঠৈমবতী-- 
চাদের মেল যেন চাঁদ সারি সারি ॥ 
বিন্ববৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌঁরীর আগমন, 
ঘরে আনব চশ্তী, কর্ণে শুনব চণ্তী 
আসবে কত দণ্ডী জটাজ, টখারী ॥ 
মেয়ে কোলে, মেয়ে ছুটি রূপসী 
লঙ্গী সরম্বতী শরতের শশী, 
সুরেশ কুমার গণেশ আমার 
তাদের না! দেখিলে ঝরে নয়ন-বারি ॥ 
আঙ্জ বোধনে সে গাঁন আর শুনিতে পাওষা 
যায় না পুঙ্গামগ্ডপে। ঘরে ঘরে ষে পূজা! ছিল__ 
তাঙাব সংখা! দিন দিন হাস পাইতেছে। এখন 
পল্লীতে সার্বঙনীন পৃজা--গ্রামোফোন রেকর্ডে 
“লারে লাগ্লা” প্রভৃতি গান লাউড-ম্পীকার মুখরিত 
করে। আবার চিন্ময়ী মীতৃপ্রতিমার আবরণ 
উন্মোচন হয় মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের 
দ্বারা-_মাতৃপূজার এই অদ্ভুত “বাধন হায় মা। 
মা তো মুন্ময়ী নন_চিন্ময়ী; জড় মাটির মুভি 
নম যে, আমরা রাম শ্যাম সামান্চ পর্দ(র আবরণ 
উন্মোচন করিয়া লৌক-সমক্ষে মাকে প্রফ'শ করিতে 
পারি! এতো একটা সাধারণ অনুষ্ঠান নন । এর 
উন্মোচন হয় জগজ্জননীর কুপায়ঃ কোন সাধাবণ 
মানুষের বক্ৃতায় মহামায়ার আবরণ উন্মোচিত হয় 
না! জীপ্রঠাকুর ভাববিভোর হইয়া! গাহিতেন-_ 
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এমনি মামায়ার মাধ] রেখেছে কি কৃহক ক'রে। 

রহ্ধাবিষুণ অচৈতন্ঠ জীবে কি তা জানতে পারে ॥ 
তাই জগন্নাতার কাছে আকুগভাবে চাহিতে হয় £ 

মা_তোমার কুণ্ডলিত শক্কিকে জাগাও! জীবের 

ভাব আরোপ করিয়া ঠাকুর প্রেমবিগলিত হাদয়ে 

মায়ের আবাহন করিতেন-- 

জাগ মা কুলকুগ্ডলিনী, তুমি নিত্যাননশ্বনপিনী, 

তুমি ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী ৷ 

প্রস্থগ্ত ভুজগাঁকাগা আধার-পন্মবাপিনী ॥ 

তিকোণে জলে কশান, তাপিত হইল তনু, 
মুলাধার ত্যজ শিবে স্বযন্ভূ-পিব-বেষ্টনী ॥ 
গচ্ছ সুযুস্ার পথ, অধিষ্ঠানে হও উদ্দিত, 
মণিপুর-অনাহত-বিশতান্ধাজ্ঞা-সঞ্চারিণী। 
শিরলি সহম্রদলে, পরম শিবেতে মিলে, 
ক্রীডা কর কুতৃহলে সচ্চিদানন্দ-দায়িনী ॥ 
জগঞ্জননী মাঁকে সরল ভক্কি-বিশ্বাসে বাংলার 
নরনারী আপনার পম!” করিয়া ছিল-_-এই হূর্গে/ সবে 
দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে । অতি দীন দরিগ্র মূর্খ ও 
মনে করে__গাঁমার মা জগজ্জননী আসিতেছেন, 
শ্নেহ-করুণার অমৃত-পীয্ষধার। পাঁন করাইতে। 
মাতৃন্তক্ত বাঁঙীলী প্রতিমায় চিন্মযী মাকে মত্য 
সত্যই প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দমযী মাঁয়ের স্নেহম্ধা 
আস্বাদন করিত। পিতৃগৃহে কণ্ঠ আমিলে জননীর 
যেমন আনন্দ হয-_বিশ্বঞ্জননীর গ্ররতিমায বাংলার 
অন্তঃপুরচারিণীরা মা দুর্গাকে সেই ভাবে বরণ 
করিত। এইভাব অন্ত প্রদেশে ছুলভ-বিশ্যেতঃ 
হুর্গোৎসবে । 

১৮৯৬ খৃষ্টান্বে হুর্গোৎসবের সময় শ্রম যখন 
হলুদ-গুদাঁম বাড়ীতে ছিলেন তথন আমি প্রায়ই 
শনি-রবিবার তথায় বাদ করিতাম। “কথামৃত'কার 
শ্রী সেই সময়ে আপিয়া থাকিতেন --শনিবার 
সন্ধ্যায় আপিয়! রবিবার সন্ধ্যায় চপিয়া বাইতেন। 
তিনি ও আমি প্রায়ই হলম্বরে হিতলে একসঙ্গে 
পাশীপাশি শয়ন করিতাম--তখন আমীর 


৪৮৯২ 


ছাত্রজীবন-_-এপ্টেম্ল পরীক্ষা দিবার অন্ত প্রস্তুত 
হইতেছি। পৃজার কয়দিন “ভ্রম মায়ের বাড়ীতে 
আগরিয়াছিলেন। মহাঁনবমীর সন্ধ্যায় আমরা ছুইজনে 
বাগবাজারে গ্রতিম| দর্শন করিতে একত্র বাহির 
হইলাম। বাঁগবাজারে গৌসাই বাড়ীতে প্রতিমায় 
দর্গাপৃজা হইত-_ প্রথমে আমরা সেখানে গেলাম । 
শ্রম” তন্ময় হুইয়! প্রতিমা দর্শন করিয়া গুন্গুন্‌ 
স্বরে গাহিলেন। 

বলরে রগ নাম (ওরে আমার মন বে) 

দর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে পথে চলে যাঁয়। 

শ্ল ভত্তে শলপাণি রক্ষা করেন তায় ॥ 

তুমি দিবা, তুমি সন্ধ্যা, তুমি সে যামিনী। 

কখনও পুরুষ হও মা, কথন কামিনী ॥ ইত্যাদি 
অঁবে দ্রাড়াইয়। গুন্গুন্‌ করিয়া 'ভ্্রন' এই গান 
গাইতেছেন- আবার আমার দিকে তাকাইয়। 
বপিতেছেন, “দেখ, দেখ, বাড়ীর মেয়েরা এসে 
মাকে কেমন অপলকনুৃষ্টিতে দেখছেন, যেন মা__ 
কত আপনা ।” দুর্গোৎ্পৰে আমরা বাঙালীব। 
মা'কে অতি আপনার করে ফেলেছি। প্রতিমা__ 
মাটার মুতি দেখি না দেখি বআমাদের “মা”, 
এমন আপনাব-কর! ভাব আর কোথাও দেখতে 
পাই না। 

*্রীম'র সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ কর! 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এথানে তাহা বলিবার 
গ্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিতেছি নাঁ। ছুর্গোৎ- 
সবের কয়েক দিন্‌ সাধু ও ভক্তরা শ্রশ্রীমার পাদপন্ম 
দর্শন করিয়া পুষ্পাজাপি দ্রিতেন। মহাষ্টমীর দিন 
আমরা কয়েকজন মায়ের পাষে পুষ্পাঁঞ্জলি দিবার জন্ 
প্রত্তত হইয়া আছি-- প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় 
“শ্ীম' আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন গোলাপ-মা 
ত্রিতল হইতে ডাকিলেন, “এস ভক্তরা, মাকে দর্শন 
করবে এস।” আমরা একে একে পুষ্পাদি লইয়া! 
তেতলায় মাকে দর্শন করিয়া পুষ্পাঁঞ্জলি দিলাম ; 
কিন্ত 'শ্রীম' দোতলায় বসিয়া রছিলেন--পুষ্পাঞ্জলি 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


দিতে ও দর্শন করিতে গেলেন না; আমি তাঁকে 
জিজ্ঞাপাঁ করিলাম, “মাষ্টার মশায়, আপনি দর্শন 
করিতে গেলেন ন। |” তিনি মৃছু হাসিয়া বলিলেন, 
“আমার দর্শন হযেছে” । আমি অবাকবিস্ময়ে তাহার 
দিকে চাহিয়া বপিলাম প্বাঃ! আপনি তো এই 
এলেন--কখন দর্শন করতে গেলেন?” তিনি 
মৃদুগ্ধরে আমাকে বলিলেন, “সিদ্ধেশ্বরীতলায় |” 
আমি উত্তর করিলাম, “মা তো কোথাও যান নি; 
আমি তো গত কাল থেকে এখানে আছি।” তিনি 
শুধু বলিলেন "আমার সেখানে দর্শন হয়েছে ।” তাই 
বলিয়া শুধু গুন্গুন্‌ শ্বরে গাহিতে লাগিলেন £ 
মা ধার আনন্দময়ী সে কি নিরাঁনন্দে থাকে! 
ইহকালে পরকাে মা তাবে আনন্দে রাখে ॥ 
সদানন্দময়ী তারা, সদাননের মনোহরা 
এই মিনতি করি মাগো, ওই রাডা পাঁষে মতি থাঁকে ॥ 
ভ্রীম'র এই দর্শনের ঘটনাটি ছাত্রজীবনে মনে 
গভীর রেখাপাত করিয়াছিল--বাঁগওবিকই চিঞ্সমী। 
রূপকে আমরা জভরূপে ভাবিয়া থাকি। শ্রীশ্রঠাকুর 
একবার শ্রীকেশবচন্ত্রকে শ্রীহ্গগা-প্রতিমাব কথায় 
বলিয়াছিলেন “কেশব, তোমরা প্রচার কর ত্রক্ধ 
সর্ববাপী, কিন্ত দুর্গা-প্রতিম! দেখে তোমাদের বাঁশ 
খড মনে হয় কেন? সেখানে কেন চিম্মরী মাকে 
দেখ না 1” বাস্তবিকই আমরা আধুনিকেরা দুর্গা- 
মৃতির ধ্যান-অন্যায়ী মুতি গড়ি না__শ্ল্পিকলার 
রুচি লইয়া আমরা দেবীকে মানবী আকাঁবে পরিণত 
করিয়া মুঠি গড়ি--কখনও কখনও কোন মুর্তি 
দেখিয়া মনে হয়--এ তো মায়ের দেবীমুর্তি নয। 
পৃজক বে ধ্যানমূর্তি সহায়ে প্রাপপ্রতিষ্ঠা করিবে 
সেই ধ্যানের সঙ্গে প্রতিমার মিল নাই। শিল্প হিসাবে, 
আধুনিক কলা হিসাবে গঠিত মূর্তির নৈপুণ্য ও 
সৌন্দর্য থাকিতে পারে-_সেটা শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি 
-গ্ষধির ধ্যানসূর্তি নয়; পুজকের ধ্যানসুর্তি নয়। 
কিন্তু কালের ঘুর্িপাকে সেই ধ্যানী পৃজকেরও 
অভাব ; ছূর্লত বণিলেও অত্যুক্কি হয় না । এখানে 


আস্মিন, ১৩৬৪ ] 


বক্তব্য, এই পৃজাপার্বণে দেববি গ্রহে মৃত্ঠি প্রতিষ্ঠায় 
সিধমহাঞ্জন বা শান্তরোক্ত ধ্যানানুষাধী মুর্তি না 
হইলে পুজার কি অঙ্গহানি হয় না? ক্রমশঃ 
আমরা শিল্পের দোহাই দিয়া সাধনার ধ্যান-মুতি 
হইতে বিচ্যুত হইতেছি এবং পূক্গামগ্ডপে অধ্যাত্ম 
লাধনার পরিবর্ে বাহকৌতুকেব আড়ম্থরে মাতিয়া 
উঠিতেছি। 

ভারতে মায়ের এই মাতৃমৃতি স্বাধীনতা 
আন্দোলনে প্রেরণা! জোগাইয়াছে। “বন্দেমাতরম্” 
মন্ত্রের ধষি জননী জন্মভূমির এই মাতৃমুতি শীদু্গ। 
প্রতিম!ব ধ্যান পর্ধবসিত করিয়াছেন। 

“ত্ব' হি ছুর্গা দশ-গ্রহরণ-ধাঁরিণী 

কমলা কমল-দল-বিহারিণী 

বাঁণী বিগ্যাদদায়িনী নমামি ত্বাম্‌॥/ 
“কমলা কান্তের দণ্তবে' কমলাকান্তের মুখে বঞ্ষিমচন্র 
নিজের অন্তরের কথাই বলিয়াছেন । 

"এই কি মা? হা এই মা। চিনিলাম এই 
আমার জননী জন্মভূমি, এই মুগ্ঝয়ী যৃন্তিকারূপিণী 
অনস্তরতুভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ডে নিহিতা। রত্ব- 
মগ্ডিত দশভুজ দশদিকে প্রসারিত । তাহাতে নানা 
আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদ্দতলে শক্র 
বিমদিত--পদাশ্রিত-বীরজন-কেশরী শক্রনিপীড়নে 
নিধুক্ত। এ সুর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, 
কাল দেখিব নাঁ-কালজোত পার না হইলে 
দেখিব না--কিন্ত একদিন দেখিব। দিগ্ভৃজ্জা 
নানা প্রহরণ-প্রহারিণী শক্রমর্দিনী বীরেন্পৃষঠ- 
বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী 
বিস্াবিজ্ঞানসুর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কান্তিকেয়_ 
কার্ধসিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কা'লম্মোতে 
দেখিলাম এই লুবর্ণময়ী বলপ্রতিমা 1” আজ 
স্বাধীন ভারতে সার্বজনীন ছূর্গামগ্ুপে বহ্িমচন্দ্রের 
এই মায়ের পুজ! বাংলার বাঁপক যুবকদের দ্বারা 
কি রূপায়িত__ প্রচারিত হইতে পারে না? কিন্ত 
এই সকল প্রেরণার মূল উৎস- ধর্শ। দেশাত্মবোধ, 


ংলাদেশে ছর্গোৎসব 


ছত 


দেশপ্রেম, মানব-সেবা, আত্মোন্গতি, এক্য-বৃদ্ধি 
ও উদারতা এই.ধর্মের অঙগ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই 
বলিয়াছেন-_“একামূলক যে সভ্যতা মানব জাতির * 
চরম সভ্যতা__-ভাঁরতবর্ধ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র 
উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্ষ।ণ করিযা আসিয়াছে । 
পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্ধ 
বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত 
বলিয়া সে কিছু উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ 
সমন্ত গ্রহণ করিয়াছে_-সমত্ত ম্বীকার করিয়াছে ।” 
তিনি আরও বলিযাছেন_-"বদি ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানব-সভ্যতার চরম 
আদর্শ বলয় স্থির করা ধায়, তবে ভারতবর্ষের 
প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে ।” 

বাংলায় দুর্গে'ৎ্সব-_বাঁডালীর ধর্মের প্রেরণা 
জাতীয়তায় প্রেরণা, আত্মন্ঞানের চরম সাধন! 
বাঙালীর রক্তমাংসে ইহার ভাব জড়াইয়। আছে। 
শবর প্রভৃতি বন্য জাতিব উৎস্ব__ভারতীয় বিভিন্ন 
ধর্মসম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার ভাবধারা ও উপাসনা 
বাংলার নকল "শ্রণার মানুষের সপ্থন্ধা এই মছেৎ- 
সবে মহাঁমায়ার পুজার অঙ্গীভূত -কেহ বাদ পড়ে 
নাই। স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়মঠে__প্রথম দুর্গে 
সব-_ প্রতিমায় পুজা করিয়া! বাঙালীকে আধ্যাত্মিক 
জাতীয় উৎসবে উদ্ধদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। তাহার 
সেই প্রশান্ত ভাবতন্ময়তা_সেই আনন্দ-মূর্তি 


দেখিবার সৌভাগা আমার হইয়।ছে । ১৩৬১ সালের 
“উদ্বোধন” শারদীয়া সংখ্যায় উহা! প্রকাশিত। 

আজ ছর্গেৎসবে আমাদের প্রধান সাধন! 
সকলকে পরমাত্মীয় ত্রাতৃজ্ঞানে অকপটে ভালবাসা । 
আমরা সকলেই শ্রীীমহামায়ার সম্তান--শুধু-_ইহা 
মুখের একটা কথার কথা নয়_-দৃষ্টান্তদ্বার-_সেবায় 
ব্যবহারে বাস্তবে তাহা দেখাইতে হইবে। ধুগ- 
পরিবর্তনে ভাবের পরিবর্তন আপিবেই-_অভীত 
কখনও ফিরিয়া আসে না, কিন্ত বঠমান ও ভবিষ্যৎ 
যাহাতে গৌরবমণ্ডিত হয়, তাহা করিতে হইবে-_-এী 
শোন, শ্বামিজীর মেধগম্ভীর ত্বরে উদাত্ত আহ্বান-- 

“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত” ! 


'মহাবিষ্ভা মহামারা' 
[চস্তীর কথকতা-অবলম্বনে ] 


প্রীস্বরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


্রীপ্্রন্তীতে আছে গ্রজয়কাঁলে সমগ্র জগৎ 
চরাচর কারণ-সলিলে নিমগ্প হ'লে ভগবান বিষুঃ 
অনস্তশয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে বিষ্ণুর 
কর্ণমল হ'তে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভীষণাকার 
ও ভয়ানক দুর্ধর্ষ দুটি দৈত্য উৎপন্ন হয়। অথিল 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃষ্টিকতা প্রজাপতি ব্রহ্মা চারিদিক 
জলময় দেখে সৃষ্টির বীঞ্জসম্তাঁব নিয়ে ৰিষুঃর নাতি- 
কমলে অবন্থান করছিলেন । 

মধু ও কৈটভ ব্রহ্ধাকে দর্শনমাত্রই দারুণ ক্রোধ- 
ভরে তাকে ভত্যা করতে উদ্যত হল । গ্রজ।পতি এই 
মহা বিপদে ভাবতে লাগলেন £ জগতপাঁহা জনা্দন 
যোগ-নিস্রায় অভিভূত । সুতরাং এই বিষম সঙ্কটে 
কে ত্বাকে পরিতণ করবেন? তিনি নিহত হ'লে 
প্রলযশেষে স্ষ্টির নবকল্পারস্তই বা কে করবে? 
তা ছাড়া, মহাগায।র স্ষ্টি-স্থিতি-গ্রলয়ের লীগাও 
ষে ব্যাহত য়ে যাবে ;--তাই পজাপতি ভয়ানক 
শঙ্কিত ও বিচণিত হলেন। 

বিশ্বেশ্বপী জগন্ধাত্রী মহামায়া যোগনিদ্রা 
নারাখণের নয়ননকমল আশ্রয় ক'রে রয়েছেন। 
সেই অতুলা তামসী শক্তির অমোথ প্রভাবেই বিষুর 
এই যোগনিদ্রা। আতবাং ব্রহ্মা তখন বিধুর 
জাগবণ্র জন্য ভগবতী যে।গনিদ্বার আরাধন। 
আবস্ত কলেন। গ্রজাঁপতি ভক্তিবিনম্র-ভাবে 
কৃতাঞ্জলিপুটে মুললিত ছন্দোব্ধ বাকো দ্রেবীর 
স্তুতি বন্দনা করতে লাগলেন £ 

'ম্হাবিস্তা মহামায়া মহামেধা মহা হস্তৃতি: | 

মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাহস্ুরী ॥ 
হে দেবি, তুমি মহাবিস্তা-মহাবাক্যলক্ষণ| ব্রঙ্গ- 
বিষ্টাবূপা, আবার তুমিই মহীমাম্বা_সংস্থতি- 
কারিণী মা অবিস্থান্বরূপা। তুমি মগ্থামেধাঁ_ 


মহতী শ্বৃতিরূপা, আবার তুমিই মহা! অন্বতি- 
মহতী ভ্রান্তি বিশ্ৃতিত্বরূপ! | তুমি মহামোহী- ব্যাপক 
অজ্ঞানরূপা। তুমি মহাঁদেবী-মহতী দেবশক্তি, 
আবার তুমিই মহা অন্থরী_ মহতী অন্ুরশক্তি। 

ব্রহ্ধার এই সুবে অনন্ত মহিমময়ী মহামায়ার 
একই সঙ্গে ছাট সম্পূর্ণ বিপরীত শ্বভাব পবিকীর্তিত 
হয়েছে । বস্তুতঃ তিনি একাধারে পরস্পর-বিরুদ্ধ 
ভাবরা!শির এক অন্বন্। সমদ্বয়-মুণ্ি। ক্র-মধুরে, 
কোমল-কঠোরে সত্যই তিনি অনুপম, অপরূপা! 

নিঃস্ব সর্বহারা সুরথরাঁজা ও সমাধিবৈষ্ত 
ংসারের দোষ দর্শন করেও তার প্রতি আক? 
হচ্ছেন কেন__সংসার-স্থিতিকারী এই মাযা-মোছের 
কারণ অবগত হবার জন্ত মহামুনি মেধসের 
শরণাপ। সুর অগ্রণী হ'য়ে অতিশম বিনীত 
ভাবে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করলেন 2 জ্ঞান থাক! 
সত্বেও কেন আমরা মুঢের মত মায়া-মোহে আচ্ছন্ন 
হয়ে রয়েছি । স্ত্রী-পুত্র। ধন-সম্পদ ও রাজ্যাদি 
বিষয়ের দোষ দেখেও কেন এখনও আমাদের চিত্ত 
মমতার ও ননেহাসজ্জ। ? 

মেধসমুনি তছন্তরে তাদের বললেন £ শাস্্ব- 
শুঞান থাকা সত্বেও মানুষ মহামায়ার প্রভাবে মোহ- 
গর্তে ও মায়ার আবে পতিত হয়ে অহরহঃ হাবুডুবু 
খাচ্ছে। মহামাষা--তীর আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্কির 
গ্রভাবেই ঞ্গতের সকল জীবকে মায়ায় আচ্ছর 
ক'রে রেখেছেন, এমনকি বিবেকিগণেরও চিত্তকে 
তিনি বলপূর্বক আকর্ষণ ক'রে মোহাবৃত করেন। 
এই মহামায়াই-_-তমঃ প্রধানা শক্তিই জগৎ-পাতা 
বিষ্ণুর যোগনিদ্রা % তাঁই তিনি তীঁকেও গ্রলয়কালে 
মোছে থআচ্ছদ্গ করে রাখেন। 

বন্ধন ও মুক্তি--উভয়েরই কত্ত্রীতিনি। তিনি 


আর্ষিন, ১৩৬৪ ] 


ইচ্ছাময়ী, লীলাময়ী। তিনিই অবিস্তা-শক্তিবূপে 
বন্ধনকারিণী মহামায়], আবার তিনিই বিদ্যা-শক্তি- 
রূপে মোক্ষদা বা মুক্িাত্রী, মহাবিগ্ভা । তার 
নিতাপীপায় তিনি এই জগৎসংসার রচনা করেছেন 
এবং জগৎকে বিমুগ্ধ করে স্থ্ি-স্থিতি-গ্রপযের 
খেলা করছেন। 

'সা বিদ্তা পরমা মুক্তেহেতুভৃতা সনাতনী । 

ংসারবন্ধহেতু্চ সব সর্বেশ্বরেস্থরী ॥ 

তিনিই সংসাবমুক্তির হেতু__পরমা ব্রহ্মবিগ্তারূপিণী, 
আবার তিনিই ঘোর সংসারবন্ধনের কাঁরণ--মহা! 
অবিষ্থা-রূপিণী। শ্রীরামকৃঞ্দেবের ভাষায়__“সেই 
আগ্াশক্তির ভিতরে বিষ্ঠা ও অবিস্তা ছুই আছে১_ 
অবিদ্ধা, যা! থেকে কামিনী-কাঞ্চন_সুগ্ধ করে। 
বিষ্া_-যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম_ ঈশ্বরের 
পথে লয়ে যায়” 

আগ্াশক্তি মহামায়াই সমস্ত জগতের সুলাধার । 
তিনি সনাতনী নিত্য জগন্ম.তি। এই বিরাট 
বশ্বরঙ্গাগুরপ তিনিই ধারণ করেছেন। তিনি 
সর্বগতা এবং সর্বতোব্যাপ্তা হ'য়ে বিরাঁজ করছেন। 
তার অন্তিত্ব বাদ দিয়ে চরাচব জগতের কোনও 
বস্তরই পৃথব্‌ সত্তা নেই। বস্ততঃ তিনি সর্বত্র এবং 
সর্বক্ষণ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিতা। কিন্ত তথাপি 
তিনি দেবগণের কার্ধপিদ্ধি ও বিশ্বজগতের পরি- 
পালনের নিমিত্ত মহ।সম্কটময়কালে সমুৎপন্না হ/য়ে 
থাকেন। 

মহামায়া ব্রহ্ধা, বিষু। শিব-_-এ'দেরও নিয়ন্ত্রী বা 
ঈশ্বরী। তিনিই এই নিখিল বিশ্বচরাচর স্জন, 
পালন ও সংহার করেন। 

*ত্বয়ৈব ঘার্ধতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ হ্যজ্যতে জগৎ । 

তয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি তমতস্তাস্তে চ সখদা! ॥ 

বিস্প্টৌ সষ্িরূপা ত্বং স্কিতিরূপ চ পালনে । 

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোহহ্য জগম্ময়ে ? 
একাধারে তিনিই স্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী । আমর 
মায়েদের সম্তান প্রসব ও পালন-কাধ দেখে 


মিহাবিষ্ভা নামায়া+ 


৪৮৫ 


জগজ্জননীর স্যজন- ও পাঁলন-লীলার কিঞ্িং 
ধারণা করতে পারি। কিন্তু তার সংহার-লীলার 
কথা ভাবতে গেলে স্বভাবতই আমাদের হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়। মাত। হ'য়ে তার নিজের স্্ট ও 
পালিত সন্তানকে তিনি কিরূপে সংহার বা বিনাশ 
করেন তা কল্পনাও বরা যায় না। 

শ্ররামক্চ দক্ষিণেশ্বরে জগন্মাতার স্য্টি-স্থিতি- 
বিনাশের লীলা দ্রিবা নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
তিনি দেখেছিলেন-_এক অপূর্ব সুন্দরী শত্রী-মুঠি 
গঙ্গাগর্ভ হ'তে উত্থিতা। হ'ঘে ধীরে ধীরে পঞ্চনটীতে 
আগমন করঙ্গেন। ক্রমে দেখলেন এ রমণী 
পূ্ণগর্ভা | পরে দেখলেন এ রমণী তার সম্মুখেই 
এক অতি সুন্দর কুমার গরসব ক'রে গভীর ন্নেছে এ 
শিশুকে শুল্তপ্রান করছেন। পরক্ষণেই তিনি দেখলেন 
এ নারী কঠোর করালবদন! হয়ে এ শিশুকে গ্রাস 
ক'বে পুনরায় গল্গা গর্ভে প্রবিষ্টা হ'লেন। 

মহাঁমায়ার এই নিত্যলীপা গভীরভাবে অন্ুধ্যান 
করলে বোঁধ হয় বে, স্মজন পালন বা সংহরণ 
কোনটিতেই তিনি আসক্ত নন। তিনি মহামায়া, 
মহামোহ1; কিন্তু তিনি নিজে কখনও মাঁধামোহে 
বিমুদ্ধী নন। যেরূপ সর্প নিজ মুখের বিষ দ্বার! 
অন্তের জীবন বিনাশ করে, কিন্তু সে নিঞ্জের বিষে 
কখনও মরে না। মহামায়া অবলীলাক্রমে নিরস্তর 
তাঁর স্যগি-স্থিতি-সংহার লীলা করছেন। 

অন্ুররাজ শুস্ভ যখন মহামায়া চগ্ডিকাকে 
ব্লল--“তুমি বলেছিলে, যে তোমায় সংগ্রামে 
পরাজিত করবে, ষে তোমার দর্প চুর্ণ করবে, যে 
তোমার তুল্য বলশালী, তূমি তাকেই তোমার 
পতিরূপে বরণ করবে। কিন্তু হে চণ্ডিকে, তুমি 
্রাঙ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ঃবী, খীন্দ্রী, চামুণ্। প্রমুখ 
দেবশক্তি মাঁতৃকাগপের সাহায্যে সংগ্রাম করছ; 
তুমি ভাদেরই সাহায্যে চণ্তসুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুদ্ত 
প্রভৃতি প্রবল পরাক্রমশালী মহানুরকে অগণিত 
সৈল্ঠসহ নিধন করেছ । হে ছূর্পো, এতে তোমার 


৪৮৬ 


নিজের রুতিত্ব কতথানি। তুমি অস্টের বল আশ্রয় 
ক'রে ঘুদ্ধ করছ।' সুতরাং তোমার গর্ব করা শো! 
পায় না। 

মহামায়া তখন শুস্তকে বলালন-_-রে ভুষ্ট, 
রে মু, একমাত্র আমিই এ জগতে বিরাজিতা। 
আমা-ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেউ আমায় সাহাষ্য 
করার নেই। ব্রঙ্ষী প্রমুখ এই অষ্টমাতৃকা আমারই 
বিভৃতি, আমারই প্রকাশ, আমারই অভিষ্নাশক্তি | 
এই দেখ, তারা এখনি মব আমাতে বিলীনা হয়ে 
যাচ্ছেন।? অতঃপর মহামায়া! চণ্ডিকা এ মাতৃকা- 
গণকে অবলীলাক্রমে নিজ মধ্যে সংহরণ বা বিলীন 
ক'রে নিলেন। তিনি তখন একাকিনীই রইলেন। 
যে নকল বিভৃতি বা শক্তিকে তিনি ব(হিরে 
বিস্তার ক'রে লীলা করছিলেন, তখন তিনি সে 
সকলকে অক্লেশে মাত্মদেহে সংহরণ ক'রে নিলেন, 
গুটিয়ে নিলেন। সুতরাং এই “সংহার' তার অতি 
স্বাভাবিক লীলা । 

শ্রণাগত ভক্জসস্তানগণের প্রতি প্রসয়! হ'য়ে 
তিনি বব্দাঁয়নী হন, সবীর্থসাধিকা হন; তখন 
তারই বরে তাঁদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় 
এবং তারা মোক্ষ বা মুক্তি লাঁভ করেন। তাই 
দেবীর সন্থষ্টিবিধানের জন্ত তাঁর অতয় চরণকমলে 
দেবগণের বারংবার কত কাতর প্রার্থন1, কত ব্যাকুল 
বিনতি-_“হে হুঃখভয়হারিণী দেবি, তুমি গ্রসন্গা হও» 
হে অথিলবিশ্বজননি, তুমি প্রসন্না হও । হে 
দেবি, ভুমি নিখিল বিশ্বচরাচরের অধীশ্বরী, তুমি 
বিশ্ব পরিপাঁলন কর। ছে বিশ্বাতিহারিণী দেবি, 
তুমি আমাদের প্রতি প্রদক্না হও । হে ব্রিভুবন- 
বাঁস্গণের চির-আরাধ্য1 দেবি, তোমার চরণে 
প্রণত জনগণের প্রতি তুমি বরদা হও । হে জননি 
ভগবতি, তুমি প্রলক্লা হও। হে ত্রক্ত-বৎ্সলে 
তুমি গ্রলক্পা হও । হে দেবি, তুমি কৃপা কর 

জনুরাধিপতি মহ্যানুরকে নিধন করে মনথামায়! 
দেঁবগণকে পরিতাণ করলে ঈন্তরগ্রমুখ দেবগপ অশেষ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব--৯ম সংখ্যা 


কুতজ্ঞতা-ভরে দেবীর শ্তব-্বন্দনা করেন সুয়গণ 
দেবীর অপার-মভিমা-কীর্তন-প্রসঙ্গে স্তাতি করেন : 

কেনোপম! ভবতু তেইস্ত পরাক্রম্ত 

বূপঞ্চ শক্রভয় কার্ধতিহারি কুত্র। 

চিন্তে ক্ূপা সমরনি্টুরতা চ দৃষ্টা 

ত্বধ্যেব দেবি বরদে তৃবনব্রয়েখশি ॥ 
ছে দেবি, তোমার পরাক্রমের তুলনা আর কার 
সঙ্গে »তে পারে! তোমার কূপ শব্রগণের 
নিকট অতিশয্স ভীতিকারী অথচ অমরগণের 
নিকট সুমনোহর। এমন আর কোথায় আছে? 
হে বরে, চিত্তে মুক্তিগ্রদ কুপা এবং সমরে 
মৃতুাপ্রদ কঠোরতা, ব্রিভুবনে একমান্র তোমাতেই 
দৃষ্ট হয়। 

মহামায়া দ্ুবুত্তগণের শান্তিবিধানে ষেন্প 
সক্রিষা, আশ্রিতগণেব কল্যাণসাধনে সেইরূপই 
বত্তুণীলা। তাতে হৃষ্টি-স্থিতিকারিণী সৌম্যরূপ 
এবং সংহারকারিণী রুদ্রপ্ূপ একই সঙ্গে বিরাঞ্জিত। 
এই জঙ্ক তিনি দৌমা হতেও সৌম্যতরা, আবার 
ভীষণ হতেও ভীষণতরা । তিনি যেমন শুভঙ্করী, 
তেমনই ভয়ঙ্করী। একদিকে তিনি বরাভয়করা, 
অন্চর্দিকে তিনি অসি-মুগ্ডধরা । 
মহাবিগ্া-রূপে তিনি অতি সৌম্যা স্থমনোহরা, 

মহা-অবিষ্ঠা-রূপে তিনিই অতি রৌদ্রা স্ুুভীষণা । 
বিগ্তাশক্তিতে পুণ্যবান্দিগের গৃহে তিনি লঙ্গমী- 
স্বরূপা, অবিদ্া শক্তিতে তিনিই পাপাত্মাগণের গৃহে 
অলক্ষমীরূপা। পরিতুষ্টা হ'লে তিনি সকলপ্রকার 
দৈহিক ও মানসিক রোগ দুপ করেন। কিন্তু রুষ্টা 
হ'লে তিনি সকল অভীষ্ট বিনষ্ট করেন। বস্তুতঃ 
মাঁনবগণকে সকল এঁহিক বিদ্যায়, প্রবৃত্তির ধর্মশাস্র- 
সমূহে এবং নিবৃত্তিপর বেদান্তবাঁক্যসমুহে তিনিই 
প্রবতিত করেন। আবার গভীর অন্ধকারনূপ 
অজ্ঞান-আঁবর্তে ও মমতাপূর্ণ সংসার-গর্তে তিনিই 
পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করান। ভোগ এবং অপবর্গ, 
সংসার এবং মুক্তি-_ছুই-ই তীর ইচ্ছাধীন। 


জননী বিরাটরূপিণী . 


স্বামী জীবানন্দ 


সমষ্টির অন্তিত্ব ব্যষ্টির উপরেই নির্ভর কয়ে। 
বাষ্টি নিয়েই সমষ্টি। একটি একটি মাহুষ নিয়ে 
মানব-সমাজ। উচ্চ-নীচ, ধনী দরিদ্র, শ্ত্রী-পুরুষ, 
সুনর-কুৎসিত, বালক-বুদ্ধ সবই রয়েছে মানব- 
সমংজে। আক্ৃতি-প্রকৃতি বল-বুদ্ধি সাহস-বীর্ 
সবেতেই দেখা যায় কত পার্থক্য । নানা প্রকার 
বৃক্ষ নিম্নে বনানী। অগণিত ছোট বড় তরঙ্গের 
সমষ্টিই তো সমুদ্র । প্রকৃতির সর্বত্রই বৈচিত্র্য-_ 
রূপে নামে । বিচিব্রতাঁর মুলে নাম ও রূপ। কিন্ত 
এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও মহা একা আছে। সে এঁক্য 
স্বরূপেব একত্ব । নাঁম ও রূপ বাদ দিয়ে যদি চিন্তা 
করা ধায়, যা থাকে তাই আমাদের স্বরূপ-_সৎ-চিৎ- 
'ননা। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম । শ্ররামরুষ্ণদেব বলেছেন ঃ 

ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ-__ধিনিই ব্রহ্ম তিনিই 
শক্তি, ধেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ; অগ্নি 
মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশভি, 
ছাড় অগ্নি ভাবা ধায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে 
দ্াহিকাশক্তি ভাবা যায় না। ্ুর্ধকে বাদ দিয়ে 
সর্ষের রশ্মি ভাবা যাঁয় না, সুর্যের রশ্মিকে ছেড়ে 
হুর্ধকে ভাবা যায় না। ছৃধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব 
ভাবা যায় না, আবার ছুধের ধবলত ছেড়ে ছুধকে 
ভাবা বায় না। তাই ব্রহ্ধকে ছেড়ে শক্তিকে 
বা শক্তিকে ছেড়ে ব্রঙ্গকে ভাবা ধায় না। একই 
বন্ধ, যখন তিনি নিষ্রিয়_স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন 
কাজ করছেন না--এই কথা যখন ভাবি তখন 
তীকে ব্রহ্ম বলি, যখন তিনি এই সব কার্ধ করেন 
তখন তাকে শক্তি বলি। 

একই মহাশক্তি সর্বত্র স্থল ও সুক্ষ ক্ষিতি অপ. 
তেজ মরু ব্যোম--এই পঞ্চ ভূতের মধ্যে 
ওতপ্রোতভাবে অনুন্যাত হয়ে রয়েছেন ॥ আমাদের 


শরীরে যেমন অসংখ্য জীবকোষ রয়েছে--সেইনূপ 
সমুদয় জীব ও জড় জগৎ বিরাজিত রয়েছে সেই 
বিরাটের শন্দীরে। যেখানে যত শক্তিব প্রকাশ, 
বত শক্তির খেল! তিনি তার অধ্ঠাত্রী, সমগ্টিরূপিণী। 
প্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, দয়া-প্রেমরূপে নানা ভাবে 
তিনি বিরাজিতা। দেশ-কাল-নিমিত্তরূপা মহা- 
শক্তিই বিরাট্ূপিণী জগজ্জননী | 

সকলের মধ্যে আছেন জগন্মাতা, তা হ'লে 
সকলের সেবাই অগজ্জননীর সেবা । তাই সর্বভৃতের 
-_সর্বপ্রাণীর সেবাই বিরাটরূপিণী জননীর উপাসনা। 

প্রকৃতিতে বিবিধ উপচারে নানা সৌনদর্য-সন্তারে 
রূপে রসে রঙে, ছন্দে গানে-অপরূপভাবে ভার 
পুজা চলেছে । চন্দ্র সুর্ধ নক্ষত্র, আকাশ বাতাস, নদ- 
নদী বৃক্ষলত!-_সকলেই এই বিরাঁটরূপিণী মহামায়াব 
উপাসক। আলোয় জলে ফুলে ফলে এই উপাসনা । 

স্বশ্রেঠ জীব মানুষ এই পুজা কববে কি 
ভাবে? প্রধানতঃ তার পুজা হবে মানুষেরই 
সেবার মধ্য দ্রিয়ে। আমাদের চারদিকে রয়েছে 
দারিদ্রাপীড়িত অজ্ঞ, ছঃস্থ, রোগগ্রস্ত, গৃহহীন নির 
মানুষ--তাদ্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। 
তাদের সেবাকে মহামায়ারই পুজারূপে ভাবনা 
করতে হবে। 

বিরাটরূপিণী জননীর পুজা ভাবের পুজা । 
এই পুঁজা বাহিরের পঞ্চ বা ফোড়শোপচারে নয়__ 
আত্তর উপচারে এই উপাদনা। সবই উৎসর্গীকৃত 
হবে অন্তরে, অস্তরেরই খণসস্তারে। ভাবরূপ পুণ্পের 
অঞ্জলি; এই পুষ্পগুলি ঃ অমীয়, অনহংকার, 
অরাগ, অমদ, অমোহ, আন্ত, অদ্বেষ, অক্ষোভ, 
অমাৎসর্ং অলোভ; আরও পাঁচটি মহা-পুষ্প-_ 
অহিংসা, ব্রঙ্গর্য। দয়া, ক্ষমা! ও জ্ঞান। আদল 
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পুষ্প চিত্ত_-সেটি মাঁয়ের চরণে উৎসর্গ করতে হবে; 
সম্তান যে জন্ম হ'তেই “মায়ের জন্ত বলিগ্রদত্ত ! 
যখন আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে জনসেবার 
মাধ্যমে জননীর উপাসনায় ব্রহী হব তখন যেন 
অনাপক্ত ভয়ে কর্তন্য সম্পাদন করতে পারি; 
আসক্তিই আনে বন্ধন ; তাই অহংকাঁব, রাগ, দ্বেষ, 
মাতৎসর্ধ ও লোভশৃক্ক হ'য়ে আমরা করব সকলের 
নেবা_বিরাটরূপিণীর উপাসনা । হুযতো সফলত। 
দেখা যাবে না অনক সময, তবু চিত্তে ক্ষোভ 
যেননা আমে। পীড়নে অনিচ্ছা, সংযম, করুণা 
ও ক্ষমা-_ আমাদের পাথয়। 'গ্রকত সেবার ভাব 
নিয়ে খিনি কর্ম করবেন তিনিই বলতে পারবেন £ 
'য করোমি কুগন্মীতন্তদেব তব পৃজ্'ম্য_-ভিনি 
লাভে অলাভে, জয়ে পবাজয়ে লমভাব--তার সকল 
কর্মহ উপাসনা] জনসাধারণের দারিদ্র্য-নিবারণ, 
অন্ঞতা-দুরীকরণ, রোগপবিচর্ধা প্রভৃতির মাধামে 
জগজ্জননীব ঠিক ঠিক উপাসন। অত্যন্ত কঠিন। 
মহাঁমাঁয়ার বিরাট বূপকেই হৃদযে সতত ধ্যান 
করেন মাতৃদাধক। বিশ্ব্গৎ জুড়ে তার পূজার 
উপচার £ আকাশ তার বস, প্রাণবায়ু ধুপ, 
বিশ্বের সমস্ত তেজ তার আরতির প্রদীপ, যানতীয় 
শব তাঁর স্বতিগান,--তিনি মৃন্মযী অধিষ্ঠানে কি 
ভাঁবে আবিভূর্ভা হ'তে পাঁরেন-_ সত্যই অচিন্তনীয়্ ৷ 
মহামায়ার সঙ্গে সকলের এবং সবকিছুরই নিত্য 
সন্থন্ধ-_-এই সন্বন্ধবলেই জগৎ “অন্তিরূপে প্রতীত 
হুম, তাই ধার বাহিরে কিছুই নেই এবং ধিনি ছাড়া 
আর কিছু নেই, তার যেকোন আধারেই পুজা 
ইতে পারে । আধারে উপাসনার নাম প্রতীকো- 
পাসনা! প্রতীক অর্থে অবয়বধ-ধিনি সর্বব্যাপক 
তার একটি অংশকে অবলম্বন ক'রে সাধক অনিন্ত্য 
অব্যক্ত ভাবের সন্ধান পান। তাই মুন্ময়ী, পাঁধাণ- 
ময়ী, দারুময্রী মৃতিতেও চিন্ময়ীভাবে পৃজিতা হ'য়ে 
জগজ্জননী সন্তানের উপর রুপা বর্ষণ করেন। 
যুগে ধুগে মাতৃলাধকগণ অশব্বমম্পর্শমরূপমবায়ম্কে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্-_৯ম সংখ্যা 


মনোজগতে যে যে রূপে ধরতে পেরেছেন সেই সৰ 
রূপই পরবর্তী সাধকদের আরাধ্য দেবতা । 
মহালক্ষমী, মহাসরশ্বতী, মহকাঁলী, দশ মহাবিগ্যা, 
নবহূর্গা গ্রভৃতি আগ্ঠাশক্তি মহামায়ারই বিশেষ 
বিশেষ রূপ। আবার মহামায়া খন মানবীরূপে 
লীলায় অবসীর্ঘণ ছন, তখন তার চরণ শ্রয়ে অগণিত 
নরনারী দুঃখের পারে চলে যায়। 

শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগবণে মা ছাড়া আর 
কিআছে? সকল আশার, সকল চেষ্টায়, সকল 
কর্মে-_সাফল্যে ও ব্যর্থতায় মায়েরই খেলা ! মাঁকে 
চিন্তা করতে পারলে ভাবনার কিছুই থাকে না। 
মা-ই সপ্ভতানের একমাত্র ভরসাঁ। মায়া থেকে 
মুক্তিনা' মানুষের পরন পুকুধার্থ_মাঁকে আশ্রয় 
করতে পাঁরলেই ত। সম্ভব হয়। কেনোপনিধদে 
আছে, দেবতারা একে একে বখন পরব্রহ্গের সন্মৃবীন 
হ/য়ে, তাকে চিনতে মলমর্থ হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন 
দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে আবিভূতা। হলেন ব্রঙ্ধীমী 
মহামায়া_বহুশোভমাঁনা হৈমবতী উমারূপে + ইলিই 
তাঁকে চিনিয়ে দিলেন যে, বিচিত্র রগস্যময় “যক্ষ'-- 
ধিনি তাদের বিস্ময় বিমুঢ করেছেন তিনিই ব্রঙ্গ। 
মাতুরপে তিনি যখন মাপার আবরণ উন্মোচন 
করেন তখনই ত্রদ্ষের উপল হম্ব। চিন্ময়ীশত্তি 
সকল প্রাণীর মধ্যে থেকে তাদ্দেব যেমন চালাচ্ছেন 
তারা সেই রকম চগছে, কিন্ত বুঝতে পারছে না 
কার হাতের ক্রোডনক তারা-_অজ্ঞানের অন্ধকারে 
আচ্ছন্স হয় আছে! ফুটস্ত জলে আলু-পটলের 
মত লাফাচ্ছে_অহংকাঁরে বিসুচিত্ত হয়ে নিজেদের 
কর্তা ও ভোক্তা ব'লে মনে করছে । আলু-পটলের 
লাফানোর কারণ যেমন অগ্নির শৃক্কি, সেইরূপ সকল 


ক্রিয়াশীলতার অন্তরালে অচিস্ত্য মহাশক্তি। 
গুণাতীতা মহামাযা খন গুণময়ী হয়ে ব্যগ্টিরূপে 
সাধকের নিকট আবিভূ্ত হন, তখন সাধক নিজের 
অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তীর বিরাট ভাবটি উপলদ্ধি 
কারে পরুষ জ্ঞান ও পরম আনন্দ লাভ করেন। 
তিন্মাৎ পরৈব জননী সমুপাননীয়া” | 


শত্রীশ্রীসারদামণিদেবীর স্বরূপরহস্থ্য 
স্বামী হিরগুয়ানন্ৰ | 


পৃজাপাঁদ স্বামী বিবেকানন্দ 'গাই গীত শুনাতে 
তোমায়” কবিতায় শ্রীরামকুষ্চ ও শ্রীস্রীমাকে প্রণাম 
করিয়া বলিযাছেন £ 
“দাস তোমা দ্োহাকার, সশক্তিক নমি তব পদে? 
পূজনীয স্বামী প্রেমানন্দ লিখিযাছেন £ 
'উ্শ্ীমাকে কে বুঝেছে? প্রশ্থধের লেশ নাট । একি 
মহাশক্তি ৷ জ্য মা? জয় মা !! জয় শক্কিমযী মা 111” 
পৃজনীব স্বামী সাবদানন্ন প্রণাম-মন্ত্রে বলিতেছেন : 
“ষাগ্নের্!ভিকা-শক্তিঃ রাঁমকুষে স্থিতা হি যা। 
সর্ববিগ্তান্বরূপাং তাং সারদাঁং প্রণমামাহুম্‌॥” 
_ যেরূপ অগ্নির দাতিকা-শক্তি সেইফপ রাঁমকুষে স্থিতা 
সর্ববিগ্তান্বরূপা ষে সাবদ। তাহাকে প্রণাম করি। 
পৃজনীয স্বামী অভেদানন্দ স্তব করিযাছেন £ 
“গ্রকুন্তিং পবমাম্‌ অভযাং বরদাম্ঠ 
শ্রীবামকষ্ণ স্বযং বলিমাছেন ঃ 
"ও সাবদা--সবশ্বতী--জ্ঞান দিতে এসেছে ।” 
“ও জ্ঞানদাধিনী, মহাবুদ্ধিমভী, ও কিযে সে! 
ও আমাব শক্কি।” 
এই সকল উক্তির মধা দিয়া অজ্জানান্ধ জীন 
আমরা ই্শ্রীমাতাঠাকুবাণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সামাগ্ 
ইঙ্গিত পাই। শ্রী্রমাও বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের 
নিকট নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা ভাবে বলিবাঁছেন। 
শিবুদকে বলিযাছিলেন, লোকে বলে কাঁলী/। স্বামী 
তন্ময়ানন্দকে বলিয়াছিলেন, "আমি আর কে? 
আঁমিও ভগবতী”। 
না ফী চি 
শ্রীহ্ীনার জীবনেব সর্বাপেক্ষা গ্রধান ও উল্লেখ- 
ষৌঁগ্য ঘটন! শ্রীরা মন্কষ্চ-কর্তৃক ষোড়শীরূপে পৃজিতা 
হওয়া । বহু সাধনাষ সিদ্ধিলাভ করিয় শ্রবামরুষ 
গাঁধক-জীবনের উদ্যাপন করিয়াছিলেন এই পুজার 
দ্বারা। সাধনার ফপ্গ, জপের মাল! প্রতৃতি সর্বন্থ 
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শ্রীহ্নীদেবীব পাদপন্মে চিরকালের জন্ত উৎসর্গ 
করিযাছিলেন। “লীলা প্রস্ঙ্গ'কাঁর এই সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন “মূতিমতী বিস্তারূপিণী মানবীব দেহাব- 
লম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার 
পরিপমাপ্তি হইল।” 

পূর্বোলিখিত উদ্ধ,তি-সকলের মধ্য দিযা আমরা 
শ্রশ্মাতাঠাকুরাণী ষে জগন্মাতাঁর মাঁনবৰিগ্রহ-_ 
তাহা ধারণা করিতে পারি। তাহার জীবনে যে 
সকল লোকোত্ুর সদ্গুণাবলীর প্রকাশ দেখি তাহ! 
হইতে ইহা বেশ বুঝা যায যে তীচাঁর “জন্মকর্ম? 
দিব্যভাবাুষজী। “ন 'প্রভাতর়ূলং জ্যোতিরুদেতি 
বস্ধাতলাৎ_ সাভার জীবনের গ্রভাতরলদ্্যতি এই 
মর-জগতের ধুলি-মলিনতা-সমুদ্ভুত নয। আশ্রীমার 
জীননের এই রহস্ত বুঝিতে হইলে তন্ত্রশান্্ের তত্ব 
বুঝিতে হইবে । 

তন্ত্র বলেন, এই জগতের স্ষষ্টি-স্থিতি-সংহারের 
মূলে আছেন মহাশক্তি মহামাযা। 

চণ্ডীতেও ব্রক্গা স্বতি কবিতেছেন £ 
দেবি, তুমিই এই সমস্ত ধারণ করিয়া আছ, 
তুমিই এই জগৎ স্থষ্টি কব, তুমিই ইহা পালন কর 
এবং সর্বদা গ্রলযকালে তুমিই ইঠ1 সংগার কর। 

দেবী ভাগবতেও কথিত হইযাছে £ 
শৃক্তিঃ কারাতি রঙ্ধাণ্ডত সা বৈ পলযতেহখিলম | 
ইচ্ছয়া সংভরত্যেষ। জগদেতচ্চরাচরম্‌ ॥ 
- শক্তিই ব্রহ্মাণ্ড সৃটি করেন, তিনি অথিলকে 
পালন করেন এবং ইনিই ইচ্ছাদ্বার! এই চরাঁচর 
জগৎ সংহরণ করেন। 

এই যে শৃক্তির ধারণাঁ_ এটি তন্ত্রের ধারণা । 
তন্ত্র ৰলেন, এই জগৎ এক মহাশক্তির গ্রকাশ। 

কিন্ত এই শক্তি কে? এহ প্রশ্নই স্থরথ রাজ! 
মেধ! খবিকে করিয়াছিলেন 


৪৯০ 


ভিগবন্‌ কা হি সা দেশী মহামায়েতি যাং তবান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্জা সা কর্সীস্তাশ কিং ছি 
-সততগীবন্‌। ধাহাকে আপনি মহাষাষ। বপিতেছেন, 
সেইর্বেবী কে? মুনিবর, ভিনি কিরপে উৎপন্ধা 
হন এবং তাহার কাধহ বাকি? 
ইহযব উত্তরে মেধা। শুনি বলিতেছেন £নিতৈ)ব 
সা জগন্ম_তিস্তযা সর্বমিদং ততম্‌।'--সেই সহাদায়া 
নিত্যা এবং বিশ্বকপা, তীহার দ্বারা এই ব্গং 
পরিব্যাপ্। 
এই দৃষ্টিই তন্ত্র বিশেষ দুটি | বেদান্তের 
মাঁয়ার নায় এই মহামায়া জ্ঞানবাধিতা নন--তিনি 
নিত্য) শ্রিবতব মার শক্তিততব নিভাযুক্ত ; শক্তি 
শিবের সহিত সন্তত-সমবায়িনী। 
তন্ত্রের মতে শক্তির কুপা-ব্যতিবেকে মুক্তি 
সস্তন নয়। চত্ীতেও এই কথাই বলা হইয়াছে। 
“সৈষা প্রসন্ন ববদা নৃণ!ং ভবতি ঘুক্য়ে'_তিনি 
গ্রমন্[া ও বরদ! হইয়া] মানবের যুক্তির কাবণ হন। 
ভাঙ্কর রাঁধ বলিযাছেন “ন চ--মোচনন্ত শিবকাধত্বাৎ 
কথং তত্র দেবা; কতিবিম7?-ইতি বাচাষ্‌ঃ মোচকত্ব- 
শক্তিমস্তরেণ শিবস্ত তদ্যোগেন মোচকতৃ তায় 
অন্থযবাতিরেকাওাণং শক্তাবেৰ শ্বী কতুধ যুক্তত্থাং"_- 
মুক্তি শিবের কা্ধ বলিয়া সেই বিষষে দেবীর কৃত 
কেন হইনে, ইহা বলা ঠিক নয়; যোচকত্বরূপ শক্তি 
না থাকিলে শিবের উচ্া থ।কিতে পাবে না বলিযা 
অথয়-ব।তিবেক স্বায়ানুণারে শক্তিৰ মৌচনকরতৃত 
স্বীকার কৰাই ঘুক্তিপর্গত। সেইজন্কই চণ্ডীতে বলা 
ইইয়াছে গস বিগ্ভা পরনা যুক্তেহ্তুভৃতা সনাতনী” 
তিনিই মুক্তির কারণন্থরপা সনাতনী পরমা বিদ্তা। 
এই হে সনাতনী বিগ্কা তিনি নিত! হইলেও 
তাহার বহুপ্রকাবের মমুতপন্তির বথা শ্রবণ করা 
ঘায়। তাই চণ্তীতে বলা হইযাছে £ 
দেখান1ং কাধসিদ্ধার্থমাবিভভবতি সা যদ] 
উৎপয্জেতি তদা লৌকে সা নিভ্যাপ্যভিষীয়তে ॥ 
যখন তিনি দেবগণের কা্ধসিদ্ধিয জগ্চ আবিভূ 1 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ম সংখ্যা 


ইন, নিত্যা হইলেও তথন তিনি পৃথিবীতে উৎপক্া 
হইলেন-_-এইরুপে অভিহিতা হন) 

অবভ্ীরগণের সহিত তছাদর দীলাসঙ্গিনী 
শক্তির আবিভীব ধুগে যুগে ঘটিযাঁছে। ই্ররামচন্্ের 
সত সীতার, শ্রকষ্ণের মহিত রাধিকার, শ্রীবুদ্ধের 
সহিত ধখোধরার, শ্ীচৈতচ্চের সহিত বিধুপ্রিয়ার 
আবির্ভাব সেই মগীশক্তিবই অ্তরণ। লীঙলা- 
সঙ্গিনীদদের আবির্ভাব-ব্যতিরেকে অবতার দিগের 
লীলা সার্থকতা ও পরিপুষ্টি লাত করিত না। 

এই দৃষ্টি শান্বহিতূ ত দয়। লিঙ্গপুবাঁণে পাই £ 


শককরঃ পুরুষা: সর্বে স্থির: নর্া মহেশ্ববী | 
পুংলিঙ্গশব্দবাঁচা যে তে চ কু গ্রকীতিতাঃ | 
স্বীলিঙশব্ববাঁতা! ঘঃ সর্ধ! গৌঁধ। কিডৃভয়ঃ | 
এবং স্তীপুক্ষ; প্রোজাস্তযোরের বিভৃতয ॥ 


সকল পুরুষই শঙ্কব এবং সকল স্ত্রীই মহেশ্বধী । 
পুলি শব্ধবাঁচা ধাছাবা, তীহার। রুদ্র। শত্ীজি্ 
শব্দবাচা সব কই গৌবীর বিভৃতি। এইরদে 
স্বীপুকষ কপেই মহেম্বর মহেস্বপীবই বিভৃতি। 

এইবূখে জগতের সন কিছু শঙ্তব-শঙ্কবীব প্রকাশ 
ইইলেও এই প্রকাশের তারতম্য আছে। এই 
তারতম্কে অবলঙ্ছন করিযাই অবনত এবং 
সাঁধাব্ণ জীবের প্রভেদ | 

কিন্ধ এই তাবতম্য যে কেবলমাত্র ধিঞাগতিক 
ক্ষেত্রে আঁছে তাহা ন্য--অধ্যাম্ভূমিকাঁতেও এই 
প্রকাশ-তারতমোর কথা শান্ত দেখা যায়| কাঁলী, 
ভারা, লদ্মী, সংহ্বতী ভেদে শক্তির বহু রূপ শা 
উক্ত আছে। ইহাবা সকলেই পরাশজির ভিন্ 
ভিন্গ বিভৃতি। কিন্তু শ্রীবিষ্থা ব! ফোঁড়পী-বিষ্তা 
শক্তিদেবতার মধে মুখ্যা বা! গ্রকৃতিশ্বরূপা । 

্রহ্ধাগুপুবাণে তরিশতী' নামক সবে বল! হইযাছে £ 
“মেক্ষিকতেতুবিস্তা তু শ্রীবিগ্ঠা নাত্র অংশয়ং, 
মোক্ষের একগাত্র কারণ শ্রীবিগ্ভা,_ ইহাতে কোন 


সংশয় নাই। বামকেশ্বরতগ্রেও কথিত হই্াছে : 
ত্রিপুবা পরমা শিরা স্া জ্ানাদিত্তঃ প্রিয়ে। 
স্লহুঙ্মবিভেদেন ব্রৈলোক্যাৎপত্তি-মাতৃকা॥ 


আশ্বিন, ১৩১৪] 


হে প্রিয়, ত্রিপুরা অর্থাৎ শ্ীবিগ্ভা পরমাশক্তি। ইনি 
জ্ঞানের অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের আদি বলিষা 
আছা। ইনি স্থল ও সুস্্র জগতের উৎপত্তির 
জনযিত্রী | 

পরশুবামকল্পস্থত্রে ব্ল! হইয়াছে, “হ্য়নেব মহতী 
বিদ্টা সিংহাসনেশ্বরী সম্রান্জী”- ইনি শ্রেষ্ঠা বিদ্যা, 
পর্শিব তার অধিষ্ঠান-ভূমি, ইনি সমাজ্ঞী অর্থাৎ 
বিশ্বের নিষস্বী। তাহাব প্রধান সচিব শ্যামা অর্থাৎ 
কালী। কাশী-সাধনা! সমাপন করিয়৷ শ্রীবিগ্ঠা 
বা ষোড়শীব উপাঁসনার বিধান কল্পহ্থতে দেওষা 
হইযাস্ছ। কারণ--“ প্রধানদ্ধার] রাঁজপ্রসাদনং হি 
গাষাম্ _ প্রধান রাজপুরুষকে সন্তষ্ট করিয। তাহার 
দাবা রাঁজ।ব প্রসঙ্নতা সম্পাদন করাই ন্যায়সঙ্গত। 

করস্থছের এই দৃষ্টিতে যদি আমব! শ্রীরামক্কষ্ের 
তগ্র-সাধনা আলোচনা কবি তাঙা হইলে দেখিতে 
পাই যে, শ্রীবামকৃষ্চও কাঁলী-সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ 
কবিযা যোড়শী-পৃজ1 কবিয়| তাঁছাব সাধকজীবনেব 
উদ্যাপন কবিয়াছিলেন , এবং ধাহাব দেহ-মনেব 
উপাশ্রযে এই পুজা করা হইয়াছিল তিনি হইতেছেন 
পরশ্রীাবদাদেবী। আ্ুতবাং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবাণীর 
মধ্যে যে শক্তির নিবাস তিনি যে শীবিগ্া-_সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । অন্তার-বরিষ্টের লীলাসঙ্গিনীর দে 
ও মনকে আশ্রষ করিসা মে শক্তির অবতরণ 
ঘ্টযাছিল তিনি “মহতী বিষ্ঠা, পিংহাসনেশ্বরী, 
সগ্রাজ্জী” | জগতের ধূলিমলিনভাব মধ্যে শক্তির এত 
বিরাট অবতরণ পৃথিবীব ইতিহাসে আব ঘটে নাই । 

কিন্ত প্রশ্ন উঠিবে যে তাহা হইলে শ্রীশ্রীমাকে 
কখনও কালী, কথনও বগলা, কখনও সরম্বতী কেন 
বলা হইতেছে! ইহা কি সকল মাতৃশক্তিই 
পরমার্থতঃ এক বঙ্গিয়া? না, তাহা নয়। আগ্ঠা- 
শক্তি খরিপুরা জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিছ্বাময়ী | তাহার ত্রিকুট- 
মন্ত্রের তিনটি তত্ব আছে-__বাগৃণতবকুট, শক্তিকুট 
ও কামরাঞ্কুট | এই বাগ্তভবকৃটই দরম্বতী, 
কাঁমরাজকূট কালী এনং শক্তিকূট বগলা । ব্রিকূট- 


জী্রীদারদামণিদেবীর স্বরূপরহ্য 


৪৯১ 


মন্ত্রের অধীশ্বরী দেবী যোড়শীর-_এই সকপ দেবতাই 
ংশ বা বিভৃতি! সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই 
যোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া তাঁহাকে কালী, 
সরম্বতী, বগলা, পবা প্রকৃতি প্রভৃতি সকল নামেই 
অভিহিত করা যায় । 

আছা্ধগ্রবব শঙ্কব অধ্বৈতমতাঁবলম্বী হওযা সন্ত 
সাহাব প্রতিষ্ঠিত মঠসমুহে শ্রীচক্র স্থাপন এবং 
শ্রীবিষ্ঠার উপাসনা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন | বিশ্ব- 
জননীব কৃপা-ব্যতিরেকে জ্ঞান বা মুক্তি সম্ভব 
নয বলিষাই বোধহয তিনি ইহ করিযাছিলেন। 
কাক্ধীপুবের কাঁমাক্ষীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীচক্রস্থাপন 
-শঙ্কবাঁচার্ধ করিয়াছিলেন। এই দেবী পুরী- 
সম্প্রদাদের ইষ্টদেবতা । রা ম্কষ্ণও পুবী-সম্প্রদায়ের 
স্ধ্যাসী ছিলেন। কাজেই তাহার ষোড়শীপৃজা 
এই দিক হইতেও সমীচীন হইযাছিল। কিন্ত 
ভাঁবতের ও পুবী-সন্প্রদাযভূক্ত শ্রীরামকৃষ্ণসজ্বের 
সৌভাগ্যবশতঃ দেবী ষোড়শী এই সমযে মাঁনব- 
দেহাঁবলঙ্থনে প্রত্াক্ষভাবে পৃজা গ্রহণ করিয়।ছিলন 
এবং ব্হুদ্দিন শ্বহস্তে এই সঙ্ঘকে পবিচাঁলিত 
করিষাছিলেন ভারতের ও জগতের কল্যাণে । 

এই আলোচনা হইতে আমাদের এই পারণা 
দুঢ হইবে, শ্রীসারদামণিদেবী নামে যে মানবকণ্তা 
এই জগতে আবিভূতা হইয়াছিলেন এবং ধিনি 
শ্রীবামরুষ্ণ-কতৃ ক যোড়শীবূপে পৃজিতা হইয়া ছিলেন, 
তিনি স্বরূপেও এই ষৌোভডশীদেবীই ছিপেন। 
অবতার-নঝিষ্ঠ শ্রীরামকষ্ণের দৃষ্টিতে এই স্বরূপতত্ব 
সমুদ্ভ।গিত হইযাছিপ বলিযাই তিনি ফলহারিণী 
কাঁলীপুঞ্জার দিন প্রতিমায় কালীপু্জা না করিয়া 
অষ্টাদশবর্ধীয়া মানবীর দেহাবশহ্ছনে যোড়শীপুজা 
করিযাছিলেন। 

যে বিরাট শক্তির অবশ্ঠরণ শ্রা্ীসারদাদেবীকে 
অবলঘ্ধন করিয়া ঘটিরাছে সেই শক্তির সম্বন্ধে 
আনন্দ-লহরীর একটি শ্রোকের অবতারণা করিয়া 
আমাদের বৃক্তব্যের উপসংহার করিতেছি £ 


৪৯২ 


তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপক্কেরুহভবম্‌ 

বিরিঞিঃ সঞ্চিন্বন্‌ বির5য়তি লোকানবিকলম্‌। 

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং 

হরঃ সংশ্নভ্যৈনং ভঙ্জগতি ভসিতোদ্ধননবিধিম ॥ 
জননি, ব্রহ্মা তোমার চরণপদ্মের অল্পমাত্র ধুলি লইযা 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


এই জগৎ স্্টি করিয়াছেন, আর সেই জগৎকে 
সহম্র শিরের দাধা বিষ অনস্তরূপে কোন প্রকাঁবে 
বহন কবিতেছেন, আর প্রলয-সময়ে এট জগৎকে 
চূর্ণ করিয়া শিব ভন্মধারণবিধিতে পিভৃতি লেপন 
করিতেছেন । 


রাণী রাসমণি 
শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর 


গবীব ঘরের গোঁপন মণি, কাটার কেয়া, মরুর ফুল, 
গুণে ম্বযং সবন্বতী, রূপে লক্ষ্মী সমতুল | 

নতুন যুগের সত্যবতী, বলেই তোমাঁষ আজ গণি, 
বাঙালী আর বাঁংলা দেশেব গরব তুমি রাসমণি। 
আম্থগত্যের দাসথতেতে নাম-লোভীর এক কালে, 
হ'ত যেমন “রাজা, রাণী, রাজাধিরাঁজ” ফ1কতালে, 
তেমন রাণী হওনি তুমি, মান নে সে-অসম্মান, 
কর্ম তোমায রাণী নামের সার্থকত] কব্ল দান। 


"অর্থ সকল অনর্থ মূল”-_-এই ধাণী যে সত নয়, 

প্রমাণিত কর্ল তাহা তোমাব দান ও কীতিচয । 

ব্যবহারের দোষে গুণে ভালমন্দ্” ; তাই তোমার 

অর্থ” পরমার্থ-লাভের সহায় হ'ল বারংবার । 

নিঃস্ব ও দীন কষাণ-মেযে, বিশ্বভর1 তোমার দাঁন 

কালের দাবি বার্থ ক'রে সগৌরবে বর্তমান 

ধ রয়েছে গঙ্গাভীরে মহাকালীর শ্রমন্দির 

পুণ্যকা মীর বন্ছুলম বিদ্থ/সম উচ্চশিব। 

উদয়-গিবির আড়াল হতে স্সম শুভঙ্কর 

উঠল জেগে সেখান থেকে জ্ঞান-ভকতিব যে ভাস্কর, 

দীপ্তি তাহার উজল ক'বে তুল্ল সারা বিশ্ব-ধাম, 

পুণ্য রামরুঞ্ণ-লীলার গোড়ায় লেখা তোমার নাম। 

নরদেবেব চরণধূলি পড়ল তোমার আঙিনায়, 
ংশযীদের ভুল ভাঙিল পরিজ্ঞানের পূর্ণিমায় । 

ভেদবাদীর! দেখল চেয়ে “গড্-ভগবান্‌; ভিন্জ নয়, 
সকল পথের, সকল মতেব ঘটুল শুভ সমন্বয়। 


প্জীবের মাঝে শিব বিরাজে” এ বিশ্বাসে তোমার মন 
পূর্ণ ছিল কানায় কানায,-মগ্ন ছিল অন্থুক্ষণ। 
কাশী যেতে পথ দিয়ে তাই শুনলে যখন অকম্মাৎ 
বাংলাদেশে অন্বহীনের দীন-হীদের আর্তনাদ, 
বিশ্বনাথের পৃজীর কড়ি নিঃম্ব-হিতে করলে দান, 
বিপন্নেরা শাস্তি পেল নিবন্লেবা অন্নপান। 

কাশী যেতে আর হ'ল না,-_কাশীশ্ববীর কি নির্দেশ ! 
সেই তো এল তোমাব কাছে, তীর্থ হ'ল বাংলাদেশ! 


দশের হিতে শ্তায়েব পথে করলে কত রণোগ্যম, 
দেখল পেদিন জগন্বাসী বঙ্গনাপীর কি বিক্রম! 

ভষ কারে কয় জানতে না তো, জযে বাধা হযনি তাই, 
জানতে শুধু “সত্যাই শিব,”__ সত্য যা তাঁর ধ্বংস নাই। 
হোক না হ্বয়ং লাটবাহাছুর থাক না যতই শক্তি তার 
অধিকারে বাঁদ সাধিতে পারতো না যে কেউ তোনার। 
শক্ত তোমার যুক্তি-বিচার পারতো না কেউ থণ্ডাতে, 
স্ায়ের দাবি আদায ক'রে নিতে কড়ায গণ্ডাতে। 


অত্যাচার জানতে না তাই মইতে নাগো অত্যাচার, 
অধীনতা'র সেই যুগেও স্বাধীন ছিলে সতাকার। 
বাণী নামের দাঁধিত্ব কি, ভোলনি তা? ঈণ-তরে, 
পরোপকার পরপ্্রীতি ঢেউ থেলিত অস্তবে । 

মরেও তুমি তাই মরোনি, রাণীর মতই গৌরবে 
সকল ধর1 আকুল কবে জয়ম-মহিমাঁর সৌরভে 

বেঁচে আছ আজও ভবে,_কীতিমতীর মৃত্যু নাই; 
লক্ষ কোটি মানব-মনের মাঝখানে তাই তোমার ঠাই। 





রামরুঞ্চ-সজ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


স্বামী তেজসানন্দ 


এঁতিহাসিক পটভূমিকা 

যুগাচার্ধ শ্বামী বিবেকানন্। ভারতের বেশিষ্টয- 
বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিযাছেন, “এই দেই প্রাচীন ভূমি, 
অন্তান্ত দেশে যাইবার পৃধেই ব্র্গবিদ্তা যে-দেশকে 
নিজ প্রিয় বাসভূমিরপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন ; 
এই সেই ভারতবর্ষ, যাহার আধ্যাত্মিক প্রবাহ 
জড়রাজ্যে নাগরসদৃশ প্রবহমান শ্রোতস্বতীসমুছের 
তুল্য, যেখানে অনন্ত হিমালয় স্তরে স্তরে উিত 
হইযা তুষারশিখবরাজিদ্বার! যেন ন্বর্গরাজ্যের রহস্ত- 
নিচযে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে । এই সেই 
ভাবত, যে ভারত-ভূমিব মৃত্তিকা শ্রেষ্ঠ খাষি- 
মুনিগণের চরণরজে পবিত্র ভইয়াছে। এইখানেই 
সর্বপ্রথম অন্তর্জগতের রহস্ত-উদঘাটনের চেষ্টা হইয়া- 
ছিল, এখানেই জীবাঁত্মার অমবত্ব, অন্ত্ধামী ঈশ্বর 
জগৎ গ্রপঞ্চে ও মানবে ওতগ্রোতভাবে 
অবস্থিত পবমাত্মা-সত্স্বীয় মতবাদের প্রথম উদ্ভব ! 
ধর্ম ও দর্শনেব সর্বোচ্চ আদর্শ সকল এখানেই চরম 
পরিণতি গ্রাপ্ড হইয়াছিল । এই সেই ভূমি, যেখান 
হইতে ধর্ম ও দার্শনিক তত্বসমূহ বন্াকারে প্রবাহিত 
হইযা সমগ্র জগৎকে গ্লীবিত করিয়াছে, আর এখান 
হইতেই আবার তদ্রপ তরঙ্গ উখিত হইয়া নিন্ডেজ 
জাতিসমূহের ভিতর জীবন ও তেজ সঞ্চার করিবে ।” 

ভারতের এই সমুন্নত সাংস্কৃতিক জীবন একদিনে 
গড়িয়া উঠে নাই। অশ্রত ও অনৃশ্ত নৈশ-শিশির- 
সম্পাতে রাশি বাশি গোলাপ-কলি যেমন অলক্ষিতে 
গরপ্কুটিত হয়, তেমনি যুগে যুগে মহ'মানবগণের 
অক্লান্ত নীরব সাধন! ভারতের এই আধ্যাত্মিক, তথা 
সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত ও শ্রীমপ্ডিত করিয়া 
তুলিয়াছে। বৈদিক ও গুপনিষদিক ঘুগের আর্ধ- 
খাধিকণ্ঠে বহুত্বের মধ্যে যে একত্বের বাণী একদিন 
ধ্বনিত হইয়াছিল, জৈন ও বৌদ্ধ সক্্যাসিগণ যে 


এবং 


নৈতিক ধর্মকে জীবনের মুক্তিমন্ত্র বলিয়া ঘোষণা 
করিযা গিয়াছেন, রামায়ণ-মগাভারতীঘ যুগের 
শৌরধ-বী-শাথা ও গীতার সমম্বয়বাদ যে সনাতন 
ধর্মকে ভারতের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়াছে, 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যুগের মর্মম্পর্শী-কাঁঠিনীর 
মাধ্যমে বেদাস্তের ষে জটিলতত্ব সহজ সরলভাবে 
নানারূপে, নানাছন্দে পরিবেশিত হইযা সকলকে 
অন্ধ প্রাণিত কবিয়া তুলিযাঁছিল,__তাহাই ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক জীবনকে অতুলসম্পদে ভূষিত করিয়া 
আজও শত বিপ্লব ও বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের বিস্ময় 
ও শ্রন্ধাব বসন্ত করিয়া রাখ্যাছ্ে। রামকুষ্জ-সজ্ঘের 
উদ্ভব, আদর্শ ও অবদান পর্াালোচন! করিলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয়,এই ভাবন-সংস্কৃতিই রামকুষণ- 
সঙ্বের মুল উৎস ও প্ররুত প্রাণ। ভারতীয় 
ংন্কৃতির এক সঙ্কট-মুহর্ঠে যুগ-যুগ-সঞ্চিত এই 
অমুল্য আধথাত্বিক ভাবসমুহই-_-উনবিংশ-শতান্বীর 


শেষে রামকুষ্ণ-সঙ্ঘ(কারে রুপায়িত হুইয়! 
উঠিয়াছিল। 
নিয়ত-পরিবর্তনগীল ভাগ্য5ক্রের বিবনে 


্ীষটীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের রাষ্ট্র 
গগনে এক বিপদ-মেঘ সহসা আবিভূ্ত হয়। 
প্রতীচ্য সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজ বণিক বাণিঞ্য- 
ব্পদেশে ভারতে প্রবেশলাভপর্বক অন্তন্বন্দে 
জর্জরিত হিন্দু ও মুসলমান রা্জন্তবর্গকে ছলে বলে 
কৌশলে পরাজিত করিয়া একচ্ছর আধিপত্য বিশ্ত/র 
করিল। রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী শক্তির নিকট 
এই পরাভব ভারতের কৃষ্টি-জগতেও এক ধুগান্তর- 
কারী বিপ্লবের পথ উম্মুক্ত করিয়া দিল। বুদ্ধিমান 
ইংরেজ বুঝিয়াছিল ভারতের ন্যায় এক নুপ্রাচীন 
বিরাট জাতিকে কেবল বাহুবলে চিরদিন বশীভূত 
করিয়া রাখা সম্ভব লে? স্থায়ী প্রতুত্ব স্থাপনের 
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কন্ত প্রয়োজন হইবে তাহার অন্তর্জগতে কষ্টিগত 
আমুল পরিবর্তন-সাধন। তাঁঈ, গ্রতীচ্যের প্রক্কত 
বিজয-অভিঘান আবস্ত হইল এক অভিনব গন্থায়। 
একদিকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রবর্তিত হইল 
প্রতীচা শিক্ষা, অপরদিকে শুরু হইল খ্রীষ্টান ধর্ম- 
যাঙ্গকগণকতৃঁ্ক সমাজ-সেবকবেশে খ্রীষ্ট-ধর্মের অবাধ 
প্রচার। যুক্তিবাদী পাশ্চাত্তেব আপাতরমণীয় 
বৈজ্ঞানিক সঙ্তাতা ও শিক্ষা বিভ্রান্ত হইয়! 
অনেকেই আচাব-বাবহাঁর, খাঁওযা! দাওষ!) পোশাক- 
পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও চাল-চলনে প্রতীচ্যতা বাঁপন্ন 
ইইযা উঠিলেন এবং ইহাঁও ভাবিতে শিখিলেন-_ 
এতদিন তাহাঁবা যে ভারতীয ধর্ম ও শাস্ত্র রত্ব- 
পেটিকাঁর মত দখতে বক্ষে ধারণ কবিয়া আসিয়াছেন, 
তাছ। পবস্পরবিরোধী মতবাে পূর্ণ, অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ 
ও বাগাভঙ্বর মাত্র। যদি তাহাই না,হইবে তবে 
এত বড় একটা দেশ ক্ষুদ্র একটি বিদেশী শক্তির 
নিকট এত পহজে পবাঞ্য় শ্বীকার করিবে কেন? 
এই বিভ্রান্তিকব প্রবল চিন্তাপ্রবাহ সমাঁজ-সৌধের 
ভিত্তি শিথিল করিয়! প্রি! ভাবতেব ধর্ম ও সংস্কৃতির 
অস্তত্বকেও বিপন্ন কবিযা তুলিল। কিন্তু গ্রতীচ্য 
জড়-সভ্যতা যতই প্রভাবশালী হউক না ?কন, 
ভারতবাসীর আস্তব জগৎ জয় কর! তাহার পক্ষে 
সহঙ্জসাঁধা ছিল না। প্রবল আতিতাষীব কবলে পতিত 
হটয। মৃত্যুব সম্মুখীন হইলে ছুধল ব্যক্তিও যেমন 
আত্মবক্ষার্থে গর্জিয়া উঠে, ভারত-গ্ররতিভা তেমনি 
মর্স-স্থানে আঘ'তপাপ্ত হইয়া পরাক্রান্ত বিদেশী 
মভ্যতাস্বীরুতির ভাবী বিষময় পরিণাম চিন্তা করিযা 
জীবন-মবণের এই মৌন সন্ধিক্ষণে প্রবল বিদ্রোহ 
ঘোষণ। করিল। বিদেশীয় রাজশক্তির নিধাতন ও 
নিষ্পেণ, শোষণ ও তোষণনীতি এবং ভারতীয 
সমাজ-দেহে গ্রাতীচ্যকষ্ির অশক্ষ্য অন্ধ প্রবেশ মোহ- 
গ্রস্ত মৃতপ্রায় জাতির আত্মরক্ষণ-শক্তিকে সহসী৷ 
প্রবৃদ্ধ করিয়া! ভাঁবতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
প্যস্ত এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিল, যাহার 
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ফলম্বরূপ দেখিতে পাই উনবিংশ শতাবীর প্রান্তে 
ও শেষতীগে ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি 
প্রবগ ধর্মীয় আন্দে।লনের উদ্ভব । ১৮২৮ খৃষ্টাকে 
তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা ও সমাজ- 
সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা মহ 
নগবীতে 'ব্রাঙ্গ-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং 
১৮৭৫ থুষ্টাঝে স্বামী দয়ানন্দ সরশ্বতীব নেতৃত্বে 
বোম্বাই শহরে “আর্-সমাজ' এবং উক্ত বৎসরই 
ম্যাডাম এইচ. পি. কব্লাভাটসকে ও কর্ণেল অল্কটের 
প্রচেষ্টায__গ্রথমে আমেরিকার নিউ ইযর্ক শহরে 
এবং পরে ভারতবর্ষের মাদ্রাজ নগরীতে “থিযো* 
সফিক্যাল সোসাইটি, স্থাপিত হয়। এই আন্দৌপন- 
ব্রযের প্রত্যেকটি হিন্দুধর্মের মৌলিক ভাব্ধারাঁর 
বিশেষ বিশেষ অংশ গ্রহণ কবিযা স্ব স্ব পদ্ধতি 
অন্তসারে উহাকে রূপাঁয়িত কবিয়| বিদেশীষ প্রভাব 
হইতে ভাবতবাঁসীকে মুক্ত করিতে চেষ্টিত হইল । 
ইহার ফলও কতকটা ফলিল। যাহার! পাও) 
ভাবাপন্ন হুইয1 ভারতী সংস্কৃতিব প্রতি আস্থাহীন 
হইয়। পভিতেছিলেন, তাহাদদেব মধো অনেকেই এই 
ধর্মান্দৌলন প্রস্থত নবীন মতবাদসমুহেব মধ্যে স্ব স্ব 
আত্মিক ক্ষুধা মিটাইবাব সামগ্রীর সঞ্ধান পাইয| 
প্রতীচ্য হইতে প্রাচ্যের প্রতি পুনঃ মুখ ফিরা ইলেন। 
অবাধ পাশ্চাত্য ভাবেব স্রোতে এইরূপে একটা 
প্রবল বাধার স্থটি হইল। 

কিন্তু সমাজ-সংস্কাবমূলক এই ধর্মীয় আন্দোলন্- 
সকল একদেশী ও একাঙ্গী হওযাঁয় উহাদের 
কোনটিই জনসাধারণের উপর গ্কাধী প্রভাব বিস্তাব 
করিতে সমর্থ হইল না; কারণ হিন্দুধর্মমত-সমূঠের 
মধো যে মুশগত এঁক্য বিদ্বামান এবং অধিকারি- 
ভেদে যে বিবিধ ধর্মেরই প্রয়োজনীযতা রহিয়াছে, 
তাহ! উপলব্ধি কবিতে ন। পাঁরিয়। নবধর্স-প্রবতকগণ 
হিন্দুধর্মের সারভৃত বহুলাংশকে নিশ্রয়োজন ও 
অন্ধকুসংস্কারাবাধে পরিহার করিয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলে সনাতনপন্থী হিন্দুমাত্রেট নবীন মতবাদ 
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ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদি কোনগ্রকারেই গ্রহণ 
কবিতে সমর্থ হইল না। এই কাবণে, যে মহছুদ্দেশ্ত 
লইয়া এই সকল ধর্মীয় মান্দোলনের স্থ্টি হইয়াছিল 
তাহ সাফল্যলাভ করিতে ন1 পারায় ইহাবা স্ব শব 
দ্র গণ্তীর মধোই সীমাবদ্ধ বহিয়া গেল। 
সঙজ্ঘ-অঙ্টা 

ই অনব্ধীকার্ধ যে, হিন্দুধর্মের সর্বজনীনত! 
ও ওদা্ধসত্বেও যুগ-বুগ-সঞ্চিত বিবিধ অপ্রয়োজনীয 
অগ্চাব-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ ইহার * অঙ্গীভূত 
হইযা ফনাতন ধর্মে ক্রোধ করিবার উপক্রম 
কবিয়াছিল। তথাপি বৈদেশিক চিন্তাধারার 
আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিতে 
হইলে যে এই সকল অনাবশ্যক নিষম ও 'অনুষ্ঠান$্দির 
বহুলাংশে সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পবিবর্জন 
প্রযোজন, তত্গ্রতি সনাতনপন্থী গৌঁডা হিন্দুসমাজ 
দুক্পাত না কবিযা গতাগ্গতিক পন্থা অবলম্বন 
কবিযা ধীর মন্থর গতিতেই পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। 
হিন্দুসমাজের এই অপরিবর্তনশীল মনৌবৃত্তিই 
তাহাদের ধর্ম ও কুষ্টির প্রগতিমূপক সংস্কারেব 
পবিপন্থী হইযা দ্ীডাহল। সময়ের আহ্বানে সাড়া 
দিতে না পাবিলে ধূমায়মান আভ্যন্তবীণ অসস্তোষ- 
বন্ধি ঘষে একদিন সহসা প্রজ্লিত হঈয। সমগ্র 
সমাঁজ-সৌধকে ভঙ্ীভূত করিয়। ফেলিতে পারে, 
তদ্িয়ে গৌড় সমাঙ্গ-নায়কগণ তখনও সম্চতন 
হইযা উঠিতে পারেন নাই। একদিকে রাজশক্তির 
সহাযতাষ ধর্- ও কৃঠি-জগ্তে প্রতীচোর প্রবঙ্গ 
আক্রমণের ফলে ভারতীয় হিন্দুসমাজের নিপীড়িত 
গুম্পত ও অম্পৃশ্ত জাতির ব্যাপক ধর্মীস্তর-গ্রহণ, 
পরদিকে একদেশী ধর্মীয় আন্বো।লনসমুহের নগ্ন 
ব্যর্থতা ॥ এই সঙ্কট-মুহূর্তে ভারত*্রজমঞ্চে এমন 
একটি আন্দোলনের প্রয়োজন হইল-__যাঁহা সনাতন- 
পন্থীর রক্ষণনীলতা ও সংস্কারবাদীর গ্রগতিনীলতার 
মধ্যে সমন্বয় ও সীমগন্ত বিধান করিয়া ভারতীয় ধর্ম 
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হইবে । কাবণ হিন্দুধর্সকে সামগ্রিকভাবে উদার 
দৃষ্টিভঙীতে দেখিতে না পাঁবিলে এবং যুগ প্রয়োজনে 
যেখানে যতখানি পরিবর্তন ও পবিবর্জন প্রয়োজন 
তাহা ন! করিলে পূরবী একাঙ্গী আন্দোলনত্রয়ের 
হ্াষই সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতা পর্যবসিত হইবে । 

এই সন্ধিক্ষণে যুগ প্রযোজন-সিদ্ধিকল্লে শ্ররামকৃষজ- 
দেবের আবির্ভাব ভাঁব-তথা মাঁনবেতিহাসে 
একটি বিশেষ ম্মরণীয ঘটনা । ১৮৩৬ খৃষ্টানদের ১৮ই 
ফেব্রুযাৰি হুগলী জিলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর 
নাক এক অব্যাত পল্লীতে এক দরিদ্র নিষ্ঠাবান্‌ 
ত্রাঙ্মণ-পরিবারে তীহাব জন্ম; কলিকাতার 
উপকণ্ঠে পবিত্র ভাগীরথী-ঠীবে দক্ষিণেশ্বর-তপোধনে 
স্তীহব দীর্ঘ কঠোর সাধন। ও সিদ্ধি আজ 
কাহারও অবিদ্দিত নাই । এমন ধর্ম নাঁই যাহা 
তিনি সাধন করেন নাই, এবং এমন সত্য নাই যাহা 
তিনি উপপন্ধি করেন নাই। তিনি স্তীহার গভীর 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির সাহাধ্যে আত্মবিস্বত ভাবত- 
বাসীকে দেথাইলেন যে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টি 
একটা অদীক বাঁ পবস্পরবিবোধী, কুদংস্কারপূর্ণ 
কল্পনা নহে। অনন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা উহাতে 
নিহিত রহিয়াছে যাহ ভারতেব পুনরুথ'ন ও 
মুক্তির কারণ হইবে, এবং বিশ্ববাসীকে প্রক্কৃত 
শান্তির সপ্ধান দিবে । তীহাঁব জীবনে সমগ্র মানব” 
জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শ্ররামকষ্ণের 
উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ধ্য-নিবেদনকলে গাহিয়াছেন £ 

প্ৰহু সাধকের বহু সাধনার ধাঁরা 

ধেযানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ; 

তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে 

নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে ! 

দেশ বিদেশের প্রণাম আনিল টানি__ 

সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি |” 

যুগযুগান্ত ধরিয়া বিভিন্ন দেশের সাঁধকবৃদা 


ও ক্কটিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ যে সকল পাধনায় সিদ্ধিলা্ভ করিয়া! গিয়াছেন, 


৪৯৬ 


শ্রীরামকুষ্ণে ভাহা মিলিত হইয়া তাহার জীবনকে 
এক মহান পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, যাহার 
ন্নিপ্ধ সলিলে অবগাহন করিযা শ্রাস্ত ক্লান্ত মানব- 
মন শাশ্বত আনন্দ ও শাস্তির অধিকারী হইবে। 
তিনি এমন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আর 
হইয়াছিপ্পেন, যেখান হইতে তিনি সকল ধর্মের 
প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও প্রেম প্রদর্শন করিতে 
পারিতেন। তিনি সর্বধর্মের সমগ্য় সাধন করিয়! 
বলিলেন__যে-পথ দ্বিযাই তত্বের সন্ধানে অগ্রপর 
হউক না কেন, পরিণামে সাধক চরম লক্ষ্যেই 
পৌঁছিবে । তিনি বলিলেন, "দেশ-কাল-পাত্র 
ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব 
মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আস্তরিক 
ভক্তি ঝ'রে একটা মত আশ্রয কল্লে, তাব কাছে 
পৌঁছান যাঁয়।” প্সকলেই তাঁকে ডাকছে। 
স্বেধাদ্বেিষির দরকাঁব নাই। কেউ বলছে সাকার, 
কেউ বলছে নিরাঁকার। আমি বলি, যার সাঁকারে 
বিশ্বাস সে সাঁকারই চিষ্তা করুকঃ যার নিরাঁকাঁরে 
বিশ্বীপ সে নিরাঁকারই চিন্তা করুক। আমার 
ধর্ম ঠিক, আব সকলের ভুল,__এই মতুয়া বুদ্ধি 
(৭০8108030 ) ভাল নয।” “হিন্দু, মুসসমান, 
খরষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষুব, খাধিদের কালের 
বরঙ্গজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা_-সকলেই 
এক বস্তরকে চাইছে? । তবে যার যা পেটে সয়, 
মা “নইরূপ ব্যবস্থা করেছেন।* 

হিন্দুধর্মের মর্মবাণী-সমন্বয়। গীতায় ভগবান 
র্ক্চও সেই কথাই বলিয়াছেন £ 

যে যথা মাং প্রপগ্তন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহুম্‌। 

মম বত্মণনধর্তন্তে মগ্চষ্যাঃ পার্থ লর্বশঃ ॥ (81১১) 
-ষে যে-ভাবেই আমীকে ভজন। করুক, আমি 
সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকি; বিভিন্ন 
পথে অগ্রনর হইলেও অস্ত্র সকলে আমাকেই 
প্রা্ড হইয়া! থাকে । শিব-মহিয়ঃ  গ্তোজেও 
এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই, প্রুচীনাং 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা 


বৈচিত্র্যাৎ খজুকুটিলনানাপথজুযাং নৃণীমেকো। গমান্তব- 
মসি পয়সামরণব ইব” ॥৭।--নদীসমুহ থজু-কুটিল নানা 
গতি অবলম্বন করিয়া যেমন অবশেষে মহাসমুদ্রে 
মিলিত হয়, মনুষ্যসকল রুচির বৈচিত্রাহেতু নানা 
মত নান। পথ অবলম্বন করিলেও অবশেষে অনস্ত- 
সাগর-সদৃশ পরমাত্মাবূপী শ্ভগবানকেই পাপ্ত 
হইয়া থাকে । শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধন 
ও সিদ্ধির মধ্যে এই মহাসত্যই জীবন্ত হইয়! 
উঠিয়াছে? তাহার এই ধর্মসমন্থয় বিভিন্ন ধর্মের 
শুষ্ক সাঁরসংগ্রহ বা একটা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাস 
নহে। তিনি কঠোর সাধনার মাধ্যমে সকল ধর্মের 
সত্যত! উপলন্ধি করিয়াছিলেন_-তাই তিনি আদরশ- 
বাদী হইয়াও বাশুববা্দী এবং তজ্জন্তই তাহার বাণী 
সনাতনপন্থী ও প্রগতিবাদী সকলেরই মর্ম স্পর্শ 
করিয়া তাহার্দের বুদ্ধিবৃত্তিকে সচেতন কণিষা 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল । তিনি সমস্যাসমাকুল 
ভারতের দুর্দিনে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্ৈত ও অ্বৈত,২_ 
সকল দার্শনিক মতের অপূর্ব সমদ্বয সাধন করিযা 
বিভ্রান্ত ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও কেন্দ্ুস্থ করিষ। 
তুলিলেন। তাহাব আহ্বানে বৈষ্ণব, শাক্ত, 
তান্ত্রিক, বৈদাস্তিক, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রীষ্টান, 
পারসিক ও মুসলমান-সকলে এক নবীন 
আলোকের সন্ধান পাইয়া স্ব স্ব ধর্মে আরও অধিক 
আস্থাবান্‌ অঞ্চ অপর ধর্মের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল 
হইয়া! উঠিল । দেবমানব শ্ররবামকৃষ্চের জীবনকে 
লক্ষ্য করিযা ফরাসী মনীবী বোমী বোল! 
বলিযাছেন £ 901 [91091073102 29 1105 
50108101য108001 06 0০ 00089170 21৭ 
96 005 80101051115 06 01691700050 
10111102 001016 2. 298 ৪001210120 
5900095$80 ০06 009032100 01098 120 
10003809103 06 00810], ত্রিশকো টি 
মানবের দ্বিসহজরব্যাগী গভীর আধ্যাত্মিক সাধনার 
চরম পরিণতি্বরূপ শ্রীরামন্কষ্চের জীবন যেন সহশ্র 


আব্বিন। ১৩৬৪ ] 


হ্থরের একটি সমদ্বিত একতান, যেখানে মানব 
জাতির সহত্র ধর্ম ও মতবাদের অপূর্ব সামন্ত 
ঘটযাছে। ব তঃ গভীর আধ্যাত্মিকতা ও উদার সর্ব- 
জনীনতার একর সমাবেশ শ্রীরা মরুষ্চ-জীবনে যেরূপ 
স্বন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিযাঁছেৎ আর অন্ত ফোণাও 
তব্রপ দৃষ্ট হয না। তাই তীহার সাধনা ভারতেব 
তথ। জগতের ইত্তিহাসে এক নৃতন অধ্যায়ের স্ুচন! 
করিযাছে। মহাত্মা! গান্ধীও শ্রুরামকৃষ্জের প্রতি 
শরন্ধ। নিবেদন করিয়া বলিযাছেন 
০6 1381778100131)0179, 08180081)9089+3 110 19 
75 
116 60919198 0৪ 0০ ৪৪০ 0০৭ 9০৩ 0০ 
* *শআ্রবামকৃষ্। পরমহংসদেবের জীবন- 
বৃত্বাস্ত ধার্মর সাক্ষাৎ উপলব্ধির একটি প্রকুষ্ট 
ইতিহাস। তাহার জীবন আমাদিগকে ভগবনেব 
সাক্ষাৎকার কবিতে সহাযতা কবে। তিনি দিব্য 
ভাবের মুত বিগ্রহ । তাহার বাণী শুফ শান্ত 
পণ্ডিতের উক্তি নহে_উহা ম্বীয আধ্যাত্মিক 
অনুস্থৃতি প্রস্থত জীবনবেদ ৷ এই অবিশ্বাসের যুগে, 
শ্ীরামন্ষ্ণ জীবস্ত বিশ্বাসের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত, যাহা 
সহম্র সহস্র নরনারীকে আজ পরম শান্তি ও সান্বন! 
দিতেছে--অগ্থা তাহারা কখনও আধাত্মিক 
'মালোকের সন্ধান পাইত না।” 


5 ৪০5 
৪ 5101% 01181181027 £ঠ। 250005, 


090৪, 


সজ্ঘের সুচনা 


শ্ররামকষ্ণের জীবন সর্বধর্মের মিলন-ও সমহ্থয়- 
ভূমি। তাঁহার অক্লান্ত সুদীর্ঘ মাধনায় ভারতের 
যে সুপ্ত আধ্যাত্ম-চেতন! প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহাই 
রাঁমকৃষ্ণ-সজ্ঘাকারে অচিরে রূপায়িত হই! উঠিপ। 
এই সঙ্ঘগঠনে শ্রীরামকষ। ও নরেন্দ্রনীথের মিন 
একটি এঁতিহাসিক ঘটনা । কলিক'তার এক 
সন্ত্রস্ত দত্--পরিৰারে ১৮৬৩ খুষ্টান্বের ১২ই জানুয়ারি 
অলোকসামান্ত মেধা ও মনীবা লইয়। নরেন্দ্রনাথ 


জন্মগ্রহপ করেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা 
৭ 


রাঁমকৃঞ্চ-সঙ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


৪৪৭ 


ভূষনেশ্বরীর স্যত্র তত্বাবধানে নরেন্দ্রনাথ ক্রমে প্রাচ্য 
ও প্রতীগ বিদ্ায় পাঁরশী হইলেন, কিন্ত 
ইওরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের খনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভ করিয। তিনি কতকটা সংশয়বাদী 
(৪০৫০০) হইয। উঠিলেন! বিধাতার এক নিগৃঢ 
প্রেরণাম উনবিংশ শতাব্দীর এক শুভক্ষণে ভারতের 
এই ছুইটি উজ্জল প্রতিভা দক্ষিণেশবরের পুণাপীঠে 
পরস্পবের সম্ম্ধীন হুইলেন। একদিকে প্রাচ্য 
কষ্টির মূর্তবিগ্রহ__নিরক্ষর, নিরভিমান সিদ্ধসাধক 
শ্রীরাম; অপরদিকে পাশ্া্তযশিক্ষারপ্ত প্রভীচোর 
প্রতীকৃদৃশ সংশযবাদী নরেন্রনাথ,_ যেন কর্মচঞ্চল 
বস্ততাস্ত্রিক জড়বাদী পাশ্চাত্য আজ শাস্ত সমাহিত 
অধ্যাত্মজ্ঞানগন্ভীর প্রাচ্যের সম্মুখে যুগসম্তা। 
সমাধানের উদ্দেশ্যে দণ্ডাযমান। আগ্রহ-ব্যাুলিত 
চিত্তে নরেন্দনাৎ প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে 
দেখেছেন ? ধীর অকল্প্রকে শ্রীরাম উত্তর 
দিলেন, "হা, তাকে দেখেছি, যেমন তোমাকে 
দেখছি,-তার চেয়েও স্পই্টতর ভাঁবে। তাঁকে 
উপলব্ধি কর] যায়, দেখা ধায় এবং তীর সঙ্গে কথা 
বলা যায়, যেমন আমি খেমার সঙ্গে কথ। বলছি। 
কে তাকে জানতে চাষ?” ম্মরণাতীত কাল হুইতে 
মানব মনে এই একই প্রশ্ন কতবার জাগিয়াছে; 
আবার কতবার তাহার সমাধানও হইয়াছে। 
ভারতের ঝধিকঠ্ে সুদূর অতীতেও এই একই 
সিদ্ধান্ত ধ্বনিত হইয়।ছিল-_্বেদাহমেতং পুরুষং 
মহাস্তমার্দিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা- 
হতিযৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বি্ততেহনায় ॥” শ্বেতা- 
তরোপনিষৎ-৩৮ ॥ অধ্যাত্সিকতার জীবন্ত বিগ্রহ 
প্ীরামকষ্ের পুণাম্পর্শে ও শিক্ষায় নরেক্্রনাথ ক্রমে 
আস্তিক ও শান্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাচা ও 
প্রভীচ্যের দুইটি চিন্তাধারা শ্রীরামক্কষ ও নরেকন্্নাথের 
বুগ্মীবনে মিলিত হইয়া যে মহাশভি-সঙ্গমের সি 
কৰিয়ছিল, ব্ল। বাহুপ্য, তাহ! মানবের অপাঁর 
শাস্তি ও কল্যাণের স্থায়ী উৎস হইয়! রহিয়াছে। 


৪৯৮ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মহাপ্রস্থানের কিছুকাল পূর্ব 
হইতেই দক্ষিণেশ্বর, শ্তামপুকুর ও কাশীপুর উগ্ভান 
বাঁটীতে নরেক্ত্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন নির্সলচরিত্র 
ভক্তিমান তেজম্বী ধুবককে ভারতের সর্বোচ্চ সনাতন 
আদর্শ ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করিযা নানাভাবে 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । তিনি উপবন্ধি করিখা- 
ছিলেন ভোগবাঁদমুখব যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে এমন 
একটি সন্নাসি-সজ্ঘের প্রযোজন যাা “আত্মনো! 
মোক্ষার্থ, জগন্ধিতাঁষ ৯*--এই মহামন্্ গ্রৎণ কবিযা 
্বদেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবাষ আত্মনিয়োগ 
করিবে । কাশীপুব উদ্ভানে অন্তিম শ্য্যায শািত 
শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথংক সমীপে ডাকাইযা অন্ঠান্ত 
যুবক শিষ্ঞগণ সম্বন্ধে বলিলেন, "আমি ইহাদের 
ভার তোমার উপর অর্পণ করিতেছি।” এই 
বপিযাই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। তাহাদের 
জাত্যন্িমান দৃরীকরপার্থে তাহাদিগকে একদিন 
জাতিনিবিশেষে সকলের দ্বারেনদাধে মাধুকরী? 
ভিক্ষা করিতে পাঠাইলেন এবং অপব একদিন এই 
সঞ্ল চিহ্নিত অস্ত্র শিষাগণকে তাগের জলন্ত 
গ্রতীক গৈবিক বসন দিলেন। প্রকারান্তরে 
সকগকে সন্লাসব্রতে দীক্ষিত করিয। শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বয়ংই নারন্দ্রন।থেব নেতৃত্বে* কশীপুব উগ্ঠানে 
রামকষ্চ-সজ্ঘের স্বত্রপাত কবিলেন ) 


বেদাস্তের বিজয়-অভিযান 


১৮৮৬ খুটাব্ের ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা - 
সংবরণ করিলে স্পাাসি-সজ্ঘ সমাক্ভাবে গড়িযা 
তুলিবার গুরু দাযিত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর আপিত 
হইল। ভ্রীরামকচের তিরোধানের অত্যল্পকাল 
মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে উদ্ত 
বৎসরই অনাড়ম্বর ভাবে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ 
স্থাপিত হইল এবং নরেন্্নাঁথ তাঁহার অপরিসীম 
ধৈর্ধ, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণী 
শক্তিত্বারা প্রীরামককষণের কৌমারবৈরাগাবান শিষ্ব- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--৯ম সংখ) 


বান্দর প্রায় সকগকেই এই নবপ্রতিষ্িত মঠে 
সঙ্বর্জীবন যঃপনোদ্দেশ্তে একত্র করিলেন। অতঃ- 
পর বরাহনগর-মঠেই কোন এক সময ত্যাগী 
ঘূবকগণ আছুষ্ঠানিক ভাবে আচার্ধশক্কর-প্রবত্িত 
সন্ভাসি-ল্প্রদাযৌচিত নাম ও গৈরিকবন্্ ধারণ 
করিলেন এবং তীর বৈরাগা, কঠোর কৃচ্ছসাধন, 
পুজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধায়ার্দির সায়ে সকলে স্ব স্ব 
আধ্যাত্মিক জীবন গড়িযা তুলিতে যত্বুপর হইলেন । 
এতৎকাঁলীন দুই একটি ঘটনা সঙ্ঘের তথা 
ভাবতের ইতিহাদে এক ধুগান্তরকাঁরী পরিবন্ঠন 
আনযন করধাছিল-_ (১) সন্নযাস-গ্রহণাস্তে 
নবেন্ত্রনাথ( স্বামী বিবেকানন্দ ) উত্তরাখণ্ডের পৰিক্র 
প্রাচীন তীর্থ জষীকেশ হবিদ্বার প্রভৃতি স্থানে 
কঠোব তপশ্যাদি করিযা পরিব্রাজক-জীবনযাপনের 
অভিপ্রাবে হিমালঘ হইতে কন্াকুমাঁবী পর্বস্ত ই 
বৎসবের অধিককাঁপ একাকী ভ্রমণ করিলেন। শত 
গ্রন্থাগারের পুস্তক অধায়ন করিযাও যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন কথা সম্ভব হয না, এই পরিভ্রমণকালে 
বাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, ব্্গণ-পেরিযা সকলের 
সঙ্জে সমঙাবে মিলিত হইযা তিনি ভারতের মরনবাঁণী 
ও অথগুতা, অন্তরের আকৃতি ও বেদনা, অভাব- 
অভিযোগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচখ লাভ করিবার 
অপুব্ণ স্থযোগ লাঁভ কগিলেন এবং পরপর্-দলিত 
ষৃতকল্প নিঃসহায ভাঁবতবাঁসীর মুক্তি-মন্ত্রেরও সন্ধান 
পাইলেন। (২) অভঃপর, পশ্চিমভারত ভ্রমণ- 
কালে তিনি শুণিতে পাইলেন আমেরিকার শিকাগো 
শহরে এক বিরাট ধর্মমহাঁপতার আয়োজন হইতেছে 
এবং বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধি সেই সভা 
দ্ব ্ব ধর্মালোচনার জন্ত আহত হইযাছেন। হুঃখের 
বিষয়, হিন্দুধর্মের পক্ষে এই ধর্মসভ।য প্রতিনিধিদ্বরূপ 
কাহাকেও পাঠাইবার ব্যবস্থা হয় নাই। স্বামী 
বিবেকানন্দ অস্তরে অনুভব করিলেন তদীয গুরু- 
দেবের মহতী ইচ্ছা পূরণের জগ্কই এই রঙমঞ্চ 
প্রস্তুত হইতেছে। মাপ্্রাজের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


উৎসাহী যুবক স্বামীজীর উদারতা, ত্যাগ, গভীর 
পাণ্ডিত্য ও অপাধারণ বাগ্সিতায় মুগ্ধ হইয়! অর্থ- 
সংগ্রহপূর্বক হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ তাহাকেই 
আমেরিকাষ প্রেরণ করিতে চাহিনেন। শ্রীরাম- 
কুষ্ণকে স্মরণ করিয়। তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১শে 
মে বোগ্ধাই হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলেন। 
১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে সেই ধর্মমহাসভাঁর 
প্রথম অধিবেশন হয়। সমুদয় পাঁশ্চান্ত্য গ্রীষ্ট- 
ধর্মাবলম্বী সভ্যজাতি পূর্ব হইতেই স্থিব কবিযাছিলেন 
যে. এই মহাসভ।য খ্বীষ্টধর্মেরই বিজয-বৈযস্থী 
উত্তটীন ভইবে এবং অগ্ঠান্ত ধর্মের অপার চির- 
কালের জন্গ প্রমাণিত হইবে । কিন্তু বিধাতাঁর 
বিধান অন্তরূপ ! গুরুবলে বলীয়ন এবং আধ্যাত্মিক 
ভাবসম্পদ্ে গরীয(ন বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মর উদার 
গভীর তত্ব বিশ্বপভাঘ দিনের পর দিন বিশ্লেষণ 
করিয়। শ্োতৃমণ্ডশীকে চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিলেন। 
১৯শে পেপ্টেঞ্বের অধিবেশনে তিনি বেদান্তের 
সাবভৌমত্ব উদঘটন করিয়৷ বাললেন, প্যদ্দি কথনও 
এক সর্ববাণিসন্ম ত ধর্মের উদ্তর হয়, তাহা হইলে তাহা 
কখনও দেশ-কালদ্বারা পরিচ্ছন্ন হইবে না; যে 
অনন্ত ভগবানের বিষষ উপদেশ করিবে সে তদ্রপ 
অনস্তই হইবে * সেই ধর্মস্্ধ কৃষ্ণ-তক্ত বা গ্রীষ্র' 
তক্ত, সাধু ব অনাঁধু সকলের উপর সমভাবে স্বীয় 
কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাক্ষণা 
ব। বৌদ্ধ, গ্রীষ্টান বা মুপলমান ধর্ম হইবে না ? পরস্ত 
সকলের সম্টিম্বক্ূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির 
অনন্ত পথ উন্মুক্ত থাঁকিবে; সেই ধর্ম এনদূর 
সাবতৌম হইবে যে, তাহা অসংখ্য প্রসারিত হস্তে 
পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন 
করিবে ।*-*"* সেই ধর্ম এইরূপ হইবে ধে, উহাতে 
কাহীরও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎগীড়নের স্থান থাকিবে 
না, প্রত্যেক নরনারীকে দেবস্বভাঁব বলিয়া শ্বীকাঁব 
করিবে এবং উহার সমুদয় শক্তি সমস্ত মন্ুয্যঙ্জাতিকে 
স্ব স্ব দেবস্বভ।বোপলন্ধি করিতে সহীয়তা করিবার 


রামকৃ্-নঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 


৪৬ 


জন্ভ সতত নিযুক্ত থাকিবে ।” ম্বামীজী ২৭শে 
সেপ্টেম্বর ধর্মমহালভার শেষ অধিবেশনে বিশ্ববাসীকে 
সপ্বোধন করিয়া বলিলেন, প্্রীষ্টানকে হিন্দু বা 
বৌদ্ধ হইতে হইবে না; কিংবা! হিন্দু বাঁ বৌদ্ধকে 
্রীষ্টান হইতে হইবে না; কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্ত 
ধর্মের সারভাঁগ ভিতরে গ্রহণ করিয়। তন্থারা 
পুটিলাভ করিষা আপনার বিশেষত্ব রঙ্ষাপূর্বক 
নিজের প্রক্কৃতি অনুদারে পরিবধিত হইবে । যদি এই 
সর্বধর্ম*মহাসম্মেলন জগতে কিছু গ্রমাণ করিয়। থাকে 
তবে তাহ! এই £ সুন্দরভাবে ইহা প্রমাণ করিযাছে 
ষে পবিরিতা, চিত্বশুদ্ধি ও দযদাক্ষিণ্য জগতের 
কোঁন একটি বিশেষ ধর্সের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক 
ধর্মেই অতি মহানুভব উদারচরিত্র নরনারী জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে । এই সকল প্রত্ক্ষ প্রমাণসত্ত্েও যি 
কেহ এরূপ কল্পনা কবে যে, অস্তান্ত ধর্মের বিনাশ 
হইয়া তাহার ধর্মই অপর সকঙ্গকে অতিক্রম করিষা 
জীবিত থাকিবে, তবে সে বাঁন্তবিকই কৃপার পাত্র; 
তাহার জন্ত আমি বড়ই দুঃখিত; আমি তাহাকে 
স্পষ্টাক্ষগ্নে বশাতছি যে, তাহার স্তায় লোকেরা বাধ 
দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্মের পতাকার উপর 
ইহাই লিখিত থাকিবে--বিবাদ করিও না, পরল্পন 
সহাযতা। কর; বিনাশের চেষ্ট। না করিয়। পরম্পরের 
ভাব গ্রহণ করিয়! ধারণা কর; কল ছাডিয়! মৈত্রী 
ও শাস্তি আশ্রম কর।” 

ধর্মমহাসভাষ শ্রীরমকৃষ্ণের জীবনাঁলোকে বেদান্ত” 
ধর্মের অত্যুদার আদর্শ পরিবেশন করিয়। স্বামী 
বিবেকানন্দ আজ শুধু বিশ্ববরেণ্য হইলেন তাহা 
নহে, ভারতের ধর্ম ও কৃষ্টিকে তিনি গৌরবাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। 
কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, কপারকশূণ্ঠ 
ভিক্ষাজীবী এক হিনু যুবক-সন্গাসী পরাধীন 
ভারতের উপেক্ষিত সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের 
পুরোভাগে এইভাবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে 
সমর্থ হইবে। ম্বামীত্ী মর্মে মর্মে অন্থভব করিলেন 


ভারতের প্রাপপুরুথ তদীয় আচার শ্রীরামকৃষ্ণের 
অমোথ"আীর্বদই সুদূর পাশ্চাত্ত্ের ধর্মমহাসভায় 
তাহাকে বিঙ্জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছে। তিনি 
কৃতজ্ঞতা-ভরা অন্তরে দেশবাসীকে জানাইলেন এই 
অসামাস্ত সাঁফল্য ভ!রতকৃষ্টিরই সাফপ্্য এবং এই 
বিপুল গৌরব ও সম্মান সাহার স্বদেশবাঁসিগণেরই 
প্রাপ্য, তাহার নিজের নছে। শ্বামীজীর এই প্রতীচয- 
বিজয়কে অভিনন্দিত করিয়া পরবর্তীকালে 
জ্রীঅরবিনদ লিখিয।ছেন, “যে শক্তিমান মহাপুরুষ 
পৃথিবী আলোডন করিয়। উহার সংস্কার সাধন 
করিতে বুগাবতার শ্রীবামকুঞ্চ-কর্তৃক নিধ1রিত, 
সেই শ্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চান্ত্য-বিজঘাভিযাঁন 
ভীরতের কেবগ নবজীগধণ নছে, পরজ্ পুনরায় 
এবং বিশ্ববিজযেরও প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন ।” 


বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা 


১৮৯২ সালে বরাহনগর হইতে মঠ আলমবাজারে 
স্ানাস্তরিত হুয়। গ্রতীচ্যথণ্ডে বেদীস্তধর্মের বীজ 
বপন করিয়। ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুযারি স্বামী 
বিবেকানন্দ শ্বদেশে গ্রত্যাব্ন করিলেন এবং 
অচিরে নুতন মঠে গুরুত্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনমিলিত 
হইলেন। তিনি এ বখসরই ১লা মে রামরুধ- 
দেবের সল্স্যাপী ও গৃহী-শিষ্কগণকে একজ্র করিয 
তাহাদের সমবেত সাহায্যে “রামক্কঞ্চমিশন” নাম 
দিয়! একটি গ্রচার-মমিতি গঠন করিলেন-যাহার 
প্রধান উদ্দেশ্তা - (১) সকল ধর্মকে একই সনাতন 
ধর্মের বিকাঁশ মনে কগিয়। বিভিদ্ধ ধর্মাবঙ্ন্থিগণের 
মধ্যে এক্য ও ত্র।তৃত্ স্থাপন করা) (২) উন্নতচবিত্র 
কর্মী তৈরী কর!, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্তান্ঠ বিয়ে 
পারদশিতা লাভ করিয়। জনসাধারণের জাগতিক ও 
আধ্যাঙ্মিক উন্নতিবিধানকল্লে আত্মোৎ্সর্গ করিবে; 
(৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিতকল।দির উন্নতি 
ও বিস্তারসধন কর]; (৪) শ্ররাম্কঞ্দেবের সর্ব- 
জনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ও অগ্ঠান্ত ধর্মের গ্রকৃত আদর্শ প্রচার করা; (৫) 
এবং জাতিধ্ণনিবিচারে নরনারাযণজ্ঞানে আতের 
সেবায আগ্রনিয়োগ করা। ত্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার বহুকাল-পোঁধিত এই পরিকল্পন! গুরুত্র।তৃ- 
গণের সহায়তীয রূপাগ্রিত করি! তুলিতে পারিয় 
বিশেষ স্বম্তিবোধ করিলেন এবং সঙ্বের স্পা সিবৃন্দ ও 
স্বামীতীর ইচ্ছাকে শ্রীরামক্কষঞ্জেরই আদেশ মনে 
করিয়া উৎসাহের সহিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাপাইবা 
পড়িলেন। 

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন প্রবল ভূমিকম্পে 
আঁলমবাজার মঠ নিরভিশয ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে বেলুড় গ্রামে ( বর্তমান 
বেলুড়মঠের দুক্ষিপূদিকে ) ৬নীলাছর মুখোপাধ্যযের 
স্থবৃহৎ মনোরম উদ্চানবাটীতে ১৮৯৮ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে মঠ পুনরায স্থানাস্তরিত হদ। 
এই স্থানেই সঙ্ঘজননী শ্রীন্টীদাবদাদেবীও কিছুকাল 
অবস্থান করিয়া পঞ্চতপাঁদি কঠোর ব্রত উদ্যাপন 
করেন। তাহার অবস্থিতি, তপস্তা, অপূর্ব 
অনুভূতি ও দর্শনাদি এ উদ্ানবাঁটাকে পবিত্র 
ও চিরম্মরণীয়ু করিয়া! রাখিয়ছে। স্থায়িভাবে 
নিজস্ব ভূমিতে মঠস্থাপনের উদ্দেস্তে শ্বামীজী উক্ত 
সালের «ই মার্চ ইংরেজ ভক্তমহিল! মিস হেনরিষেটা 
মুলার এবং মার্কিন ভক্তমহিল! মিসেস ওলি বুলের 
অর্থসাহায্যে (৩৯**০২ মুদ্রায়) যেখানে বর্তমান 
বেলুড় মঠ বিদ্তমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিণ্ডের কিয়দংশ 
ক্রয় করিয়া নৃতন মঠ নির্মাণ-কার্ধে তৎপর হইলেন। 
নির্মাণ-কাঁধ সমাগু হইলে ১৮৯৮ সালের ৯ই 
ডিসেম্বর স্বামীনী ৮নীপাদ্র মুখার্জীর উদ্ভান- 
বাটী হুইতে শ্রীরা মক্ষষ্গেবের প্রতিকৃতি ও অস্থি 
প্রস্ৃতি দ্বয়ং শিরে বহন করিয়! 'এই নবনিমিত 
মঠে গ্ুতিষ্ঠা করিলেন। ন্বামীজীর বন্ুকালের ইচ্ছা 
আজ পূর্ণ হইল। ১৮৯৯ সালের ২রা জানুয়ারি হইতে 
ইহাই রামক্কঞ্ছ-সঙ্বের স্থায়ী প্রধান কেন্দ্রে পরিণত 
হইল। ১৯*১ সালে ৪৫ 0৩০] ( অছিনামা ) 
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আশ্বিন, ১৬৬৪ ] টানে! আমায় 


সম্পাদিত হুইলে পূর্ব-গ্রবতিত প্রচার-সমিতির 
সমগ্র কাঁধভার বেলুড় মঠের সঙ্গ্যাসী দ্রাষ্টিগণই 
(8০98: 0 [80563 ) সীময়িকভাবে গ্রহণ 
করিলেন। 

ইতোমধ্যে অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামী বিবেকা- 
নলের স্বাস্থ্য দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছিল। 
চিকিৎসকগণের নির্দেশে স্বামীঙ্জী স্বাস্থ্যোন্সতিকলে 
১৮৯৯ খু; ২*শে জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা 
করিলেন এবং তত্রত্য পূর্বারন্ধ কার্ধদকল পধবেক্ষণ 
ও স্ুগ্রতিঠিত করিয়া ১৯* খৃঃ ৯ই ডিলেন্বর 
বেলুড় মঠে ফিরিয়া আঁদিলেন। কিন্তু ইহার পর 
হইতে তাহার ভগ স্বাস্থ্য আরও দ্রুত অবনতির 
দিকে চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৯*২ ুঃ 
৪ঠা জুলাই শুক্রবার তিনি কলকে শে।কলাগরে 
ভাসাইয়। মহাঁদমাধিধোগে লীলা-সংবরণ করিলেন। 
এই আকম্মিক তিরোধানে সঙ্গের সঙ্যামিবৃন্দ 
অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও দিশাহারা হইলেন না। 
তাহারা তাহাদের গুরুত্রাতা স্বামী ব্রঙ্গাননের 
নেতৃত্বে বিপুল উদ্ভমে সঙ্ঘের কাধ পরিচালনা করিতে 
লখগিলেন। তাহার সুযোগ্য পরিচালনায় সঙ্বশক্তি 
বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়! অত্যল্লকালের মধ্যেই সর্বক্র বিষ্ৃতি- 
লাভ করিল। অতঃপর প্রচার-ৰিভাগের কার্কলাপ 
আরও শৃঙ্খপার সহিত নির্বাহের উদ্দেশ্তে ১৯০৯ 


তোমার পানে ৫৬১ 


থৃষ্টাঝে ভারতীয় আইনের ১৮৬০।২১ ধার] অনগদারে 
ত্বাহার! সঙ্বের প্রচর-বিভাগকে রামকৃষ্থ মিশন 
নামে রেজেছ্রি করাইলেন। বস্ততঃ রাম মঠ 
ও মিশন রামকৃষ্ণ-সজ্বেরই ছুইটি দিক। ইহাদের 
উভয়ের মধ্যে আইনগত পার্থক্য থাকিলেও আদর্শ 
হিসাবে মুলতঃ এক্যই রহিয়াছে । মিশনের কাধ 
নিয়ন্ত্রণ সংপদ্‌ (0০৮500108 9০90৮ ) বেলুড় 
মঠের ট্রান্টিগণ (3০981:0 0£77956553 ) ভ্বারাই 
সংগঠিত ; উহার কর্ম প্রধান্তঃ রাঁমকৃষ্*-মঠেগই 
সঙ্গ্যাপী ও ব্রহ্ধচারিবৃন্দ এবং বেলুড়মঠই রামকৃষ্ও 
মঠ ও মিশনের সম্মিলিত প্রধান কেন্দ্র। 
খুঃ ম্বামী ব্রক্ষানন্দের তিরোধানের পর হইতে 
ক্রময়ে স্বামী শিবানন্দ, স্বমী অথগ্ানন্দ, স্বমী 
বিজ্ঞান।নন্দ, শ্বামী শুদ্ধানন্দ এবং শ্বমী বিরঞজানন্দ 
সঙ্ঘাধাক্ষ পদে বৃত হইয়া দেশ-বিদেশে বিভিন্ন 
মঠ ও মিশনের কেন্্রস্থপন, বেদাস্তধর্মের বহুল 
প্রচার ও বিবিধ জনহিতকর কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়া 
সঙ্বের প্রভূত বিস্তারসাধন করিয়া গিয়াছেন। 
বর্তমান সঞ্ঘনায়ক হ্থামী শংকরানন্দ পূর্ববতি-গণের 
পদাঙ্ক অন্গসরণ করিয়া ১৯৫১ খুঃ হইতে রামকৃষ্ণ- 
সঙ্ঘ দক্ষতার.সহিত পরিচালনা করিয়া আদিতেছেন। 
অতঃপর শ্রীরামরুষ*সংঘের আদর্শ ও প্রদার সঙ্থন্ধে 
আলোচনা করা যাইবে | 


১৯২২ 


* রামকৃক মিশন সারদাপীঠ (পো: বেলুড়মঠ) কতৃক প্রকাশিত লেখকের ইংরেজী পুস্তক 'চ১910781091)708 
2058209206 * 165 5098] 8700 .০67576)99 অবলম্বনে লিখিত। 


টানো আমায় তোমার পানে 
স্্রীরবি গুপ্ত 


এনেছি আজ অরুণ-রাঁডা তোমার ছুটি ১রণতলে 
হৃদয়থানি, আালো তোমার চিরজ্যোতির পরণ-পলে। 
লবে! তোমার পাঁবক-বাণী 
সকল তিমির বাধায় হানি”, 
দীপ্ত তোমার স্বপ্রখানি মুর্ভ করো জীবন-দলে। 


নীরব আমার বীণাখানি এবার লহু আপন হাতে, 
ঝবংকারো সুর মুখর যাহ! তোমার মানসনিলীন গ্রাতে। 
টানো আমায় তোমার পানে 
পূর্ণ করে! তোমার গানে, 
জীবন-নদীর অবাধ ধান ষেন তোমার দিশাম চলে। 


স্বাধীনতা-শতাব্দী ও বিবেকানন্দ-যুগ 
.. জর প্কালিদাস নাগ 


১৮৫৭-৫৯ সালে প্রায় দুটো বছরের বিপ্ৰে 
যেন এক যুগ-প্রলয় হ'য়ে গেল, গঙ্গা ও যমুনার 
অববাহিক! প্রদেশগুলিতে রক্তের শ্বেত বয়ে গেল; 
শীদায় কালোৌষ সেখানে গে নেই রক্তের রঙ 
সমান লাল! কিন্ত গ্রাতিহিংসাঘ কালে। হ'য়ে উঠল 
মিউটনির ইতিহাণ? স্বাধানতার জন্ত যারা লড়েছে 
তাদের-কালা বিদ্রোহীদেব দেহ কামানের মুখে 
বেধে সাদ! নৈনিকর1 ছিন্নভিন্ন কব্প; একজন 
রুশ শিল্পী শ্বচক্ষে দেখে ছবি একেছিলেন। 

অহিংসার খত্বিক মহাত্মা গান্ধী জন্মালেন 
১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, এবং আগের দশকে (১৮৫৮-৫৯) 
জন্মেছিলেন কয়েকটি ভারত মাতাব সম্তান,_ধীদের 
আজ স্মরণ করা উচিত £ জগদীশচন্দ্র বন্থু ও বিপিন 
চন্দ্র পাল (১৮৫৮), রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্চন্দ্র 


(১৮৬১), নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দ 
(১৮৬৩ )-ধাদের প্রতি গান্ধিজীর গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল। 


১৮৯৩ খুঃ গান্ধিত্ী যখন ভেদে চলেছেন 
দক্ষিণ আফ্রিকায়, সেই বছরেই বিবেকানন্দ দিংহল 
চীন অতিক্রম ক'রে জাপান দেখে পৌহলেন 
আমেরিকর, এবং ৩ বছৰ পাম্চত্ত্য দেশে কাটিয়ে 
দেশে ফেরেন_ জানুয়ারি ১৮৯৭, প্রায় সেই 
সময়েই গাদ্ধিজীও আফ্রিকা থেকে কলকাত। 
আসেন। শ্বামীজী আবার জুন, ১৮৯৯ খুঃ 
বেরিয়ে ১॥ বছর ধকে ইওরোপ আমেরিকা__শেষ 
বার পরিদর্শন ক'রে ফেরেন মা, ১৯*১) সে 
সময় গান্ধীজী কলকাতা কংগ্রেসে ঘোগ দিয়ে 
দক্ষিণ আফ্রিকার ভাবতীযদের শোচনীয় অবস্থা 
বিষয়ে প্রস্তাব তোলেন এবং পদন্রজে বেলুড় গিয়ে 
স্বামীজীর সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করেন; কিন্তু তার 
অনুস্থতা। বা অন্ুপন্থিতির দ্দন্ট দেখ। হয়নি । ১৯*২ 


খৃঃ ৪ঠা জুগাই স্বামীজীর দেহত্যাগ--বুওর যুদ্ধের 
শেষে 9 রুশ-জাপান বুদ্ধের প্রারস্তে। 

সেই সঙ্কটের যুগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলাইদচ 
ছেড়ে শান্তিনিকেতনে বসেছেন, আর “নৈবেছ্” 
রচনাষয মগ্র,--"হিংসার সমাপ্তি অপঘাতে”--যেন 
আগুনের অক্ষরে লেখা $ এটি '500-861 06 076 
09010019+ নামে ইংবেজী গঞ্চে রূপান্তরিত ক'রে কবি 
তার 80010981110? (১৯১৫) গ্রন্থে ছেপে বিশ্ব- 
ঘুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান; তখন গান্ধিজী 
দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে স্থাধিভাবে ভারতেই তার 
আশ্রম স্বাপন করেছেন। 

সেই আর এক বিপ্লব-বুগের স্থচনায় ( ১৯১৭- 
৪৭) স্বমী বিবেকানন্দকে সশরীরে আমরা ন! 
পেলেও তীর দিব্য ঝাণীব প্রভাব ( ১৯*২-১৯১২) 
দেখেছি_-অগণিত দেশসেবক ও সেবিকাদের 
জীবনে; তাদের কাছে জন্মমৃত্যু ষেন “পায়ের ভূত্য'ই 
ছিল। সেই চরম আত্মাহুতির আদর্শ যেন মূর্ঠ 
হয়েছিল যুবক স্থভাষচন্দ্রের জীবনে, এবং তিনিই 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভ|রতের 
খ্বাধীনতা পর্যস্ত সগোঁরবে আমাদের পৌছে দিয়ে- 
ছেন; তারও প্রধান প্রেরণ। বিবেকানন্দের বাণী । 

সেকেলে যাস্ত্রিক যুদ্ধ পিছনে ফেলে আমরা 
এগিয়ে (না পিছিশে 1) চলেছি (:১1০7010) 
আণবিক যুদ্ধের চরম ধ্বংসের দিকে! মাঁনব- 
জাতির ও মানবসভ্যতা এই বিষম সম্কটে ভাবলে 
ভাল হয় বিবেকাননা আমাদের কোন্‌ কোন্‌ দিকে 
সাবধান করে গেছেন_-১৯*২ খৃঃ ৪* বছর পূর্ণ 
হবার আগেই দেহত্যাগ করার সময়। মেই অতি 
সংক্ষিপ্ত অথচ অগাধ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রা পাচ 
বছর বিবেকানন্দ ভারতের বাইরেই কাটিয়েছেন 
আমেরিকায় ১৮৯৩-৯৬ 7 মাঝে ইংলণ্ডে ১৮৯৫-৯৬ 3 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


আবার আমেরিকা ইওরোপ ও মধ্য গাঁচ্যে ১৮৯৯- 
১৯৮১ ১ এই সব দেশের বহু নরনারী তার কাছে 
এসেছে, তাদের গভীর সমন্তাগুলি নিয়ে প্রশ্ন 
করেছে--তীদের সমস্তার মীমাংসা! কোথায় জানতে 
চেয়েছে । তীর অন্থতমা শিষ্যা নিবেদিতার রুচন! 
থেকেই তার প্রচুর আভাষ পাই। তাঁর আরও 
কঙ আলাপ গুরুভাই ও সহকর্মীদের সঙ্গে-_শিষ্য ও 
শিব্যা্দের উদ্ধ(তি থেকেও মামরা কিছু পেয়েছি; 
কিন্তু তাঁর উপযুক্ত স্থচী (1046 এবং 910110- 
৮৪0 ) এখনও তৈবী হয়নি; মায়াবতী সংস্করণ, 
প্জাবলী ও তার ডায়েরী (যদি থাকে ) 'গ্ভৃতি 
থেকে এখনই সে-কাজ শুরু করার সময় হযেছে। 
সেটি হবে ৭রব্বেকানন্দ-দর্শন',-বিবেকানন। বিশ্ব 
বিছ্ঠালযেব গুথম কাজ, সেদিন শ্বামী তেজসা- 
নন্দের নিমন্ত্রণে বেলুড় বিগ্ঞামন্দিবেব ছাত্রদের ভাষণ 
দ্রিতে গিয়ে এই কথাই বাঁর বার ম্ন হয়েছিল । 


ত্বাধীনতা-শতাবী ও বিবেকানন্দ-যুগ 


৫০৩ 


এঘুগের তরুণরা হ্বাধীনতা কিছু পেয়েছে ; আরও 
দাবি করে; কিন্ধ বিবেকানন্দ-র্শনে "ম্বাধীন্তার+ 
সংজ্ঞ! ও তাৎপর্য কি?__এবিষয়ে গবেষণা কেউ 
করেননি--এখনই শুরু কর! দরকার । সংক্ষেপে 
বল। যায় যে শ্বামীজী- শুধু রাজনৈতিক নয়, সম।জ- 
নৈতিক, আধাত্মিক ও সার্বজরণীন বিশ্নৈতিক মুক্তি 
সাধন!কেই স্বাধীনতা বলেছেন, তর কাছে এই 
পরম তন্থটি পেয়ে শুধু এদেশের মানুষ নয়, বিশ্বমান্ৰ 
উপকৃত হবে--এখনহ এবং সুদুব ভবিষ্যতে । তাই 
আগাদের শ্বাধীনতা-শতাক্দীর অনুধা।নের মধ্যে স্বামী 
বিবেকানন্দকে বার বাব মনে পড়ছে, আজও 
বিবেকানন্দ-“দর্শনে+র হুত্রপ।ত হখনি; শুধু তার 
জন্মস্থানের নিকট একটি সড়কের উপর, 
আর দক্ষিণেশ্বর-বালি সাঁকোৌর গায়ে যদিও 
তার নাম লেখা হয়েছে । আসল কাজ কিন্ত 
অনেক বাকী। 


বিবেক নন্দ-দৃষ্টিত "মুক্তি? 

জড় বা চেতন সমগ্র গ্রকৃতিব লঙ্ষা মুক্তি , জ্ঞাতসারে বা অন্তাতসারে দকলে সেই লক্ষে 
বাইবাব জন্ট সংগ্রাম কবিতেছে। সাধুর আকাজ্ফিত মুক্তি হইতে তস্করের ঈপ্সিত মুক্তি খুবই পৃথক, 
সাঁধুব বাঞ্ছিত মুক্তি তাহাকে অনন্ত আনন্দের ও অবর্ণনীয় শাস্তির দিকে লইবা যাঁষ, আর তঙ্করের 
কামনা তাঁহাকে নূতন নূতন শৃঙ্খলে আবন্ধ করে। 

প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যাঁষ_এই মুক্তির সংগ্রাম। সকল নীতি ও স্বার্থত্যাগেব মল এই 
মুক্তির ভাব,_-ক্ষুগ্র দেহভাব হইতে মুক্তিলাভের আকাজ্ষা! যখন দেখা যাঁষ__এক ব্যক্তি কোন 
ভাল কাজ করিতেছে, অপরকে সাহাধ্য করিতেছে, তাহার নর্থ এই যে_-এ ব্যক্তিকে "আমি ও 
আমার এই ক্ষুদ্র পরিধিব মধ্যে সীমাবদ্ধ কর সম্ভব নয়। স্বার্থ সংকীর্ণতার গণগ্ডির বাহিরে 
বিস্তারের সীমা নাই। 


সকল বড় বড নীতি-পন্ধতি সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগকে চরম আদর্শ বলিয়! প্রচার করিয়াছে । মনে 
কর, একজন এই চরম নিঃস্বার্থ অবস্থা লাভ করিল__তারপর তাহার কি হইবে ! সে আর ক্ষুদ্র ব্যক্কি 
শ্রীযুক্ত অমুক থাকিবে না,-সে অসীম বিল্তার লাভ করিয়াছে। ভাহার পূর্বেকার হ্ষুত্র ব্যক্তিত্ 
হাঁরাইয়৷ গিয়াছে । সে অনন্ত হইয়াছে; এবং এই অনন্ত বিস্তারই সকল ধর্ম, সকল নীতি ও 
সকল দর্শনের লক্ষ্য্থল [ “কর্মযোগ' হইতে সংকলিত ] 


“আলো আরও আলো” 
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পরন্থতী 


শেষ হয়ে আসে বেলা_দ্দিনমণি অস্তাচলে নামে। 
দিবসের আলো ক্রমে মিলাইয়া আসে; 
কোলাগছল থামে £ 
শান্ত ক্লান্ত দেহ মনে 
এখন ফিরিতে চাই আপন আবাসে। 
অন্ধকার নাঁমে ধরাতলে, 
মাথাব উপরে মেঘ,_-পথ কোথা ? 
আমারে কে পথ দেবে বলে? 
দিকহারা, লক্ষ্যঙাঁবা, আমি চলি-_-তবু পথ চলি, 
পদে পদে বাধা জাগে, শক্তি মোর যায ফুরাইয়া , 
দিগ্ত্রষ্ট এ পথিকে কে দেখাবে পথ ?-_-কাবে বলি, 
“আলো দ1ও-__ওগো আলে দাও" 
চলিযাছি কাহারে ডাকিয়া? 
সম্মুখে ছুস্তব নদী, কুলু কুলু ঢেউ বষে যায়, 
অন্ধকারে একাকাব,-- 
তরী কোথা-_-নাবিক কোথায? 
কাগ্ডাবী, শুনেছি আমি মাতৃমুখে একদিন ধেন £ 
ভালোবেসে তুমি জালো আলো, 


ভাত ধর নিয়ে যাও, বদ্ধু কেছ নহি তোমা হেন, 
তাই ডাকি, “জাগো তুমি, 
মুছে দাঁও সুচীভেগ্ঠ কালো 
আলে দাও- জ্যোতির্ময় আলো 1” 
আমি এক-বন্ধু নাই, দিবসের সাঁথী ছিল যাঁরা 
কোথায় হারায়ে গেছে তার1। 
কেহ এলো! নাকো পাশে 
আমি কাপি ত্রাসে £ 
মৃত্যুদূত ওই বুঝি আসে 
পাষে পাঁষে অগ্রসরি” । 
আজ মনে পড়ে মোর মায়ের সে কথা 
প্বিপদ্দে পড়িলে ডেকো তারে 
হাত ধরিবেন তিনি-_* 
তাই মোর এত ব্যাকুলতা 
কোথা রামকষ্দেব_-আলো দাও এই অন্ধকাণে। 
শক্তি দাও দুধল অস্তরে-_ 
পথ চিনে যেতে পারি যেন 
ফেলে-আসা আপনার ঘরে। 


খুঁজে পাই নাকো 
শ্রীচিত্ত দেব 


খুঁজে পাই নাকো £ 

ঠিক কোন্থানে থেকে তুমি মোরে ডাকো, 

খুবই কাছে আছ মনে হয়। 
তবুও তোমার-আমার পরিচয় 

কেন যে হয় না তাই ভাঁবি। 
মন বলে হারিয়েছি আমি সেই চাবি 
তোমার ঘরের তালা যে চাবিতে খোলে । 
যদ্দি তুমি জাঁনো চাঁবি কে রেখেছে তুলে 
আমারে ঘোরাঁও কেন নান! পথে ঘাটে? 
তুমি জানো দিন মোর কি ক'রে যে কাটে 


এ-জীবন বৃথা কত দীর্ঘ মনে হয। 
না হ'লে তোমার-আমার পবিচর 
দেহ মোর হয় শুধু পাশব-মত্ততা ! 
এসে তুমি এসো আজ, তোমার মমতা 
ছয়ে থাক, ছুয়ে থাক আমার হৃদয় । 
এ-আকাশে প্রতিদিন যে-অরুণোদয় 

আড়ালে আড়ালে থেকে আঁকে 

সে-তোমারে_ 
খুজে পাই না-কো! 


ভারতের শিক্ষা-প্রগতিতে শিণ্পের স্থান 
্রীল্ষী্বর সিংহ (বিশ্বভারতী ) 


দেশের প্রচলিত বিগ্ভালয়ে দেহ ও মনের 
সহযোগিতার শিক্ষার অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 
আধক্ছপ কৰিযা লিখিয়/ছিলেন £ 

“ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচপিত শিক্ষার প্রথায 
আমরা সাধারণতঃ পু'থিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই 
কবে নিয আর সমস্তকে অস্বীকার করি। 
পাশ্চাস্তা সমাজে বিদ্তালযের বাহিরে ও নান! উপায়ে 
স্ু-কলেজে শিক্ষণীয বিষযেব অভাব পূরণ ক'রে 
দেষ। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের বাহিরে 
ছাত্রদেব অন্ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্র নেই বললেই হয়। 
তাই নোট-নে ওযা মুখনস্থ-কর বিদ্যায় তাদের মন 
ঘে পবিমাঁণ বস্ত পায়, সে পরিমাণ খাছ পাষ না। 

“দেহেব শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহ'লে 
মনের শিক্ষার প্রবাহও বেগ পায় না। অনেক 
ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি; তাব কারণই এই 
থে, শিক্ষার বাপারে তাদের দেহের দাবি কোনই 
আমল পাঁষ না। সেই আঅনাদরে তাদের মনের 
দৈন্ঠ ঘটে ।” 

দেহের চা ও হাতের কাঁজ সম্পর্কে তাহার 
অভিমত £ দেহের চা বলতে আমি ব্যায়াম বা 
খেলার চর্চা বলছিনে । দেহের ছ্ব!রা আমরা যে-সব 
কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চ_-ষে চর্চাতে 
দেহ সুশিক্ষিত হয, তাঁর জড়তা দুর হয়--সেই সব 
কাধের গ্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের 
যোগ হয়-_সেই ফোগেই উভয়ের (বিকাশের সহায়তা 
ঘটে। আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমে 
গ্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন না কোন 
হাতের কাজে যথাপস্তব সুক্ষ ক'রে দেওয়া চাই । 
আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্বের চর্চায় 
মনও সজীব হযে উঠে। যে সব ছেলেকে আমরা 
নির্বোধ বলে মনে করি তাদের অনেকেরই সুপ্ত চিত্ত 

৮ 


এই দৈহিক কর্মদক্ষতার সোনার কাঠির ম্পশ 
অপেক্ষা ক'রে আছে। দেহের অশিক্ষা মনের 
শিক্ষার বল হবুণ কবে নেয়। তাছাড়া যাব দেহ 
শিক্ষিত হযনি পে যত বড়ো পণ্ডিতই হোক 
সংসারক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাঁকে পরাসক্জ 
হয়ে জীবন ধারণ করতে হযে অসম্পূর্ণ মান্য | 
এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাজকে 
বাঁচাতে হবে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন কোন 
অভিভবকের কাছ থেকে আমর! বাধা পাব? কিন্তু 
সে বাধাকে স্বীকার করা আমাদের কণ্ঠবা হবেন! । 
শিক্ষাশিল্পেব নবজীবন 

আদর্শ, পূর্ণাঙ্গ ও আবশ্িক শিক্ষার ক্ষেত্রে 
শিল্প-শিক্ষাদান্র স্থান মকল সভ্য দেশে স্বীকৃত 
হইলেও এদেশে বুনিয়াদি শিক্ষানীতি প্রবর্তনের পূর্বে 
আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান সুনিরিষ্ট ছিল 
না। পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শানকেরাই এ 
দেশব।সীর শিক্ষানীতি, পদ্ধতি ও প্রসার নিবস্তরণ 
করিতেন। আবশ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে তাহাদের 
দান সীমাবদ্ধ ও নগণ/। বুনিয়াদি শিক্ষা দেশে 
প্রবতিত হইবার পর বিগত অল্লাধিক দেড় দশক 
মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান ও মান--সবেমাত্র 
বাস্তব ও ব্যাপক রূপ লইতেছে। 

বর্তমান শতাবীর প্রথম দশক মধ্যে হদেণী 
আন্দোলনের ঘুগে দেশের স্থানে স্থানে “জাতীয় 
বিস্তালয়” গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । পরে ১৯২১ ধৃঃ 
অসহযেগ-আন্দোলনকালে ভারতের সর্বত্র জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন স্বাধীনতাকামী শ্বদেশ- 
হিতৈষী শিক্ষান্রতীদের মধ্যে জাতীয় বিছ্ঞালয়সমূহে 
শিক্ষাদানের একট! অদম্য আকাঙ্ক! দে€! গিয়াছিল 
এবং ৰ্হু জাতীয় বিস্তালয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। তখনও শিল্পশিক্ষাকে 


৫৬৬ 


সাঁধারণ শিক্ষার অংশ হিাঁবে গ্রহণ করিতে দেশ 
সক্ষম ছিল না । গান্ধীজ্ীর নেতৃত্বে বুনিয়াদি শিক্ষার 
কারধক্রম রচনার পর, স্বাধীন দেশে শিল্পমীধ্যমে 
শিক্ষার পথ অনেক সুগম ও সহজ হইয়াছে। 
শিল্পদর্শন 

শিল্পেব যথাযথ চর্চা সাধারণ শিক্ষার কতথানি 
উৎকর্ষ সাধন করে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে 
শিক্ষান্রতীকে শিল্পজ্ঞান ও শিক্ষক্ষেত্রে ইহাব প্রয়েগি 
সঙ্থন্ধে জ্ঞান আহরণ কবিতে হয়। শিল্পজ্ঞান যেমন 
একটি বিজ্ঞানের ভিভিতে অবস্থিত, শিক্ষাক্ষত্রে 
ইহার প্রযোগও তেমনি একটি শ্বতগ্ত্র বিজ্ঞান। 
এই স্বতন্ত্র বিজ্ঞান আবার শিল্পজ্জান-নিরপেক্ষ 
নহে; অর্থাৎ শিল্পবিশেষের জ্ঞান ও বিগ্যালয়ের 
শিক্ষার্থীদিগকে ইহার শিক্ষাদীন-পদ্ধতি--এই ঢইটি 
বিজ্ঞান একে অস্টের উপর নির্ভরণীপ । শিক্ষানীতি- 
সম্মত শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চাকে আমরা “শিক্ষা শিল 
বলিয়া অভিহিত করি। 

যে রহম্তময প্রকৃতির কোলে মানুষের বাস, সে 
প্রক্কৃতি হইতে ম।নুষের জীবনকে পৃথক করিয়া রাখা 
বা দেখা যার না, আর সে প্রকৃতি হইতে আমরা 
বাচিবার জন্য খাগ্বস্ত আহবণ করি, আমাদের 
সৌন্দধ-পিপাসা চরিতার্থ ও প্রয়োজন মিটাইবাঁর 
এবং গৃহাঁবাস নির্মাণের উপাদ।ন সংগ্রহ কবি, সেই 
গ্রক্কৃতি ও প্রকৃতিদত্ত বস্তবিজ্ঞান শিক্ষাশিলের 
সহযোগে চর্চা করিলে আমাদের সমগ্র জীবনের 
দৃষ্টিভঙগীও পবিপূর্ণতার দিকে অগ্রপর হয , আমাদের 
জীবনের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে পরে; 
শিক্ষাশিল্পের মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞান আহরণেব 
প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা তখন উপলব্ধিতে 
আসে। শিল্পকার্ধে যখন শিল্পীর ঠৈতন্তসত্তা ফুটিয়া 
উঠে তখনই শিল্প বিশেষ রূপ লাভ করে। বিদ্বার্থ 
কাজের মাধামে বিজ্ঞনময় প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিবে, আনন্দের মধ্যে বিচরণ করিবে, 
ইহা! শিক্ষারশিল্পের একটি বিশেষ উদ্দেস্ত। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


যাঁকারা শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট 
কাঠের কাজ শিখিয়াছে, তাহারা বনে জঙ্গলে 
অরণ্যে গাছের গঠন কিভাবে প্ররক্কৃতি-কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে সমর্থ । ইহায় চর্চা 
গভীর হইলে শিল্পশিক্ষার্থীর চিন্তা শুধু কাঠেই 
নিবদ্ধ থাকে না, তখন ইহা কোধময় বৃক্ষজীবন ও 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের স্থবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে মনকে আকর্ষণ 
করে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রত্যক্ষ 'অনুভূতি 
বি্যার্থীর জীবনে বহন করিয়া আনে। অজ্ঞ 
আদিম মানব হয়তো তা»! জানিত ন1+ সেজন্ঠয 
বন জঙ্গল তাহার ভীতির উদ্রেক করিত। কাঠের 
কাজের উপাঁদান-_গাছ সম্পর্কে ইহা খতথানি 
সত্য, অন্ত সকল মেলিক শিল্প স্থন্ধেও ঠিক 
তাই। বস্ত্র আমাদের নিত্য-ব্যবহার্ধ বস্ত | বস্ত্র 
ভিন্ন মান্বসভ্যতা প্রায় কল্পনা করিতে পাঁরা খায় 
না। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্ষার ও ইহাদের ব্যবহার 
মানবসভ্যতার সঙ্গে অঙ্গালিভাবে জড়িত। আঙগল 
কথা এই যে, শিল্পগর্চা প্রকৃতিজাত বন্থুর সঙ্গে 
ম!নব্জীবনের গ্ররুত সম্পর্ককে বাস্তব করিয়া 
তোলে। তা-ছাড় শিল্পচ্চ|র মাধমে শগীবের 
অঙ্গপ্রত্যঙগ গুলিব যথার্থ ব্যবহার হন 'মার এন্প 
দৈহিক চার মুল্য ব্যক্তির জীবনে অসাধারণ; 
কারণ ইহার ফলে সুণ্ড স্থজনী শক্তির উন্মেষ হয 
সেইজন্ই বোধহয আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই 
ষে, বিশেষ যুগের শিল্প-গ্রগতি সেই যুগেব স্ভ্যতা 
বিশেষের উৎকর্ষাপকর্ষের একটি মাপকাঠি বলিয়া 
বিবেচিত হয়। কর্মীর চৈতন্যসত্া কর্মে প্রকাশিত 
হইলেই কর্মও সজীব হইয়া উঠে । 

পু'থিগত জ্ঞান ও কর্মবিজ্ঞান 

ধথ।যথভাঁবে জীবনে কোন কর্মের চর্চা করিয়। 
জ্ঞানার্জৰ ও আনন্দ পাইতে হইলে সেই কর্মের 
চা করিতেই হয়। বিগ্ভালয়ের শিক্ষা প্রয়োজনও 
সেইথানে; বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত শিক্ষকের 
নিকট এই অভ্যাস আয়ত্ব কর! প্রয়োজন । 


আশ্বিন, ১৩৬৪ | 


কিন্ত শিল্পন্ঞান-চর্চার , অভ্যাদ নিছক পুখিগত 
হইলে কর্মবিজ্ঞানটির সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার 
ভাব থাকিয়া যাঁয়। অভিজ্ঞতা-দঘবারা কাঁজের 
গুণাগুণ ও উপকারিতা অনুভূত হইলে পু'খির 
জ্ঞানও আলোকপ্রাপ্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়। আজ কর্ম- 
বিজ্ঞান ও পু'থিজাত জ্ঞানকে পরস্পরের পরিপূরক 
করিষা প্রত্যক্ষ সমাজ-জীবনক্ষেত্রে শিক্ষাকে, অন্ত 
ভাষায শিক্ষার্থীর জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিবার 
তাগিদ আসিয়াছে । কর্মচেতনা ও জ্ঞানের সমগ্থয়ে 
শিক্ষানীতি-সম্মত পথে মৌলিক শিপসমূহকে শিক্ষার 
অঙ্গীভূত করিলে ব্যক্তির, দেশের ও সমাঞ্জের শিক্ষা 
ও সংস্কতির জীবন সমুদ্ধ হইবে, আর আমাদের 
প্রাচীন নিজন্ব এঁতিহোর গুরুত্ব উপলব্ধি সহজ 
ইইবে, মহন্তব অর্থনীতির ভিত্তি সমাজে সুদৃঢ় হইবে, 
সংস্কৃতিক ও সাঁমাঞ্জিক জীবনের ভবিষ্যৎ নৃতন 
আলোকগ্রাপ্ত হইবে । 


শিক্ষায় শিল্প-নির্বাচন 


এক একটি শিল্পকে বিগ্াালয়ে শিক্ষাৰ কাজে 
যথার্থ প্রয়োগ কবিতে যাইস1 এক একজন শিক্ষা- 
ব্রতীকে বন্ধ গবেধণা ও মনন করিতে হইগাঁছে। 
যাহারা পাশ্চান্যদেশের শিক্ষাবিদ ফ্রোয়েবেল, 
মন্তেসরি, সালোমন প্রভৃতির শিল্পশিক্ষা-পন্ধতির 
সঙ্গে পবিচিত, তাহারা একথার অর্থ উপলদ্ধি 
করিতে পারিবেন। শিল্প-নির্বাচনে দেখিতে হইবে, 
বিগ্চার্থীব বয়সঃ বিগ্কা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাহার 
কল্পনার বিকাশ ও রূপ এবং সেই সঙ্গে শিল্পবন্তর্‌ 
সর্বজনীন মৌলিক ও শিক্ষানেতিক আবশ্তকত! । 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্প-নির্বাচনের ইহাই হুইবে মাপকাঠি। 
যে শিল্পবস্ত সকলের দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে 
অপরিহার্য, যাহা করিতে গলে হস্ত-নৈপুণ্যের সঙ্গে 
বুদ্ধিবৃতি সচল হয়, জ্ঞানের চর্চা হয় এবং ঘে শিল্পের 
উপাদান সহজলভ্য, সেই শিল্পকেই দর্বজনীন 
মৌলিক শিক্ষাশিল্প বলা চলে। 


ভারতের শিক্ষা প্রগতিতে শিল্পের স্থান 


গণ 


হাতির দাঁতে মনোরম বস্ত তৈরী কর! যায় 
এই শিল্পে শিক্ষণ্ুয় উপাদান আছে, সৌন্দর্ধের চর্চা 
ইহাতে হয়, কিন্ত দেশমস্ব হাতির দীতের কাজ 
প্রবর্তন শিল্পশিক্ষ।-দানের ক্ষেত্রকে কতখানি সীমাবদ্ধ 
করিবে, তাহা সহজেই 'অনুমেঘ। 

সভ্যদেশমূহের বিগ্তাপয়ে কাঠের কাঁজ, লৌহ 
ও অন্থান্ত ধাতুর কাজ, ব্যন, সেলাই ইত্যাদি 
শেখানো হইয়া থাকে । কারণ এইসকল শিল্পের সে 
আমাদদেব জীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। অভিজ্ঞতা 
হইতে ইহাঁও জানা যাঁ__ঘে শিল্প-উপাদান যে দেশে 
ধত সহজে প্রাপ্য, সেই দেশের শিল্লজীবনে সেই 
উপাদানই ব্যাঁপকভ।বে ব্যব্হৃত হইয়। থাকে। 
মেরুপ্রান্তবাঁপী ল্যাপদের শিল্পজীবনে ইহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। ল্যাপরা সাধারণতঃ বল্গ! হরিণ 
পালন করিযাঁই জীবিকা নির্বাহ করে। ল্যাপদের 
শিল্পকলার প্রধান উপাদাঁন বল্গা হরিণের শিং, 
হাড়, চামডা ইত্যাদি। এমনকি বল্গার 
পাকস্থলীকে পধন্ত তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে । 
সুইডেনের অন্তর্গত ল্যাপ বিগ্ভালয়সমূখে শিক্ষা- 
দ[নেব ব্যবস্থা স্ুইভদেরই অনুরূপ, কিন্ত বিগ্ালযের 
হস্তশিল্পেব বেলায় বলগার শিংই অধিক ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। আসল কথা, যে দেশে প্রকৃতিজাত 
থে উপাদান যত সহজে লভ্য, তাহাই সাধারণতঃ সে 
দেশের জনশিল্ে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । ভারতের 
মত স্থবৃহৎ দেশের স্থানে স্থানে এরপ দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। আমরা জানি বিদেশী বণিক 
শাদকদের অত্যাচার ও কুটচালে এদেশের অতি- 
ব্যাপক কার্পাস-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। তা 
সত্ত্বেও ভারতের পূর্বাঞ্চলে আসামের ও মণিপুরের 
ঘরে ধরে “মণিপুরী তাত” এখনও সক্রিয় 
সেখানে গৃঁহকন্তাকে গৃহকর্মে স্ুনিপুণা করিবার জন্ত 
যে সকল কাজকর্ম শিখিতে হয়, তন্মধ্যে মণিপুরী 
তাঁতের ব্যবহার একটি) সাধারণতঃ এইরূপ বিশেষ 
শিল্প দেশের স্থানবিশেষের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসের 


৫৮ 


সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এছঞ্ছেশের 
কার্পাস-শিল্প একটি ব্যাপক শিল্প, এই শিল্পের ধারা 
এদেশবাসীর মজ্জায় মজ্জাঁয রহিয়াছে; তা না হইলে 
কলের যুগে খাদি-আন্দোলন এত ব্যাপক হইতে 
পারিত না। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইযা শিক্ষাক্ষেত্রে 
সর্জন-শিক্ষণীফ শিল্প নির্বাচন করিতে গেলে 
কার্পাস-শিল্লের শ্ক।য় প্রযৌজনীষ দ্বিতীয় শিল্প 
দেখ যায় না। 

বুনিয়াদি শিক্ষা-পবিকল্পনা উপস্থিত করা কালে 
গান্ধীজী নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে 
তকুলি দ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করার উল্লেখ করিযা- 
ছিলেন। ডক্টর জাকীর তোসেন তখন যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন তাহাও এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য £ 

প্তকলির মাধ্যমে আমাদিগকে লকল বিষয 
শিখাইতে গেলে আমবা অনভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কাজ 
চালাইভে পাবিব না। আমি নিজে একজন 
শিক্ষক, আজ যর্দি আমাকে তকলির মাধামে সকল 
বিষয় শিখাইতে হয়, তবে আমাকে বিপুল বাঁধ।ব 
মন্মুীন হইতে হইবে। কিন্তু আমার হাতে যদি 
এরূপ পুস্তক থাকে, যাহাতে কাঁপড বোনার বিভিন্ন 
ধারার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষণীষ বিষ্যেব সমন্বয় 
প্রদ্রশিত, তবে সেই পুন্তকেব সহাযতাষ আমি 
মার ছাব্রদিগকে শিখাইতে পারিৰব। এবপ 
প1ঠ্যপুস্তক-রচনা সময়-ও শ্রম-দাঁপেক্ষ ।* 

কার্পাস-শিল্পকে শিক্ষার বাহন করিতে যে সকল 
গ্রতিবন্থ রহিয়াছে, শিক্ষাবিদ ড্টৰ সাহেব তখনই 
তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন | ন্মুখের বিষয় 
গত পনের বঙপরে কার্পাস-শিল্প সন্ধে অনেক 
বই বাহির হইয়াছে, খানকতক পুবাঁপুরি আমারই 
গআভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কিন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে তাহাও 
যথেষ্ট নহে। শিক্ষার উপধোগী সাহিত্য তখনই 
রচিত হইতে পারে, যখন গবেষণাত্মক কাজ সুনির্দিষ্ট 
ও সুচিন্তিত শিক্ষাদানের পথ দেখাইতে সমর্থ হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--»ম সংখ্যা 


বিবিধ শিল্পের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ইহাদের সমন্থয় 

শিক্ষা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তর জ্ঞান ও ইহাদের 
ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ 
শিল্পই_ যথা £ মাটি, কার্পাস। কাঠ, বাশ, বেত ও 
বিভিন্ন ধাতুর ( যেমন লৌহ, তামা, পিতল, ইম্পাতি 
প্রভৃতি ) কাঁজ একটি অপরটির উপর নির্ভশীল। 
শিল্পের এই পারস্পরিক সন্বন্ধটি ভ।ল করিয়া বুঝিয! 
শিল্পসমুছের মধ্যে সমপ্বয শিক্ষাশিল্পের ক্ষেত্রেই 
রূপায়িত হওযা প্রযোজন ; নতুবা শিক্ষাক্ষেত্রে 
শিল্পশিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। 

তুলা কোঁমল বন্ত, কিন্তু তুপার সুতা তুলার স্তাঁয় 
কোমল থাকে না । বয়নকে একটি পৃথক শিল্প 
বলিয়া ধরা যাইতে পাঁবে। কাবণ ধিনি স্ৃতা 
কাটিতে জাৰেন ৪ থারীতি কাঁটিযা থাকেন, তিনি 
আপন স্তা ভাতির দ্বারা বয়ন করাইয়! লইতে 
পারেন, বয়ন তাহার না জানিলেও চলে। অর্থ- 
নৈতিক জীবনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিল্পের এইরূপ 
আংশিক চ্! বা কাঁঞ্জের এই গ্রেণীবিভাগ মমাঙ্গে 
পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। মম্ুর 
যুগেও সেইরূপ ছিল ব্লিয়! অনুমিত হয়। কিন্ত 
বিদ্যালয়ের অপরিণত বয়সের ছেলেমেযেদের পূর্ণাঙ্গ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ হওষ| বাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ 
করিলে বস্তর পূর্ণ জ্ঞানের ক্ষেত্রই সংকুচিত হইয়া 
যাষ। 

সুতাকাটার মুখ্য উদ্দেস্ত ব্যন ও বস্ব। সুতা" 
কাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক বয়ন ন! 
শিখিলে স্তা কাটার গুণাগুণ ও নৈপুণ্য সম্বন্ধে 
বুদ্ধিবৃত্বির পূর্ণ সঞ্ালন সহজ হয় না। ্ুতাকাটা 
শিক্ষা আরম্ভ করার পূর্বে কার্পাস চয়ন, তুলাই, 
ধূনাই, পাঁজ-গ্রস্তত-করণ যেন শিখিতে হয় 
তেমনি নুতাকাট1 শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁর মুখ্য 
ব্যবহার বুঝা ও জানা প্রয়োজন হয়। হুতার 
সমগ্ডণ, নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজনীয়তা, অতিরিক্ত 
পাকের দোষ ইত্যার্দি কাপড় বোনা কালেই আত্ম- 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


প্রকাশ করে এবং কাঁটুনীর বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকৃষ্ট 
গুণ-সমহ্থিত সভাকাটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
সজাগ করিয়। তোলে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে 
হইলে যাহাবা স্ৃতা কাটিবে তাহারা নিজের 
স্থতাঁষ বয়নও করিতে শিখিবে। এরূপ করিলে 
অজ্ঞতাবশতঃ সুতাকাটায় তুলার যে অপচয় ঘটে, 
সুতাঁর গুণবৈষম্যহেতু কাপড়ের জমির যে উৎকৃষ্ট 
বুনন হয় না, তাহা বুদধিবৃত্তির প্রত্যক্ষ গোচরীভূত 
হইবে, এবং ইহার আর্থিক দিকও সমুজ্জপ হইয়া 
উঠ্িবে। সেজন্ত বিগ্ভালয়ে সৃতাকাটা প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে বয়নশিক্ষা ব্যবস্থাও করিতে হয়। কিন্তু 
বড় ক্তীত পরিচালনা করা প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষেই 
সম্ভব । সেইজন্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের পক্ষে 
ছোট আকারের তাতে অন্থরূপ বস্্_যথা ফিতা, 
গামছা, গাঁণিচা ইত্যাদি শিখাইবার ব্যবস্থাও করা 
যাঁষ। তাত-শিক্ষককে বিষয়টি ভাল করিযাঁ বুঝিযা 
চলিতে হইবে। স্ৃতাঁকাটার ও তাঁতের শিক্ষক এরূপ 
ক্ষেত্রে এক হইলে শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। 
বিভিন্ন ব্য়নকৌশল সেই সঙ্গে আয়ত্ত হইবে। 

একথা সত্য, আমাদের দেশে গ্রচলিত প্রথায় 
তাতির পরিবারের বালকবালিকাঁও তাঁত চালানোর 
কাঁজে নানাভাবে সাহাষ্য করিয়। থাকে-কেহ বা 
সুতা ডবল করিয়া দেয়, কেহ বা নলি ভরিযা দেয়-_ 
এইভাবে সকলেই ছে!টি ছোট আংশিক কাজের 
অংশ গ্রহণ করে, পরে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! তাহার! 
নিজেরাই বৃহৎ তাত চালনা করিতে পারে । এইরূপ 
প্রথা পারিবারিক শিল্পে চলিয়া আসিতেছে এবং 
চলিতে বাঁধারও কোন কারণ নাই। কারণ সেখানে 
তাত পরিবারের জীবিকার সংস্থান করে। কিন্ত 
বিগ্ভালয়ে তাহা অনুস্থত হইতে পারে না; যেখানে 
বিন্তার্থী হ্বয়ং আপন হ'তে কাট! স্থতায় তাতের 
কাজ শিখিবে, ইহাই ম্বাভাবিক। 

বিদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষাশিল্পের প্রগতি 


স্থান ও কাপ-ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থার তারতম্য 


ভারতের শিক্ষাগ্রগতিতে শিল্পের স্থান 


৫৪৯ 


হইয়। থাকে। ইওরোপীয় দেশসমুহের বিভালয়ে 
(প্রাথমিক ও উচ্চ,) শিক্ষাশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা 
আছে। শিক্ষাশিল্প সম্বন্ধে বিভিক্ন মতবাদ ও প্রথা 
সেইপকল দেশে প্রচলিত আছে। ইংলগ্, ফিনল্যাও, 
স্থইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, হল্যাগ, 
পোল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ প্রভৃতি দেশের বিষ্ভালয়সমুহের 
যে শিক্ষাশিল্লের চর্চ! হয, সে সন্ন্ধে আমার বনু 
বৎসরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে 
পারি বে, প্রতিটি দেশ নিজের প্রয়োজন বুঝিয়াই 
বিদ্ভালয়ে শিল্পশিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। 
আবার এ-ও সত্য যে, শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধে যেসকল 
মতবাদ ও নীতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বর্তমান 
ছিল, তাহ| যুদ্ধসংঘতের ফলে দ্রুত পরিবর্তিত 
হইয়।ছে ও হইতেছে । শিক্ষানীতিকে সমগ্র দেশের 
সমাজনীতির আদর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখ 
যাব না, তাহা সম্ভব নহে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি 
পরিবর্তিত হইলে আবস্তিক জনশিক্ষার নীতিতে 
পরিবর্তন অনিবার্ধ। বিশেষ করিয়া যুদ্ধের ফলে যে 
সকল দেশের সাংস্কৃতিক জীবন বাঁর বার বিপর্ধন্ত 
হইতেছে, তাহাদের তো কথাই নাই। বরং যে 
সকগ দেশ যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, সেইসকল 
দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি একটা শ্বাভাবিক ক্রমবিকাশর 
ধারা অবলম্বন করিযা চলিতেছে। যুদ্ধের ফলে 
ইংলণ্ডে এইরূপ পরিবর্তন গভীর হইয়াছে। 
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আমাদের দুর্ভাগা এই যে, দেশের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষাশিল্পেব চ্চ! ও গবেষণা পরাঁ- 
ধীনতার যুগে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে সামান্তই 
হইযখছিল। দেশ এখন উদ্ধ দ্ধ হইয়াছে ত্য, 
কিন্ত আমর। এখনও হংলগু বা আমেরিকাবাসীদের 
প্রয়োজনে রচিত পাঠ্যপুস্তকই আমাদের শিক্ষক- 
শিক্ষণ-কেন্জরে ও বিগ্ভালযে অনুনরণ করিতেছি, 
তাহাও অবস্থার তারতম্য না বুঝিয়া । কিন্তু এরূপ 
আশা! কবা অন্থাঁষ নয় যে, বুনিয়াদি আবস্তিক 
শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ফলে শিক্ষা ব্রতীদের চিন্তাধারা 
দেশের গ্রযোজনে ও বিদ্যার্থীদের প্রযোজনে ক্রমশঃ 
নৃতন্ভাবে পূর্তি লাভ কবিবে, শিক্ষার সাঙী করণের 
গ্রযোজনীয়তা শিক্ষাব্রতিগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি 
করিবেন। 


শিল্প-শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের কর্তব্য 


আসল কথা এই যে সকল দেশেই যাঁর যার 
গ্রয়েজনে শিক্ষাণীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
হইতেছে । জর্বমানবের জন্ত একটি অথগুনীতি 
ও ব্যবস্থা! এখনও পৃথিবীতে স্থিতি লাভ করে নাই। 
পরশোধণনীতি যদি আমাদের ত্যাজ্য হয, মানব- 
মৈত্রী যদি আমাদের ব্যক্তিগত, সমাগত ও 
রাষ্ট্রীয় আদর্শ হয়, তবে এ দেশের চিরম্তন "ত্যাগের 
দ্বারা ভোগ করা”র আদর্শ ই যদি আমাদের লক্ষ্য 
হয়, তবে আমাদের শিক্ষার প্রগতিকে সেই পথেই 
পরিচালিত করিতে হইবে । আজ বিশ্বময় সংঘাত 


উদ্বোধন 
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ও ভীতির প্রাবল্য দেথা গিয়াছে। মানবতার 
বিকাশই বদি ইওরোপ-মামেরিকার লক্ষ্য হইত 
( হয়তো তাহাঁরাও একদিন সেই লক্ষ্যকে গ্রহণ 
করিবে ) তাহা হইলে তাহাদের শিক্ষানীতি সেই 
আদর্শেই গঠিত হইত; পৃথিবী হইতে যুদ্ধের 
ভীতিও হম়ুতে৷ চলিয়া যাইত। যে দুর্নীতি এই 
সংঘাতের জন্ম দিয়াছে, সেই নীতির কুশলতা যতই 
হোক না কেন আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে 
নিঃনংকোচে তাহা বাদ হইতে হইবে। 

ভারতের সনাতন শিক্ষার আদর্শ কি? এই 
প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলিতে হয় ঃ 
মানবতার উৎকর্ষ-সাঁধনের জন্ত সাধারণ শিক্ষা, 
বস্তজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞানেব চর্চা ও ইহাদের সমগ্বয়" 
সাধনের প্রয্মাপ_-এদেশের গৌরবময় যুগে যেম্নটি 
প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি অন্ত কোন সভ্যতায় 
বড় দেখা যায় না। অঙ্কগণনা-পদ্ধতি, জ্যামিতি, 
সামাজিক অন্ুশীসন, অর্থনীতি, বহু দার্শনিক 
মতবাদ প্রভৃতির সীমগ্রস্ত ও সমগ্বয়-প্রচেষ্টা এদেশে 
হইযাছিল। বিগ্ভাদানের ক্ষেত্রে গুরুগণ যে আদর্শে 
প্রণোদিত হইয়া বিষয-সম্তোগকে ত্যাগ করিষ! 
ছিলেন, আজ আমাদের বস্-তগ্ত্রময়, শ্থার্থঘন্ 
বিক্ষিপ্ত জীবনের পক্ষে আবার আলোচনা ও 
বিচারের বিষয় সন্দেহ নাই। শিক্ষা-গ্রহণকালে 
সংযমাত্মক জীবনযাপন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্ধ-রক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই একালের শিক্ষাত্রতীদদের 
বিচারের বিষয। এদেশে বিগ্তার চগী এমন এক 
শ্তরে পৌছিয়াছিল যে, শিক্ষক আপন বি্যার্থীর জঙ্ট 
প্রার্থনা করিতেন_-প্রহ্মচারিগণ শম অর্থাৎ মনঃ 
স্থ্বে লাভ করুক।” নিজের সন্ন্ধে প্রার্থনা 
করিতেন--"আমি যেন ধনবান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর 
হই।” এদেশকে, এদেশবাসীকে মহত্তর সভ্যতার 
ধারক হইতে হুইলে বুদ্ধের স্তাঁয় মহাঁমানবের বাঁণীকে 
আমাদের শিক্ষানৈতিক জীবনে সফল করিয়া তুলিতে 
হইবে । বুদ্ধবাণী এদেশেরই প্রতিভার দ্বান। 


আশ্বিন, ১৩৬৪ | 


শিক্ষা ও বিভ্তাভ্যাস-দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞান-দ্বারা 
জীবন সম্পূর্ণ বিকশিত করার মহত্বর আদর্শ অস্ত 
কোন সত্যতা তেমনটি করিতে পাঁরিয়াছে কিনা, 
তাহ। দেশের শিক্ষাব্রতীদের ঘাচাই করার দিন 
আসিয়াছে। স্যত্টির বিচির বিকাশের মুলে যে 
শক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এদেশের প্রাচীন শিক্ষা- 
গুরু বলিতে পারিয়।ছিলেন-_"হে পরশ্বর্য, সহতর- 
শাখা! অর্থাৎ বনুরূপ যে তুমি, তোমাতে আমি 
আপনাকে পবিভ্র করি ।*__"তুমি আশ্রয, আমাকে 
আলোকিত কর অর্থাৎ তন্ময় কর।” জ্ঞানের দ্বারা 
জীবনকে আলোকিত করার কি অদ্ভুত গ্রচেষ্টাই 
না এদেশে হইযাঁছিল। ত্যাগের শক্তি অদাধারণ, 
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ত্যাগের মহিমায় এদেশের বিশেষ বিশেষ যুগ 
মহিমা্িত হইয়াছে 

সারাদেশে জনসাধারণের প্রতিভাবিকাশের 
উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রত্তত করিতে হইলে দেশের গৌরব 
আমাদের প্রণম্য মহাঁজনদের আদর্শকে বিচার 
করিয়াই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্ শিক্ষা ও সংস্কৃতি 
নিয়ন্ত্রণ করিতে হুইবে। সত্য, ভ্তায় ও নীতির 
গ্রাণশ্বূপ মৈএী ও প্রীতির আদর্শকে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হুইবে। বে শিক্ষা- ও সমাজ- 
ব্যবস্থা হিংসার উদ্দ্রেক করে, তাহা যত্বপূর্বক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গী 


দেইদিকে ফিরাইতে হইবে । শবে আমরা শিক্ষার 
মাধ্যমে মহত্তব সত্যতা রচনার অধিকারী হইব। 


স্বামী অদ্ভূতানন্দ-প্রসঙ্গ* 
স্বামী সিদ্ধানন্দ 


পুববঙ্গের জ্যোতিঃম্বূপ মহাপুরুষ নাগ- 
মহাশবেব অসুখের সংবাদ পাইয়। শ্রালাটু মহারাজ 
একদিন "ম্বামি-শিষ্া-সংবাদ”-প্রণেত! শ্রাশরচ্চ্দু 
চক্রবর্তীকে বপিলেন “বেদ-বেদাস্ত পডবাঁর ঢের সময় 
পাবেন, কিন্ত নাগমহাশয পৃথিবী হ'তে চ'লে 
গেলে অমন মহাপুরুষের আর কোথাও কখনো! 
সাক্ষাৎ পাবেন না, এ সময়ে তাঁর সেবা করাব 
স্মমোগ ছাড়বেন না”। শ্রীলাটু মহারাজেব এই 
প্রেরণাতেই শরচনন্দ্রে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠ্ঠিল। 
তিনি সেই রাত্রেই নাগমহাশয়কে দেখিতে 
দেওভো-গ যাত্রা করেন এবং তথায় শেষ অবস্থা 
তার অনেক সেবাঁশুশ্রীা করিয়াছিলেন | 

ত্বামী বিবেকানন্দ বিলাত হইতে প্রথমবার 
ভারতে ফিরিবাঁর পরে শ্রীলাটু মহারাজ সর্বদা 
তাহার সঙ্গে থাকিতেন। ন্বামীজী তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া আলমৌড়া, রাঁজপুতানা, কাশ্মীর প্রস্ভৃতি 
স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সব কথা ম্মরণ করিয়া 

ক গ্রন্থকারে দন্ত প্রকাশিতব্য পুশুকের গ!ঙগুলিপি হইতে। 


শ্রীগাটু মহারাজ বলিতেন, "অমন গুরু ভাই কি 
আর হয়? কত যত্বু ক'রে আমায় নিয়ে গিয়ে 
সব জাযগা দেখালে, যাতে আমার কোনও অন্থবিধা 
নাছষ। শ্বামীজীব তো আপন দুই ভাই আছে, 
তাদের কখনো! তিনি এমন যত্ব করেন নাই। শুরু 
ভাই সহোদর ভাইএর চেয়ে খুব আপনার হয়।” 

শ্রীলাটু মহাঁরাজেরও গুকুত্রাতৃগণের প্রতি 
ভালবাসা ছিল অগাধ । আলমবাঞজার মঠে যখন 
্রীকালী মহারাজের ( শ্রীমভেদানন্দ স্বামীর ) পায়ে 
অস্ুথ ( 07680 ০0) হয তখন তিনি তাহার 
যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। 

সংঘমও ছিল তাঁর অপবিসাম। কামিনী- 
কাঞ্চন-ত্যাগ ঠাকুরের প্রধান উপদেশ ছিল; একটি 
দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে শ্রীলাটু মহারাজ 
কিরূপে উহা! পাঁলন করিতেন। কাশ্মীর ভ্রমণের 
সময় তিনি ্বামীজীর সঙ্গে বোটে ( নৌকাতে ) 
থাকিতেন। ও বোটের মাঝির একটি মেয়ে 
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দেখিতে খুব সুঞ্ী ছিল, সে তাঁর বাপের লঙ্গে 
বোটেই থাকিত। শ্রুলাটু মহারাজের সহিত একট 
রহম্ত করিষার উদ্দেন্তে শ্বানীজী দেই মেয়েটিকে 
একদিন বলিলেন, প্ঠাথ, এই পান্টি ওধারে ষে 
সাঁধু বসে আছে তুই তাঁর হাতে দিয়ে আত্ম 
দেখি” । বালিকা স্বামী্ীর এই ৰথায় খুশী 
হুইয়। লাটু মহারাজের নিকটে গিয়া তাকে পানটি 
দিতে গেল। তার পান দেবার আগ্রহ দর্শনে 
প্রীপাটু মহারাজ প্রথমে বিরক্ত, তাঁর পর ক্তুন্ধ 
হইয়! উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি এতদ্দিন 
বোঁটে রথেছি, কই। একদিনও তো! এই মেফেউ 
আমায় পান দিতে আঁষে নাই, আজই বা আসে 
কেন? এ দেখছি নিশ্চযই বিবেকানন্দের কারসাজি, 
বটে। আমাকে পৰীক্ষা করা হচ্ছে? না, এ 
বোটে আর থাক] হবে না, এ স্থান ত্যাগ করাই 
উচিত ।--যেমন মনে মনে এই সংকল্প, অমনি সঙ্গে 
সঙ্গে লাটু মহারাজ জলে ঝাঁপাইয়! পড়িলেন,--ডুবে 
যাব, কি ভেসে যাঁব_সে চিন্তা তার একেবারেই 
নাই! স্বামীজী আড়াল হইতে দেখিতেছিলেন লাটু 
কিকরে। তিনি যে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন__ 
এতটা তিনি মনে করেন নাই। তখন তিনি 
তাড়াতাড়ি, মাঝি-মাল্লার্দের ডেকে লাটকে জল 
হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লাটু 
মহাবাজ তো কোনমতেই বোটে উঠিতে চান না। 
শেষটা বহু সাধ্যসাধনার পর শ্ামীজী শ্রীপাটুকে 
বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন। 


স্বামীী ভারতের উত্তর-পশ্চিমদেশে ভ্রমণ 
করিতে করিতে থেড়ীতে আসিয়া কিছুদিন তাহার 
শিষ্য খেতড়ী-রাজের নিকট অবস্থান করেন। সেই 
সময়ে শ্রলাটু মহারাজও তাহার সঙ্গে থাকিতেন। 
এ রাজার ধারণা ছিল ষে শ্বামীজীয় গুরুভাই লাটু 
মহারাঁজও ইংরেজীভাষা জানেন, তাই তিনি 
একদিন একটা বড় 01০৮৩এর (গোলাকার 
মানচিত্রের) সামনে তাহাকে লইয়া গিয়া নেই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


মানচিত্রে অস্কিত কোন একদেশের বিষয় ইংরেজী 
ভাষায় তাহাকে প্রশ্থ করিতে লাগিলেন। শ্রীলাটু 
মহারাজ পে! নিরুত্তর, কেবল দীাড়াইয়া মানচিত্র 
দেখিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে স্বামীজী কিছু তফাতে 
বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। লাটুমহারাজের 
অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তিনি তৎক্ষণ!ৎ ছুটিয়া 
আসিয়া রাজাকে সেই দেশ সম্বন্ধে কতকথা 
এমনভাবে বুঝইতে লাগিলেন যে তিনিও খুব খুশী 
হইয়া গেলেন ; অথচ হ্বামীজী রাজাকে ঘুণাক্ষরেও 
জানিতে দিলেন না যে তাহার গুরুভাইটি ইংরেজী 
লেখাপড়া জানেন না। এইরূপে স্বামীজী রাজার 
নিকটে শ্রীলাটু মহারাজের মান সম্ত্রম বজায় রাখি- 
লেন। স্বামীজী তাহার এই গুরুভাইটির নিরক্ষবতার 
আববণের ভিতরে এক অন্তুত গুণের পরিচষ পাইয়া 
তাহাকে এত ভালবাসিতেন। পুজ্পাদ স্বামী 
অভ্ডেদানন্দ বলেন, শ্রীলাটু মহারাজ যে আমাদের গুরু. 
ভাই ছিলেন, ইহা ঘথার্থ ই আমাদের গৌরবের বিষয়। 


ত্বামী বিবেকানন্দের গুণ ও মহিমার কথা 
বলিতে বলিতে শ্রীলাটু মহারাজ আত্মহাঁব! হইয়। 
যাইতেন। একবার তাহার সম্বন্ধে শ্রীলাটু মহাবাজ 
বলিতে লাগিলেন £ দ্চাথ, প্রথমবার বিঙ্গাত হ'তে 
এসে একদিন সেই সাবেক ব্রানগর মঠের চাঁলে 
মোটা চাঁদরথানি গ|য়ে দিযে স্বামীজী বাঁগবাজারে 
বলরামবাবুর বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে 
বললেন, ভাই লাটু! আমি সেই নারন, তুইও 
যেমন ভিখারী, আমিও সেইরকম ভিখারী সন্ধাসী; 
গুরুভাইদের থাকবার জন্ঠ মঠ স্থাপন| করতে হ'ল, 
আমার জন কিছু দরকার নেই, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই 
এই এত বড় ব্যাপার হ'য়ে গেল। আজ তোর 
কাছেই ভিক্ষা কর! যাক্‌, আয় দুজনে একসঙ্গে 
থাই +-_-আমি তখন খেতে যাচ্ছিলাম স্বামীজীও 
আমার সঙ্গে একপাতে থেতে বসে গেলেন, তাতে 
আমার মনে কোনো ভিন্ন ভাব হয় নাই, বরং 
আমার গ্রাণ হুরষিত' হ'ল । 


অনুতাপ 


[ একটি প্রচলিত কাহিনী-অবলম্থনে ] 


শ্রীমতী আশাপুর্ণ। দেবী 


রূপচতুভূজি !  কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশদাম-শোভি ত 
বংশীধারী শ্তাম, কিশোর মুর্তি। যেমন বিগ্রহের 
রূপ পরিকল্পনা, তেমনি নাম পরিকল্পনা! এ 
কল্পনার মধ্যে একটি সুমধুর ভাবব্যঞ্জনা যেন সুষম 
ছন্দে স্থিব হয়ে আছে। 

রূপচতুতূজের মন্দির_-বিশেষ কোন তীর্ঘস্থানের 
বিখ্যাত কোনো দেবমন্দির নয়। উদয়পুরের 
নিকটক্তাঁ কোন একটি গ্রামের গ্রামদেবতা। 
প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির মতো! এখানেও নিত্য- 
সেবাব ব্যবস্থা আছেঃ এবং একটি পৃজারী-বংশ ও 
আছে। পুরুষাুক্রমে এরাই দেবসেবার অধিকারী। 

এ সময়ে পুরোহিত “দেবা” ছিলেন বিগ্রহের 
সেবাইত। দেব-সেবা করতে করতে দেবার চুলে 
পাঁক ধরেছে, দেহে এসেছে দুর্বলতা, কিন্ত জীবিকা- 
অর্বাঠের জন্ত এ কাজ তীর না করণেও নয। 

একজন বৃদ্ধ পুবোহিতের নাম “দেবা” ] এ 
কেমন অশ্রন্ধাপুর্ণ অসম্মানস্থচক অভিধা? এমন 
কেন? কেন_ সে কথা ব্লতে হ'লে বলতে হয়, 
দেবার নিজের বাল্যজীবনই এই নামের জগ্ট দাষী। 

কে জানে সম্পূর্ণ কি নাম ছিল দেবার । 
হয়তো দেবনাথ, হয়তো দেবরাজ, হয়তো দেব্জীবন, 
হয়তো। বাঁ অমন একট। কিছু । কিন্তু সে কথা 
এখন আর কাঁরো৷ মনে নেই। সবাই জানে 'দেবা”। 

ব্রাঙ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করলেও ছেলেবেলায় 
তার আচরণ ছিল রাখাল ছেলেদের মতোই। 
বিগ্ু/ভ্যাসে আঁদো মন নেই, মাঠে জঙ্গলে পাহাড়ের 
কোলে কোলে থেলে বেড়ানোতেই দেবার একাস্ত 
আনন্দ। কাজেকাঁজেই মূর্খ দেবার পক্ষে শাস্াধ্যয়ন 
বা পুঞ্জাপদ্ধতি শিক্ষা সম্ভব হ'লনা, পিতার মৃত্যুর 
পর কেবলমাত্র উত্তরাধিকার-সুত্রেই কিশৌর দেব! 


৯ 


দেবস্বোর অধিকার লাভ করল। উত্তরাধিকার- 
স্ত্রে কর্মে অধিকার জন্মালেও, শ্রন্ধা-সম্মানের 
অধিকার তে। জন্মায় না। গ্রামের সকলে অবহেলায় 
উচ্চারণ করে “দেবা পৃজুরী”। আজ পর্বস্ত সেই 
নামই রয়ে গেছে। কিন্তু আজীবন দেবসেবার 
ফলে মুর্খ দেবার অস্তরেব অজ্ঞান-অন্ধকীর কি 
এতোটুকুও দূর হয়নি? কেজানে সেকথা! 

লোকে দেখে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিত্য প্রভাতে এসে 
মন্দিবের দরজা থোলেন, মন্দিরতল মার্জন1 করেন, 
বাদি ফুলপাতা বাইরে ফেলে দিয়ে নতুন মাঁল্য রচনা 
ক'রে বিগ্রহের হাতে গলাষ মাথায় পরান, 
প্রদীপ জবালেন, ঘণ্টা নাড়েন, “ভোগ” দেন। 
অতঃপর সেবাইতের প্রাপ্য লাডড মিঠাই ইত্যাদি 
প্রসাদটুকু পু'টুলিঞ্জাত করে মন্দির-ঘবারে শিকল 
তুলে দ্বিষে গৃহে ফিরেন-_-এই পর্যস্ত। 

সন্ধ্যাতেশড সেই একই পদ্ধতি । তবে গ্রাভাতে 
যেমন সমগ্র জগৎ-সংসারে কমের ঝন্ঝনা বাজে, 
দৈনন্দিন প্রয়োজনের অসংখ্য আহ্বানে চিত্ত চঞ্চল 
হয়ে ওঠে, সন্ধা।য় তে! তেমন নয়! সন্ধ্যায় পাখীরা 
বাসায ফিরে ভানা মুডে বসে, রাখালবালক- 
তাড়িত ধেসুর দূল গোহালে এনে আশ্রয় নেয়, 
চাষী ধান কাট| বন্ধ করে, কুমোরের চাঁক থামে, 
কামারের “নেহাই শীতল হয়। সন্ধ্যায় গৃহস্থের 
মেয়ের! দিনের কাজ সমাপন ক”রে রাতের কাজ 
স্থগিত রেখে স্থির হ'য়ে বসে, শিশুরা গায়ের ধুলে! 
ঝেড়ে মায়ের কাছে এসে দিড়ায়) 

সন্ধ্যার আকাশে অনন্ত অবসরের থর বাজে। 

তাই পুরোহিত দেবা সন্ধ্যা পূজা শেষ হয়ে 
গেলেও নিশ্চিন্ত চিত্তে অনেকক্ষণ পধন্য মন্দিরে 
বাপন করেন। হয়তো কখনে৷ পরদিনের পুজার 


৫১৪ 


বাসনপত্র পরিষ্ার ক'রে রাখেন, কখনো মু গুঞ্জনে 
গান গাইতে থাকেন, আব রাত্রি গভীর হলে 
বিগ্রহের রাজবেশ উন্মোচন ক'রে রাঁতিবেশ পরিষে 
শয়ান” দেন; প্রসাদী মালীটি মাথা বেঁধে 
নিযে ছুযারে তালা লাগিয়ে ফেরেন। এই নিত্যকর্ম 
দেবার। 

গুচস্থেরা মন্দিরে পুজা দিতে এলে দক্ষিণা দেন 
ষৎসামান , হাস্তপবিহাঁসেব ক্ষেত্রে বলেন “যেমন 
বাম্না, তেমন দক্ষিণ| |” মেষের! কীছুনে ছেলেকে 
শাঁদায় £ ওই দেবা আসছে। দেবা যেন জুজুবুড়ি । 

কিন্ত এজন্ত দেবার মনে কোন ক্ষোভ নেই। 
শান্ত স্বল্পবাক্‌ প্রসন্গচিন্ত ব্রাহ্মণ নিজের কাজ, 
নিজের সংসাব নিষেই আছেন। তথাপি বিভঞ্কনা 
আমে $ এই নিজেকে নিয়েই বিড়ম্বনা । 

এক সন্ধ্যায ঘোরতব বিপদে পড়ে যান দেঁবা। 

সেদিন 5গু গ্রীন্ম, সন্ধ্যাকালেও বাতাসের 
লেশ নেই, সন্ধ্ারতি সমাপনান্তে দেবা নিতান্ত 
তৃষ্ণা অশ্ুভব করেন। এখনো মন্দিরে কিছু কাজ 
অসমাপ্ত আছে; গৃহ অনেকট! দূর, দেবা ঈষৎ 
ইতস্তঃ ক'রে গ্রসাদী লাডড় ছুটিব সহযোগে 
দেবতার উদ্দেশ্তে নিবেদিত জলটুকু পান ক'রে 
ফেলেন। আজ আর মন্দিরে মধ্যে বে সঙ্গীত 
মাধনা সম্ভব নয়, ভিতরে অসহা গুমোট; দেবা 
অগ্কদিন অপেক্ষ আগেই প্রসাদী মালাটি মাথায় 
বেঁধে নিয়ে বিগ্রহকে 'শযান” দেন, এবং ভ্রতহস্তে 
অসমাপ্ত কাঞজ্জগুলি সারতে থাকেন, সহসা মন্দির- 
দ্বারে অধীগ করাঘাত। 

এ কি! কার এই করাঘাত! এমন তো 
কোনোদিন হয না। এতো রাত্রে গ্রাম-প্রাস্তে 
অবস্থিত এই মন্দিরের দিকেও কেউ আসে না, 
পুজা ইত্যাদি যা কিছু দিনের বেলাই শেষ করে 
যায়৷ কেন কে জানে, কী এক আতঙ্কে বুকটা 
কেঁপে ওঠে দেবার । ভিনি ত্রন্তে ব্যন্তে মাথায় 
বাধা মালাটি নামিয়ে রেখে মন্দিরদ্ধারে ছুটে 


উদ্বোধন 


দেবা সে দভাষ উপস্থিত ছিলেন। 


[ ৫৯তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


আসেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ দেবার জ্ঞানটৈতন্চ 
প্রায় লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। 


মন্দির দ্বারে শিকারীর বেশ পরিহিত অস্ত 
শস্্রে সুপজ্জিত স্বয়ং মহারাণ বাহাদুর । 


না, চিনতে ভুল হযনি দেবার । মাত্র কিছুদ্দিন 
আগেই মহারাণা পিতৃশ্র।দ্ব-বার্ধিকী উপলক্ষ্যে ষে 
বাক্ষণ-পণ্ডিত বিদাযের আযোজন করেছিলেন, 
যদিও দেব! 
শান্তজ্ঞ পণ্ডিত নন, তথাপি দেবমন্দিরের পুরোহিতের 
অধিকাবেই রাঞজসভায় উপস্থিত হবাব অধিকার 
লাভ করেছিলেন। 


চিনতে ভুল হয না, কিন্ত দেবাব 'নাব বাঁকা- 
শ্ুর্তি হয় না। কে জানে কেন এই আবিাব! 
দেব! যে শাস্থজ্ঞানহীন মূর্খ, সেই সংবাদট্ুন্ু কি কেউ 
বাজকর্ণে পরিবেশন কবেছে? সেই অগবাঁধে কি 
বুদ্ধ বয়সে দেবার এই ক্ষুদ্র জীবিকাট্ুকু যাবে? খুব 
সম্ভব তাই। গ্রামে হিতকামীর তো অভাব নেই! 

দেব! নীরব, নতমস্তক- বন্ধাঞ্জলি। 

রাঁণা কিন্ত দেবার ভীতিকর কিছু বলেন না, 
তিনি যা বলেন তার সার মর্ম এই_ তিনি 


'শিকারের ঝেঁণকে যুগশিশুব পিছন পিছন ছুট 


সঙ্গীদল থেকে বিচ্যুত, এবং পিপাসা , এখানে 
দেব-মন্দিরের দীপশিখা দেখে, আশাছ্িতচিত্তে 
পিপাসা নিবারণীর্থে ছুটে এসেছেন । এখন পৃজাী 
তাঁকে কিধিৎৎ জলদ1ন ক'রে শান্ত করুন। তিনি 
বড়ো শ্রাস্ত ক্লান্ত, এইদণ্ডে চাই__শুধু একটু জল ৷ 
জল |] দেবার সমস্ত বুকটা রাজপুতনার মরু- 
ভূমির মতোই ধু ধু করে ওঠে। কণ্ঠে তালুতে সেই 
মরুভূমির শুফতা। আজ সন্ধ্যাতেই দেবা বিগ্রহের 
পানপান্রে জল ঢালার পর দেখেছেন কলসীতে আর 
বিন্দুমাত্র জল নেই। আজকের প্রচণ্ড গ্রীম্মতাপে 
মাটির কলসীটাই অর্ধেক জল শুষে নিয়েছে। 
কাজ মিটে গেছে বলে রাত্রের অন্ধকারে আর 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] 


দূরবর্তী কূপ থেকে জল সংগ্রহ করতে যাননি দেবা, 
আর আজকেই এই দুবিপাক! 

দেবা হাতজোড় ক'রে বলেন, "প্রভু একটু 
বিশ্রাম করুন, আমি জল আনি 1” 

অধীর পাণা বিরক্তত্থরে বলেন, "বিশ্রামের 
'প্যোজন নেই পুজারী, সর্বাগ্রে জল আনো ।” 

দ্বেবা দ্রতগতিতে মন্দিরে প্রবেশ কারে 
হতাশভাবে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
নাঃ, কোথাও নেই একবিন্টু জপ। অতএব আর 
কববাব কি আছে? শূন্ত কলসীটি উঠিয়ে নিয়ে 
দেবা মন্দিরের বাইরে পা বাড়ান। পিপাসা 
বাঁণ'র ব্যাপার বুঝতে দেরি হয় না। 

মেজাজ সপ্তমে উঠে। তিনি কু্ধন্বরে বলেন, 
প্ঠাকুর ক্কি মৃত্তিকা খনন করে জল আনতে ঘাচ্ছেন ?” 

দ্বার হাত পা অবশ হয়ে আসে, তথাপি 
তিনি কষ্টে সাহস সংগ্রহ ক'রে বলেন, “না, প্রতু, 
অদুরেই দেবৌনেস্তে উৎসর্গীকৃত নিল কূপ আছে, 
আমি এই দণ্ডেই--* 

রাণ! বাজহাস্তে বলেন, “আঞ্জ বোধ করি দেব- 
বিগ্রহের ভাগ্যেও পানীয় জল জোটেনি ?” 

দেবা বিস্মিতভাবে বলেন, “সে কী প্রভু?” 

“অগত্যা আর কি ভাবা যাঁষ। কেন, সেই 
গ্রাসাদী জলটুকু দান ক'রেই তো আমার তৃষ্ণা 
নিবারণ করতে পাঁবতেন ?” 

দেবা প্রমাদ গণেন। র্াণা উত্তরের আশা 
অপেক্ষমাণ, ভয়ে দেবার হাঁত পা থর থর করতে 
থাকে । “জিলটুকু আমি পান ক'রে ফেলেছি*_ 
এ কথা কেমন করে এই তৃষ্ণা রাজ-অতিথির 
সামনে উচ্চারণ কর] বাঁয়? দেবা মনে মনে 
ভাবেন, লোকমুখে শুনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 
নাঁকি ভগবান বিরাজমান, তবে অবশ্ই আমার 
মধ্যেও তিনি আছেন। অতএব যা থাকে কপালে__ 

দেবা নতমস্তকে বলেন, "প্রভু দেবতার উদ্দেশ্তে 
নিবেদিত জল স্বয়ং দেৰতাই গ্রহণ করেছেন ।” 


অঙ্ছতাপ 
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রাণা চমকে ওঠেন । 

পরক্ষণেই ক্রোথে তার আপাঁদমন্তক জলে ওঠে। 

উঃ, কী পাপিষ্ঠ শযতান এই ধড়িবাঁজ ব্রাহ্মণ ! 

নিশ্চয়ই আলস্তের জন্ত আজ জল আনয়ন 
করেনি, দেবতাকে উপবাসী রেখে দিয়েছে, আর 
এখন বিপদে পড়ে এরূপ ভয়ঙ্কর মিথ্াবথা 
অবণীলাক্রমে উচ্চাবণ করছে। তিনি হাতের 
তরবারি স্পর্শ ক'রে বলেন, "ত্রাঙ্ষণ, দেবতার স্থানে 
মিথ্যাকথা বঙ্গার শাস্তি কি জানে। ?” 

দেবা বোঝেন আজ তাব জীবনের শেষ দিন, 
তবু ভয় এমন জিনিস যে তিনি সাহন ক'রে মাথা 
তুলতে পারেন না। রাণ! গন্তীরভাবে বলেন, 
“থাক্‌, ব্রাহ্মণরক্তে আমার তরবারি কলঙ্কিত করতে 
চাইনা। তোমার বিচার কাল হবে ।» 

রাণাকে প্রস্থানোগ্যত দেখে দেবা ভয় ভুলে বাগ্র 
ভাবে বললেন, "প্রভু আগামী কাল যা হয় হোক--, 
আপনি জলপাঁন না ক'রে যাবেন না । পিপাসার্তকে 
জিল দান” না করতে পারলে আমার আজন্মের 
দেবসেবার ফল বার্থ ।* 

মহারাণা গর্জন ক'রে বলেন, “মিথ্যাবাদীর 
হাতের জল আমি গ্রহণ করি না।” 

মিথ্যাবাদী ! দেবার সমস্ত দেহে সহসা এক 
অদ্ভুত সাহসের জোয়ার আসে, তিনি মাথা তুলে 
স্থিরশ্বরে বলেন, “আমি মিথ্যাবাদী নই |” 

“মিথ্যাবাদী নও ?” 

*্না।” 

রাণ! সহসা কি ভেবে ক্রোধ সংবরণ কঃরে 
বলেন, “বেশ! তাহলে জল আনো; আমি মন্দির 
মধ্যে অপেক্ষা করছি ।” 

ফাঁড়া কাঁটুগ ভেবে দেব! দ্রুতপদে জল আনতে 
যান, আর মহাঁরাণা মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখেন, 
দেবতা শধ্যায় শাঁয়িত, এবং নিকটেই একটি শৃল্গ 
জলপাত্র ও মিষ্টান্গের পাত্র অবস্থিত। মহারাণার 
ওষ্ঠে একটু মৃহু ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। ওঃ! 


৫১৬ 


লোভী ব্রাহ্মণ নিজেই প্রসাদের সধ্ধ্যবহার ক'রে 
রেখেছে। 

দরিজ্ বৃদ্ধ গ্রাম্য ব্রাক্মণের প্রতি একটু ক্কুপা 
অন্গভব করেন মহারাণা। অতঃপর দেবা জল নিযে 
উপস্থিত হ'লে তিনি ক্রোধ প্রকাঁশ না ক'রে সহাস্তে 
বলেন, আগামীকাল তিনি রূপচতুভূ্জের ভোগ 
চড়াবেন, এবং মধা1হ্ৃকাল পর্বস্ত উপস্থিত থাঁকবেন। 
কারণ তিনি দেবতার আহার ও জলপান দেখতে 
বিশেষ উৎসুক । বলা বাছল্য দেবা নীরব । 

বাণ! বিদায়গ্রহণ-কাঁলে হাত বাড়িয়ে বলেন, 
“পূজারী ঠাকুর, ওই প্রসাদী মালাটি আমাকে দাও)” 

আবার! আবার সেই বিপদ । 

হ] ভগবান, হা রূপচতুতূ'জ, দেবা আজ কার 
মুখ দেখে শ্যাত্যাগ করেছিলেন? এ মালা কেমন 
করে রাজ-শিরে অর্পণ করবেন দ্বেবা, এ যে দেবা 
নিজের ব্যবহৃত মালা? মনে পড়ে রাণাব ক্ষণপূর্বের 
অগ্নিগুর্ি। কম্পিত হাতে মালাটি তুলে দেন দেবা । 

মহারাণা গলায় পরবার পূর্বে প্রদীপের আলোয় 
মালাটি নিরীক্ষণ করতে যান, পাছে পুষ্পে কীট 
ইত্যাদি থাকে, আর নিবীক্ষণ ক'রেই মৃবণা ও বাজেব 
সংমিশ্রণে গঠিত একটি ভয়াবহ হাঁসি হেসে বলেন, 
প্রূপ্চত্ভুজজের কেশকলাপে আজকাল বুঝি পক 
ধরেছে ঠাকুর?” দেবা হতবাক্‌। 

মহারাণা আবার বলেন, “দেবতার মালায 
একগাছি পর্ককেশ জড়িত দেখছি। নারায়ণ বৃদ্ধ 
হ»য়ে পড়েছেন, কেমন ? তাই না?” 

আবার সেই ভয়। বুদ্ধিত্রংশকাবী বাঁজভয় ! 
দেবা মন্ত্রটালিতের মতো! বলে ফেলেন, ”ইযা, মহারাঁণা ৷” 

উঃ! কী ধৃষ্টতা । কী ছুঃসাহগ। রাজরক্তে 
আর কতো সহাযাঁয়। তবু মহারাণা তে দাত 
চেপে রোষ সংবরণ ক'রে বলেন “আচ্ছা! ওহে 
সত্যভাধী ব্রাঙ্গণ, আগামী কাল গ্রামসুদ্ধ লোকের 
সামনে তোমার সভ্যভাবণেক্স বিচার হবে ।” 

মালাটি ছিডে খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলে দিষে 


উদ্বোধন 


[ €৯তম ব্য--৯ম সংখ্যা 


মহারাণা বীরদর্পে মন্দির ত্যাগ করেন। 
দেবাও লুটিয়ে পড়ল দেবতার সামনে । 

প্রভু চতুভু্জ, এ কী করলে !--কেন দেবার 
মুখ হতে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা উচ্চারণ করালে ?” 

না জানি আগামীকাল এই বৃদ্ধের কপালে কী 
লাঞ্ছনা আছে । মৃত্যুদণ্ড হ'লেও বা ভালো, কিন্ত 
ফি গ্রামসুদ্ধ সকলের সম্মুথে অপমানিত হ'তে হয়! 
প্রভু, শুনেছি তুমি নাকি লজ্জানিণারণ হরি, ধুগে 
যুগে কালে কালে তুমি ভক্তের লঙ্জা নিবারণ ক'রে 
আসছ, আজ কি তোমার সেই চিরকালের নাম 
নার একবার সার্থক করবে না? 

কাতর প্রার্থনার মুহূর্তে আবার অন্ত বোধ 
আসে দেবার । তিনি হতাশ চিত্তে চিন্তা করেন- 
আমি কোন্‌ মুখে বলছি, নারাহ্ণ ভক্তকে রক্ষা 
করে!! কবে আমি তী'তে অন্রক্ত হয়েছি ? 
কেবলমাঞ্ উদরান্পের জন্মই তো আমার এই দেব 
সেবা! এই দ্েেবসেবাঁর আবার অহঙ্কার? 

চোখের জলে বুক ভেসে যায় দেবার। 
অনুতাপের অনলে চিত্ত শুদ্ধ হয়ে ওঠে, অনাস্তর 
ধ্যানে অজ্ঞান-অন্ধকাঁরাচ্ছ্প হৃদয়মন্দিরে জ্ঞানের 
শিখা জলে ওঠে। অন্ুতীপ আর আত্মচিন্তা ! 
যেন দুপ্ট অরণি-কাষ্ট। যুগপৎ দুইয়ের সংঘর্ষে 
জ্ঞানালোৌক জলে ওঠে। বাজভয়ে ভীত দেবার 
দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার হয়। এ কী করলাম! এই 
শুধু চিন্তা দেবার। 

রাজরোধ থেকে অব্যাহতি পাঁবাঁর প্রার্থনা 
আর মনে ঠাই পাঁয় না, অবিরত চোখের জলে বুক 
ভাদে। হে চতুভুঞ্জ নারায়ণ, হে ত্রিলোকন1থ, 
যে মুখ হ'তে সামান্ত মানুষের ভয়ে তোমার মুতিমাঁন 
বিগ্রহের সামনে মিথ্যাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে, সেই 
মুখ এই মূহুত্ঠে দগ্ধ হোক, ভন্ম হৌক, অথবা ভয়াবহ 
বিকৃত কুৎসিত হ'য়ে যাক। গ্রামবামীর সম্মুখে 
সেই বিকৃত দগ্ধ মুখ দেখিয়ে ধেন আপন পাঁপ বাক্ত 
করবার সাহস জন্মায় দেবার। 


সঙ্গে সঙ্গে 


আস্বিন, ১৩৬৪ ] 


কাদতে ক্বাদতে কখন এক সময় ঘুম এসে যায় 
অনুতপ্ত হতভাগ্যের । ভোর রাত্রে অদ্ভুত এক হ্বপ্প 
দেখেন দেবা £ বংশীধানী শ্তামকিশোর বূপচতুতু'জের 
কৃষ্চ কুঞ্চিত কেশদামগ্ডলি উজ্জল রূপালী হয়ে গেছে। 
সেই শুভ্র উজ্জল কুঞ্চিত কেশের নীচে অবস্থিত 
অপূর্ব সুন্দর আননে এক অদ্ভুত অভয় হান্ত ! 

প্রভাত হ'তে না হ'তে গ্রামে “টেড়া পড়ে 
গেছে-চতুভূ'জের মন্দির-প্রাজণে সকলের জমায়েৎ 
হবার জন্যে। দেবার বিচার হবে। কৌতুহলী 
জনতা! দলে দলে এসে হাজির হচ্ছে? 

দেবা কিন্তু নিদ্রাতুর | 

তোরের হুর্ধ সাদা ভয়ে উঠতে না উঠতেই 
বেজে ওঠে কাডা নাঁকড়া_মহারাণা আসছেন ! 
সঙ্গে জল্লাদ_জলস্ত সাঁড়াশি দিয়ে দেবার জিভ 
ছিড়ে নেবার জগ্ভে। দেবমন্দিরের পৃজারী হয়ে 
যে ব্যক্তি রাঁঞ সকাশে মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, 
এ ছাড়া আর কি শান্তি দেওয়া ষাষ তাকে? 

"এই বুড়ো ওঠ.1” প্রহরীদের চীৎকার 
ধড়মড় ক'রে উঠে বসেন দেবা । অবাক হ'য়ে এদিক 
ওদিক চাঁন, জন্তার দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে যাষ 
সব কথা । কিন্ত দেবার হৃদয় থেকে ভয় দূর 
হ'যে গেছে। যে সমপিত-গ্রাপ, তাঁর কাছে ভয়ের 
বাসা! কোথা বাঁস নেবে? যেখানে ঈশ্বর হুভৃতি, 
সেখানে ভয়ের মৃত্যু! যেখানে আত্মোপলবি। 
সেখানে ভয়ের শেষ ! 

দেবা শিষ্টনীতি অন্কসাঁরে মহারাঁণাকে অভি- 
বান করেন। মহাঁরাঁণা তীবম্থরে বলে ওঠেন, 
“এই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের জিভ অলন্ত সাঁড়াশী দিয়ে 
ছি'ড়ে নাও। এ দেবতার সম্মুখে, রাজার সন্মুথে 
মিথাবাক্য উচ্চারণ করেছে।” 

হিং জনতা কোলাহল ক'রে ওঠে। একের 
অপমানে অপরের আনন্দ! একের লাঞ্চনায় 
অপরের উল্লাস! শক্র হোক বা না হোক, 
চোখের সামনে কাউকে অপমানিত হ'তে দেখলেই 


অনুতাপ 


৫১৭ 


মানুষের ভিতরের হিং পশুটা উল্লস্তি হয়ে ওঠে। 

দেবা কোনদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। শুধু 
স্থির্ডাঁবে বলেন, “আমি মিথ্যাবাঁক্য উচ্চারণ করিনি 
মহারাণ! !” 

“ফের! ফের এই নির্লজ্জতা ।-* ওহে শুন্ছ 
তোমরা, এই ভক্ত ব্রাঙ্গণ বলেছে : চতুভু্জ নারায়ণ 
বুদ্ধ হয়ে গেছেন, তার কেশ পাক ধরেছে। 
বলেছে £ বিগ্রহ জলপান করেছেন! এখন আবার 
বলছে, সে নাকি সত্য কথা বলেছে। এরকি 
শান্তি হওয়া উচিত ?” 

জনতাব মধ্যে কোলাহল ওঠে 
“্জলস্ত আগুনে নিক্ষেপ 1” শ্বন্ত কুকুরকে দিয়ে 
খাওয়ানো 1”. “জিহবা ভ্বিথপ্ডিত করা 1”-- 
"মার, মার, মেরে ফেল !” 

একজন গ্রাম্য বুদ্ধ এগিষে আসেন । জনতাকে 
শান্ত করবার উদ্দেশ্তে ছুই হাঁত তুলে বলেন, 
“আচ্ছা, শান্তিদানের পূর্বে একবার সত্য মিথা। 
যাচাই হোঁক না! ম্শারির আবরণ থেকে উন্ুক্ 
ক'রে রূপচতুভুঞ্জকে দেখা হোক ।” 

“ঠিক ঠিক ৮ 

“এই দেব, ঠাকুরকে ঘুম থেকে তোল ।” 

দেবা ধীরে ধীরে বিগ্রহের সিংহাসনের দিকে 
অগ্রসর হন, ধীরে ধীরে বিগ্রহের মশাবি পরিয়ে দেন। 

মন্দিরের ঘুপঘুলি পথে সকালের উজ্দবল আলো 
এসে ভিতরে ঝিকিমিকি করছে, ঝিকিমিকি করছে 
বিগ্রহের অঙ্গাভরণ, স্বর্ণালঙ্কার । আর সেই 
ন্ালোয় ঝকমক করছে শুভ্র কুঞ্চিত কেশদাম। 
প্রস্তরময় দেবতাঁর চুলগুলি রূপোর তারের মতো] 
জ্যোতির্ময় হ'য়ে গেছে। 

সেই কেশকলাপের নীচে অপূর্ব হ্ুন্ঘর আঁননে 
অদ্ভুত এক অভয় হান্ত ! 

যা! যাছ! মায়া! কীছুঃসাহল! পাপিষ্ঠ 
দেবতাকে যাছু করেছে! 

মহারাণা ভীব্র গর্জনে বলে ওঠেন, “ভেবেছিলাম 


৫৯৮ 


ব্রাহ্মণের রক্ত গ্রহণ করবে! না, কিন্ত এরূপ ভয়ঙ্কর 
পাপিষ্ঠ লোককে জীবিত রাখাও মহাপাঁপ। 
রাতারাতি ও দেবতার মাথায় নকল কেশ 
পবিষেছে, ওই নকল কেশগুলি উৎপাটন করে 
এনে ব্রাহ্মণের গলদেশ জভিয়ে দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে 
হত্যা করে| |” 

জল্পদও কেঁপে ওঠে। কে পালন করবে এই 
আদেশ। ভোক নকল, তবু কে উতপাটন করবে দেব- 
তার কেশ! কেউ না পারে, শ্বযং মহারাণা আছেন । 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


পত্য-পর্বে গধিত মহারাণ। নিজেই সদর্পে 
এগিয়ে ধান, এবং সবলে বিগ্রহের ললাটের এক 
গোছা কেশ উৎপাটিত ক'রে নেন। সঙ্গে সঙ্গে 
রূপচতুভু জের স্থগ্রঠিত ললাটের উপর গড়িয়ে পড়ে 
কযেক ফোটা রক্ত! 

মুচ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন মহারাণা ! 

এ চি ও 

কিংবদন্তী আছে অগ্ঠাবধি নাকি রাঁণ| বা রাঁণা- 

বংশীয়দিগের উক্ত মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। 


জাগে ওই স্নেহের আহ্বাঁন 
জ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যপ্রী 


আ(সিছেন জগং-জননী মৃত্তিকার ধরণীর "পরে, 
অঙ্নান স্বর্গীষ দ্যুতি ঝারিতেছে দিকে দ্িগন্তরে ! 
নেমে আসে অপার্থিব অলৌকিক রূপের প্রকাশ, 
বনানী সাঁজিছে শ্তাম!, গাঢ় শীগগ অসীম আকাশ! 
ফুলে ফুলে ভ'রে গেছে মাঠ বাট বন উপবন, 
মধুর সুরতি-স্বাসে সুরতিত মৃছু সমীরণ ৷ 

জলে স্থলে জাগে সাঁড়া বিহঙ্গের সুমধুর গানে, 
সুরে সুরে ভূবনের প্রাণ-ছন্দ বাজে সবখানে । 
জড়েতে চেতন জাগে, হাসি ঝরে দিগ্থধু অধরে, 
ধরণীব অঙ্গে অঙে ভ্রিদিবের সুধা-ধার। ক্ষরে ! 


আসিছেন দশভূজাঃ আসিছেন কল্যাণ-রূপিণী, 
আসিছেন বরাভঘা, সর্বময়ী নিখিল-ব্যাপিনী ! 
আসিছেন আদি-মাত।, সম্তানেরে বক্ষে তুলে নিতে, 
অপাব ন্নেহের উৎস পিপাসার্ঠ হৃদয়ে ঢাঁলিতে ! 
আসিছেন মহাশক্তি শক্তিহীনে শক্তি দানিবাঁরে, 
শুনাতে সাম্বনী-বাণী দীনাতুর সকল-হারারে ! 

ওরে অন্ধ, ওরে মুঃ চেয়ে দেখ, খুলিয়া নয়ন, 

মায়ের রূপের ভাঁতি ছেষে গেছে আকাশ-ভুবন ! 
মায়ের আশিস্‌ ঝরে ধরণীর ধুলি-পক্ক “পরে, 

তুলে নে' মস্তক পেতে রিক্ত নিঃস্ব অন্তবে গস্তরে ! 


খু'জিযা ফিরিস্‌ তোরা মকুভূমে কোথা তৃষ্ণাবারি, 
মা'র দশভুজে রাঁজে তৃষ্ণাহারী অযুতের ঝাঁবি। 

ছুটে আয একবার, ফিরে আষ মায়ের সন্তান, 

অনস্ত আকাশে শোন্‌__জাগে তার ন্নেহের আহ্বান 
মরীচিকা্রান্ত হ'যে কোথা যাস্‌, আয় ফিরে আয, 
সপে দে? হদ্য-মন জননীর ছু”টি রাড পা! 


'টাহো'র তীরে বেদান্ত-কুটার 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। আমেবিকায় এখন গ্রীন্মকাঁল--প্রথর কর্জজীবন থেকে একটু 

ছুটি নিয়ে আমেরিকানদের নিজের নিজের স্ুযোগ- এবং সঙ্গতি-মন্ুযাধী কিছুকাল কোন ঠাণ্ডা 
দাধগায় বেড়িয়ে আপবার বহু-প্রত্যাশিত সময়। এদেশে ঘরে আর এখন কারো মন টেকে না। 
তিন লক্ষ বিরাঁণী হাজার বর্গ মাইলের এই বিরাট রাষ্টে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অভাঁব নেই; 
তাই, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই বেড়াবার জায়গা প্রচুব। লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘরের চিন্তা, 
কাঞ্জের চিন্তা, রাজনীতি বা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের জ্ঞান-চর্চা আপাতত শিকেয তুলে রেখে পথে বেরিষে 
পড়েছে- ট্রেনে, মোটরে, এরোপ্লেনে, বাসে আবার জাহাজেও। যেমনভাবে হোক দৈনন্দিন চালু 
জীবনের একঘেয়ে চাপ থেকে কিছুদিনের নিষ্কৃতি চাই-ই চাই। স্কুল কলেজ এবং সরকারী ও 
বেসরকারী সব অফিসেই গরমের ছুটিব ব্যবস্থা আছে। ধাঁরা ব্যবসা-বাণিঞ্য কবেন তারাও স্বেচ্ছা 
কিছুপ্দিন গরম কাঁলে বাহিরে বেড়াবার আনন্দ ভোগ করবার অবসর করে নেন, আর্থিক ক্ষতির 
প্রশ্ন তোলেন না । আমেরিকার নানা অঞ্চলে "ন্যাশনাল পার্ক” বা সংরক্ষিত বন বযেছে। তাবু 
এবং কষেক সপ্তাহের ভ্রাম্যমাণ সংসারেব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মোটর বা ষ্টেখন-ওয়াগনে ভর্তি 
করে বহু শত পবিবার এই "ন্তাশনাল পার্ক'গুলিব উদ্দেম্ত চলেছে--বড় বড় রাঁস্তাষ এই সময়কার 
এটি খুব দাধারণ দৃশ্ত । আরণ্য প্রন্কৃতির মাঝখানে এদের গ্রীক্মাবকীশ কটবে। যাস্ত্রকতার 
শৃঙ্খল থেকে কষেক দিন তো ওরা মুক্তি পাবে! 

আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বেদান্ত-সমিতির ভাঁরতীষ নন্ন্যাসীদেরও গবমের ছুটি, কেননা, 
বেদাস্তের ক্লাসে বা বক্তৃতায় যারা আসবে তাদের অনেকেই এ সময়ে বাইরে চলে যায়। তা 
ছাড়া সারা বছরই বেদান্ত-সমিত্ির কাজে সক্্যাপীদের কঠোর পবিশ্রম করতে হয-মাঁপ ছুই 
তাদের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন । নিজ নিজ কর্মকেন্দ্রেই কেউ বিশ্রাম নেন, কেউ বা 
বাইরে কোথাও যান । 

্তান্ফ্রান্সিন্কো বেদান্ত-সমিতি ১৯৩৮ সালে ক্যালিফর্ণিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে লেক টাহো 
(121৩ 71795) নামক স্থানে পাহাড়ের গাষে একটি আশ্রম-গৃহ নির্সাণ করেন । এ বাড়ীটির 
সংশগ্ন হুশ একর পাইন, ঘেওদার এবং সিডার গাছের বন শী সমিতির দখলে। অতএব এই 
আশ্রমটির নির্জনতা ব্যাহত হবার কোন আশম্কা নেই। স্তান্ফ্রান্সিদ্কে! বেদান্ত-সমিতির সন্্যানী 
্রহ্মচাঁরীয়া এবং আমেরিকার আগ্তান্ত আশ্রম থেকেও কোন কোন সক্গ্যাসী লেক টাহোর এই 
আশ্রমে গ্রীষ্মের ছুটির পুরো বা খানিকটা অংশ কাটিয়ে যান। বাড়ীটি থেকে কয়েক শত ফুট 
নীচেই ২৩ মাইল লম্বা এবং ১২ মাইল চওড়া বিরাট হুদ লেক টাহো। স্বচ্ছ নীল তার জল। 
সুদের চারিদিকে আট থেকে দশ হাজার ফুট উচু পর্বতমালার প্রাচীর। শীতকালে সমস্ত পাহাড়ই বরফে 
টেকে যায়। এখন এই জুন্নাইতে কৌন কোন পাহাড়ের চূড়াষ কিছু বরফ রযেছে। লেক টাঁহে! 
সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬২২৮ ফুট উচ্চে, আদ্বতন ১৯৩ বর্গমাইল, সর্বাধিক গভীরতা! ১৬৪৫ ফুট। 

টাছো হুদ্দের এবং চতুম্পার্থস্থ পাহাড় ও অরণ্যানীর শোভা অতি সুন্দর! এই অঞ্চলটি 


৫২৬ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


“সিয়েরা নেভাডাঃ (915788558৭5 ) পর্বতমলার ন্তরগত। বর্তমান ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশের পূর্ব 
সীমায় উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৪** মাইল ধরে এই পর্বতমালা বিদ্ৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্থরর পূর্ব 
বা মধ্য অঞ্চল থেকে সোজানুজি প্রশান্ত মহাপাগরের কুলে ক্যালিফ্র্ণিয়া রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে 
'সিয়ের -নেভাডা পর্বতশ্রেণী উল্লজ্বন না করে উপায় নেই। আজ এই উল্পজ্বন অতি সহজ ও 
স্বাভীবিক বলে মনে হয়, কেননা, একাধিক প্রশস্ত রাজপথ এবং রেলপথও শী পর্বতমালার বুকের 
উপর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম প্রনারিত হয়েছে এবং মোটরে বা রেলগাড়ীতে বসে সিয়েরা নেভাভার 
শৈলমাঁলা অতিক্রম করবার সময়ে ওর ভয়াবহতা সম্বন্ধে কোন দ্ুশ্চিন্তাই আজকাল-কার যাত্রীদের 
চিত্তে উকি মারে নাঁ। কিন্ত একশ' বছর আগে অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এই পর্বতমালা 
ছিল একান্তই ছুরতিক্রম্য। এর পূর্বদিক হাজার হাজার ফুট এত খাঁড়া এবং অনিয়তভাবে উঠেছে যে 
আরোহণেচ্ছুরা দুর থেকে দেখেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে! এবং উল্লজ্বনের সঙ্কল্প ত্যাগ করতো। ফলে 
ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইয়োরোপীয়, ( বিশেষতঃ মেক্সিকো থেকে স্পেনদেশীয়) আগন্তকগণ কতৃক 
আমেবিকার পশ্চিম উপকুলস্থ ক্যাঁলিফরিয়া রাজ্য ক্রমশঃ আবিষ্কত হতে আরম্ভ হবার পর থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা মাঝ পর্যন্ত ক্যাঁলিফণিয়ার পূর্বনীমায় এই সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা একটি 
ছুলজ্ঘা বহস্ত-প্রাচীরই রয়ে গিয়েছিল | 

যবনিকা উঠবার হুত্রপাত হল ১৮৪৮ সালের ২৪শে জানু আবির অভিনব একটি আকশ্মিক ঘটনার 
পর থেকে । এর তারিখে উত্তর ক্যালিফণিয়ায় জেম্স্‌ মার্শাল নামে জনৈক কাঠের কারখানার মালিক 
কারখানার কাজে মাটি খু'ডতে খু'ডতে হলুদববর্ণ এক রকম ধাতব পদার্থের কিছু আশ পেয়ে যান। পরে 
প্রমাণিত হয যে এঁ আশগুলি খাটি মোনা । কয়েক ম|সের মধ্যেই এই খবর চতুর্দিকে রাষ্ী হয়ে পড়ে 
এবং ফলে ১৮৪৯ সালে শুরু হয় ক্যালিফণিযা, তথ আমেরিকার ইতিহাসের একটি চিহ্নিত ঘটনা__ 
'ম্বর্ণঅভিযান' (0০14 £081))। দগে দলে ভাগ্যাঞ্থেধী উত্তর ক্যালিফণিয়ার এ অঞ্চলে সোনার খনি 
আবিষ্কারের জন্ত রগনা হন। স্থলপপথে এ বাঞ্ছিত প্রশ্বধভূমিতে পৌছুতে গেলে দুর্লজ্ঘা সিষেরা নেভাডা 
না ডিঙালে উগায়্াস্তর নেই। অনাহারঃ অনিপ্র! এবং আরও বহুবিধ ছুঃসহ কষ্ট বাঁধা বিপত্তি ববণ করে 
দিয়েরাব গভীর জঙ্গল এবং উত্ত বরফাবৃত রূঢ় পাহাড়গুলির ভিতর ভাগ্যান্থেধীরা প্রবেশ করতে 
আরও করেন এবং অবশেষে পর্বতপ্রাচীরের পশ্চিমে নেমে পূর্বোক্ত ন্বর্ণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই 
ছুঃসাহপিক চেষ্টান্্ অবশ্য অনেকের মৃত্যুও ঘটেছিল। ধাহোক ভাগ্যামেধীদ্দের অভিযান সার্থক হযেছিল। 
ক্যালিফণিয়ার এ অঞ্চল অচিরে এক বিস্তাত সোনার খনি এপাকাষ পরিণত হয় এবং ১৮৫০ সালে 
ক্যালিফ্ণিযা রাজ্য মেঁক্সকোর স্পেনীয় আধিপত্য থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অধিকারে আসে । 

কিন্তু স্বর্ণঅভিযানের আর একটি অবীস্তর ফসও আমেরিকার ভূগোল ও ইতিহাসে কম চমৎকারী 
নয়। তা হল সিয়েরং নেভাডার শত শত বর্গ মাইল-ব্যাপী বিরাট দেছে ছোট ৰড় শত শত হদের* 
আবিষ্কার। যে সোনা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর ভোগৈষ্বর্ধ লাভ করতে পাঁরে-_পাঁখিব মুল্য তাঁর বিপুল সন্দেহ 

* নিয়ের-ন্তে।ডারু “ফেসেমাইট পাঁক' নামক সংরক্ষিত বনে ৪২৯টি হন রয়েছে। টাহে! হুদের-.ঘক্ষিণে ২২* বর্গ 
মাইলের মধ্য ১০* টিরও বেশী হদ আছে। হদগুলির সঙ্গিবেশও বড় বিচিত্র। কোনটি বৃক্ষপল্লবহীন কেন পাহাড়ের শিখর" 


দেশে, কোনটি বা রূক্ষ গিরিবঞ্ধের ভিতর, কোনটি বা গভীর ওললাকীর্দ খাদের মধ্যে, কোনটি আবার কোন পার্বত্য 
তটিনীর নিগগ1গে। 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ) টাহোর তীরে বেদাস্ত-কুটার ৫২১ 


নেই , কিন্ত এই যে পাইন, সিডার, দেওদার, ইউকেলিপটাস এবং আঁবও নাঁনাবকম সথুশোভন বুক্ষরাঁজির 
সবুজ-শ্রীর মাঝে মাঝে বিশ্বস্ষ্টা এক একটি স্বস্ছ জলবাঁশি বদিযে রেখেছেন--এগুলি মানুষেব এক উচ্চতব 
প্রকুঠির কাছে অপবিমেয় সম্পদ! ্বর্ণমূল্যে এর দ।ম নিবপণ কবা যায় না| ধীরা সোন! খুজতে 
এস দিযেবা ,নভাডাপ হব সৌন্দর্ন-বাজা আবিষ্ষাৰ করেছিলেন, মীচষ তাঁদের কাছে বেশী খণী শেষের 
আবিষ্ষাবটিব জন্কে। ক্যালিফণিযাব সোনার খনি মানুষেব উন্মত্ত লে।ভে আজ নিঃশেষ হযে গেছে, কিন্ত 
ঞ)।শিফণ্যাব সৌন্দধ উম এই হ্ুদগুডলি তাদের শিৰগন্থীব স্বচ্ছস্থবমা এখনও সমানভাবে ধাঁবণ করে 
ববে”ছ এবং ভবিষ্যতে ও বহু শতাব্দী ধাপ থাকবে । মান্াষব নিতব কাম-মোহ-লোভেব দ্বারা অসংস্পৃষ্ট 
যে বসময় পুরুম বাষনছন তিনি যেমন অমর__শ্তীব জন্তে প্রকৃতির এই নৈবেগ্কও তেমনি অফুরস্ত। 

স্বর্ণভিঘানেব। শুক হতে এক বঙসাবব মাধো সি যবা নেভাদাব আনকগুলি তৃদ আবিদ্নত হলঃ কিন্তু 
টাকে তখনও পুবোপুবি খুাজ পাওয়া যায শি॥ কোন কোন "অভিযাত্রী দূব থেকে এই বিবাট হ্দ্দের 
খানিকটা গংশ মাঁণ দেখতে পেয়েছেন, কিস্ক চাবিপাশর াডা পাহাড বেযে নীচে নেবে হৃদটির প্রত্যক্ষ 
সাল্লিধ্যবাভ করতে গাঁন্নেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছবঠিক্রমা পর্নত ও ঘন অরণ্যান্টীর মধ্যে 
লুকায-থাকা কিন্ত এখন *-অনাবিষ্বুতত একটি বিবাট ভাদব কথা লিপিবদ্ধ কবে রেখেছিলেন । এ সব 
লিখি5 টিববণ ঙ্গান্ত সাঠসিকাদব মান কৌতু১ন উদ্রিন্ত কাণছিল এবং এই স্ুপ্তপ্রু অতিরাঘ জলরাশি 
সন্ধান বহতর লৌকিক এনং আীকিক কথখ।-উপকথাব০ সি হয়েছিল । যাহে।ক, ১৮৬৯ সালে 
টাঠোতে পৌছব।ব বান্তা এব এব ভোৌ-গালিক অবস্থান ও শিনিষ্ট হযু। হ্র্টিব টাঠো? নামকবণ হয 
আবও ঢু বসব পবে। এই অঞ্চলেব আদিম উপঞ্গঠীয আঁণমবিকান-ইগডিয়!নদেব ভাষার ছটি শব 
ফেক এ শামে? উপাত্ত টা? মানে উচ বা খুব বড, আব “চ* মানে জল । 


৮.৮ আসগর রিলে ০০০০৮০০৪৫ 





টহে| হন 


৫২২ উদ্বোধন [৫৯তম বর্ব--৯ম সংখ্যা 


এর পরই আঁরস্ত হ'ল “সভ)? অর্থাৎ অর্থগৃপ্ধ,। মান্ষের আব এক খুতনতর প্রচেষ্টা। টাহোর 
তটবর্তী অতিকায়বৃক্ষবাঁজি-শোভিত দূরবিস্তৃত যে পার্বত্য বনে হযতো হাজার হাভাব বসব বনের পণ্ড 
এবং উপজাতীয় অরণ্যচাঁণি মাঁছুষ ছাড1 অপব কাঁরো পদসঞ্চীর হয়ান, সেই বনভীম কেপে উঠলে। কাঠের 
ব্যবসায়ী, মাছের কারবারী এবং ঘ।স-উৎপার্কদের কল কারখানার শবে! গ্দল পবিষার হতে 
লাগলো, বাড়ী খর রাস্তা তৈথী শুক হ'ল, উপত্যকাঁব চাঁষেব যন্ত্রপাতি চলতে আরম্ভ করলো। 
জমণকারীদেরও দেখা যেতে লাগলো! এবং তাঁদের জস্কে খাঁড়া হ'ল সবাই, ভো?টল ইত্যাদি । এ সত্বেও 
এই বিরাট হৃদ ও তার পাঁবিপান্বিকেব স্তন্ধ*া তখন? প্যন্ত উত্লেখযোগাভাবে শ্ষু্ হযনি। বেভারেগু 
টগাস স্টার কিঙ্গ_ নাঁমে একজন ধর্মযাজক ১৮৭০ সালব গ্রীষ্মে টাহাতে বেডাতে আসেন। ভিনি 
লিখে গেছেন £ 
“এই বিরাট হ্াদর তটভূমির অধিকীংএই অনধিকৃত রয়েছে, হীরের চারিপাশের পাহাড়ে বিরাট বিরাট বৃষ্ষকুপ্জের 
জন্বগুলিতে মানুষের পদচি্ এখন৪ পড়েনি । এই তদের শুদুবব্যাপ্ত শ্চ্ছ জলবাশি ধেন শিশ্বস্রট! ভগবানের সর্বশক্তিমতা ও 
শির্মনহার প্রতীক । হৃন্টির জন্মের গ্রারস্ত থেকে এব জল মর্তামান্ুষের কোন কাজে উচ্ছিষ্ট হয়নি। এখানবার নিভৃত আরণা 
সৌন্র্ধেব কখনও হিলমাঞ্র হানি হয়ান।” 
কিন্ত টাহোর এই একান্তত] বেশী দিন অব্যাহত থাকেনি । বতসবেব পর বৎসব হ্রদের চাঁবি- 
পাশে বপতি গডে উঠতে লাগলো, ছোট ছে'ট শব জমাতি আবস্ত কণলো, ত্রদের এলাকা ষ পৌছুবার জন্ক 
নান! দিক থেকে প্রশস্ত রাজপথ নিমিত হ'ল, হেব তটে জাবগাণ জ।যগাব বীচ. (0১৩৪01১) বা সম্ভবণ ও 
ভ্রমণের প্রশস্ত বালু-তট নিগিত হ'লঃ ভ্দেব বিশাল বুকে “ছাট বড নাঁণা ব।ম্পীয এবং তৈপচালিত পোত 
জুটে লাগলো । ১৮৭৩ সালে টাঙ্ো শহবে মা ৫০টি বাড়ী ছিল, ১৮৮৯ সালে এদেব বিঞি 
এলাকায় টাঙ্চো শহবের অঙ্গকবণে ৭৮টি বসতি গোনা যেত। আজ ১৯৫৭ সালে টাহো হদকে বেড়ে 


২৫টি শব এবং কুড়িটি ডাকঘর রয়েছ) বাডীঘর হাজার হাজার | 
নং চর র্ঁ গং 


টাহো হ্রদ্দেব পশ্চিম কুলে একটি জাযগায ত্াদব এক অংশ জমিব দিকে অনেকটা এগিষে 
এসেছে । এই অংশের নাম দে য| হথেছে “কানেলিখাঁন উপপাঁগর” (0920611079৮) । এখানকার 
তট থেকে যে পাহাঁড়টি উঠেছে তারই উপর আমাদের “বেদাস্ত-কুটিব | এই জুল।ইতে ্ত।ন্ফ্রান্পিস্কো 
বেদান্ত-সমিতিব ছুইজন ভীবতীয ॥ন্ন্যাপী ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী এবং নিউইঘর্ক বেদান্ত*সমিতির 
স্বামী পবিতানন্দজী এখানে বিশ্রাগ বঝত এসোছন। এর আগে জুন মাসে এসেছিলেন প্রভিডেন্স 
এবং বোস্টন বেদীন্ত-কেন্দ্রদযে র পখিচাঁশক ম্বামী অখিলানন্দজী। এ সমযে একটি বিশিই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের ইনোগে টাহোহে আ+মরিবান পাগিফিক উপকূলের দর্শনিক-সম্মেলন আহত হযেছিল। 
আমেখিকার বিাভন্ন জায়গা থেকে দর্শন এবং মনাবিজ্ঞানেৰ অধ্যাপক ও ছাত্রেবা এসেছিলেন । 
অধিলানন্বজীকে বিশে আমন্ত্রণ্াণা বোন্টন থেকে ডেকে আনা হয়েছিল, কেনণা নুন [85০1১০- 
1০৪০ (হিন্দু মনোবিজ্ঞান) এবং 17100 ৬1০৬ 06 050 (হিন্দুর দৃষ্টিতে শ্রী )--এই বই 
দুখানির লেখক হিলাবে এদেশের অনেক দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞাণীৰ কাছে তিনি স্ুপবিচিত। প্রা 
একমাস টাহোর “বেদান্ত কুটিরে” বাস করে তিনি উ সম্মেশনেব অধিবেশনগুলিতে যে!গ দিয়েছিলেন । 
তাঁর বক্তৃতা ও র্লাসগুলি প্রভৃত সমাদর লাঁভ কবেছিল। ছাত্রছাীবা বলতো, আমরা কলেজে 
পুখিতে আলোচনা তে বহুত শুনেছি, ওতে আমাদের প্রাণ ভরে না; ৪ নাঃ 0৩0. 095 0৩ 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] টাহোর তীরে বেদান্ত-কুটার ৫২৩ 


9৬1801--আমরা এই শ্বামীজীর কথ শুনতে চাই। অথিঙানন্দজীর স্প্রেম ব্যবহার এবং সদাপ্রফুল 
স্বভাব তরুণদের মুগ্ধ করেছিল। তীর একটি প্রিয় আনোশ্ বিধয় ছিল 'মানপিক স্বাস্থ্য ও ধর্? 
(609] 1768100. 200. [২6115100 )। ূ 

পূর্বোক্ত সম্ন্যাসিত্রয বিকালে বনের মধ্যে ত্ডোতে বেরিযেছেন-_পাইন, সিডার ও দেও্দারের 
বন। গুদের মনে পড়ছে হিমীনয়েব পবিবেশের কথা । প্রা এক হাজার ফুট নীচে হার চারিপাশের 
না-ওয়েতে অনবরত অসংখ্য মোটবগ।ভীব যাঁতাঁষ।ত এবং হ্রদের তটে তটে গ্রীম্ম(বকাঁশ যাপন করতে 
মাগত হাঁজ।ব হাজার নরনারীব ভিডেব কথ!--উপবেব এই জঙ্গলে অনাধাসেই ভুলে থাকা যাঁধ। ওই- 
থানেই আমেবিকা_ প্রচণ্ড রাজপিক প্রবৃত্তিব তীব্রবেগে সদা-মঞ্চরণশীল মহাশ্তিমান্‌ “ঙ্গারে'র একনিষউ 
উপাসক আমেরিকা! কিন্ত এক হাঁজার ফুট উপবে এই শান্ত আবণ্য প্রকৃতি হিমাঁলযেব বন্ভূমির সহিত 
যেন এক ধর্মে বাধা । মানষ তার অহঙ্কার ও ওন্ধত্যেব জন্তে মানুষের সঙ্গে ভেদ গড়ে তোলে, এই ভেদ 
যে স্কত কৃত্রিম ত| সে বুঝে উঠতে পারে না। কিন্ত প্রকৃতিতে তো কোন ভেদ নেই। দশ হাঁজ।ব মাল 
দুরেব নির্জন বনভূমিতে দশ হাজাব মাইলেব ব্যবধানে অবস্থিত বুক্ষ-লতা-পাতার একই শান্তি বিকীর্ণ হয়। 
সন্গাসীরা তাই সামধিকভাবে ভুল গেছেন বে তাঁবা 'ভাবতবর্ষেব পাহাড়ে আসেন নি, ঝাউ দেবদারুর 
মাথায হাওয! বযে সেই মিষ্টি অনবচ্ছিন্ণ গিবলিব শব্দ, গাছপালার নীচে প্রবাহিত পাঁহাডী নদীর সেই 
একতান কলকল সঙ্গাহ, এই জনঠীন প্রশান্ত পারিপা্বিকে হিমালযের তপোঁবনেরই মতো চিত্তে 
চবাচবাবগাগী পবম মমতার অনুপাঁন ! 

হাজার ফুট নীচে ওদেব গ্রী্মবকাশেব জীবন্-ধারা বেখতে সঙ্গাসীরা একদিন দুপুরে 
বেবিষেছেন। হ্রদের চাবিপাঁশ বেডে প্রশস্ত বাজপথ--১০০ মাইলেরও উপর লগ্থা। জর্জ গাড়ী 
চাঁল।চ্ছে_-৩২ বৎসর বযস্ক মামেবিকান থুবক জর্দ জিলেট | দ্বিতীঘ মহীযুদ্ধে আমেরিকান পাতিক- 
বাঁহিনীব একজন টসনিক ছিল মে। বেলন্গিষামে শক্রব বু'লট একদিন তার পাঞ্জব ভেদ করে দেয়-_ 
বাঁচবাব কোনই 'মাশ! ছিল না, তবুও বাে। দেশে ফিরে ক্যালিকণিধা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে হতিহাসে এমএ 
পাশ কবে। মানুষেব ছুঃখ-দুর্দশা মত্যাচির লোভ দস্ত__জর্জ দুচোখে দেখেছে । জীবনেব গভীরতর প্রশ্ন 
তাকে উন্মনা কবে। এমন সময পেল বেদান্তেব সন্ধান; আকৃষ্ট হয। জীবন রহস্তের সমাধান জর্জ নেদাস্তেব 
মধো খুজে পেয়েছে এবং তাগেক আদর্শ গ্রহণ করেছে । ভারতীবৰ সন্য!সীবা তার বড় আপনার জন। 

একশ" মাইল দী্থ বাস্তাব ডান পাঁশে সুবিখাল টাহো হৃদ_বামপাশে পাহাড় এবং উপভ্তাকা। 
বান্ত। যে বরাঁবর হ্ুদেব তট দি'য গেছে না শয়, কোথাও তটেব উপর-যেখানে কোন বন উপবন্‌ 
বসতি পচেছে, সেখানে রাস্ত। বামে সবে এদেছে। এক এক জায়গাষ বিশেষ বিশেষ নাম নিয়ে 
সনের জীয়গা বা বাঁলুতট ! ১৩৪০]।)। এখানে শত শত নরনাগী বাঁলকবালিকা রৌদ্র সেবন 
এনুং স্নানের জন্ত ভিড় করেছে । আশ্চর্ঘ, যে সভ্যতার একটি প্রধ।ন শুস্ত হ'ল পোষাক সেই সভ্যতার 
মেষেপুরুষরা গ্রীক্মাবকাশে ছুটিব জায়গাতে বেশভূা সম্বন্ধে একেবারেই বেপরোয়া! যে রকম 
খুশি, যত কম খুশি পৌঁধাক পরে দলে দলে সবাই বালুতটে উপস্থিত। কেউ কেউ ছোট মাছুর ৰা 
গালিচা নিয়ে এসেছে, বালুকীব উপর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে । এক ঘন্টা এই কম পড়ে থাকবে। 
উপরে অনন্ত আকাশ, সামনে দুর-প্রপারিত স্বচ্ছ নী জলবাশি, নীচে পৃথিবীর মাটি। ওদের চেতনা 
বোধ করি একটা নতুন মম্থভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে । যস্ত্রের শৃঙ্খল নেই, লোকাচারের ভ্রুকুটিও 


৫২৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্--৯ম সংখ্যা 


নেই, রাজনীতি সামাজিকতা, এ সবও যে বন্ধন_-হাই মেন ওরা আজ বলতে চায়। কারাও বা শুধু 
বালির উপর শুয়ে পড়েছে । অনেকে জলে নেমে সাঁভাব কাটছে। সন্তবণের অনেক ক্লাব জাযগায় 
জায়গায। স্থানে স্থানে নানা ছণীদের, নানা মীকাবেব গেটির ধেটেব খাটি। ভাড়া নিয়ে একজন বা 
ঢুজন ব| বেশী টাঁভোৌব জলের উপর সেই বোট ছুটিষে চলেছে । সকাল থেকে চাবস্ত করে বিকাঁগ 
পর্বস্ত টাহোব বুকে শত শ্ত এই মোটর বোটেব অভিযান চলে। তুমুল শব্ব! কোন কোনটির 
গতিবেগ ঘণ্টায় ১০* মাইলের ও উপর । 

রান্ভার ডানপাঁশে তদের তটে, অথবা বাঁমপাঁশে কোন উপহ্যকয মাঝ মাঝে ট্রেলাব ক্যাম্প' 
বা চ্মাঁন ঘরর ছাউনি । একটি স্ুবৃভৎ গাভীর মতো! দেখতে, আলুমিন্যম বা অপর কোন ভাঁলকা 
উপাদানে তৈরী, চাকা-বসাঁনো ক্ষুদূ ঘবেব নাম ট্রেলার? | এই ঘবের মধ্যে একাধিক কক্ষ আছে; 
চেয়াঁব, টেৰিল, শয্যা, খাবার সবঞ্জান, মুখধেো বাব বেপিন-_কোনটিবই ভাব নেই। মোটর কারের 
পেছনে জুভে ট্রেবারট যেখানে খুশি নিষে যাওয়া মায। গ্রীষ্মের ছুটি যাব কাটাতে আসে তাদের 
অনেকেই হোঁটেলে বা ভাড়াটে ঘরে না থেকে ট্রেপাবে থাকে । এতে খরচ কম পড়ে। এক 
একটি ট্রেণাব ক্যাম্পে ৫০৬৭, এমনকি একশ? প্ধন্থ ট্রেলাব লযেছ্ছে॥ ট্রেশাব ক্যাম্প ছাড়া অন্ত 
জাযগাঁথ বিচ্িন্নাভ।বে ট্রেলার বাথসার নিয়ম নেই এখানে | 

টাঠো পরিক্রমার একশ" মাইন বাস্তাব দুপাশে বভ হোটেল এবং ভাড়াটে বাডা। হোটেলগুলি 
এ সময়ে সরগবম। হোটেলগুলিব পরিক্ছম্নভা এবং হোটেব-কর্মচাবীদেব 'অমাধিকতা দেখনাব মতো । 
টাহো হদের খানিকটা অংশ ক্যাশিফর্ণিযার অবাবঠিত পূর্দিকের সংলগ্ প্রদেশ নেভাডাঁর এধো 
পড়েছে । ক্যালিফর্ণিযাঘ জুযা-থেলা বে-মাইনী, কিন্তু নেলাডায় নয) তাই পবিক্রমার বাস্ত!টি 
ক্যালিফর্ণিযার সীমা পার হলেই দু'ধাবে অনেক জয়ার আড্ডা দেখা ষায। গ্রীষ্মাবকাশ কাটাবাব এপ 
একটা বড আকষণ। জাযগাঁয জাথগায় “গিফট শপ'। যাব! ছুটিতে এখানে মাসে তাবা প্রিয় 
জনদেব উপচার দেবার মতো নাঁনারকমেব দ্রনাসন্তাব এই দোকানগুশিতে কিনতে পারে, শুধু 
আমেবিকান জিনিস নয়-__চীন, জাপানী, মেক্সিকো এবং আন্বান্ত নানাদেশেব কুঈবশিল্পের নমুনা । 
ভ্রমণবিলাধীরা খুব উৎসাহের সঙ্গে এই সব জিনিস কিনে নি যায়_টাাব স্থৃতি। 

রাস্তাব বামপাঁশে মাঝে মাঝে এক একটি বাঁস্তা পাঁচাঁড এবং উপত্যকা ভিতর দিয়ে 
হদদের বিপরীত দিকে বেরিযে গেছে । কোনটি বা কোন পর্বহশিখরে, কোনটি বা দিষেরা নেভাডার 
আব কোন হর্দেব অভিমুখে । যাবা গ্রীম্মাবকাঁশ কাটাতে আমে তারা এসব রাস্তা ধব এক একটি 
জাবগষ 'গক একরিন বেডাতে ব1 চড়ুইভাতি করতে ফাঁখ। ঘোডাষ চডে পাাডে চডাই-উত্রাই 
ক্বাও গ্রীক্মাবকাশ্র একট আনন্দ। ঘোড়া ভডা পাওয়া যার । 

রঙ ঙ্ ঞ রং 

ভাবভীষ সন্গ্যাসীরা বেদাস্ত-কুটীচব ফিবে এসোছন--আঁমেবিকায় তাদের শ্বকীর ভাঁবতবর্ষে। 
ফিরে এস তাবা হাপ ছেড়ে বেঁচেছেন। হাজাব ফুট নীচেকাঁর জীবন থেকে হাজাব ফুট উচুকাঁর 
জীবনে প্রকৃতিগত পার্থক্য বিপুল বই কি। আমেবিকাঁব প্রর্থধ আছে, উগ্ঘম আছে, বন্ৃমুখী 
কারিগবী-বিজ্ঞান আছে-_সেই ধনবল, কার্ধকারিতা ও বৈজ্ঞানিক কুশলতাঁর প্রযোগে এই দেশে 
টাহো এবং টাহোর মতো এমন শত শত হাজার হাজার স্থান বিরাম এবং প্রুমোদের জন্য শড়ে 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] ধ্যানের ঠাঁকুর ৫২৫ 


উঠেছে । কর্মব্যাপৃতির ফাকে ফাঁকে শরীব মনেব বিআীম ও বিনোদের প্রযোজন অবশ্তই অনন্থীকার্য। 
কিন্তু সন্গাসীবা ভাবছেন ভারতবর্ষে টাহোর মতো মনোবম প্রাকৃতিক পবিবেষ্টনীতে ভারতবাসী কি 
গড়ে তুলেছে এবং তোঁলে ? গড়ে তুলেছে মন্দির ; পৃ, উপাসনা এবং নি চিন্তার স্থান; গড়ে তুলেছে 
আধ্যাত্মিক আদর্শে অনু প্রাণিত কারুকলা, ভাস্কধ। ভাবতে এখনও সহজ মহত নরলাবী পাওয়া যাবে 
যারা জীবনের অব্সব কাটাতে 51য অতি-জীবনেব অনুসন্ধানে । আমোদ-প্রমেদ অবন্তই প্রযোজন, 
কিন্ব একমাত্র প্রাযাজন নয়। এই পৃথিবীর কপ বস গন্ধ-শব্দ-স্পর্শেব উত্তেজনাম কেবলই ছুটে চলা 
মন্ছষ্যজীবনের গবিমাকে শ্বুপ্ন কবে। এই গবমে টাচোতে গঙাব হাজার "আমেরিকান পুরুষ মেযে 
ছুটি কাটাতে এসেছে ; তাঁদের কাছে এ উদাঁব গন্ভীব পর্বতমালা, এ শ্ামল বনরাজি, এ নীল স্বচ্ছ 
গ্রশান্ত জলরাশি- শুধু কি এই মর্্যলোকের ভাষাই শুনিষে যাবে? কেউ কি শুনবে না প্রকৃতির 
এই মান দূতদের নিকট সাশিবস্ুন্দবে চিরন্তন বাণী, কেউ কি দেখবে না ওদের মুত্তির মধ্যে 
“অবাউঅনসোগোচবম্এর গ্রতিচ্ছায়া ? 


ধ্যানের ঠাকুর 
জ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 
মন্ত্র আমি জানিনাক, জপতপে নাঁঠিক শিশ্বাস 
পরেব রচিত স্্রোত্রে দেবতাব চিতুবিনোদন 


অন্াদিক!লের বীতি, প্রাণ।যামে নিরুদ্ নিঃশ্বাস 
হযত নিঠিত তত্ব আছে তাঁতে, আত্ম উদ্যবাধন । 


কিছুমাত্র লাভ ক্ষতি নাঠি তাতে জেনেছি নিশ্চয আমবা ঝভেব শবে ছুটে যাই পথে ও প্রান্তবে 


শুধু সত্য ধ্ানযোগ, তন্মঘতা নিরাঁল! নির্জনে, বিছ্যৎ-চিহ্নিত পথে খুজে ফিরি শুধু অকারণ, 
একান্ত প্রাণেব মাঝে শিহবণে জাগিবে বিম্ময আকাশের বর্ণচ্ছট| লুট নিই প্রলুব্ধ স্তরে 

রূপ হতে 'অরপেব ব্যবধান রহিবে না মনে। কোথায অস্ডিত্ব তব? কোন স্বর্গে কর বিচরণ? 
আমাদের কল্পনার বিচিত্র বিকাঁশ মাত্র তুমি তোমারে চিনিনা আমি, তবু আঁমি জানি একজনে 
অপ্রত্যক্ষ হে দেবতা মানুষেরই মহিমা-সম্থল, সে আমার মিশে আছে এ প্রাণের শোণিত-প্রবাছে, 
আকাশে উন্নত শীর্ষ পদ্দতলে শ্তাম বনভূমি ধ্যানের ঠাকুর সে যে, ফিরি আমি তারি অন্বেষণে; 


স্বর্ণ সিংহাসনে তবু আমাদেরি দীপ্তি অচঞ্চল। শ্রাবণের বৃটিধারা সে আমার মর্স-দাবদাছে। 


কৈলাস ও মানস-সরোবর 
স্বামী নিবৈরানন্ৰ 


সংযোগটা আকন্নিক, কিন্ত আকাজ্ফিত। ৬ই জুন, ১৯৫৫ যথাসমবে বেনাঁবস এক্সপ্রেসে 
উঠে বসল|ম আমরা তিন জন। প্জয কগাপপতিকী জয়” ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও 
উদ্দীপনাব মধো ট্রেন হাওড়া ষ্টেশন ছাড়ল। পবদিন শিনপুবী কাশী। পুণ্য্েত্রে ত্রিরান্রি বান 
কবে গঙ্গান্নন ৬/বাবা বিশ্বনাথ ও অন্্পূর্ণা দর্শন কবে অদ্বৈত-আশ্রমেব অধাক্ষ স্বামী অপূর্বানন্দজীর 
কাছ থেকে তাঁর পূর্ধপঞ্চিত অভিদ্ঞতা 'আাঁভলণ করে 'আমবা লখানী হ'ষে আলনোডা পৌছে দেখি 
বাঁস-্ট্যাণ্ডে আমাদের অভ্যর্থন। কবাব জন্ত অনোক উপস্থিত। অন্রভব কবলাম পর্বত্র আমাদের 
আত্মীষ, সর্বত্রই আমাদেব ঘব। আলমোডা আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের জঙ্ত তিনটি 'বিশ্বীমী” কুলির 
ব্যবস্থা করে দিলেন। আলমোডা থেকে গাবিযাংএর দূরত্ব ১৪৫ মাইল। প্রত্যেক কুলিকে ৬৩২ 
হিসাবে দিতে হবে। আরও একটি দল আলমোড়াঁ এসে পৌছেছে । কিন্ত তাদেব কুলির বাবস্থা না 
হওয়ায় আমবাই আগে শ।বিধাংএর পথে বগনা ভলাম_-পরব্রমজই, ১১ই জুন। আমাদের তথন এক 
চিন্তা, কেমন করে নিঝিছে যাঁনা সক হবে, কৈলানপতিব দর্শন কেমদ কবে লাভ করব । 

কুলিদের নিষে প্রথমটা বেশ একটু অশ্থবিধায পড়তে ঠাখছিল। একজন কুলি মাল বেশী 
বলে আপত্তি কবে--আ|র একজন ৩1৪ মাইল চলার পব সুরে পডল। তাই সঠ্যাত্রী একজনের 
উপব ভার দিলাম ওদেব সঙ্গে সঙ্গে আসবাব জন্ক | 

দারুণ বেদের তেজ। আলমোডা৷ থেকে ৮২ মাইল পথ চলার পব আমবা বেপা ২॥্টাব সময 
“বেডচিনা”তে এসে পৌছাই। এবাৰ আমাদের চডাই-উত্বাইএব পালা শুরু। এখানে যজ্ঞেস্বর 
শিবমন্দিরের স্থানটী বড়ই মনোবম, কাছেই নী । আমবা খুব আনন্দে ক্স(ন ক?বে কাঁপড চোপড কেছে 
নিলাম। দেবসিং-এর দোকানে ভাত, ভাস» 'তবকাঁরি থেযে ভাবি তৃপ্ডি হল। 

পরেব দ্বিন খুন ভোরে রওনা হযে ৫ মাইল হেঁটে “ভালচিনা, পেলাম। সেখানে না থেমে 
আবও আগে “কানাবাঁচিনা,য দুপুরের আঙাব ও বিশ্রামব কথ|। এবার নিজেদের বাল্সার পালা। 
দলের কেউ-ই বান্না জানেন না। আমিই এ শুক দাঁধিত্ব মাথা পেতে নিলাম। কানারীচিনার 
ডাকঘর আছে, জলেব কিন্তু অত্যন্ত অভান। কুলিবা বললে মাইল ছুই এগিষে গিয়ে নদী পাও যাঁবে। 
উত্রাই কবে ত নেমে গেলাম_-আবাব চড়।ই কবতে প্রাণ বেধিষে যায়। ছু মাইল অগ্রসব হলে 
দোকান পাঁওষ! যাবে শুনলাম। সহযাত্রী ইতিমধো কুলিপ্দব নিয়ে “কানাদীচিন।য এসে হাজির 
কুলির আঁর এগিয়ে যেতে চায় না। আমাদের বছ শীচে দেখতে পেয়ে ফিরে যেতে ইঙ্গিত করছে। 
শংকর ফিবে যেতে বাজী নয়। কাজেই একটী দৌঁকানে ণগিষে হাজিব হলাম। দোকানদার 
খবরের ব্যবস্থার জন্ বাড়ীর ভেতর গেল। কিছু পবেই অত্যন্ত বিধপ্লমুখে এসে বললে, “মহারাজ, 
আমার ছেলেটিকে সাপে কামড়েছে__আপনারা দয়া কৰে কিছু ওষুধ দিন। ছেলেটিকে আঁমাব বাঁচিয়ে 
দিন মহারাজ” বেচাবাঁর এই বিপদ দেখে আমাঁদেব ভারি ছুঃখ হ'ল। সহযাত্রী একটা ওষুধ বলে 
দিলে, কিন্তু সেথানে পাঁওয়! গেল না। বেচারার জন্ত দয়াল ঠাকুবেব কাছে মৌন প্রার্থনা জানিয়ে ফিরে 
এলাম। এসে সঙ্গে শুকণে। চি'ড়ে ফল, যা ছিল তাই দিয়ে কষুম্িবৃত্তি কর! গেল। 
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দুর হইতে কৈনাদ 
তিনট ঘ্ণন্কেধ মধ্যে একটী প্ডে ছে গগল। ভাই মন খাবাপ।  সবখু-নদীব তীবে 
মেখাঘ টে এসে উপস্থিত হলাম বিকেলে | এই দেউ পন্তর সব্যু রানাদণেব আদি * আন্ত প্রনাহিতা। 
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মানস-সরোবর 


৫২৮ উদ্বোধন [৫৯তম বর্ব-_৯ম সংখ্য। 


আমি কিছু পূর্বেই এখানে পৌছে রা্জাবাম! আরম্ত করে দিয়েছি । দুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি। 
সকলে বেশ তৃপ্তি করে নদীতে স্নান করে আহাব করলীম। সেরাঘাটে একটীমাত্র ধর্সশীলা। আঁমবা 
যাত্রী অনেকগুলি । রাত্রে বেশ গরম_-ঘুম বঙ একটা কারো হ'ল না। কেউ কেউ আবাব নদীৰ 
তীবে গেলেন শুতে, কিন্ত হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি আসাব ভিজতে ভিঙ্জতে ফিরে এলেন তার । 

ভোবে বওনা হযে আমরা দুপুরে এক জাযগাঁঘ খাবাঁব ব্যবস্থ! করে “বনদ্পতম্চঞএ এলে উপস্থিত 
হলাম । স্থানটা ভারি মনোবম। চ!বিদিকে সনুজ ধানের ক্ষেত-আব খুব সমতল জাযগা দেখে বাংলা- 
দেশের কথা মনে পড়ে গেল। দিনে আলো! নিছে গেলে একজন সঙ্গী প্েট্রমাক্সটি জালিষে দিল-_ 
আর সেই নির্জন অন্ধকার আলোয ভরে উঠল । 

আজ ভোব থেকেই বৃষ্টি আবস্ত হযেছে । আমবা বর্ধাতি-গায়ে র€না হলাঁম। কিছু দুব যাওয়ার 
পব এক দোকানে গিষে গবম ছুধ কিনে দোকান্দ1বকে জিগ্যেদ্‌ করছি, ছুধে জল মেশাওনি ত? 
সে ত চটে বললে, “কী, আমি গবীব হতে পারি কিন্তু অধর্ম করে পয়লা নেব?” দ্বিভীষ মহাযুদ্ধের 
সময সপবিবারে এই লোকটী ব্রঙ্ধাদশ থেকে এসে এখানে বসবাস করছে। তার সততা দেখে ভাবি 





এবটি হিব্বহী পারবার 


আনন্দ হ'ল, বললাম কিছু মনে ক'বো না” এই শুনে দে শান্ত হযে প্রাণ খুলে জীবনের সব সুখ 
দুখেব কথা। বলতে শুরু করে দিল । আমাদেরও শুনতে বেশ লীগল।॥ আসার সমম তার ছেলেমেবেদেব 
হাতে কিছু বিশ্বুট দিযে পবিতৃপ্ত হলাম। 

বোঁজ পথ-চলাব পবেও রান্নার ভাব আমাকেই নিতে হয়েছে । থলে” রামগলব পুল দিথে 
যাচ্ছি, এমন সময় একটা পাহাড়ী যুনকেব সঙ্গে দেখা, রোঁজ ১1৭ মজুরি নিষে সে পাঁচকের কাজে নিষুক্ত 
হয়ে গাবিয়াং পরস্ত যেতে বাঁজী হ'ল। 
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এদিকে একটি কুলিকে নিয়ে মার এক বিভ্রাট | সে প্রথম থেকেই অনুষ্থ, আমাদের কিছু না 
বলে ফাকি দিয়ে এত দূর চলে এসেছে । পথে মারো অন্থস্থ হয়ে পড়েছে । আর মাল নিষে এগেতে 
পারে না। তখন বেচারার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে বললাম, তোমাকে" আর মাল নিতে হবে না। 
এমনি আমাদের সে চল। খাওয়া পাবে, কিন্তু মজুরি পাবে না। একটু সুস্থ হলে আবার মাল 
নেবে” পথে ধোড়াসমেত একটি লোক পাওয়াতে মালগুলি তাঁর কাছে দিয়ে চলেছি। আমাদের সদয় 
ব্যবহারের সুযোগ নিয়ে কুলিটা কিন্তু বেজায় গোলমাল আরম্ভ করল--বলে, আমাকে থাওযা ম্ুরি ছইই 
বিতে হবে, কিন্ত মাল নিতে পাঁবব না। তখন নিকিপয় হয়ে রাগের অভিনয় করে উগ্রমুর্তি ধরে 
তার প্রাপ্য চুকিয়ে তাকে বিদায় দিলাম । এই দেখে সঙ্গীদের হাদি আর থামতে চায় না। 

আবার যাত্রা শুরু হ'ল। একটু চড়াই-উৎবাই করাব পরে ঘোড়াগুলির আদল রূপ ধরা পড়ল। 
একটী ঘোড়া অত্যন্ত রুগ্ণ, সে ত মাব এগোতে পারে ন! ছু পা যায, আবার দড়িযে পড়ে, অথচ তার 
পিঠে কোন মালপত্র নেই, আমি তাঁকে চালিধে নিয়ে যাবার ভার শিলাম। কিন্তু যে চলবে না তাকে 
চালাবকেমন করে? অগত্যা তাকে ঠেলতে ঠেশতে নিয়ে চললাম । অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে হীপাতে 
হাপাতে যখন ডিডিছাঁটে পৌছঙ্গাম তখন রাঁত ন'ট1। 

শর নূতন পাঁচককে নিয়ে পূর্বেই পৌছছিল। রান্নাও তৈরী, থাওযাটা খুব তৃথ্থি করেই 
হল। পরের দিন রুগ্ণ বোড়াটিকে মাপিকের কাছে রেখে অন্ধকার থাকতেই যাত্রা করলাঁম। 
তখনও তাবাগুলি একেবারে শ্লান হয়ে যাযনি। নবপ্রভাতের মরণ আলোয় মাব।র নুতন আশার 
সজীবনী স্পর্শ পেলাম । 

দুপুবে আঁনকোট/-__পার্বত্য সর । আলমোড়া থেকে 'আপনকোটি' ৭* মাইল দুরে । এখানে 
রাম্াবালার পাপা তাঁড়াতাড় সেরে রগন। হওয়া চাই; কেন না আঙ্গ জোলজীবি পৌছতে 
হবেই। ঞোলক্রীবি স্থনটী ভারি মনোবম। এখানে কালীগঞ্গা ও গৌরীগঙ্গা একত্র মিলিত হয়ে 
দ্বিগুণ বেগে সমতলের দিকে চলেছে। সঙ্গমন্থলে ন্নান করার লোঁভ সংবরণ করা শক্ত! তাই 
নানা বাধা সত্বেও ম্লান সেরে দূবে একটী পাথরের উপর স্থির হয়ে বসে প্রক্কৃতির অপূর্ব শোত। 
দেখতে লাগলাম । বিরাটেব চিন্তায় মন প্রাণ আনন্দ ভবে উঠল । 

চমক ভাঙতে দেখি সঙ্গীরা কখন উঠে গেছে। অনিচ্ছ৷ সত্তেও আমাকে উঠতে হ'ল। 
জোলজীবিতে বাত্রি বাদ করে পরের দিন বাবলাকোট হয়ে ধারচু্পার দিকে রওন! হলাম । 

ধারচুলা আলমৌড়া থেকে ৯*২ মাইল। রাত্রে খাবার ব্যবস্থা কিছু ছিল না। চেক 
পোষ্টের বারান্নায রারি যাপন করলাম । রাত্রেই আমাদের নাম ধাম সব লিখিয়ে তোরে গবিয়াংএর 
দিকে রওনা হলাম মনের উল্লাসে । 

এবারেই কঠিন পথ আঁরস্ত হল। কেবল চড়াই আর উৎরাই, পথও মন্কীর্ণ এবং বিপজ্জনক 
পাঁশাপাশি দুজন লোক এক সঙ্গে যেতে পারে না। ধারচুলা! থেকে গাবিয়াংএর পথে পাল পাঁল 
ছাঁগন ভেড়! চলেছে। একদল পার তয়, আর একদল এসে পথ আঁগলায়। এরই মধ্যে পাঁশ 
কাটিয়ে পথ করে নিতে হবে_নইলে ঢেউ থামলে সমুত্রে ন্লান' করার মত অবস্থা হবে। উপরের 
দিকে অনন্ত গ|হাড়--আ।র নীচে, বু নীচে গমভীর-নিনাদিনী কালীগঙ্গা, মধ্যে সরু পথ। একটু 


পা পিছলেছে তো৷-_-একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাজার ফিট নীচে, পার্বত্য নদীর শ্লোতে। 
৯৯ 
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পথের অবস্থা দেখে সঙ্গীরা ভয় পেয়ে গেগেন। ্ীড়িয়ে পড়লেন--ছাগলের দলটা শেষ 
হোক তারপর যাত্রা শুরু করব। কিন্তু এক একটা দল পার হতে এক ঘণ্টা, কাঁজেই বুঝিয়ে 
স্থজিয়ে ধরাধরি করে সকলকে নিয়ে অগ্রসর হতে হ'ল। 

প্রাণ তো ওষ্ঠ।গত । ছু মাইল পথ চগার পর তপোবনে এসে দেখি,_একটী সুন্দর 
আশ্রমঃ দেখে ভাবি আনন হ'ল। আঁবো এগিষে দেখি আমাদের আশ্রম একটী। শ্বামী 
অন্ভাবানন্দজী হিমালয়ের এই মনোরম স্থানে ছিলেন একদিন, কিন্ত মাশ্রমটি আজ শৃন্থ পড়ে আছে। 

প্রায় সাত মাইল হাটাব পর "আমরা «এলায় এসে হাজির হলাঁম। একটী মাত ছোট্ট 
ধর্মশ।লা ; কিন্ব যাত্রী আমবা অনেকগুলি। কাঁলীনদীতে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সার] হ'ল। 
রাত্রিটি ওখানে কাটিয়ে আবাঁৰ আবো হুর্গম পথে যাঁতা শুক । এই চডাইটির নাম 'পঙ্গুর'। 
জনি না 'পন্গু' থেকেই পশ্ুব নাম হযেছে কি না। সঙ্গীবা সৃত্তি পঙ্গু হযে পডলেন। 

“জয় ঠকলাপপতিকী জয” ধ্বনি করে "মুখে হাপি বুকে বল"শএই স্কল্ল নিয়ে চলতে 
থাকি । সকলে মতি ধীরে ৪ সন্তর্পণে চলি। চডাই শেষ কবতে গ্রায় € ঘণ্টা লাগ্স। উপরে 
উঠে একটী চাষের দোকানে সঙ্গীদের রেখে রান্মব বানস্থায় গেলাম! 

ভঘঞ্কর মাছির উৎপাত) অতি কষ্টে খাওয়ার পর্ব শেষ কবেই রওনা হতে হল। বিশ্রাম 
করার উপায় নেই। ভিন মাইশ 'ছোঁসাঁর চডাই শেষ কপ্রে পিরকাতে এসে হাজির হই। 
জাযগাটি ভারি সুন্দর। বহু আপেগ ও নাঁনপতিব বাগান রযেছে। এই দিরকাতেই আমরা 
হিমালয়ের শীতেব প্রথম গ্রকোপ অনুভব কবি। 

রাত্রে এক পশলা! বৃষ্টি ২ওয়ায শীত মারো বেড়ে গেল। কনকনে শীতেব বাত পার হয়ে একে 
আবার নবীন উৎসাহ নিয়ে বওনা হলাম | হা৩ মাইল ক্রমাগত চড়াই-উত্রাই কবে সকলে ক্লান্ত। 
এগার হাজার ফিটে উঠে পড়েছি । কি দারুণ ঠাণ্ডা । প্রস্তর-বহুল উত্বাই পথে_হে।চট খেতে 
খেতে এগিয়ে চলেছি । ক্রমে বেলা ১*টায়-_গার্ধিয়াংএ এসে পৌছলাম। এই গার্বিয]ং ভারতের 
শেষ সীমায় একটি গ্রাম। টৈলাদের দুর্গম পথে এই হ'ল বহির্জগতেব সঙ্গে যোগাযোগ বাঁখার শেষ 
পোষ্ট অফিস। গ্রামটির দুপাশে বিব।ট পর্বত বেষ্টন করে দাড়িয়ে আছে। 

আজ এখানে বিশাম। তিব্বতের পথ এখান থেকেই শুরু হবে) পবে শীত আঁবো 
বেশী। এখান থেকেই তাবু, খোড়ী, জবব্‌, খাবার ্রুবা প্রভৃতি সব হিসাব কবে সংগ্রহ 
করে নিতে হবে। এর পব আর কোথাও কিছু পাবার আশা নেই। 

পঁচিশে জুন আমরা বুকে নবীন আশা উদ্ধম নিয়ে_ আবার যাত্রা শুক কবি। মনে হ'ল 
কলাদ্পতির আশীবাদে অলীম ছুঃখকষ্ট ভোগ করেও গার্ধিয়াং পর্যস্ত ধখন আঁদতে পেবেছি 
তখন তিনি কপা করে বাকীটুকুও নিয়ে ধাবেন। গার্বিযাংএ আমাদের গাইড কী5খাম্পার বাড়ীতে 
সকলের আদর-যত্বে আমরা মুগ্ধ হয়েছি । 

আমাদের দলে এবার হ'ল সবমুদ্ধ একুশ জন। বার জনের দল আগের দিনেই পপসিংকে 
গাইড নিষে রওন। হয়ে গেছে। এতগুলি যাত্রী তাদের ঘোডা, তাঁবু লোকজন সঙ্গে নিয়ে 
যখন পথ চলছে তখন দেখে মনে হচ্ছিল--ষেন এক বিরাট বাহিনী কোন রাজা জয় করতে 
চলেছে। রাপ্গ্য জয়ই ঘটে। জানা ছেড়ে অঞ্জানার রাজ্যে, শিবের সন্ধানে চলেছি ! 
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কালীনদীর পুল পাঁর হয়ে আমরা নদীর ধারে ধারে সংকীর্ণ পথে বন্তর্পণে চলেছি। 
সব সময়ে প্রাণটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে যেতে হচ্ছে। কোন্‌ মুহুতে যে ঘোড়া আমাদের 
বিশ্বাঘাতকতা করে ফেলে দেবে--নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্ত, তাঁর ঠিকানা কিছু নেই। 
একটি ছোট নদী পার হচ্ছি-_হঠাৎ দেখতে পেলাম-_সহ্যাত্রী একজন ঘোড়া থেকে উল্টে পড়ে 
ডন হাতখানি ভেঙে ফেলেছেন) ধরাধরি করে তাকে নিয়ে কালাপানিতে যখন পৌঁছলাম তখন 
দেখি, আগের ১২ জনেব দলও ইতিমধো পৌছে গেছেন। 

পরের দিন আমাদের বিখাত লিপুলেক অতিক্রম করতে হবে। আমরা দলবল নিয়ে এক 
বিস্তীর্ণ উপত্যকা “শিষ1ংচুংংখ এসে পৌছেছি। কীচখাম্পার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর চারিদিক 
পাহারা দিচ্ছে। একে একে সব তাবুগুলি পডগ্ল। তখনও বেশা আছে। পাশেই একটি বরফ- 
গা ছোট্র নদীব কলধ্বনি শোনা যাচ্ছ । এদিকে ওদিকে যে দিকেই তাকাই শুধু দেখি বরফ--. 
আর বরফেব পাহাড় । আমবা ষেন বরফের দেশে এসে পড়েছি । 

লিপুলেকপাস্‌! ধুব থেকে লিপুপাঁ দেখে মনে হয না যে, এ স্থানটি অতিক্রম করা 
এমন কিছু কষ্টকব বা ভীতিজনক! ওখানকার আবহাওশার পরিব্ণন এত দ্রুত হয় যে আধ 
ঘণ্টার মধ্যেই তুধাব-ঝটিকায় আক্রান্ত হযে এ গিবিবত্ষে বিপদ্গ্রস্ত হতে হয়। তবে ভোরের 
দিকে স্থানটি অতিন্রম কৰা কিছুটা সহজনাধ্য, কেননা বরফ পড়া ভোরের দিকেই কিছু কম 
থাকে, যত:বেলা বাড়ে ততই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। 

ভীষণ ঠাণ্ডা রাত্রি। যেন বরফেব ঘরে বাপ করছি। শ্বাসকষ্টও সকলকে বেশ ব্যতিব্যস্ত 
করে তুলল। আকাশের অবস্থা ক্রমে শোচনীব হয়ে উঠল। একটা বিরাট নিস্তব্ধতা সমন্ত পর্বত- 
গাত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীবে বরধানি হাওয়া আরম্ত হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বৃটিঃ 
শীতে শরীরের রক্ত যেন জমে গেল । মনে হ'ল এ ছরধোগ রাত্ি আর পেগ হবে না) উহনের 
কাছে যাই একটু আগুনের সন্ধানে। আগুনও যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে_তারও তাপ নেহ মোটেই, 
আঁবাব ফিকে আসি। কম্বন বিছানাপএ্র সব ভিজে-ভিজে, তাই স্থল করে গাঁয়ে জড়িয়ে বসি। 
সঙ্গে কফি ছিল-_তাই একটু একটু থেয়ে সকলে শরীব গরম করি। কিন্ত ঘুম আর হ'ল না। 

ভোরেই রওনা হতে হবে এ শিপুপাপ পার হওয়ার জন্ঘ। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে সকলে 
চলেছি, ধীর স্থির মন্থর গতি। পকল্পের মনে এক গভীর আতঙ্ক! হঠাৎ ঝিরঝির করে হিম" 
বঞ্চা আরম্ভ হ'ল। মল্লিক! ফুলের মত অঞ্জন হিমবিন্দু ধীরে ধীরে সমস্ত পথঘাট ছেয়ে ফেলল। 
ক্রমে সর্বাঙ্গ ঢেকে গেল তুষারে। বুঝি লিপুপাঁদ অ৷র পাঁর হওয়া যাবে না। অতিকষ্টে কীচ্থাম্পা 
ও পাচক চংবুর সাহাযে; আমরা এই ভয়ঙ্কর লিপুপাস অতিক্রন করলাম। 

কৈলাসপতির কপায় এই লোকগুলির যে সাহাধ্য পেলাম তা সার! জীবনে ভুলতে পারব না। 

বেলা! তিনটার লময় আমরা “প;লা” নাঁমক স্থানে এসে পৌছাই। এখানে চেক্পোষ্ট-এ 
সমস্ত চেক করে। কাছে কোন গ্রাম নাই। দুট ধর্মশালা আছে। আমরা চারটি দলই একক 
মিলিত হলাম। দলের প্রতিনিধি হিসাবে এক এক জন এগিয়ে গিয়ে চীনা চেক পোষ্টের অফিনারের 
কাছে গিয়ে নিজ দলের নাম ঠিকাঁন! প্রভৃতি লিখিয়ে এলেন। পরে তারা প্রত্যেকটি জিনিষ 
তল্প তগ্জ করে দেখতে লাগল । শরীরের অঞ্গ-গ্রত্ঙ্গও বাদ গেল না। রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার 
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জন্ত মাথার টুপি ও চশম! খুলতে হহ। ছ'তাও বন্ধ করবার কথা--কিন্ত অত্যধিক রোদে সকলে 
ছাতা বন্ধ করলে না। চলে আসার সময় অফিসার বললে--“মঁপনাদের এইরকম পরীক্ষা করতে 
বাধ্য হলাম রাগ্রের আদেশে । 

আমরা এবার তিব্বতের বিখাত মালভূমির উপর দিয়ে চলেছি। এখন চড়াই উতরাই আর 
বিশেষ নেই_শুধু কৃর্মপৃষ্ঠের সায় অধিকাংশ স্থানের আকৃতি) প্রথম যখন গিরিশৃঙ্গের উপর 
থেকে তিববতের মীলভূমির দিকে তাঁকালাম তথন চারিদিকের মনোরম দুশ্ত দেখে কেবলই মনে 
হচ্ছিল, কি অপূর্ব মহিমা! অরূপের এ কি রূপের সজ্জা । 

আমর! কিছুদূর অগ্রদর হয়ে একটা মোড় ঘুরতেই তাঁকলাকোট দেখতে প্লোম। কিছু 
পরে আমরা সেখানে এসে গেলাম । এখাঁনে ভারত তিব্বত মধ্যে জিনিষ পত্রের কেনা-বেচা ও 
বিনিময় হয়। এখানে আমাদের ঘোড়া, জবব, প্রভৃতি নুতন করে বাবস্থা করে নিতে হবে। 
গাবিয়াংএর ব্যবস্থা আর এ পথে চলবে না। 

যাই হোক কীচথাস্পার চেষ্টায সমস্ত প্রয়োজনীয জিনিষেব যোগাঁড হযে গেল । এক দল যাত্রী 
তীর্থাপুরীর দিকে রওনা হ'ল। সহ্যান্্র'র হাত-ভাঁঙার জন্ক আমরা 9 পথে যেতে আর সাহস 
করলাম না । খড়ি মাটির মত ধপধপে সাদা পাহাড়, বৃক্ষলতা বিশেষ নেই । পাহাড়ের নীচে নাঁনাবং্৫দর 
চিন্তিত গুম্ক।। তিব্বতের সব গুম্কারই কাককার্ধ প্রা একই রকম। 

কৈলাদপতির জষ দিষে তাঁকলাঁকোট থেকে থেরিযে পড়ঙাম ; তিব্বতের রাজ প্রতিনিধির প্রতাপ 
এ লব অঞ্চলে খুব বেশী। কীচথাম্পা রাজপ্রতিনিধিব নিকট আমাদের পবিচয় দেন! ভাইকে 
আমাদের দলের সঙ্গে দিয়ে তিনি নিজে তীর্থাপুরীর দলের সঙ্গে গেলেন । 

আমরা মাইল দশেক অগ্রসর হওযার পর “রিংগাইবু'তে উপস্থিত হয়ে তাবু খাটাবার ব্যবস্থা 
করলাম। এখানে প্রচণ্ড শীত। সামনেই 'মান্ধাতা” পর্বত। ওথাঁন থেকে একটী বরফের নদী 
আমাদের তীবুর নিকট দিয়েই বযে গেছে। কোন রকমে ছুপুবের আহারাঁদি সেরে বিশ্রাম লওয়। 
গেল। পরদিন ভোরেই কিছু জলযোগ করে আবার যারা!। 

সামনে বেশ একটা উচু পাহাড়! ওটকে ডিডিযে না গেলে মীনস-সরোবর পাঁওয যাবে না। 
ভয়ঙ্কর চড়াই-উতরাই। পথে এক মালভূমিতে তাঁবু ফেলতে হ'ল। প্রচণ্ড বাধুব বেগ দেখা দিল । 
তাঁবু ফেসাই এক সমন্তা । সব উড়িয়ে নিয়ে চলে যেতে চাঁষ। রান্না করব কি, উন্থন জলতে চাষ না! 
বাঙ্গা ত হ'ল, কিন্তু খাবারের উপর যত্ত রাঁজোব ধুলো ও ময়লা উডে পড়তে লাগল ! 

গাইড বলে উঠল,_আর সাত আট মাইল হাটার পর শ্রীশ্রী কৈলাস দর্শন হবে। এ কথ! 
গুনা মাত্র আনন্দে হৃদয় নেচে উঠল । এত ছুঃখ কষ্ট অনাহার অনিদ্রা-এতদ্দিনে সার্থক হবে। 

গাইড বলছে,_ “আজ কৈলাস ও মানস দর্শন হবে, বারে বারে শুধু & কথাকটির বঙ্কাঁর 
হৃদয়ে বেজে উঠছে, আজ টৈলাস দর্শন হবে! কেবলই মনে হচ্ছে সেই চিরছুলভ, জন্ম-জন্মান্তরের 
আশা ও আকাঙ্ষার ধন_-ধর জন্ত এ দুর্গম পথ যাত্রা--এই প্রাণাস্তকর তপস্তা-স্ই রূপাতীত 
রূপের দর্শন মিসবে। কি এক অব্যক্ত আনন্দে যস্ত্রটালিতের মতো চলছি । কেবলই মনে হচ্ছে, 
আর কতক্ষণে তাঁকে দেখব-_-যকে প্রেখবার জন্য বেনিয়েছি। 

চড়াই পথে উঠছি। বিহ্বল হয়ে চারদিকে তাকাই--কই, তুমি আর কতদূরে ! পর্বতের 


আশ্বিন, ১৩৬৪ ] ঠৈলাঁস ও মানস-সরোবর ৫৩৩ 


পান্ছদেশে এ সেই এক অনির্চচনীক়্ অপূর্ব দৃশ্ত দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। ৭।৮ মাইল 
পথ কখন যে শেষ করে ফেলেছি তা আমরা কেউ টের পাই নি! ঠিক সামনেই দেখা গেল--শুভ 
তুষারমণ্ডিত কৈলাসপতির ভাবগস্তীর রূপ, উজ্জল সূর্ধীলোকে দেখাচ্ছিল আরে। অপরূপ 1 

আকাশ আজ নির্মল শ্বচ্ছ। এতদিন যা কল্পনা-রজ্যে ছিল__আজ তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
ভক্তি-গদ্গদক্ঠে সকলে সমন্থরে “জয় কৈলাঁসপতিকী জয়” প্আয গঙ্গামীঈবী জয* ধ্বনিতে 
আকাশ বাতাঁস মুখরিত করে তুললে । আমিও আঁপন ভাবে উদাত্ব কে 'শিবমহিষ্ঃ স্তোত্র” পাঠ 
করতে শুরু করে দিষেছি। এইভাবে সকলেই ষে যার মনের আকাজ্মা প্রাণভরে মিটিযে নিলেন। 
ধীণর ধীরে এগিয়ে চলেছি। চার পাঁচ মাইল অগ্রপর হযেই দেখতে পেগাম-__অপূর্বশে!ভন 
মানন-সবোবর। 

আজ কী পুণ্য দিন' টেলান ও মানস-সরোবরের দর্শন পেলাম। ক্রমে এসে পড়ঙগাম 
মানসেব তীরে । 

মানস সরোবব ৷? তিব্বতের মালভূমিতে পনের হাজার ফিট উপরে কি দেখছি । এ যে মহা 
সমুদ্র। চাবিদিকে প্চধু নির্মল অগাধ জলরাশি । উপরে সুশীল আকাশের চন্দ্রাতপ। নীচে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপব সূর্ধের উজ্জল কিবণ পড়াতে তারা অপুর্ব শোতা! ধারণ করেছে। 

একবার তাকাই ঠকলাসের দিকে, আবাব দেখি মানদ-সরোবরের অপরূপ রূপ। জল অতি 
স্বচ্ছ__তাই আকাশের নীল আভার সঙ্গে যেন মিশে গেছে । চাঁরিপাশেই পর্বতগাত্র; তাই এই 
সুন্দর সরোবরের ৬০ মাইল পরিধি পরিষ্কার দেখা যাঁচ্ছে। গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০* ফুট! 

জল বরফের মত শীতল। প্রথম দিন শ্নান করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করছিলেন--আমি ত 
"জয় টৈলাসপতিকী জয়* বলে নেমে পড়লাম। জল প্রথমেহ খুব গভীর নয়--তবে বেশ ঢেউ 
রথেছে ; দেখেই ভব হচ্ছে; যাঁক্‌ সাহস করে নেমে এক ডুব দিলাম। সমস্ত শরীর যেন হিম-শীতল 
হযে গেল। কোন রকমে তীরে উঠে ভিজে কাপড়-জামা বদলে সর্বাঙ্গ কম্বল দিয়ে ঢেকে একটু রোদের 
অপেক্ষায় দাড়িযে আছি। ুরধদেব সেদিন উজ্জরপ আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। সেই 
বোদে কিছুক্ষণ থাকার পর শরীরে যেন সাড় এল। শান্ত আনন্দে মন প্রাণ ভরে গেল। শরীর মনে 
নব শাঁকু, নবীন চেতনা জেগে উঠছে। প্রাণে অপরিসীম আনন্দের তর খেলে যাচ্ছে। আজ আঁর 
ক্লান্তি নেই, কষ্ট নেই, ছু:খ নেই; অন্তরে বাহির অপূর্ব শাস্তি বিরাজ করছে। 

এখানেই আমাদের তাঁবু পড়ল। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া আর তেমনি ধুলো । তাবু আটকে 
রাখাই এক মমন্তা । পরের দিন গুরপুণিমা । সকলেই গ্গানার্দি করলেন। তীরে নানা রকমের 
পাথরের চুড়ি । প্রবাদ আছে মানস-সরোবরে "পরশ পাথর” পাওয়া যাঁয়। তাই সকলে এট) ওটা 
কুড়িয়ে লোহাতে ছু'ইয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু লোহা ত সোন!য় পরিণত হ'ল না! 

কবি কালিদাসের বর্ণনাতে আছে মানস-সরোবরে কত কমন প্রস্ফুটিত ! কিন্তু অনেক 
অন্সন্ধানের পব একটী কমলেরও দর্শন পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানলাম ওখানে কোন কালে পদ্ম 
ফোটে না। তবে সহত্র সহত্্ রাইস রয়েছে । ঢেউ এর সঙ্গে সঙে তারাও মনের আনন্দে নেচে নেচে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । কখনো! বা! বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে কোন রাঁজহংসী শৈবালদলের মধ্যে খাবারের সন্ধানে 
ইতত্ততঃ ঘুরছে । আর রয়েছে অনেক মাছ, দেখতে মহাশোল মাছের মত। 


৫৩৪ উদ্বোধন [ ৫৯তম বর্ষ--৯ম দংখ্য 


এখান থেকেও কৈলাস প্রায় ২* মাইল। পথও অতি দুর্গম । আমর! ঠকলাসপতির জয় দিয়ে 
এগিয়ে চলগ্াঁম, একদিকে দর্শন করি কৈলান--আর একপাশে মাঁনস। যত এগোই ততই গভীর 
আগ্রহে হৃদয় মন তরে উঠে। কিন্তু পথে প্রচণ্ড হাওয়া আর তার সাথে ধুলো । সর্বদেহ সাদা ধূলোতে 
পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ যেন দর্শন দেবাঁর পুর্বে শিবই ক্কুপা করে বিভৃতিভূষিত করে দিচ্ছেন 
তার দর্শন-ভিথারী সম্তানদের। আঠারো হাঞ্জার ফিট উপরে-কৈলাপ শ্িথরের পাদদেশ 
দিয়ে আমর] চলেছি । পথ অতি দুর্গম ও বিপদসংকুপ। কখনো! গিরিখাতের ভেতর দিয়ে আবার 
কথন প্রস্তরস্ত.পের উপর পাযে ঠোক্কর খেতে খেতে চলেছি একটা নেশার ঝোৌকে। সামনে আশে 
পাশে সর্বরই বরফ | এই ঠিক ঠিক বরফের বাজা। ববফের উপ দিয়ে অতি সন্তপ্পণে চলেছি_- 
একটু পা পিছলে গেলে ছিটকে পড়তে হবে বহু দূরে | শৈলশিবার শেষ প্রান্তে ডেরাগুল্ফের সামনে 
এসে পড়েছি। ডেরাগুস্কার লামা হলেন কৈলাদপতির পৃজারী। আহা! এ কী দেখছি_-অতি 
নিকটে বাবার বিরাট লিঙ্গমুতি- গৌরীপট্র-সহ পূর্ণ দর্শন! এক অনুপম রূপমাধুরী দেখে স্তনধ হয়ে 
গেলাম। মুগ্ধ নেত্রে পাথরের মত নীরব নিথর হয়ে জন্ম-জন্মান্তরেব অতৃপ্ত ক্ষুধা নিয়ে বুতুক্ষুর মত চেয়ে 
আছি! যেন স্থান কাল পাত্র--সব কিছু চলে গিয়েছে । এক অপূর্ব অন্ৃভূতি, বর্ণনার অতীত ! 

কৈলাসপতিব আবাধনা শেষ করে আমরা ভাবেব ঘোরে 'ডের'ফুক+ গুল্কাব ভেতর গেলাম। 
গুল্ফাতে সকলেই ভাবা (ত্রক্ষচারী ), লাম! (বৌদ্ধ সন্নযাপী) একজনও উপস্থিত নেই। আমাদের 
দেখে অল্পবয়স্ক 'ডাবা'র! ছুটে এসে বলে, 'লামগুরু, পয়সা দেনা থানা দেনা” | তাদের অমাগ্িক 
ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। ভাঁবার্দের হাতে কিছু বাদাম পেস্তা, কিশুমিস্‌ ও খুচরা পষস| দিয়ে 
কৈলাসের পুদ্গারীব হাতে প্রচুর ধৃপকাঠি কপু:র'গ্রভৃতি দিলাম । গুস্কার ভেতরে ছোট্ট গুহার মধ্যে 
গ্রবেশ করে বু দেবদেবাঁর মুত দেখতে পেলাম ॥ প্রধান সুতি বুদ্ধদেবের-_বেশ সৌম্যদর্শন। 

আজ আমার্দের দুরমীল৷ অতিক্রম করে ১৮৭৫* ফিট পধন্ত উঠে গোরীকুণ্ডে পৌছাতে হবে। 
আমরা বেশ হু'শিবাঁর হয়ে ঘোড়ায় যাচ্ছিলাম । রান্ডা এত ছূর্গম যে পদে পদ্দে সওযার-সমেত ঘোঁড়। 
পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব 'প্রাপ্তিব সম্ভাবনা! । দুরমালাঁতে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরফের এক পশল1 বুট 
ঝুরঝুর করে নেমে এল। আমাদের গায়ে মাথাঁঘ পড়ছে তুষার বুষ্টি--এ যেন উমানাথের আশীর্বাদ ! 

একটু অগ্রনর হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌছলাঁম কুণ্ডেব পরিধি প্রায় আধমাইল। গাইড কে সঙ্গে 
নিয়ে কুণ্ডের নীচে নেমে পবিত্র জল স্পর্শ করে উপরে উঠে এলাম। মাইপখানেক নামার পর অনেকট! 
সমতল; একপাশে চলেছেন কলকল ধ্বনি-মুখরিত গোৌরীগঙ্গ! | 

নদী পার হয়ে আমাদের তীবুতে যেতে হবে। তুষার গলা! জল। সহযাত্রী একজন জবব, চড়ে নদী 
পার হতে গিযে ভেসে গেলেন। গাইড. তার জীবন বিপন্ন করে তাকে খরস্রোত থেকে উদ্ধার করল। 
ত্তাবুতে পৌছে বরফের জালায় তিনি পুড়ে যাঁচ্ছিলেন। উপশ্‌মের জন্ত ব্রাঙি দেওয়া! হ'ল। 

রাত্রে কারও ঘুম হল না। পরদিন গ্রত্যুষে চাঁপ চাঁপ বরফ তাবুর উপরে নীচে সর্বত্র পড়ে রয়েছে 
দেখতে পেলাম । বরফের বাড়াবাড়ি দেখে সহযাত্রীর! ফিরবাঁর জন্ত ব্যাকুল । বুঝিবা সকলকেই বরফে 
জমে যেতে হবে। অবরুণদেবতার ককুণামাথা আশিস গায়ে মাথাষ পড়ামাক্জ আমরা কৈলাস-পরিক্রম! 
সমাঞ্$ করে বাঁবাকে বিদাকপ্রণতি জানিয়ে মীনসের দিকে যাত্রা করলাম। 

একটি মতশ্যপূর্ণ নদীর তীরে তাবু ফেলা হল। মাছের খেলা দেখছি তার ফাকে কৈলাসপতিকে 
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প্রাণ ভরে দেখে নিচ্ছি। যত দিন যাবে ততই আমরা তার থেকে দুরে বহুদুরে চলে যাবু। থাকবে 
শুধু মধুর স্থিতি এক ঘণ্টা চঙ্লার পর আমরা! আবার সাঁনসের তীরে “পড়াঁও” করলাম মানে 
তাঁবু ফেললধম। প্রত্ুষে সকলেই তৃথ্থি কৰে মানসে ন্ননাঘি সেরে নিল(ম। তাড়াতাড়ি আহারান্তে 
প্রত্যাবর্তন্র পালা শুষ্ক হ'ল। আমরা প্রাণের আবেগে কৈলাস ও মাঁনসের উদ্দেশে বার বার বিদায় 
গ্রণতি জানালাম । এখন আমাদের উদ্দোশ্ত তাঁক্লাকোট্। বেলা ১*টা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। 
কিছুক্ষণ পর তুষার-ঝটিকাঁর তাণ্ডব শুরু হল। প্রাণ যেন যায যায়। আমর! অতিকষ্টে রাক্ষসতাল 
ও মানদকে দুপাশে রেখে পথ চলছি। ছুটি পাহাডের মধ্যে একটি ছোট নদীর শ্তামল তীরে 
স্টাবু ফেলা হল। 

সাংচুং-এ রাত কাটিয়ে বেলা দশটায় তাঁকঙ্গাকোট | তিব্বতের স্থানীয় শাঁসনকর্ত! জংপং সাহেবের 
কাছ থেকে আমাদের তিব্বত ত্যাগের ছাঁডপত্র সংগ্রহ করতে হ'ল। এখানে বাত্রি যাপন করে 
জববু, নোভা ইত্যাদিব ভাড়া চুকিয়ে বগনা। হলাম গাবিযাং। তিব্বত এখন মহাচীনের অন্তর্গত। 
তাঁকলাকোট থেকে গবিযাঁংএর পথে একমাইল এগে।লেই মহাগীন ও ভারতে সীমান্তের মুখে চীন "চেক 
পোষ্টে পৌঁছুলে তন্নাশ শুরু হল। অপর একটি দলের এক যাত্রীর নোট বই খুঁজে দেখে চীন! সাস্ত্ীরা! 
গম্ভীর ও সন্দিগ্ধ হযে উঠল। যাত্রীট বৃন্দাবনী এক সাঁধুকে টুকরে। কাগজে একে রাক্ষদতাল, কৈলাস 
ও তীর্যাপুরীর রাস্তা দেখিয়েছিলেন, সেই টুক্‌বোৌটি নোটবুকের ভেতরে পাওয়া গেছে। একের ভুলের 
মাশুল--সবাইকে দিতে হবে। আমাদের দলটিও রাতের মত আটকৃ পড়ল। শুনলাম কাল সকালে 
তাকলাকোটু থেকে চেকৃপোরষ্টেব” ভার প্রাপ্ত সেনানাঘক ফিবে এলে আমাদের বিচার হবে। 
আখাদেব দলটার পাঁদপোর্ট আলাদা, এই যুক্তিতে অনেক ওকাঁপতি কবা গেল, কিন্তু নিক্ষল! সারা 
বাঁত প্রচণ্ড শীত এবং উদ্ধগে কাঁটিযে ভোরবেলা সবাই মিলে খোল আদালতে হাজির হলাম। হাকিম 
বাঁধ দ্রিলেন, আমাদের দলটি নির্দেষ ; অতএব অন্তদের সঙ্গে আমাদেব আটকে রাখবার জঙ্ক চীনরাষ্ট্রের 
পক্ষ থেকে তিনি ছুঃখ প্রকাশ করছেন । 

অপর দলকে সাবধান করে তিনি বললেন, “চীন ও ভারত মিত্র রাষ্্ী। পরস্পরের 
ীমান্তের অভ্যন্তরে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে ছুই দেশের ধর্মপিপ।সদ্েরই গতায়াত আছে । আপনারা 
আমাদের দেশে তীর্থ কবতে এসেছেন, ভবিষ্যতে আরো অনেক আদবেন। আপনাদের চলাফেরা 
এবং আঁচবণে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যার দ্বারা আমরা! পরস্পরের প্রতি সন্দিন্ধ হই। 
বাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আপনাদের এখানে একরাত্র আটকাতে হ'ল বলে কিছু মনে করবেন না।” 

বিচারক নিজের আসন ত্যাগ করে এসে আমাদের দকলেব সঙ্গে করমর্দিন করলেন । 

ছাড়া পেয়ে আবার নুতন উৎসাঁছ শিষে গাঁবিসাঁংএর দিকে যাত্রা করলাম। দলের কয়েক জন, 
যারা গতকাল আমাদের আগেই সীমান্ত পেরিয়ে গিয়েছিলেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আজ 
পুনরায আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে অভিভূত হলেন। 

সম্মুথে লিপুলেক্‌-পাঁন আজই অতিক্রম করে কালাপানি পার হতে হবে। তুষারাচ্ছ্গ 
লিপুলেকের মাইল ছুই অতিক্রম করার পর তিববত্তগাঁমী এক বিরাট ব্যবসাধীদলের ভেতর কীচখাম্পার 
মেষে ও জামাইকে দেথে খানিক দাড়িয়ে গল্প সয় করা গেল। 

ভারতীয় জবব্‌ ও ঘোড়ার পিঠে মালপত্র নিয়ে আমাদের সহযাত্রী শংকর প্রায় আধ মাইল 
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এগিয়ে পড়েছে । এদিকে এমন ঝেপে বড়বৃষ্টি এল যে আর এগোতে পানা যাচ্ছে না। অপর দলের 
তাঁবু পড়েছে, অগত্যা সেখানেই আশ্রর নিলাম । 
ভোরে উঠে আবার পাঁয়ে চলার প্থ। তিব্বতের উর প্বতমলা অতিক্রম করে আজ ভরত 

ভূমির প্রথম গ্রাম গার্ধিয়াংএ পদীর্পণ করব। তুষার-ঢাকা লিপুলেক-পাস্‌ পেরলে ভারতের সরস 
মৃন্তিকাঁয় চোখে পড়ে দিগন্তব্যাপী গোলাপ, লিলি, এবং জানা-অজানা বিচিত্রবর্ণের অগণিত ফুলের 
সমারোহ ! উপরে গাঁচ নীল মাকাশ। আর নীচে যেদিকে যতদুব তাকাও শুধু ফুল, ফুল, আর ফুল. 
বহ্বর্ণ ফুলের গালিচা যেন বিছিষে রেখেছে। 

গাধিয়াংএ পৌছে ভারতীয় চেক-পোষ্টরে রিপোর্ট কবলাম, পুণরায় আশ্রয নিলাম কী5থাম্পার 
গৃহে । পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু। উদ্দেশ্ত_-ধারচুলাঁব পথ দিযে মাযাবতী অধ্বৈত আশ্রম । 
বোঁধির চড়াই পেবিবে মালপাচে বৃষ্টি জন্য অ।টকে গেলাম । 

পরদিন যখন যাঁত্র করি তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । ছু মাইল যেতে ন) বেতেই দেখি 
প্রবল বর্ষার চাপে পাহাডেব গাষে এখানে ওখানে ধ্বগ নেমেছে । কালীগঙ্গার পাড় ধবে চলেছি, 
পথ অতি ছূর্গম। জনপ্রাণীর গতাগত নাই । ধাবমান ফেনাগসিত জলকল্লোলে কণ্ণ বধির হবার উপক্রম । 
ক্ষণপরেই নদীর উদ্ভয তীরে শুরু হ'ল পাথর খসার শব্ব__যেন মহাঘুদ্ধে কামান গর্জাচ্ছে! পেছনেও 
মৃত্যু সম্ুথেও মৃত্য! অতএব এগিয়ে চলাই ভাল। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছি । সামনেই 
হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রপাতের আওযাঁজ--উপব থেকে এক বিরাট পাথব খসে পড়ে রাস্তার থানিকট| গুড়িয়ে 
নিয়ে নীচে কালীনদীতে অনৃশ্ত হয়ে গেল। চতুর্দিকে মৃত্যুর তাওব__নীতে থরঝক্রোতা কালীনদীর 
গর্জন, পাশেই বর্ষ -তেজ। স্ু-উচ্চ পিচ্ছিল পর্বতগাত্র থেকে খসে-পড়! পাঁথবের কামান-ধ্বনি! আর 
সব দিকে সর্বত্র সহশ্র ধারায় ফেনাধিত পাগলা ঝোরার আওযাজে কানে তাল! লেগে গিষেছে। 

কুলিরা নব জবাব দিল, আর একপাঁও এগেবে না। কি করা যাঁঘ_-সত্যিই এই ধ্বস পেরিযে 
যাওয়ার সাহস যে কারো আছে, তা তাদের মুখ দেখে মনে হয না। অগত্যা আমি শ্রীগুরুত্মরণ 
করে অতি সৃন্তর্পণে ধ্বসের মাঝ।মাঝি গিরে দাড়ালুম । বেশ খানিকক্ষণ দাড়িযে উৎসাহ দেওয়ার পর 
যেন কুলিবা বুকে বল পেল । 

এক ফার্লং জুড়ে ধ্বস নেবেছে। অতি সন্তর্পণে বাই মিলে সেটাকে পার হওয়! গেল। কিন্ত 
তবু কি বিপদেব শেষ আছে? পথের স্থানে স্থানে রান্তা ভাসিষে প্রবল খরঝোত কালীনদীতে গিয়ে 
নেবেছে। এমন শত থে পা রাখ দায়, তবু তাঁরই ভেতর দিযে আমাদের এগিয়ে যেতে হচ্ছে। 
খরআ্রোতগুলে। দু'চলো৷ লাঠির ডগা পুতে কোন প্রকারে পাঁর হুওয| গেঁল-_ছোট গুলো লাফিবে। 
অবশেষে ধাবচুলা পৌছলাম। তিব্বতের প্রস্তরাকীর্ণ বরফ-ঢাকা উষর ভূমির পরে এতদিনে সবুজ 
শস্পান্তীর্ণ বনভূমি ও সমতলে বাঁয়ু আন্দোলিত বিস্তৃত ধানেব ক্ষেত দেখে চোখ জুড়ালো । 

ধারচুল! থেকে পৌছপাম 'পিথরাগড়” । পিথরাগ্ পূর্বে নেপালের অধীনে ছিল। ইংরেজের 
সঙ্গে বহুবার এখাঁনে নেপালের যুদ্ধ হযেছে। বেশ সমৃন্ধশালী শহর-_খুষ্টান মিশনারীদের 
একটি প্রধান আড্ড।| পিখবাগড় থেকে পরদিনই মায়াবতীব রাস্তায় বাসে করে এসে 
পৌছলাম “লোঁহাঘাট” | 

দুর্গমের বাবা! শেষ হ'ল। নানাদিক দেশ থেকে এসে সকলে একদা একত্র হয়েছিলাম-_দুরের 


জাস্বিন, ১৩৬৪ ) 


গৌতষ বৃদ্ধের সাধনা 
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লোক হয়েছিল পরম আত্মীয়, বিপদের বদ্ধু। আজ এখানে হবে সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। জীবন" 
নঃট্যের অন্তত ক্ষুদ্র নাটকের একটি অঙ্ক এখানেই শেষ । 

চলতি পথের পরিচয়__কিন্ত, তবু কি নিবিড় ন্েহবন্ধনে বাধা পড়েছি এদের সঙ্গে, কত তুছিন- 
শীতল হিম-রাত্রি, জন-মমুস্তাহীন বরফের প্রান্তরে এক তীবুতে একত্র রাঁত কাটানো, কত কৃস্ুমান্তীর্দ 
পার্বত্য প্রদেশ, কত তুষারকীর্ন মকপথ, কত চড়াই-উত্রাই, দ্রিক্চিহ্নধীন কঠিন নীরস পর্বতগাঞ্রে একত্র 


পথ চগা1!-_-সব আজ এখানে এসে শেষ হ'ল। 
পথে আমার একমাত্র সলী শঙ্কর । 


পরম্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম 7 এবার মায়াবভীর 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 
[ যজ্জ-তপস্তা সম্বন্ধে তাহার মত ] 
ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 


“চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধি প্রগীড়িতে । 
বৈগ্ভরাটু ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্বব্যাধি প্রমোচিকঃ ॥৮ 
হে বুদ্ধদেব! ক্রেশরপ ব্যাধি-দ্ব।রা প্রপীড়িত হইয়া 
বুকালযাঁবৎ জীবলোক আতুর অবস্থায় পতিত ছিল, 
তুমিই সর্বপ্রকার ব্যাধির প্রমোচনকাগী বৈচ্যরাজ 

ব! চিকিৎপক-প্রধান হইয়। সমুতগন্স হইযাছ। 


গৌতম বুদ্ধ এক বিবাট ব্যক্তিত্ব লইযা ভারতে 
অবতীর্ণ হইয ছিলেন। তাহার দ্বয়ং-আচরিত ও 
জগতে উপনিষ্ট ও প্রচাবিত ধর্ম ছিল ৰহুগাংশে 
নীতিমুলক। ধর্মতত্ত্ের বিশ্লেষণে তাহার যুক্তিমত্তা 
ও মানবের মনস্তব্বঙ্জান বিষযে তীহার প্রজ্ঞা- 
বৈশারস্ঞ কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমগ্র জগতে 
স্থৃবিদিত। সর্ববিশ্বহিতকর তদদীয় ধর্মে।পদেশের 
যতই প্রচাব ও আলোচনা হইবে, ততই পৃথিবীতে 
সুখ ও শাস্তিধারার প্রবাহ লক্ষিত হইবে । জগৎ 
হইতে ছুর্নীতিব বিললয় ঘটাইতে হইলে বুদ্ধের 
উপদিষ্ট ন্ণীতিসমূহের গ্রহণ বিধেয়। এমনকি, 
রাঁজনীতি-ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ ধর্মের শীলার্দির প্রভ|ব 
বিস্তারিত হইবার যোগ্য। শ্রীবুদ্ধের ব্রক্মরিহারের 
কল্পনায় মৈত্রী, করুণা, মুদদিতা ও উপেক্ষা__-এই 
গিরিটির ষে আচরণ-নির্দেশ আছে, তাহ চিরকালই 
স্মরণীয় । এই সব কথা ভাঁবিয়াই এই মহাপুরুষ 
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বা অব্তারের জীব্নচরিতের একটি বিষ্য় লইয়। এই 
প্রবন্ধ রচিত হইল। 

প্রাগ্বুন্ধ যুগের ভারতীয় ধর্মে পৌরোহিত্য ও 
কর্মকাণ্ডের অত্যধিক প্রভাব দৃষ্ট হয়। উপনিষদ 
গুলি সেই প্রভাবের অনেকটা বিরোধিতা সম্পাদন 


* করিয়াছে । তৎপরে বুদ্ধদেব ও যক্র তপন্তাদি ও 


কঠো+ কৃচুদাধনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন । 

এই প্রবন্ধের কথাবন্ত সংগৃহীত হইয়াছে, 
তিনথানি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে, যথা £ পাঁলি ভাষায় 
রচিত “নিদান-কথা', সংস্কৃতষ্পালি-প্রাক্কত তিন 
ভাষাব সংমিশ্রণে গঠিত গাথা-নামক ভাষায় রচিত 
“মহাবস্ত-মবৰান”, এবং মহাকবি ও মহাদার্শনিক 
অশ্বঘোষের “বুদ্ধ-চরিত”। 

পাঠকম।ত্রই জানেন কেমন করিয়। বোধিলত 
গোঁতম ম্নেহবান্‌ পিতা| রাজ] শুদ্ধোদন, দেহময়ী 
মাতৃসদৃশা মাতৃঘপা গৌতমী, রূপলাবণ্যবত্তী ভার্ধ! 
যশোধর! ও নবজাত শিশুপুত্র রাহুলকে এবং 
আ.ত্মীয়ঙ্বজনসহ সমগ্র রাব্য পরিত্যাগ করিয়া 
উনভ্রিশ বৎসর বয়লে প্রব্রজ্যা বা সঙ্যাস গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। সংসারে জিতাপের অভিথাতে 
খিক্ন হইয়াই জগতের লোকেরা মুক্তিকামী হয়। 

ছন্দককে বিদায় দিয়! গৌতম সর্বপ্রথম এক 


৫৩৬৮ 


তপোবনে ঘাইয়। উপস্থিত হইলেন । ইহাই বশি্ট- 
গোল্জনীমা এক খধির আশ্রম আশ্রমবাসী 
বিশ্রেরা বোধিসতত্বের অলৌকিক শরীরলক্ষণ দেখিয়া] 
বিশ্মিত হইলেন। সেখানে একটি তপন্বীকে তিনি 
তগন্তার তত্ব ও সেই আশ্রমে গ্রচপিত ধর্মবিধির 
আচরণ 'ও তৎফসবিধয়ক প্রশ্ন করিয়া! জানিলেন যে, 
কোন কোন তপন্থী অগ্রামা। সলিল-গ্ররূ় অল্প 
বৃক্ষপর্ণ ও ফগমুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ 
করেন; কেহ উঞ্থবুত্তিক হইয়া, কেহ বা বল্মীক 
মধ্যে ভূজঙগলহ বাঁদ করিয়া, কেহ জটাকলাপধারী 
হইয়।, কেহ ছুই মন্ধ্যায় অগ্নির উপাঁসক হইয়।, কেহ 
বা আবার মংস্তাসহ জলে বাঁস করিযা কাল 
অতিবাহিত করেন। এইরূপ নানাভাবে তপস্ত| 
করিয়! কেহ তৎফ:ল শ্বর্গে যাইয়! বা মর্তালোকেই 
সুখ অন্থভব করেন। তথন রাজকুমার সঙ্স্যাসী 
গৌতম নিজের কৃথা বলিতে যাইয়া এই প্রকার 
তপস্তাদির এইনূপ একটি সমালোচনা করিলেন £ 
প্ুখাত্বকং নৈকবিধং তপশ্চ শ্বগপ্রধানং তপসঃ ফলং চ। 
লোকাশ্চ দর্বে গরিণামবন্তঃ হবে শ্রমঃ থযসা শ্রমাণ।ম্‌ 
(বুদ্ধচরিত ) 
“এই অনেকবিধ তপস্তা ছুঃখময়, তপস্তার ফলের 
মধ্যে স্বর্ণ ই প্রধান; দ্বর্গাদি-লোক-নকল পরিণাম- 
যুক্ত ( অর্থাৎ পরিব্ঠন ও ক্ষয়শীল ), তাই দেখ! 
যাইতেছে যে, আশ্রমবাসীদের এই শ্রম যেন অল্প- 
বস্তলাডের জন্ত (গুরুতর তত্বগাতের জনক লহে)।+ 
তাহার মতে ম্বর্গফলের জন্য নিয়মার্দির আচরণ 
মহুত্তর বন্ধনের চেতু হঈতে পারে। ইহা তো ছুঃখ- 
দ্বারা অন্ত ছংখে অন্বেধণমাত্ত | 
*ইহার্থমেকে প্রবিশন্ধি খেনং হ্গার্ঘমন্তে শ্রমমপুবন্ধি। 
নুখার্ঘমাশা কৃুপণোইকৃতার্থ; পতত্যনর্থে খলু জীবলোকঃ ॥* 
€বুঃ 55) 
“কেই কেহ প্রহিক সখাদি লাভের জগত ছুঃখপূর্ণ 
বিষয়ে গ্রবেশ করে, অপর কেহ কেহ স্বর্গে শ্রম 
আবলম্বন করে। কিন্ত, জীবশোক লুখের আশা! 
করিয়া, নিজকে দীন বোধ করিয়া, অ্কতার্থ হইয়া 


উদ্বোধন 


[| ৫১তম বর্ধ--৪ম সংখা 


আনর্থে পতিত হয়” । প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এমন বিষয়ের 
জন্ত পরিশ্রম করা উচিত “্বত্র পুরর্নকার্ধম্*-- 
ধাছাতে আর কোন করণীয় করিতে হুইবে না। 
কৃচ্ছুসাধনে ব1 শরীরপীড়া-দ্বারাই ধর্ম হয় ন| চিত্তের 
বশেই মাঁচুষের শদীর--প্রবৃভি ও নিবৃভির পথে 
চলে, তাই চিত্তের দমনই তাঁহার উপযুক্ত কার্ধ, 
কারণ, চিত-ব্যতিরেকে শরীর ত কাষ্ঠপ্রায়। 
এইভাঁবে অনেক যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সে দিন 
বৌধিসত্ব সন্ধাঁনময়ে তপঃ প্রশান্ত সেই তপোবনে 
প্রবেশ করিলেন। কয়েক পীত্রি সেখানে বাস 
করার পরে তিনি তপস্তার পরীক্ষ! করিয়া সে স্থান 
ত্যাগ করিলেন। আশ্রমবাীদিগের মধ্যে একজন 
বৃদ্ধ তপন্বী সম্মান-সহকারে গৌতমকে বলিতে 
লাগিলেন_-হে বস! তুমি আমার্দের আশ্রমে 
থাকাতে ইহ পূর্ণ প্রতিভাত হইতেছে ; তুমি চলিয়া 
গেলে ইহা শুগ্ভ বোধ হইবে। সুতরাং তোমার 
এখানেই থাক] উচিত । সম্মুখে তুমি যে হিমালঘ্‌ 
পর্বত দেখিতেছ সেখানে কত ব্রহ্মবি, দেব্ষি ও 
রাজধিরা তপস্তা করিয়া থাকেন এবং সেখানে 
অনেক পুণ্যতীর্থ রহিয়াছে”। তপশ্থিমুখ্য এইরূপ 
অনুরোধ করিলেও ভবপ্রণাশের জন্ক কৃত গ্রতিন্ত 
গৌতম তাহাকে বলিলেন_-তপোবনের মুনিদিগের 
আমার প্রতি দ্বজনভাবদর্শনে আমি পরম গ্রীতি 
লাভ করিয়াছি এবং আঁপনাদ্দিগকে ছাড়িয়া বইতে 
আমারও দুঃখ হইবে । কিন্ত, 
শ্যরায় যুদ্ব।কময়ং তু ধর্মে। মমাভিলাযন্ত্রপুনর্ভবায় । 
অন্মিন্‌ বনে যেন ন মে বিবিৎস| ভি প্রবৃত্ত ছি নিবৃতিধর্মঃ 0 
(বুঃ5:) 
“আপনাদের ধর্মাচরণ ম্বর্গলাভের আশায়; আমার 
অভিলাষ অপুনর্ভবের (অর্থাৎ জন্মান্তরচ্ছেদের ) 
জন্তু । এই কারণে এই বনে বাঁদ করিবার ইচ্ছা 
আমার নাই। যে হেতু গ্রবৃত্তিপর ধর্ম হইতে 
নিবৃত্িপর ধর্ম ভিগপ্ল রকমের। পরিক্রাঞ্জক 
গৌতমের অর্থবৎ/ ওজন্বী ও গবিত বচন শুনিয়া 
তপন্থীরা তাহার প্রতি অতাধিক সমা্গর প্রকাশ 


আদ্গিন, ১৩৬৬৪ ] 


করিলেন। তীহার্দিগের মধ্য হইতে একটি 
তন্ষশীয়ী ছ্বিজ গোঁতমকে বলিলেন__“হে ধীমন্! 
তোঁমাঁর সংকল্প উদ্ধার, যে-হেতু তুমি জন্মপরি গ্রহে 
দোষদর্শা হইয়া স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের ) 
বিচার করিয়া নিজে অপবর্গে ই মতি রাখিয়াছ। 
জে সতপোভিগিয়দৈশ্চ তৈত্তৈঃ ঘর্সং যিষান স্ব হি রাগবন্তঃ। 
রাগেণ নর্ধ, রিপুণেব যুদ্ধ। মোক্ষং পরীপ,সপ্তি তু সব্বস্তঃ॥” 

( বুঃ5:) 
বাবা ( বিষয়-নুখে ) রাগধুক তাহারাই সর্বপ্রকার 
যন্ত্র, তপস্য। ও নিয়ম আচরণ করিয়। শ্বর্গে যাইতে 
ইচ্ছুক; কিন্ত, ধাহার! সত্বগুণী লোক তাহারা রাগ 
ৰা ব্ষিয়াসক্তিকে শত্রু মনে করিগাঃ ইহার সহিত 
সংগ্র'ম করিযা মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন। 


মহাঁবস্ত-অবদদানে উক্ত হুইয়ছে যে, যখন 
বোধিসত্ব বশিষ্ঠের সেই ধর্মারণ্যে প্রথম প্রবিষ্ট 
হইলেন, তখন সেই নির্বাত সাগরের স্ঠায় অব্যগ্র 
মনিকে দর্শন করিয়া ধর্মাআ্মা শাক্যরাজকুমার 
ত"সমীপে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। কাঞ্চন 
সস্তসদৃশ, অন্মশত-সঞ্চিত গুণসঞ্চয়ে লব্ধ শুভ 
শারীরলক্ষণযুক্ত সন্ন্যাসী রা'জকুমারকে সবিশেষ লক্ষ্য 
করিয়। খধি বলিষাছিলেন__ 


শ্সধগন্তীরশবেন দ্বরেপ অনুন।দিন!। 
জরিলো কমতে কৃতন্রমাজ্।পধিতুমোজদ! | 


বাঞ্জনানি হি য| ধ্ত লক্ষণানি চ লক্ষয়ে। 

হুকোইযং সর্বভূ তানাং ভ্রিলে।ক পতিরীশ্বরঃ ৫ 
(এই ব্যক্তি) তাহার শ্লিগ্ধ, গম্ভীর ও অন্থ- 
নাদকারী শ্বরের শব্দদ্বার নিজ তপোবলে সমগ্র 
টৈলোকাকে আজ্ঞা করিবার যোগ্য । তাহার 
(শরীরে ) আমি যে-সব লক্ষণ ও বাঞ্জন (চিহ্ন )- 
সমুহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে (মনে হয় যে। তিনি 
ব্রিলোকে সর্ধজীবের অধিপতি হইবার উপযুক্ত | কি 
কারণে তাহার তপোবনে আগমন, তাহা জিজ্ঞাস! 
করিলে গৌতম বশিষ্ঠকে বলিয়া ছিলেন, 


“ইক্ছাকুবংশপ্রতবঃ শুদ্ধোদন-নৃপানধুজঃ 
বিহবায় পৃথিবীং রাজাং উদ্থিত্ব! মোক্ষমাস্থিতঃ & 


(মহাবস্তু) 


গৌঁভষ বুদ্ধের সাধনা 


ঝর 


লোকস্ত বহতিচ্বৈদ্‌ বং সমভিক্রতষ্‌। 
মোক্ষার্থমতিনিক্কান্তো। জাতিখ্যাধিজয়াদিভিং ৪ 


ধন্ত্রসর্বং ন ভবর্তে ষহ সর্বং নিরুধাতে। 
বত্হোপশমাতে সং তৎপদং প্রার্য়ামাছষ্‌ ৪৮ 


_আমি ইঙ্ষাকুবংশজাত ও শুদ্ধোদন রাজার 
পুত্র, পৃথিবী ছাড়িয়া ও রাজ্য ত্যাগ করিয়! 
মোক্ষকে আশ্রয় করিয়াছি। কিন্ত, জন্ম ব্যাধি 
ও জর! প্রভৃতি বহুবিধ ছুংখ্ঘার। এইভাবে লোককে 
সংগীড়িত দেখিযা আমি মোক্ষের অন্বেষণে ( গৃহ 
হইতে ) অভিনিষ্কান্ত হইয়াছি। আমি সেই পদ 
বা স্থানই প্রার্থনা করি, যাহাতে কোন কিছুই 
ভব বা সত্তা! লাভ করে না, যাহাতে সব কিছুই 
নিরোধ বা বিলগ্ন গ্রাপ্ত হয় এবং সব কিছুই উপশম 
বা নিবৃত্তি পাইয্বা খাকে। বশিষ্ঠ সর্বশেষে বোধিসন্ত 
গৌঁতমকে এই কথা বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন ঃ 

ঈদৃশেন হি বৃত্েন বৃত্ধ্যা লক্ষণসম্পদ | 

প্রজ্জয়! চ মহাভাগ ন কিঞ্চিদ্‌ বং ন প্র/পয়ে ॥ 
_হছে মহাভাগ! তোমার ঈদৃশ আচরণ, 
তোমার শরীরলক্ষণের উপযোগী ব্যবহার ও 
প্রজ্তাঙারা__তুমি না পাইতে পাঁর' এমন কিছু নাই। 

সেই আশ্রমের পূর্বোক্ত ভম্মশায়ী ব্রাঙ্গণ 
তপস্থীর নির্দেশে, গৌতম বিদ্ধ্যকোষ্ঠে ( মহীবন্তর 
মতে, বৈশালীতে ) শ্রেয়োবিষয়ে লব্দ5ক্ষুঃ নৈর্টিক 
মুনি অরাঁড় কালামের নিকট হইতে তর্বন্তীন লাভের 
আশায় তাহার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই 
্রাহ্মণাধর্মীবলম্বী তত্ববিৎ ব্র্মবাদী মুনিকে সাক্ষাৎ 
করার পথে, (মহা বস্তর মতে, বুনির সহিত সাক্ষাৎ" 
কার লাভের পরে) গৌতম মগধদেশের রাজধানী 
রাজগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। এই রাজগৃহ 
নগর তখন 'পঞ্চাচলাস্ক' অর্থাৎ পাঁচটি গিরিঘ্ারা 
পরিবৃত বপ্লিয়া পরিচিত ছিল । গৌতম সেখানে 
শ্রেণ্য রাজ! বিশ্বিলারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন? 
বোধিসত্ত্ব তখন রাজগৃহ-গ্রদেশের পাগুবপর্বতের 
এক গুহায় বাস করিতেন এবং খাঁভ-নংগ্রহের জন 
নগর মধ্যে যাইতেন। রাজ! তিক্ষুবেশী শাঁকা- 


কুমারকে বাহিরের প্রাসাদ হইতে লক্ষ্য করিয়া 
রাজদুত পাঠাইয়। জানিলেন বে, ভিক্ষুটি শুদ্ধোদন 
রাজার পুর গৌতম, ধাহার দগ্বন্ধে পূর্বে বিপ্রগণ 
বলিয়াছিলেন যে, হগ্প তিনি শ্রেষ্ঠ তত্তজ্ঞান অথব] 
রাজরগ্ষী লাশ করিবেন_পজ্ঞানং পরং বা পৃথিবী- 
শরিয়ং বাঁ বিট্রৈর্ঘ উক্তোহধিগমিস্তীতি" । 


রাজা অমাত্য ও পরিজন সঙ্গে করিয়া পাঁগুব- 
পর্বতে বাইয়া দেখিলেন যে, সেই কাধায়ধারী 
কুমার-সঙ্গযাসী এক বৃক্ষমূলে পর্বস্কবন্ধে একা গ্রচিত্তে 
সমাধিনিমগ্র হইয়া উপবিষ্ট বহিয়ছেন। রাজা 
বিভ্বিপার গৌতমের সহিত কথোপকথন-নময়ে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলন, কেন তিনি 
কুলধারা রক্ষা না করিয়া, এই বয়সে ভিক্ষাচরণে মতি 
দিয়া, বাজ্যপালন ত্যাগ করিয়। আপিয়াছেন এবং 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে শাস্বকারদ্িগের মতে 
ধর্মাচন়ণ কেবল স্থবিরদিগেরই আচিরণীয । রাজা 
গৌতমকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে-_ 
যদি একাস্তই ধর্মাচরণ করিতে হয়, তবে তাহার ষজ্ঞ 
সম্পাদন কর! উচিত; কারণ, অনেক বাঁজধি ও 
মহধি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্ারাঁই স্বর্গ লাভ করিয়।ছেন। 
গৌতম উত্তরে রাজাকে বপিয়ছিলেন যে, 
অকপ্যাণের হেতুভৃত স্প্রকার কামাবস্ত ত্যাগ 
করিয়া, আত্মীয়-স্বজজনকে কীদাইয়, তিনি জরা ও 
মৃত্যুর ভগ্ম বিশেষভাবে বুঝিয়া মুমুক্ষাবশতঃ 
ধর্মাচরণে গরবৃত্ত হইয়।ছেন। রাজ] তাহাকে নিজ- 
রাজ্যের অর্ধভাঁগ দান করিতেও চাহিয়াছিলেন-__ 
কিন্তু, গৌতমের নিকট বাঁজ্য ও দাস্ত সমান 
প্রতিভাত হইত, কারণ-- 
শনিতাং হমত্যেব ছি নৈব রাজা, নচাঁপি সম্ভপ)ত এব দাস 1” 
স-বাঘাও নিত্যই হাসেন না, আর দ্বাসও নিত্যই 
সগ্ভীপভোগ করেনা। গৌতম রাজাকে আরও 
বলিয়ছিলেন যে, রাজ্যবাতিরেকেও তাহার 
মনস্তটি আছে। শান্তির জগ্গ তিনি শ্রেষ্ঠ ধ্যান 
অবলদ্ধন কবিবার উদ্দেস্তে গৃহত্যাশী হইয়াছেন ; 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


মান্গুব-লোকের কথা দুরে থাকুক, তপন্তাদির 
আচনণের ফলে তিনি দ্বর্গ-লোঁকেও রাজত্ব করিতে 
চাহেন না! ধর্স, অর্থ ও কাষ--এই ভ্রিবর্গের 
দেব! তিনি অনর্থ মনে করেন, এবং ধাহাতে জন্ম, 
জর1, রোগ, মৃত্যু, ভয় ও মানসিক ব্যথা বিদ্যমান 
নাই এবং যাহার লাভে পুনঃ পুনঃ কোন কর্ম 
আর করিতে হয় না-_ সেই বস্তকেই তিনি পরমাথ 
বলিয়! মনে করেন। ধন্তসম্পাদূনে দোষদশী হইয়া 
গৌতম বিস্বিনারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন £ 
“নমো মথেভো। ন হি কাময়ে হখং পরন্ত ভুঃথক্রিদয়। হদিষ্ঠতে 
-ধিজ্ঞসমৃহকে আমি নমস্কার করি--তন্দীরা আমি 
কোন স্থথ আকাঙ্ষা করি না-_কারণ, এই-লবে 
অপর প্রাণীর ছঃখ-সম্তাবনা আছে'। তিনি 
ভাঁবিতেন ষে পবহিংস1 ইহলোকে বাঁ পরলোকে 
সুখবিধান ফরিতে পারে না। 
মগধরাজ গৌতমকে আশীর্বাদ করিলেন £ 
“তং খো তথ! ভোু ম্পৃপাহি নির্বতিং 
বোধিং চ প্রাপ্ডো পুনরাগমেসি। 
মহাংঝি ধর্মং কখয়েসি গৌতম 
যমহং শ্রত। ন ব্রজেয় হর্গতিম্‌ ॥”  (মহীবন্ত) 
--( তুমি যেরূপ চাহ) তাহা যেন সেইরূপ্‌ই হয়। 
ছুমি যেন নির্বাণ স্পর্শ বা লাভ করিতে পার। 
বোধি বা সম্যক্সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় 
( এখানে ) আসিও। হে গৌতম। ( তখন) তুমি 
আমাকে ধর্মকথ| বলিও-যাঁহা শুনিয়া আমি স্বর্গে 
যাইতে পারি। বোধিসত্বও বিদায়কালে বলিলেন £ 
“তং খ| মহারাজ তথ| ভবিস্তাতি 
বোধিং প্পৃশিক্ঞামি ন মেহত্র সংশয়ঃ। 
প্রাপ্তে! চ বোধিং পুনরাগ মিষ্ট 
খমং চ তে দেশয়িগ্তং প্রতিশৃণোমীতি ॥” (মহাবন্ত) 
হে মহারাজ! সেইরূপই হইবে। আমি যে 
বোধি গ্রাণ্ড হইব সে-বিষয়ে আমার কোন সংশয় 
নাই। বোঁধি প্রাপ্ত হইয়। আমি পুনরায় (এখানে) 
আমিব। আমি প্রতিজ্ঞ করিতেছি যে, তখন 
আমি আপনাকে ধর্নের দ্েশনা বা উপদেশ প্রদান 


আরবিন, ১৩৬৪ ] 


করিব। পাঠক জানেন-গৌতম “বুদ্ধ' হইয়া 
মগধরাঁজকে ধর্মদানরূপ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন । 

বিদ্ধযকোষ্ঠেই হউক, আর বৈশালীতেই হউক, 
গৌতম বিমোক্ষবাদী ও আত্মাতে বিশ্বাসী অরাড় 
কালামের আশ্রমে যাইয়া মুনির সহিত পরমার্থ- 
বিষয়ক আলাপ করিয়াও সম্যক্‌ সন্ত হইতে পারেন 
নাই। গৌতমের আশ্রমে আগমনের পরেই মুনি 
নিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি ত্বাহার রাজ্যভোগ 
ছাড়ার ও গৃহত্যাগের বিষয় অবগত আছেন এবং 
তাহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জ্ঞানপ্রবে চড়িয়! 
শীঘ্রই সর্বহুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ধাইতে পাঁরিবেন। 
বোধিসত্ব অরাড়মুনিকে জরা মরণ ব্যাধি প্রভৃতির 
হাত হুইতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাস করিলেন । 
মুনি তার নিজ শাস্ত্রের সিন্ধান্ত সম্বন্ধে গৌতমকে 
উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, অজ্ঞান, কর্ম ও তৃষ্ণা 
_-এই তিনটিই সংসারের হেতু এবং মাঁচ্ষয অবিদ্ঠার 
বশে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করে। তিনি 
তীহাক আরও বলিলেন যে, পরমনব্রক্ষমবাদীদিগের 
মতে মুমুক্ষুরা প্রথমে গৃহত্যাগ করিবেন এবং ভিক্ষার 
আশ্রয় লইবেন, শীলাচরণ করিবেন, নির্ন্ব হইয়া 
বিবিক্তসেৰী হইবেন এবং তার পর প্রথম হইতে 
চতুর্থ ধ্যান পর্যস্ত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ষানির্ব।ণ__ 
সুখ ও শাস্তি অনুতব করিবেন। মুনি ক্সাকাশরূপী 
আত্মার উপলব্ধি ওআকিঞ্চন্ের কথাও বলিলেন 
এবং সর্বশেষে তিনি ক্ষেত্রজ্ঞের অস্তিত্ব হ্বীকার 
করিয়। গৌতমকে ইহাও বলিলেন £ 

*এতৎ তৎ পরমং ব্র্ধ নিলিঙগং ফ্রবমঞ্ষরষ্‌। 

যন্‌ ঘোক্ষ ইতি ভত্বগ্ঞ। কথযগ্তি মনীবিণঃ 4” (বুঃচ3) 
- ইহাই সেই পরম ব্রজ্ম__যাহা নিলিঙ্গ, গ্রব ও 
অক্ষর এবং যাহাকে তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মোক্ষ-নামে 
অভিহিত করেন । মুনি গৌতমকে বলিলেন, যদি 
তিনি ইহ বুঝিয়া থাকেন এবং ধদি ইহাতে তাহার 


গতম বুদ্ধের সাধনা 
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রুচি হইয্া থাকে, তবে এই মোক্ষবা্দ তিনি গ্রহণ 
করিতে পারেন। কিন্ত, গৌতম মনে করিলেন 
বিকারপ্রক্কতি হইতে মুক্ত হইলেও ক্ষেত্রত্র বা 
আত্মায় প্রসবধর্ম ও বীজধর্ম রহিয়া বাঁয়। তিনি 
আর ও মনে করিলেন যে, অরাড়-প্রোক্ত অজ্ঞান, কর্ম 
ও তৃষ্ণার ত্যাগ হইতেই মোক্ষ উৎপন্ন বা উপলব্ধ 
হইতে পারে না, কারণ, "আত্মনস্ত স্থিতির্ধতর তত্র 
সুক্্রমিদং ত্রয়ম্”-_যে ক্ষেত্রে আত্মার স্থিতি স্বীকৃত 
হয, সেখানে এই তিনটি শুল্্রভাবে থাকিয়া বায়। 
বাঙ্গণ্যাদি ধর্মমতের মোক্ষে গৌতম দোধদর্শা হইয়া 
ভাবিলেন--"সত্যাত্মনি পরিত্যাগো নাহংকারন্ত 
বিগ্কতে"__আস্মা থাকিলে অহংকার বা আমি-জ্ঞানের 
আত্যন্তিক পরিত্যাগ খটতে পারে না। সত্ব 
(জীবের ) আত্মা “কত? বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' হইলে, তাহার 
কোন না কোন জ্ঞেযর় থাকিয়া যায়। আবার 
প্জ্ৰেয়ে সতি ন মুচ্যতে”__জ্ঞেয় থাকিলে তাহার 
মুক্তি হয় না। কাজেই তিনি অরাড়মুনিকে 
ব্লিগ্কাছিলেন--"তম্মাৎ সর্বপরিত্যাগান্‌ মন্টে কৃতনাং 
কৃতার্থতাম্৮. এই প্রকার যুক্তি দ্বারা বলা যায় ষে 
সর্ববিষয়ের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বাঁ ধিলয় ঘটিলেই সমগ্র 
কৃতার্থতা লাভ সম্ভবপর হইতে পারে। তাই এই 
মুনি-প্রোক্ত ধর্মকে তিনি অসমগ্র মনে করিলেন, 
এবং দুঃখিত হইয়া অরাড়প্রোক্ত মার্গ ৰা ধর্ম 
পথকে নির্বাণগামী মনে করিলেন ন! এবং 
সেই মুনির আশ্রম ত্যাগ করিয়া রাজগৃহে চলিয়া 
গেলেন। গৌতম সেখানে রামপুর উদ্ক-নামক 
মুনির আশ্রমে যাইয়! “আত্ম গ্রহাচ্চ তশ্পি জগৃহে 
ন স দর্শনম্”"_-সেই মুনিও আত্ম ম্বীকার করেন 
বলিয়া তিনি তীহার দর্শনও মানিয়া নিলেন ন! 
এবং সেই আশ্রম ছাড়িয়া গয়ার অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

(ক্রমশঃ) 


চিত্র-পরিচয় 


শ্রপ্ীতর্গার রডভীন ছবিখাঁনি একটি প্রাচীন চিত্র হইতে গৃহীত, উহা আমরা ২০, শ্তামপুকুর লেন 
(শ্র্টীরামক্কষ্জদেবের পরম ভক্ত কাপীপর ঘোষ মহাশয়ের পৈতৃক বসতবাটী )-নিবালী শ্রীশিশিরকুমার 
ঘোধ মগাশয়ের সৌজজ্তে প্রাণ্ড হইয়ছি। আমরা তাহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্ববাদ জানাইতেছি। 

কালীপদ ঘোষ মহাশয়ের উপরি-উক্ত গৃহে পদার্পণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অগ্তান্ত দেবদেবীর চিত্রের 
সহিত এই চিত্রাটও দর্শন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে উদ্বোধন--১৩২৯ পৌধ-সংখায় বরিত আছে £ 
“যে থরে তাহাকে উপবেশন করান হয় সেই ঘরে দেবদেবীর কয়েকখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র বর্তমান ছিল, 
ঠাকুর সেগুলি দেখিযা বিশেষ আনন্দিত হন ও ভাঁবে তন্ময় হইয়া তাহাদের স্তবগান করিতে থাকেন। 
দেখিতে দেখিতে মুতিগুলি ধেন জীবন্ত প্রতীয়মান হয় ।**.. 


স্বামী আগ্যানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গভীর ছুঃখেব সহিত জানাইতেছি_-গত ৩*শে অগষ্ট রাত্রি ২ ঘটিকার সময় চণ্ডীগড় 
( পূর্ব পাঞ্জাব ) রা মঞ্চ ম্াশ্রমে ৬১ বদর ব্যস স্বামী আগ্যামন্বজী দ্রেহত্যাগ করিয়াছেন। সহণা 
তাহার সবদ্যস্ত্রে তীব্র বেদন1 অন্ভৃত হয় এবং পনের মিনিট মধ্যে উহাই তাহার জীবনাবসানের কারণ হয়। 

তিনি শ্র্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২* থ্‌ঃ ঢ।ক] শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করিয়া ১৯২৬ 
খুঃ সন্্যাস গ্রহণ করেন। তিনি কিছুকাল রেছগুন রামকঞ্চমিশন সেবাশ্রমেরও কর্মী ছিলেন। স্বামী 
আগ্ঠানন্দ পিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্ত্রের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ( ১৯২৮--১৯৩৩ খুঃ )। 
২৯৩? খুং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রগারকরূপে প্রেরিত হইয়া প্রায় এক বৎসর বিভিন্ন শহরে ও গুতিষ্ঠানে 
সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। স্থবক্তা স্বামী আছ্যানন্দ ভারতবর্ষেও নানাস্থানে শ্রীরাম 
বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন । ১৯৩৯ খৃঃ লাহোরে রামকুঞ্ণ মিশনের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে 
স্বামী অগ্চানন্দ তাহীর অধ্যক্ষ নিধুক্ত হন এবং ১৯৪৭ খৃং দার সময় বাধ্য হুইয়! তহাকে প্র কেন্তর 
বন্ধ করিয়া চপিয়। 'আলিতে হয়। অতঃংসর পূর্বপাঞ্জাবের নির্মীয়মাণ রাজধানী উন্তীগড়ে এ কেন্দ্র 
স্থানান্তরিত কর্সিবার নির্দেশ পাইয়। তিনি প্রাপ্ত জমিব উপর গৃহাদি নির্মাণের কাজে আত্মনিয়েগ 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ তীহাব স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না, কিন্ত এ বিষয়ে তাহার ওদাদীন্ত 
দেখা যাইত। তীহার দেহত্যাগে সংঘ একজন অভিজ্ঞ কর্মী হঠরাইল। সকলের প্রিয় স্বামী আগ্চানন্দ 
আনন্দমময পুরুষ ছিলেন। তাহার মুক্ত আত্মা পরমা শাস্তি লাভ করিয়াছে । 


শু শাস্তি! শাস্তি! শান্তি |! 


শ্্রীরামরুষজ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্ধ-বিবরণী 

কনখল £ হবিদ্বারের নিকটে শান্ত পরিবেশে 
১৯০১ থুষ্টান্কে প্রতিষ্ঠিত রামক্ক্খ মিশনের এই সেবা 
প্রতিষ্ঠানটি স্ুদীর্ঘকাল ধরিয়া আর্তসেবাষ নিরত। 
মিশনের সন্্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ নিজেরাই রোগীদের 
সেবা পরিচর্যা করিয়া থাকেন। ছুই জন অভিজ্ঞ 
এবং পাশ-কর! ডাক্তার ত্যাগ ও সেবার ভাবে 
আশ্রমে থাকিয়া রোগীদের চিকিৎসা করেন। 

সপ্প্রতি প্রকাশিত ১৯৫৬ খুঃ কার্ধবিবরণীতে 
ইহার উল্লেখষোগ্য সেবাকার্ধ ঃ আস্তবিভাগে 
ও বহ্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৫৬৯ ও ৮৯,৭৫৪ 
জন) ররিলিক্যাঁল ল্যাবরেউবির পরীক্ষা -সংখ্য। প্রায় 
এবারের নূতন সংযোজন এক্স-রে ব্লক 
পেবাশ্রমের বহুদিনের একটি অভাব পুরণ ঝরিয়াছে। 

শরামকৃ্ণ ও বিবেকানন। জন্মোৎসব স্ুসম্পন্প 
এবং অর্ধকুস্ত-সেবাকাধ৪ স্ুথপরিচালিত হইয়া- 
ছিল। জনসাধারণ এবং সরকারের সক্রিয় সহ- 
যোগিতাষ প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গতার দিকে আগাইয়া 


চলিয়াছে। 
ভিত্তিস্থাপন 

বৃন্জাবন 2 বহু বৎসর হাঁৰ্ৎ বনুনার বন্ার 
আন্ত বৃন্দাবন রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমের কাজকর্ম 
ব্যাহত হইতেছিল। সম্প্রতি আশ্রম হইতে ১৪ 
ম/ইল দূরে জয়পুর মন্দিরের সম্মুখে যে বিস্তৃত জমি 
পাওয়া গিয়াছে সেখানে গত ২১শে অগস্ট বৈকালে 
যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী ভি, ভি, গিরি 
নৃতন সেবাভবনের “আধারশিলা” স্থাপন করিয়াছেন। 

তৎপূর্বে তিনি বর্তমান সেবাশ্রম দেখিয়া সন্ধষ্ট 
হন, এবং ভিত্বিস্থাপনের পর তাহাকে প্রদত্ব 
অভিনন্দনের উত্তরে তিনি মিশনের বহুমুখী সেবার 
বিষয় উল্লেখ করেন। দ্রিল্লী বামক্ণ মিশনের নবমী 
রঙ্গনাথানন্দজী নবপ্রচেষ্টায় বৃন্দাবন সেবাশ্রম যে 
সকন জনুবিধার সম্মুখীন, তাহা বুঝাইয়া লাহাধ্যার্থ 
সকলকে অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান। 


৩০০৩০ । 


বিদ্ধাধি-সংবাদ 
বেঙ্গঘরিয়া £ রাম মিশন বিদ্তার্থী- 


আশ্রমের প্রাক্তন ও বমান বিদ্ধার্থীদের অষ্টম 
মিলনোৎ্সব ১৫ই-১৮ই অগষ্ট বিশেষ আনন্গ- 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়!ছে। পতাকা-উত্তোলন, 
পূজা, হোম প্রভৃতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর 
উৎসবের প্রকাশ্ত অধিবেশনে স্বামী সম্তোষানম্থজী 
বিষ্যার্থী-আাশ্রমের আদর্শ বুঝাইয়া দেন। ছাত্রদের 
ৰ্যায়ামকৌশল প্রদর্শনী, বিচিগ্রাহান, অভিনয়, 
নৈশবিদ্ভালয়ের পুরস্কার-বিতরণ গ্রভৃতিও উৎসবের 
অঙ্গ ছিল। সম্মেপনের মুল সভাপতি স্বামী 
বীতাঁশোকাননদজী বলেন, স্বাধীন ভারতের নংগরিক 
হিসাবে ছাত্রদিগকে তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন হইতে হইবে। সর্বপ্রকার বাধা জয় 
করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হওয়াই শ্বামী 
বিবেকাননের আদর্শ_এই জয় করিবার সংকল্প 
গ্রহ করিয়! শক্তি অর্জন করার উপযৃক্ত সময 
ছাত্রজীবন। 

বেলুড় বিষ্ভামন্দির 2? গত ১*ই অগষ্ 
বিগ্ভামন্দিরে বাৎসরিক 'ভ্রাতৃবরণ' উৎসব অহুঠিত 
হইয়াছে । নবপ্রবিষ্ট বিদ্যার্ধিগণ সকলে বিগ্ার্থি 
ব্রত-হোমে অংশগ্রহণ করে, এবং পুরাতনের সহিত 
আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের পরিচিত করাইয়া 
দেওয়। হয়। সন্ধ্যা অচুষঠিত গ্রীতি-সম্মলনে 
নৃত্তন ছাত্রগণ বিস্তামন্দিরের এতিহা সম্বন্ধে 
অবহিত হয়। 


রাজপুর £ গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাঁমকু্জ মিশন 
আশ্রম ছাত্রাবাসে নৃতন ছাত্রদের 'ম্বাগত' আমন্ত্রণ 
আনাইয়া একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তছপলক্ষ্যে 
পুজা হোম ও প্রীতিসম্মেলনের ব্যবস্থ! হয়, যাহাতে 
নবাগতের! রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের প্রকৃত রূপটি 
ধরিতে পারে । শ্বামী নিবাপানন্দজীর উপস্থিতিতে 
উৎসব সাফলামগ্ডিত হয়। 


বিবিধ 
১৮৫৭-১৯৫৭ 


এ বৎসর ১৫ই অগষ্ট ভারতের স্থাধীনত।- 
লাঙের দশম বাঁষিক উৎসবের সহিত ১৮৫৭ 
খুষ্টান্ের অভ্যুতখানেরও শতবধিকী অনুষ্ঠিত 
হুইয়াছে। এতছুপলক্ষ্যে দেশব্যাপী নান! উৎসবের 
আয়োজনে শ্বাধীনতা-সংগ্রামের বীরদের প্রতি 
স্বৃতি-অর্থ্য নিবেদিত হয়। কলিকাতার মুজিয়ামে 
অন্ত চিত্রের সহিত ১৮৫৭ থুঃ পটভূমিকায় অস্কিত 
কয়েকখানি চিত্র প্রদপিত হয়। ভিক্টোরিযা 
মেমৌরিয়েলে-_বুটিশ দৃ্টিভজিতে এ আন্দোলন 
কিরূপ দেখাইযাঁছিল, তাহার সংরক্ষিত চিত্রগুপি 
এবং এ সময়ের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দর্শনীয়। 
বেলভেডিয়রে জাতীয় গ্রপ্থাগারে প্রদর্শিত _এই 
বিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া রচিত বিবিধ গ্রন্থ, এই 
সংগ্রামের প্রামাণ্যপত্র এবং দেশী ৪ বিপতী শিল্পীর 
অস্কিত বহু পৃরাতন চিত্র ও ফট উল্লেখধেধগ £ 

রনজি-্রেডিযমে প্রদেশ-কংগ্রেস-মাযোজিত 
প্রদর্শনীতে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একটি রূপ 
উদ্ঘাটিত হয । বিশিষ্ট বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে 
বাংলার কৃষ্টি, সাহিত্য এবং ম্বাধীনতা-সংগ্রামে 
বাংল।র অবদান সম্বন্ধে বলেন। পনেরই আগষ্টেব 
পূর্বে ও পরে মোট ২৪ দিন ধরি! এই উৎসব 
অচ্ঠিত হইয়। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহের 
সঞ্চার করিয়াছিপ। একই সমযে অমুষ্ঠিত 
শ্ীমরবিন্দ-উৎ্সবও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

পুরাতত্বের নৃতন তথ্য 

ভারতীয় পুরাতত্ব-বিভাগের বার্ধিক বিবরণে 

গত বৎসরের থনন-কাধে নানাস্থানে এমন সব তথ্য 


ও নিদ্শন পাওয়া গিষাছে ধাহাদ্বারা ভারতের 
বছু-প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। 


বাদ 

রাজস্থানে চচ্থলনদীর অববাহিকায় ব্যাপক থনন- 
কাধের কলে মালব-অঞ্চলে, ত্ান্তীর তীরে এবং 
গোদাবরীর উৎসে প্রস্তরের কুঠার প্রভৃতি পুরাতন 
গ্রশ্তরযুগের দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়।ছে। 

পশ্চিমবঙে বীরভানপুরের মৃত্তিকাজাত পদার্থ 
লইন্া তথ্যানুসন্ধানের ফলে দামোদর-অববাহিকার 
বন্ুপ্রাচীনতা প্রথম প্রমাণিত হইতেছে। 

হরপ্লা-কৃষ্টির গুজরাটী রূপের পরিচয় পাওয়া 
যায় লোথালের নগরপরিকল্পনায় ; সেখানে প্রাপ্ত 
শীলমোৌহর হরপ্লার অনুরূপ | প্রভাস-পাটন 
(সোমনাথ )-এ হরপ্পা-সাতাঁর রূপান্তরের এবং 
তাহার পরবর্তী কয়েকটি কৃষ্টির নিদর্শন পাঁওয়। যায়। 
নর্মদার মোহনাতেও হরপ্লার শেষযুগের লাল-কালো। 
দগ্ধ মৃত্তিকাজাত পদার্থ পাওয়া যায়। 

নূতন খনন-কার্ধ-ছার! প্রমাণিত হইতেছে যে 
উজ্জয়িনী-নগরী খু্টপূর্ব প্রথম সহআ্রাৰের প্রথম- 
দিকেই আরম্ভ হইয়ু(ছিল, এবং চতুর্দশ শতাব্ধী 
পর্বস্ত বিভিক্প সভ্যতার বিচিত্র স্তরের সাক্ষ্য এখানে 
পাওয়া গিয়াছে । কৌশান্বীর খনন-কার্ধে কালে 
পালিশ-করা মৃত্তিকা -যুগের পূর্ববর্তী একটি ছুর্গের 
ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, এখানে বৌদ্ধযুগেরও 
বছ নিদর্শন ক্রমাগত পাওয়। যাইতেছে। 

মধ্যভারতে ধানোরায় প্রস্তরাবৃত কববের গঠ$ 
পাওয়। গিয়াছে । দক্ষিণভারতেও এইরূপ ছৌতগ। 
সমাধি-বিবর বিশেষ প্রষ্টব্য। নাগাজুন-কোস্ডায় 
বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও প্রস্তর-কুঠার, তাম্রখণ্ড, 
মৃতের ভন্মাধার এবং বুন্ধপূর্ব ধর্মের বহু নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে। ম্ধাপ্রদেশে ও উত্তর প্রদেশে 
নান বর্ণে চিত্রিত পার্বত্য গুহাশ্রয়--বিচিত্র বিল্ময়কর 
আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্ততম। 


ভাত্র-সংখ্যার জম-সংশোধন 
বিধিধ সংবাদে ১ম পওুক্তিডে *১৮ই শ্রাবণ স্থলে *১৬ই শ্রাৎণ' পড়িবেন। 
৪*৮ পৃঃ ২ কলমে ২* পঞ্ক্চিতে 'চৌরছী খান্বা' স্থলে 'চৌর।ঈী খাখ।' পড়িবেন। 


৬. 
) পাটি. . , সা ৯ ১৯০ নি 
চি রব. ৫ 


ক রে রি রসি শে 


যেতে রি 
ডি ৩৬ 





কালী করালী 


8 মেঘাজীং বিগতাঙ্থরাং শবশিবারঢং ত্রিনেত্রাং পবাং 
কর্নালম্থিনৃমু গুযুগভয়দাং মুগ্ডভ্রজাং ভীষণাং । 
বামাধোধ্বকবাশ্থবজে নবশিবঃ খডগঞ্চ সব্যোতবে 
দানাভীতি বিমুক্তাকেশনিচষাং বন্দে সদা কালিকাম্‌ ॥ 


প্রলয়-মেধের মতো ধাহাৰ গাত্রবর্ণ সকল আবরণ থাঠার অঙ্গ হইতে খমিয়! পড়িয়াছে, 
অচৈতন্বরূপে গ্রতীষদাঁন--সাক্ষিচৈতন্ত-স্বরূপ কগাণ-ধ্যানময় পুরুষের উপর ঘিনি প্রতিষিত, বর্তমান 
অতীত অনাগত, তথা স্থুলসুঙ্মুক।রণ-প্রত্যক্ষকাঁরী নেত্রত্রয়-সমদ্িতা পরম! প্রকৃতির ধ্যান করি। 
কর্ণে তাহাঙগ দোহুলামান নৃমুণ্ডগঠিত কর্ণকুণ্ডল। গগদেশে প্রপশ্থিত নামন্ধপাত্মক জগৎ-প্রকাঁশক 
অকারাদি বর্ণমালার প্রতী কম্বরূপ মুগ্ডমীলা ; দেখিতে তিনি ভীষণ।, বামদ্দিকের অধঃকরে ধৃত কতিত 
মুড জীবের অ$ঙ্কারেবই প্রতীক, উধবণকরে গত জ্ঞানের খড়ন! করুণ।মযী দৃক্ষিণাকালীর দক্ষিণ 
করদয়ে ববাভয় প্রদর্শিত। 


সষ্িস্থিতিঙ্য়-লীলা-শীলা বিশ্বপ্রকৃতি আগ্াশক্তি সর্বগ্রাসী কালেরও ভক্ষিত্ী কালিকা 
মহামাযা মায়ার সকল পাশ বিমুক্ত করিয়া জন্ম-জীবন-মৃত্যুর__স্থজন-পালন-ধবংসের নগ্প রূঢ অনাবৃত 
সমগ্র সতারপে সাধকের বৈবাগাময় শশান-হৃদয়ে আবিভূতা হন! সেই কাঁলিক।কে আমরা বদনা করি, 
স্থথে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ভয়ে আনলে সর্বদা তাহার বন্দনা করি ! 


কথা প্রসঙ্গে 


উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকা, লেখক লেখিক(, বিজ্ঞাপনদাতা! এবং হিতাকাজ্্ী 
বন্ধুবর্গকে আমরা ৬বিজয়ার আন্তবিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি 


বিত্ভান ও লীতিজ্ভান 

একথ! অবিসংবাদিত সত্য যে বিংশ শতবার 
বিজ্ঞান দাঁনব-কল্পনীকেও পবাভৃত করিষা আগাইযা 
চলিয়াছে; বাধুর গতি, শবের গতি পিহনে 
ফেলিয়া মানুষ 'আজ আলোকের গতির সহিত 
প্রতিদ্বান্থতা করিতেছে? কিন্তু চাকাচিক্যময় 
গতিশীল এই যান্ত্রিক সভ্ভাতার পকল মুখস্ুবিধার 
অন্তরালে যখন দৃষ্টি পড়ে অনড় 'অ$ল পর্বত প্রমাণ 
দুঃখরাশির ও ক্রমবর্ধমান গভাব ও অপন্থ্ষব 
উপর, তখন থেন প্রশ্ন জাগে এই বৈজ্ঞানিক সভ।/তাষ 
কোথায় যেন একট। ফাকি রঠিয়াছে * মানব মনের 
ুক্তি বুদ্ধি ও হৃদ হুভূতিব মধ্যে একটা বিরাট ফ।ক 
রহিয়াছে । মনে হয বিজ্ঞানের পথে আমরা যত 
অগ্রসর হইতেছি নীতিজ্ঞানের দিক দিয়া যেন ততই 
পিছাইয়া পাঁডতেছি ! কোন কোন ক্ষেত্রে নীতি- 
জ্ঞানের প্রযোজনীষতাই অনুভব করিতেছি না, 
অথব। সুবিধামত শীত স্থষ্্ী করিতেছি । তাই গশ্্ 
জাগে জড়-বিজ্ঞানের জগতে যেমন বিশ্বজনীন নিষম 
আছে-__মনের জগতে, সমাজ- নসুগ্তরণে সেইরূপ 
সার্বঞ্জনিক সাবকালিক কোন নীতি আছে কিনা? 

মানবের জ্ঞান্ভাগ্ুর বৃদ্ধির জন্ট, প্রকৃতির 
লুকানো রহৃন্ত উদ্ধাটন করার জগ্ত মমবেতভাবে 
বিজ্ঞান] চরমনধপ গ্রহণ কবিয়াছে আন্তর্জাতিক 
ভূতাত্বিক গবেষণা-বৎপরে ( 10012909081 
0০০-01053108] ৪৪: )। জলে স্থলে অস্তরীক্ষে 
এখনও যে সত্য অন্জানা রহিবাছে, তাহাকে 
জানিতে হইবে, প্রকৃতির গোপন মণিকোঠায় 
এখনও কি শক্তি সঞ্চিত রঠিয।ছে তাহাকে কাজে 
লাগাইতে হইবে । এই প্রচেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় 


সকল দেশের নৈজ্ঞানিক নির্দিষ্ট কর্মসুচী লইয! 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। গ্রে মহতী, সন্দেহ 
নাই, কিন্ত উদ্দেশ্ত ? দে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ দেখা দিয়াছে! 


কোন এক দেশ- আন্তর্মহাদেীযষ ক্ষেপণাস্ত্রের 
পরীক্ষা কবিলেন, আর এক দেশ কৃত্রিম উপগ্র 
স্থষ্টি কব্যা যেন তাহ।কে পরাস্ত কবিল। ন্যবেত 
তাবে গবেষণা দ্বাথা জ্ঞানের উন্গতি ও মানৰ- 
সাধারণের বল্যাণই যদি লক্ষ্য ছিল, তবে কোথা! 
হইতে 'জিতীয' গৌধবেব প্রতিযোগিতার ভ।ব 
জাগিগ , মস্কো হহতে উতক্ষিপ্ত ঘূর্যাযমান গোলককে 
'সোভিঘেট মুন? ব| বাঁশযার চন্দ্র মনে করি 
কেন? সমগ্র মানবজাতি কি মাধ্যাকধণ-বিজষী 
এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির গৌবৰ অনুভব কবিবে না? 
মানষের গত তিন শতাব্দীর মাধনা আজ নফল 
হইখাছে, কিন্তু এই আবিষ্ষাবেব উপর সামরিক 
গুরুত্ব আবো'প কবিয়া তচ্জগ্গ যদি সম্তাব্য বিপদের 
প্রতিরোধ-প্রস্ততি শুরু হয, অথব! এ কৃত্রিম 
উপগ্রঠকে যদি ভাবস্যতেব ছুগ্র£ মাবণাস্ত্রবাগক মনে 
করিয়া তদপেক্ষা শর্তিশালী যন্ত্র আশ্ফাব করিবার 
প্রচেষ্টায ধনজন নিধুক্ত কবা হয়-কোন কোন 
দেশে যাঁহী হইতোছ বলি সংবাদপত্রে গ্রকাশ 
--তবে বড়ই পরিতাপেব বিষয, তবে আমাদের 
প্রস্তাবিত আশঙ্কাই সত্য বলিষা প্রমাণিত £ 
মানুষ বিজ্ঞানের পথে বত অগ্রদর হইতেছে 
নীতিজ্ঞ/নের পথে সে ততই পিছাইযা পড়িতেছে! 
সমবেত বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আজ পারস্পরিক 
বিশ্বাস বিনষ্ট ; বাজন:তিব কুটকৌশল বৈজ্ঞানিকের 
বিশ্বত্রাতৃত্ব বিচ্ছিন্ন করিতেছে ! 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


বৈজ্ঞানিক স্বীয় প্রতিভাবলে পরমাণুশক্কি 
আবিষ্ক'ব করিয়া আণবিক বোমা স্থষ্টি করিয়াছেন-__ 
রাজনীতিকের নির্দেশে, সামরিক প্রয়োজনে _ ইচ্ছায় 
বা অনিচ্ছা তাহাকেই তাহা নিক্ষেপের ব্যবস্থা 
কবিতে ঠইঘাছ নিরপবাধ লক্ষ পক্ষ নাণী ও শিশুর 
উপর । এইখানেই বর্তমান মানবের পবাজঘ-_ 
মানবতা চবম অধোগতি 1 বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
উজ্জ্রন গৌরব গ্রঃনি কলঙ্কিত। বিজ্ঞান আজ 
আনন্দের আশীবাদ "1 হইযা অভিশ পের আতঙ্ক- 
রূপ দেখা দিয়াছে! বৈজ্ঞানিককেই আজ এ 
পাঁপের প্রায়ুশ্চন্ত কবিতে 
সহিত শীতিভ্ঞান সংঘুক্ত করিয়া শাঙাক ঘোষণ। 
কবিতে হইবে, মানব-কল্যাণ ব্যতীত অন্ধ কোন 
ডাদ্দত্য বিজ্ঞানে শক্তি নিযোগিত কবিবনা, 
প্রতিশ্রতি দিতে হতবে_কোন? ক্ছির বিনিময়ে 
কাহাবও নিবট ম্বায প্রতিভা পিক্রয কবিবনা। 
আনই মানুব বাচিবে এবং সভাহাব পরনতী 
সোপানে উন্নীত হইবে ॥ নভুব! ধ্বংস অনিবাধ এখং 
সভ্যতার সেই পশ্চাদ্পমবণেব দ্বাখিত্ব বাক্জনীতিকর 
মঠ্ত বৈজ্ঞানিককে ও ভাগ কবিযা লতে হইবে । 

ব্মা/নব যুদ্ধ তীর-ধন্ুকেব যুদ্ধ নয, পর্শা-বল/নব 
যুদ্ধও নয, কামান-নন্দুকধ মতো ট্যা্ক-বন্বাকেও 
এখন মুজিষামে বাধিবার '্রস্তাথ উঠিবাছে, 
এবং হাই প্রতীবমান ১য় থে জলে স্থলে অন্তপাক্ষে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাৰ নামে আগামী বুদ্ধেরই প্রস্ততি 
চ্সিতেছে আবন্তর্দেণায় ক্ষেপণাস্ত্র (1016:0900- 
(এম উপগ্রহ- 


ভবে । বিজ্ঞানের 


1097)991 88111965 21331155) এবং 
জাতীয় আবিষ্কারের মাধামে। কে জানে এই 
আন্তর্জাতিক গবেষণা-বৎসর শেষ হইবাব পূর্বে আরও 
কত ভযাঁবহ আবিষ্কার হইবে। অবশ একথ। 
ঠিক, এই সকল আবিষ্কারের অধিকাংশই বিশুদ্ধ- 
জ্ঞানের পর্যায়ে , এতদ্বারা আমরা উধ্বণকাশের 
ভাঁপ, চাপ ও বৈদ্যুত ধর্ম সন্ন্ধে অনেক জ্ঞান লা 
করিব। কিন্ত অগ্নির ধর্ম জানা এক, তাহাকে কাঁজে 


কথা প্রসঙ্গে 


৫৪৭ 


লাগানে! আর এক, শক্তিকে কাজে লাগানো নির্ভর 
করে মানুষের বুদ্ধির উপর-বিবেকের উপর। 
বিবেকবুদ্ধি বদি শুদ্ধ হয় তবেই শক্তি নিয়োজিত 
হইবে কল্যাণকর্মে, নতুবা শক্তি অকল্যাণ বা 
ধব'সেবও কাবণ হইতে পারে। ন্ুবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত 
হইলে অগ্নি রন্ধনা্ি কল্যাণ-কাধে সাহধা করে, 
দুবুরদ্ধি-নিয়ে।জিত হইলে গৃহ ও গৃাভ্যন্তরস্থ সব কিছু 
তক্ষীভূত করিবারও কাবণ হইত পারে। আজিকার 
পৃথিবীর ও মানব সম'জের অবস্থা মনে হয় 
শিল্পাক্কিত প্রতীকেই ফুটযা উঠিযাছ। রন্ধনরতা 
জনশীর দৃষ্টি এড়াহযা দ্রবস্ত শিশু কিছুটা অগ্নি 
কুশ্ত হইতে পাব কন্যা পইযা খেলা করিতেছে, 
জানে না-এ থেলার পৰিণ।ম কঙথানি ভযাবহ 
হইতে পারে। জননীর সতর্কবাণী, শানবাণী 
উপেক্ষা কবিলে সেষে শুধু নিজেরই ধ্ব'স টানিযা 
আনশিবে ভাগা নহঠে-সকলের ধ্বংসের কারণ 
হইবে । প্রকৃতির শক্তি যাঠাবা সংগ্রহ ক বতেছে, 
মগাপ্রকৃতির শাসনবাণীও তাহাদের শুনিতে হইবে । 
বিজ্ঞানেব সঠিত আজ শীতিজ্ঞান সংযুক্ত না হহলে 
সম্মুখে সমুহ বিপদ | 

জাপান হইতে প্রত্যাব্নকালে হংকং-এ 
ভারগীঘ সমাজের অভিনন্দনেব উত্তরে ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শ্রা্গওহরলাল নেহকু বিজ্ঞানের 
সাম্প্রতিক আবিষ্কারে বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীকে লক্ষ্য 
কাঁরুযাই বলিযাছেন £ 

যান্ত্রিক অগ্রগতি যুদ্ধব সম্ভাবনাকে “দেকেলে 
করিয়! কেলিয় ছে। যুদ্ধ এখন অঠীতের একটা 
হাস্তকব ব্যাপাব। (দিগ্দেশের ) ত্রি-মা্িক 
চিষ্তাধার আর বর্তবানের সমস্যার সহিত খাপ 
থায়না। আমাদের ইহার বাঠিরে যাইতে হইবে। 
চতুর্থ মাত্রা (মানসিক ) নৈতিক মাত্র।? বৈজ্ঞানিক 
অগ্রগতি বা কৃত্রিম চক্ত্র_সমস্তার নৈতিক সমাধান 
প্রচেষ্টাকে পরিবতিত করিতে পারে না) যান্ত্রিক 
উচ্গতি মন্গকে ভাল বা ভালকে মন? করিতে পারে 
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না। বড় বড় যন্ত্র ঘ্বণাকে ভালবাসায় পরিণত 
করিতে পারে না। "* 

জড়বিজ্ঞানের উন্নতির পর নৈতিক মানের 
উন্নতির আশায় তিনি বলিয়াছেন, “পৃথিবী ধীরে ধীরে 
সভ্য হইবে? আজও মানুষ যথার্থ সভ্য হয় নাই; 
বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির ব্যবহারে মানুষ থুব অগ্রসর, 
কিন্তু সে এখনও সভ্য হয় নাই। তথনই মামু 
সভ্য হইবে যখন এই ষন্্রবিজ্ঞান ধ্বংসকার্ধে ব্যবহৃত 
ন! হইয়! মানুষের কল্যাণকাধে নিযোজিত হইবে |” 

সর্বত্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন শান্তিপ্রব।সী 
তখন অধ্বিক বোমার ও ক্ষেপণাস্ত্রেব পণীক্ষা) 
কেন এবং কাহার কল্য(ণে? ইহাও সর্বজনম্বীকৃত 
যে আপবিক যুদ্ধের শেষে জয়ী বা বিজযী বলিষ। 
কেহ থাকিবে না, তবু বিজ্ঞানগবিত রাজনীতিচাঁলিত 
মানুষের আজ শক্তি নাই, সাহম নাই সাঁমবিক 
উদ্দেশ্যে প্রতিদন্দ্িঠাপরাযণ আণবিক পরীক্ষ। বন্ধ 
কবার। ইহাব কারণ পারস্পরিক ভয় ও অবিশ্বাস। 
এগুলি কোন বৈজ্ঞানিক পদার্থ নয়, নিতান্তই 
মানসিক ব্যাপার । অতএব আগামা যুদ্ধের জন্ত 
প্রস্তুতি অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাহত কবাঁর এুচে্| শুরু হওযা 
উচিত এই মানসিক শ্ারে। 

বিজ্ঞানের প্রতিটি আবিষ্কারের সহিত নুতনতর 
স্থথসুবিধার স্যটি হয়, তৎসহ নৃতনতব সমস্তাঁও 
দেখা দেষ+ এইগুলি সমাধানের শক্তিও মাগুষকে 
অর্জন করিতে হইবে আরও শক্তিশাণী মনের দ্ব।রা। 

[বিজ্ঞান দ্মাগাইয়া চলিয়াছে বিছাদ্গতিতে, 
কিন্ত মান্ষেব মন পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহার 
সহিত তাল রাখিতে পাঁবিতেছে না । তাই আজ 
এই বিপর্যয়। এখন একান্ত প্রযৌজন__মানবমনের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ঘ--১*ম সংখ্যা 


উন্নতির আযোজন,_ধাহাতে সে এই বিজ্ঞানলব 
জ্ঞান ও শক্তির থাযোগ্য ব্যবহার করিযা সভ্যতার 
রথ কলাঁণের পথে আগাইযা লইয়া! যাইতে পারে! 
রথ রথী অশ্ব সারথি একযোগে অগ্রসর হইলেই 
তাহাকে অগ্রগতি বলা ঘা, নতুবা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন 
হইয়৷ বন্সাহীন অশ্ব দ্রুত ধাবমান হুইল, উচ্চাসনচ্যুত 
সারথি পড়িযা গেল, রথ থগ্বিথণ্ড হইযা ভাঙিয়া 
গেল, আর রথের আবোহিগণ ক্ষতবিক্ষত হুইয! 
থানায পভিয। রহিল, এ অবস্থা! অবশ্যই ছুর্গতি । 

এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ এডাইতে হইলে একান্ত 
প্রযোজন শক্তিমান সাঁবথিব শান্ত সংঘত রথচাঁলনা- 
কৌশল । গোষান-চালক অপেক্ষা মোটরচালককে 
অবশ্ঠই অনেক নিম কৌশল আধত কবিতে হয়, 
আবার মোটরচালক অপেক্ষা বৈমানিককে অনেক 
ধীর ্ির ও কৌশলী হইতে হয। আদিম যুগের 
রাঈ বা সমাজ অপেক্ষ। এ যুগের বাষ্্র বা সম.জ 
খুবই ব্যাপক এবং বুল পরিমাণে জটিল; সেই 
জন্যই আমাদের বক্তব্য-_তাহার হুট চালনার জগ্ট 
উন্নততর নীতির প্রযোজন , পুরাতন নিম নীতিকে 
বর্জন বা উপেক্ষা কবিযা ত নযই, বরং সেইগুলি 
পবিপূর্ণভাবে আঁত্ত করিযা, সমযোপযোগী পরিব্ধন 
কগিযা রাষ্ট্রচালকগণ মানব-সমাঁজকে কল্যাণের 
পথে আগাইযা লইযা চলুন। শ্রীকষ্চ, মুখ, বুদ্ধ 
ও থৃষ্টের স্থনীতিপূর্ণ শিক্ষারদীক্ষা বঙ্জন কবিযা নহে, 
উপেক্ষা কবিঘা নহেঃ পবস্ত সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
আযত্ত করিয1 এবং নবঘুগের উপযোগী নৃতনতর 
শিক্ষা গ্রহণ করিবা_-স্বমতসহিষণুতা, ত্যাগ ও সংঘম 
অবলম্বন করিযা মানবজাতি এক উদ্ার অভ্ুদয়ের 
পথে অগ্রসর হউক। 


মহিমান্বিতা৷ শ্রী শ্রীদীপান্বিতা 


ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 


ভাঁবতবর্ষের জাতীয় উৎসবরূপে এই “মহিমান্থিতা 
দীপাদ্িত” স্মবণাতীত কাল থেকে অনুষ্ঠিত হযে 
আসছে; উৎসবে বঠিরঙ্গ লৌকিক আমোদ প্রমোদেব 
প্রাধান্ত থাকলেও কোন দেবতাব অধিষ্ঠান ব্যতীত 
তা যেমন সফল হতে পারে না, এই দীপাবলী 
উৎসবে সেই ভারতীয রীতিব কোনরূপ ঠৰপরীত্য 
ঘটেনি । তথাপি বল! যেতে পারে, অন্ান্য উত্মব 
অপেক্ষা দীপাবলীর বৈশিষ্টা লক্ষা করবার মত। 
কারণ এ উৎসবটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন 
দেবতার অধিষ্াতৃত্থে সম্পন্ন হযে থাকে । এমন 
কি আপাত-প্রতীযমান বিরুদ্ধ ভাবের দেবতা একই 
উত্সবের আরাধ্য হযেছেন স্থানপাত্রাদি ভেদে। 
যেমন কোথাও জগজ্জননী ছূর্গার অন্থতম রূপ 
কংলিকা হয়েছেন এ উৎ্মবের দেবতা, আবার 
কোথাও লক্্মীনারায়ণ। তথাপি এ উৎসবে 
দীপোৎ্সর্গের প্রাধান্ত অক্ষুপ্ন রয়েছে ব”লে সর্বত্র 
“দীপান্বিতা” আখ্যার সার্থকতা অব্যাহত আছে। 

যদিও সমগ্র ভাবতের একই হিন্দুগ1তির মধ্যে 
স্থান ও পাত্র/দি ভেদে অনুষ্ঠেষ একই পবে 
অধিষটাত্রী দেবতা এ বিভিন্নতা বিম্ময়াবহ, তথাপি 
অভিনিবেশ সহকাঁরে চিন্তা কবে দেখলে এসব 
আচরণের মুল খুঁজে পাওয়া কঠিন মনে হয না 
প্রধানতঃ বলা যেতে পারে, সর্বজন-স্বারুৃত নিদিষ্ট 
কোন তথ্য বিভিন্ন পুরাণ ও ইতিহাসের মতভেদ 
বহিত হয়ে উপস্থাপিত হয়নি ; যেমন শারদীয় 
ছুর্গোৎমবের মুল তথাটি আমর কালিকপুরাণ, 
মহাভাগবত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ প্রভৃতি থেকে একই- 
রূপে পেয়ে থাকি যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্তই ব্রহ্মার 
এ পুজান্ষ্ঠান। এমনকি? তিথিগুলির বিশেষত্বের 
ংবাদ ও প্রমাণরূপে পাওয়। যায় যে, মগাষ্টমী দেবীর 
আবির্ভাবের ও মহানবমী অন্ুরন্ধনের ছু'টি 


দিন, দশমী বিজযোৎ্সবের তিথি। দীপান্বিতা 
ইতিচাসে এবূণ কোন অবতারের লীলাকাছিনীকে 
উপজীব্যরূপে উপস্থ!পিত করা কঠিন; কারণ 
বিভিন্ন পুবাঁণেব বিভিন্ন সংবাদ এ উৎসবের বিভিন্ন 
দেবতার মধিষ্ঠাতৃত্বে প্রেরণ! দান করেছে। 

আরো একটি কথা--ভারতীয় সভ্যতায বেদেরই 
প্রভাব। বেদবাহা কোন তত্ব এখানে স্বীকৃত 
হতে পারে না। পুরাণা্দিকে বেদমুল শাস্ত্র ব'লে 
অঙ্গীকার ক'রে অন্তান্ট স্বৃতিপুরাণািকেও সম্মান 
দেওয়া হয, তার্দের অনুশাসন উপদেশাদি অনুসরণ 
ক'রে লো. কযাক্রাপথে ভারভীবদেব পদক্ষেপ । তাই 
দেখ। যায় এই তাবতের মাটিতে বেদ-পুরাঁণ, শ্মৃতি- 
তন্ত্র_-সকলের অন্ুশাসনই সংমিশ্রিত হয়ে যেন 
কর্তব্য নিধখারিত হয়। সর্বত্র না হলেও এই 


'এঠ সংমিশ্রণ অধিকতর ক্ষেন্তরে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 


বর্তমান আলোচ্য বিযষে আমর! তার বিশেষ প্রমাণ 
পাই। এরূপ সমধিক সংমিশ্রণ অন্ত কোনও 
মাঙ্গলিক তিথিকৃতো ঘটেছে কিনা সন্দেহ। 

প্রসিদ্ধি আছে, “গৌড়ে তন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতা$* ; 
কথাটায অতু/ক্তি কিছুই নেই। তত্ত্রের শক্তিই বঙ্গ- 
দেশের প্রাণ--'কালিকা বদেশে চ* আছ্যা-ন্তোত্রের 
এ বাণীও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু গৌঁড় 
একটি বিচিত্র দেশ সমগ্র ভারতের যেন প্রতিচ্ছবি 
ব] "মডেল, | সমগ্র ভারতের বিচিত্রতা একা গোঁড় 
প্রকাশ করেছে। এখানে অস্ত্রের শক্তি, ভাগবতের 
কষ্-__সুলতঃ সব এক হয়ে গেছে । তাই দেখা 
যায়_-এই গড়ে দীপাবলী উৎ্সবেও বেদ, পুরাণ, 
তত্ত্র--এ তিনেরই সমন্বয় ঘটেছে! খণেদের রাত্রি- 
হুক্ত এবং দেবীস্থক্তের সঙ্গে জননীর পৃজার্চনা 
কখনো! সম্পর্কহীন ব'লে আমরা ভাবতে পারি না। 
জননীর আবির্ভাবে ক্ষণ এবং গৌর দুটি বর্ণেরই 


৫৫০ 


ইতিহাস রয়েছে । যেমন শারদীয় ছুর্গোৎসবে 
প্তামযিবর্ণাং তপসা জবলস্তীম্‌_এই গৌরোজ্জল। 
জননীকে আঁমর' আহ্বান করি, তেমনি দীপাবলীর 
উৎসবে মায়ের আদিরূপে কৃষ্ণবর্ণেজ্জবাকেও আমবা 
পুজা নিবেদন করে থাকি । 

দ্রীপান্ধিঠা কাণ্তিকী মাবগ্তা। এই কান্তিক 
মাসটি গৃহীত হল কেন। তা'তে মামর| পুবাণকে 
মান্ত করেছি। ত্র্মপুরাণ বলেছেন £ 

পন কার্তিক-সমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্‌। 

ন বেদসদৃশং শান্্ং ন ৩ খং গঙ্গবা সমম্‌ ॥ 
কাঁত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ ১লে৪ উপাস্তাদনতা। যে কালিকা, 
পুরাণ কি তা বলেছেন ?--এর উত্ভব দেখা যায়, 
তন্ত্র আশ্রয কবা হবেছে। কাপ হুথ-সন্ভাব-তত্ত্ে 
বলা হাযছে £ 

“্দীপোৎদর্গশ্তুর্দ 1 সংমিশ্রা যা কুহ্‌ঃ স্থিতা। 

তস্তাং যা তামলী বাত্রিঃ সে।চাতে কালরাত্রিকা । 

তম্তাং পুজা প্রকর্তবা। কালী ঠাবা প্রিষঞ্করী ॥” 
স্বৃতিসাব-সংগ্রহ এবং ব্োমকেশ-নঙ্থেও কালীর 
অর্চনাই বিহিত হথেছে। আবার ব্রহ্ষপুরাণের 
দীপমালা প্রদানেব আদেশটিও গ্রহণ করা হযেছে । 
্রদ্মপুরাণ বলেছেন £ 

“দীপমালাশ্চ কত'বা। শক্ত্যা দেবগৃযু চ। 

রথ্য।পণস্মশানেষু নদীপর্বভসানুষু ॥ 
বাংলাদেশ দীপমাল! প্রদান ক'বে দাপান্ছিতা নামের 
সার্থকতা তারা নেদ্দ পুবাণ তঙ্্দি প্রমাণ-বলে 
কালিকা পুজার পিদ্ধান্ত গ্রহণ কবেছেন-_-এ কথা 
বলা যায়। মসাম-প্রদেশেও কামাথা-মায়ের 
গ্রপাদে শক্তি-গরণধান্ত দ্বারা কালিকাপৃজজাই প্রচলিত 
হয়েছে । পশ্চিম ভারতেব গু্গবাট, বোখাই, 
সৌরাষ্ট্র "প্রভৃতি প্রদেশেও শক্তিপৃজাবই প্রচলন 
রয়েছে । সেখানে কালভৈরবী ও কালীপুজা অনুষ্টিত 
হয়ে থাকে । মিথিলায় কিয়দ্ংশে কালীপৃজা এবং 
অপরাংশে লক্ষমীপজা । উত্তর ও মধ্যভারতে লক্ষ্মী 
ও গণেশপুজা বিছিত | কিন্ত দাক্গিণাত্যে মহীশূর, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বধ--১০ম সংখ্যা 


মহারাষ্ট্র, অন্ধ প্রভৃতি রাজ্যে প্রীরুষ্ণে পূজা ও 
পে হোলিকা এ দীপাৰিতা-দিনে বিহিত। 
দাক্ষিণাহোর হাক্র্রাবাদ অঞ্চলে ও শ্রীকৃষ্ণের পুজা 
ও বলির।জের পৃজা প্রচলিত । 

বাংলা দেশের ন্যায় অন্তান্ত দেশের আচরণেও 
তন্ত্রের সাধ বেদমুল পুবাণাদির প্রভভাবই এই বিভিগ্ন- 
তার হেতু মনে হয়। ব্রঙ্মপুবাণ সংবাদ দিচ্ছেন_- 

“অমাবস্ত।ং যদ্দা দেবাঃ কান্তিকে মাসি কেশবাৎ। 

অভযং 'প্রাপ্য সুপ্তান্চ ক্ষী/বাদার্ণব সামুষু। 

লক্মমীর্দৈতাচয নুক্া সুখং স্প্তাহঘুঙ্জোদবে ॥ 

প্রদোষসমষে লক্ষ্মী পৃ্ধিত্া যথী ক্র মম্‌ 

দীপবৃক্ষান্তথা কাধ্য] ভক্তা। দেখগৃনহঘণ্পি ॥* 
এ থেকে নিঃসংশযে নাবাযণ ও লক্ষমীব পূজা এ 
অমাবন্তাতে বিঠিত বায়ছে বলা যেতে পারে। 
দেবভারা অভম পেয়ে নিশ্চিন্ত ভযে নিদ্রিত হয়ে- 
ছিলেন অন্থুবের ভযষে অনিদ্রা জাগবণে ধে 
মহাঁকষ্ট ভনুভন ক'বে চপেছিলেন এ দিন তা 
থেকে অব্যাহতি মিলেছিল। তাই এ দিনটি ক্মপণীঘ 
ও পুজানুষ্ঠানের দিন এবং দুঃখনিশার অবগানের 
প্রতীকরূপে দীপবুক্ষও প্রজ্লত হয়। 

এই সমুদ্দয বেদ, তন্তুঃ পুবাণাদির প্রমাণসংকলিত 
শান্্রবাক্য ব্যতীত ও প্রচলিত পুডা ও আচবণেব 
মূলে তদ্দেশীয় নানাবিধ কিংবদন্তীও প্রভাঁব বিস্তার 
করেছে; যেমন এতে বলিবাজা অস্থরর পৃজা। 
এ যেন শাবদীয়া! পৃূজাষ মহিষাঙ্গরেব পুজার স্থায়। 
এর মুলে সেখানকার কিংবদন্তী অনুসারে বলিরাজার 
অবদান স্বীকুত হয়েছে বলা যায়। 

প্রচলিত কাহিনী হ'ল, ভগবান বিষণ যখন 
বামনরূপ ধারণ ক'বে বলিকে ছলনা ক'রে ভিন 
পাষে ব্রিভুবন অধিকার ক'রে নিয়েছিলেন, তখন 
বলিরাজ ভগবানকে বলেছিলেন, পাতালে বাস 
তীর অনিবার্ধ, কিন্তু তিন দিন আরে যেন তিনি 
পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারেন। ভগবান তাকে 
যে সময় দিয়েছিলেন--তা এ তিনটি দিন চতুর্দশী 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


থেকে ্রাতৃদ্বিতীয়। । তাই দীপাদ্িতার তিনদিন- 
ব্যাপী উৎসবে শ্রীরুষ্ণ ও বলিরাজের পুজা । 
দীপদানের নির্দেশ ও--ভগনানের ষা আদেশ ছিল 
বলিরাজের প্রতি- এ তারই অন্থসরণ। 


দীপদানের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দীপদ্দান- 
বিধিটি কার্তিক মাসে প্রশস্ততম-_একথা বহু শান্তে 
ব্যক্ত হয়েছে। কার্তিক মাপের শ্রেষ্ঠতা সম্থন্ধে 
আমরা ব্রঙ্গপুবাণেব উক্তি উল্লেখ করেছি। এজন 
ভারতের সর্বক্র এই কাণ্িক মাসেই আকা শগ্রদ্দাপ 
জালানোর বীতি প্রতিপালিত হয।  ধর্সনিষ্ঠ 
তক্তিপ্াণ ভাবতবাসী «ই আঁকাশদীপ প্রজালন 
অতিশয় পবিত্র কর্ম বলেই মনে কবেন। এটি যেন 
তোমকর্ম। গোমের আহুতিই দীপদান। এই 
হোমকর্ষসে পূর্নাহুঠিব দিন এই অমানস্তা তিথি। 
অনাজ্ন্ষ মানবের কর্মেতেই অধিকার । এই 
কর্মযজ্ঞের পবিসমাপ্তির নির্িষ্ট দিনটি তাই এত 
পবিত্র ও প্রতিপালনীঘ । ব্রহ্গাগুপুবাণে এ কর্মের 
মাবশ্যকতাওড ফলপ্রশংদাব অবসরে নুন্দপভাবেই 
বাক্ত করেছেন £ 

প্তুলাং তিলতৈলেন সায়ংসন্ধ্যা সমাগমে | 

আকাশদীপং যো দগ্য'ন্মামেকং নিবস্তবম্‌ ॥ 

লঙ্ষ্যা সঙ শ্পতযে স শ্রমান্‌ ভূবি জায়তে ॥” 
এই ফল বর্ণনা কবে মন্তবটও প্রক1শ ক'বে বলেছেন 


“দামোদবায় নভঙ্গি তুনায়াং লোলয়া সগ। 
গদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোইনস্তায় বেধসে ॥” 


আবো বলেছেন £ 

শ্বিষুবেশ্মনি যো দগ্চাৎ কার্তিকে মাসি দীপকম্‌। 
অগ্রিষ্টোনসহত্রশ্ত ফগং প্রাপ্পোতি নারদ ॥” 
শান্ত প্রমাণ এবিষষে অনেক। অসংখ্য শাস্্ এ 
কথ! বলেছেন__কান্তিকমাসে দীপদানের মত পুণ্য 
আর নেই। অমাবস্তায় শতসহআঅ আলো জালিয়ে 
এর পুর্ণাুতি দেওয়া হয়। ভগবান বিষু 
ও সকার প্রিয়া লক্ষ্মী হচ্ছেন এর ফলঘাতা ; এবং 


মহিমান্থিতা প্রীত র্দীপাদ্থিতা 
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এই কারণে গণেশের পুজাটিও অনিবার্ধরূপে এসে 
পড়েছে । পুজার্তে গণেশের পৃজা সর্বাগ্রে। 

কর্মের দিক থেকে যজ্ঞব্ূপতা এতে আরোপিত 
করে দীপদানের সার্থকতাঁর কথা আমরা বলেছি। 
জ্ঞানের দিক 'থকেও এর মুল্য অপরিমেয়। 
বেদোৌপনিষদেব শিক্ষা আমরা পাই উপাঁসনায 
ভাবনা ব1 দৃষ্টিবিচাবই উত্তবণের কৌশল । যেমন 
শিলাতে বিষ্ুত্ব-বুদ্ধি। যে মাত্র শিলা-_তার কি 
প্রাণসত্তা আছে? তা তে| মঞ্লেবই পবিজ্ঞাত ১ 
তথাপি তাঁর মহ্না সকলেরই বিদ্দিত বিষয়। 
তেমনি ভগবান্‌ শরবত্র বিরাজমান থাকলেও হৃদয়- 
দেশে অনুধানর ফল ঠরবাগীত। হেমনি এই 
দাঁপটি অঞ্চকার নিএাশী। এটিকে লৌকিক দীপমাত্র 
ভাবনা না কবে জ্ঞানপীপের গুতীকরূপে ভাবনাই 
শ্রেষ্ঠ তত্ব, জ্ঞান্দীপ এবই মত সমুদয় মোহান্ধকার 
দূর কবে দেবে। এখনি কবে চতুদিকে যখন 
মহ শিখায় জ্ঞানদীপ জলে উঠবে তখন সাধকের 
মনেব সমুদূষ 'মন্ঞানান্ধকাৰ নিমু্ল ভযে যাবে, 
জ্ঞানপ্রত্থিষ্ঠা তখনই সিন্ধ হবে। তাই সকল 
দীপলজাতি আপঙ্গা এ জ্ঞান-জোতি শ্রেষ্ঠ। 
এই দীপদানের মন্ত্রটি ত্রহ্মপুরাণ লাক্ত করেছেন £ 
“অগ্সিজ্যো ভীপবি/জর্যাতিশ্চন্রজ্যোতি-্মতৈব চ। 
উত্তনঃ সর্বজ্যোতিষাং দীপোহ্য়ং গরতিগৃহা হাম্‌॥৮ 
অর্থ) অগ্নিও ঞেযোতিঃ, রবিও জোতিঃ, চন্দ্রও 
জি, আরা সবই জ্যোতি নিশ্চয, কিন্ত 
সর্বঞ্যোঠিব শ্রেষ্ঠ জ্যোতি তচ্ছে আমার প্রদত্ত এই 
'দীপ'__তা তুমি গ্রহণ কর। 

“দীপান্বিতা” নামেব গ্রাধান্ অনুসারে দীপদানের 
মাহাত্মা কীঠিত হলেও তচপলক্ষে পৃজার্চনাটিও 
কথনো গৌণ নয়। তাব প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে 
বিভিন্ন দেশে উৎসবেব অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে প্রতি 
দেশের ভক্তদের প্রিয় দেবতাকে গ্রহণ করার 
মধ্য দিয়ে । এতে স্ব শ্বগ্রিয় আরাধ্কে উপচার 
নিবেদনের যে পরিচয় দেখতে পাই, তাতে সাধকের 


€৫২ 


মনোগত ভাবের বিভিন্নতার প্রমাণ মিলে । কারণ 
দেবতাঁরা বিভিন্ন হলেও মুল কর্ম দীপযজ্ঞের 
কোন বিচ্যুতি নেই। আরাধাদেবতার যে কোন 
নির্দিষ্ট রূপ ব! প্রকৃতি নেই, এবথা ভারতীয় 
সভ্যতার মুল শিক্ষা, কিন্ত সাধকের চিত্গত ভাঁব- 
শক্তি-সামর্থান্দারে সাধনার বস্ত নিধারণ ক'রে 
নিতে হয়। এজন যে মুর্তি যে ভাব তার চিন্তে 
স্বকীয় ম্বভবানুসাবে গ্রস্গতা। আনন্দ উত্পাদন 
করে--সেই তার ইট্টমুর্তি আরাধ্য দেবতা, সে যা-ই 
হোক তা ভগবানের রূপ। একই পবমেশ্ববের 
বিভিন্নরূপ। তাই ভারতবাসী জানে কালীপৃজা 
বা কৃষ্ণপূজা-যা-ই বিহিত হোক তা তার প্রিয়েরই 
পূজা] কাশী আর কালাটাদের পার্থক্য এদেশে 
নেই। শাব কারণ ভারতবর্ষ উপনিষদের 
'একমেবাদ্বিতীয়ম্ঠ-এব শিক্ষা শিক্ষিত । তাই এই 
ভেদবাহুলে। তাদের কোন ছন্দ নেই। ্ষ্ট্যাি 
কাধনির্বাহের জন্গই ভগবানের মুভিধারণ নানা- 
ভাবে। প্রথমে তাই তিনি প্রকৃতি আর পুরুষ । 
"যেগেনাঝ্া স্থষ্টিবিধো দ্বিধাকাপা বব সঃ” সুততবাং 
একই ব্রঙ্গের বিভিন্ন রূপ, “অথ ভক্তানরোধাদ্‌ 
ব। ভক্তা নুগ্রহবি গ্রহা” অর্থাৎ ভক্তের প্রয়োজনে 
এই যেখানে তত্ব, সেখানে মহামাথা আর 
মহা-মাধাবীতে পার্থকা কোথাষ, স্থতরাং এ তত্বে 


উদ্বোধন 
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অজ্ঞান দৃ্টিতেই হয়েছে একেরই বহুরূপতা স্ত্র- 
পৃরুষভেদে ৷ বস্তুতঃ স্্ীপুংভেদ বলে কিছু নেই॥ 
মানের জঙন্ত তাকে ভক্তদের মনোভাব অনুসরণ 
ক'রে হতে হযেছে, কোথায় স্ত্রী_কোথাযও 
পুরুষ। তাই শাস্ম বলেছেন £ 

“অতএব হি যোগান্্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্ততে | 

এ থেকে দ্ীপদ্থিতাষ আমরা আরো একটি 
বৈশিষ্ট্য খু'জে পাই, ৩ হ'ল পুবোক্ত কর্মযজ্ঞ আর 
উপাসনা । দীপদানে মহীযজ্জের কথা আমরা পূর্বে 
উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে পৃজার্চনারূপ উপ!সন। 
মিশ্রিত হযে এ উতসবটিকে কর্ম ও উপাঁসনাব একটি 
মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে । এর মূল্য 'পরিমেঘ ৷ 
কারণ শাস্ত্র বলেছেন দেহাভিমান থেকে যুক্ত হবে 
জ্ঞানবিদ্‌ 7 হও পর্যন্ত কর্ম অবশ্ঠ করণীয। কিন্তু 
কম যর্দ উপাসনা বজিত হব-বন্ধনের হেতু হতে 
পাঁরে। উপাসনাসহ অনুষ্ঠিত স্থধদ্বাবে সত্যপোকে 
পতিষ্টা পেতে পাঁরে। তা হ'ল অমুতেব দ্বার, 
কাবণ--আর দ্ঃখকর জন্মের আবর্তে পতিত হতে 
হবে ন।। বিশেষতঃ অনাগত মানবের এ হ'ল শ্রেষ্ঠ 
ফল এবং শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। দীপাগ্থিতা মহাতিথি এ 
অমুন্য সুযোগ দান কবেছেন ম্তাবাসীদেব, তাঁই 
এই মহিমান্িতী দীপা্িতাব অধিষ্ঠাতৃদেবতাঁর চরণে 
প্রার্থন--" অভঘং নঃ কবোতু-৮। 


প্রতীক্ষা 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


মন্দির ছাবে তব দণ্ডাযমান, 
থোলো দ্বাব খোলে। ছার 
ডাকি মোবা বাব বার 
ভক্তেবে কব দেব দর্শন দান ॥ 
কাঠের কঠোর শ্বারে মন্দির-পাধাণে 
মাথ। কুটে মরি মোরা অস্থির পরাণে ; 
আসিযাছি বহুদূর 
আখি বড তৃষাতুর 
খোলো দ্বার করি অই রূপ-নুধ। পাল 


উবে যাঁষ মুগমদ্র, নিভে যায দেউটি 

কোথা হায পুরোহিত শুনিবে না কেউ কি। 
চন্দন হ'লে! ধুলি পুডে যায ধৃপগুলি 

পুষ্প তুলসী ডালি ঝলসিষা প্রাণ ॥ 

ক্রমেই বাঁডিছে ভিড় তাই ভাবনা, 

ঈাড়াবার ঠাইটুকু ভিতরে কি পাব না? 
কেহ যদি নাই আসে দযা তবে করে! দাসে 

নিজেই ছুষাঁর তুমি খোলো ভগবান । 


রামকুষ্ণ-সঙ্ঘের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
(পূর্বানুবৃত্তি ) 
স্বামী তেজসানন্দ 


সঙ্ঘের আদর্শ 

ক্বামী বিবেকানন্দ ভারতের আদর্শ লম্বন্ধে 
বলিয়াছেন, "ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা । 
তঁ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, ষে সকল জাতি 
মবিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান 
করিষা দিতেছে_সর্বপ্রকার অত্যাচার, সর্বপ্রকার 
অসাধুত'র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন 
বলিতেছে,--সাবধান ! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ 
অবলঘ্ধন কর, পতুবা মবিবে ।-*** প্রাচীনকালে 
হই ত্যাগ সমগ্র ভাবতকে জয করিয়াছিল, এখনও 
এই ত্যাগই আবাব ভারতকে জয় কবিবে। এই 
ত্াাগ এখনও ভারতীয় সকল আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
৪ গারিষ্ঠ।* ভারতের বেদান্ত শিক্ষা দেয ব্রহ্গ 
হইতে কীটপরমাঁণু সর্বভূতে পরদপ্রেমন্বরূপ এক 
ঈশ্বর বিছ্কমান। বৈচিত্রাবুন বিশ্বচবাচর সেই 
পরমাত্ম! রূপী ঈশ্বরেরই বিবিধ প্রকাশ। জীবকে 
জীববুদ্ধিতে যে সেনা করা হয় তাহা দয়া, প্রেম 
নহে; আর শাত্মবুদ্ধ'ত জীবের যে সেবা করা 
হয স্যাহাই প্রেম। এই আত্মাই সচ্চিনাননম্বরূপ। 
তাই ম্বামীজী পুনঃ পুনঃ বপিয়াছেন, প্রত্যেক 
নরনারীকে, সকলকেই নীশ্বববুদ্ধিতে দেখিতে থাক । 
তুমি কাহাকেও সাহায্য করিতে পার না, তুমি 
কেবল সেবা করিতে পার। গ্রভূর সন্তানদিগকে, 
যদ্দি সৌভাগা হয, "বে স্বয়ং প্রতিক দেবা কর।--* 
তুমি ধন্ঠ যে, তুমি দেবা করিবার অধিকার 
পাইয়াছ, অপরে পায় নাই | ০ উঠা তোমার 
পৃজজান্বূপ। আমি কতকগুলি দরিদ্রবাক্তিকে 
দেখিতেছি, আমার নিজ মুক্তর জন্তু আমি তাহাদের 
নিকট যাইয়া তাহাদের পূজা করিব? ঈশ্বর দেখানে 
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রহিয়াছেন। কতকগুলি ব্যক্তি ষে ছুঃখ ভুগিতেছে, 
সে তোমার আমার মুক্তির জগ্জ--যাহাতে আমরা 
রোগী, পাগল, কুষ্ঠী, পাপী গ্রভৃতি-ূপধারী গ্রভুর 
পুজা করিতে পারি ।-" **তোমার আমার জীবনের 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগা বে, আমরা প্রভুকে এই 
সকল বিভিন্নরূপে সেবা করিতে পারি । কাহারও 
কল্য।ণ করিতে পার এ ধারণ! ছাড়িযা দাও। 
তোমার্দিগকে শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে এবং বে কেহ 
তোমার নিকট আঁপিযা উপস্থিত হয়, যথাসাধ্য 
তাহার সেব। করিতে হইবে। এইকূপ ভাবে পরের 
সেবা শুভ কর্ম। এই সৎকর্ম-বলে চিত্তপশুদ্ধ হয় 
এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিযাছেন, তিনি 
প্রকাশিত হন।” এই ত্যাগ ও দেবাধর্মই ভাবতীয় 
ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে 
শ্বস্ব কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করিয়াঁও সকলে এই মহান 
সেবাব্রত উদ্যাপন কগিয়া ধন্ট ও কৃতার্থ হইতে 
পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীঞ্জী নিজেদের হ্দীবনে 
এই সেবাদর্শ জীবন্ত করিযা তুলিয়া যুগ প্রয়োজনে 
বনের বেদান্ত ধরে আনিয়াছেন। বৈষধব- ও 
বেদান্ত ধর্মের চরম পরিণতি এই দেবাধর্মে হিংপা- 
দ্বেষের অবকাশ নাই-_উচ্চাবচ ভাবের প্রসারতা 
নাই; আছে শুধু সমপর্শনাত্মুক অনাবিল প্রীতি- 
ধারার পাবলীঙগ গতি ও ছন্দ রামকৃষ্চ-সঙ্ঘ এই 
সমুক্গত ত্যাগ ও সেবাধর্মেরই মৃত প্রতীক | বিভিন্ন 
ধর্মের ন্যায় যোগ ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম এই চতুর্বধ 
সাধনপদ্ধতত,9 শ্রীরামকষ্চ-জীবনে অতি সুন্দরভাবে 
সমদ্থিত হইয় ছে। শ্বামীজ, তৎপরিকল্িত পিল- 
মোহরে (12900£50- ) আামকৃষ্। মঠ ও 
মিশনের এই আদশকে আঙ্কত করিম তাহার 
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ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, *“চিত্রস্থ তরঙ্গারিত 
সলিলরাশি- কর্মের, কমলগুলি_ভক্তির এবং 
উদীয়মান শুর্ধটি জ্ঞানের প্রকাশক । চিত্রগত 
সর্পবেষ্টনটি--যোগ এবং জাগ্রত কুগুলিনী শক্তির 
পরিচায়ক । আর চিত্র-মধ্যস্থ হংস-প্রতিকতিটির 
অর্থ_-পরমাঁত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান 
এই তিনটি, যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই 
পরমাত্মা লাভ হয়--ইহাই চিত্রের অর্থ।” প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য স্থাপত্যশিল্পের সমবাঁয়ে নির্মিত বেলুড়- 
মঠস্থ সুবৃহৎ শ্রীরামন্কষ্ণ-মন্দির পুরোভাগে সঙ্ঘের 
আদশের এই অর্থপূর্ণ প্রতীকটি বহন করিয়! 
রামক্চদেবের সর্বধর্ম ও সর্বঘেগগের সমন্থষের গ্রাতিই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে । সর্বধর্মের তথ! 
সর্বতীর্ঘের সমাবেশে বেলুড়মঠ পরম পবিত্র সর্বজনীন 
তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । এমন কোন শান্ত 
সম্মত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাই যাহা এখানে 
সমাদৃত না হয়; বিশ্বের এমন কোন অবতারকর 
মহাপুরুষ বা ধর্মাচার্য নাই ধাহারা এখানে পৃজ। 
ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত নাহন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের এই উদার 
আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া দেশদেশাস্তর হইতে আগত 
অগণিত নরনারী দ্রিনের পর দিন ধর্মভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়। উঠিতেছেন। 

ইতিহাস সাক্ষা দেয় যুগে যুগে যেখানেই কোন 
সন্ন্যানিসজ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানেই জ্ঞানের 
প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে । প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার- 
সমুহ এক সমযে জ্ঞান-চর্চার অদ্ধিতীয় আবাসভূমি 
ছিল। ইগরোপথণ্ডের অন্ধকার-যুগে ক্যাথলিক 
সম্াসিগণই গ্রীক সা হিত্য ও প্রাচীন প্রতীচ্য সভ্যতা 
রক্ষ! কবিযা জ্ঞানের ৰাতি জালিযা রাখিয়াছিলেন। 
বর্তমান যুগেও রামকষ্খসঞ্জের লঙ্গ্যাসিগণ ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক এ্রতিহের ভিতিন্বরূপ বেদবেদাস্তাদি 
সংস্কৃতশাস্্রাবলদ্বনে ভারতের মর্মবাঁণী কালোপযোগী 
করিয়া দেশদেশাস্তরে বহন করিতেছেন। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস, ত্বাধীন ভারতের এই নবজাগরণের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০স সংখ্যা 


দিনে ব্বকীয় সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে ভারতবাসীর 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিলে, সাম-গান-মুখরিত প্রাচীন 
ভারতে সর্বজনীন আধ্যাত্মিক আদশ গ্রাতি কুটারে 
আবার নূতন করিয়া বঙ্কার তুলিবে, নৃতনকে 
পুরাতনের পুণ্যম্পর্শে পার্থক করিযা ভারতকে 
অধিকতর গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। 


নব্যভারত-গঠনে বিবেকানন্দ 


মুক্তিমনত্রের উদগাঁতা শ্বামী বিনেকানদের বলিষ্ঠ 
চিন্তাধারা সুপ্তিমগ্ন ভারতবাপীর শিরায় শিরায় 
প্রবাহিত হইয়া নবীন আশা ও উদ্দীপনার স্যার 
করিল। তাহার ফলে দেখিতে পাঁই ভারতীয় 
জীবনের গ্রতিক্ষেত্রে নবঙ্জাগরণের সাঁড়া এবং ভারত- 
ভাগাগঠনে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবিধ জাতী প্রতিষ্ঠানের 
উত্তব। তীহারই প্রেবণায় ভারতেব পরাধীনতার 
যুগে সহশ্র নিঃম্বার্থ যুবক শ্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত চইয়া 
বিপুল উৎসাহে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঝাপাইয়া 
পড়ে। শুধু ইহাই নহে, তাহারই স্্জনী গ্রতিতা- 
প্রভাবে লুগ্তপ্রায় ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, 
ললিতকলা, সঙজীত প্রভূতিও পুনরুজ্জীবিত হইয়! 
উঠে। বিদ্যুদদাধারে সঞ্চিত তড়িৎশক্তি বিভিন্ন 
মাধামে গ্রকাশিত হইয। যেমন সহস! চারিদিক 
আলোকিত করে, বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন ও 
শক্তিময়ী বাণী যুগসঞ্চিত তামসিকতা বিদুরিত 
করিয়া তেমনই জাতির সুপ্তচেতনা জাগ্রত করিয়া 
তুলিল। সমাজনীতিক, রা্্নীতিক, আর্থনীতিক 
প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আজ তাহারই বিপ্লবী চিন্তার 
চিহ্ন স্ুম্প্ট লক্ষিত হয়। ভারতের এই বহুমুখী 
জাগরণের মুলে বিবেকানলের অমূল্য অবদানকে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপরাপর পুরোহিতগণও 
মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শ্বামীজীর 
অস্তধণনের পর শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছিলেন? “ভারতের 
বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া বদি কাহাকেও স্বীকার 
করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ-_- 
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নরকেশরী বিবেকানন্দ । আবার দেখিতেছি তাহার 
প্রভাব ভারতাত্মকে আলোড়িত করিয়াছে। 
আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিন্বা আছেন 
তাহার দেশবাসীর আত্মাম়, দেশজননীর সন্তানদের 
আত্মায়)* বাঙ্গালী বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
তাহার “0180 211505 (ভারত-পথিক ) 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
প্রতিক্কতি ও উপদেশ উভয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত 
ব্যক্রিত্ব লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইযাছিলেন। 
যে সমস্ত।সমূৃহ আমার মনকে অনিশ্চিততাবে 
আালোড়ন করিতেছিল এবং যেগুলি সম্বন্ধে পরে 
আমি অবহিত হই, উহাদের সন্তোষজনক সমাধান 
তাঁহার মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।” 
বর্তমান ভারতের জন্প্রিয প্রধান মন্ত্রী শ্রাজওহরলল 
নেহরুও বিবেকাননের প্রতি শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করিয়া 
কিছুদিন পূর্বে ব্লিযাঁছেন, “সাধারণ ন্র্থে রাঁজ- 
নীতিজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি ([ন্থামী 
বি-বকানন্দ ) তাহা ছিলেন না বটে, তথাপি আমি 
মনে করি তিনি ভাবতের বর্তমান জাতীয় 
আন্দোলনের অন্ততম মহান প্রবর্তক ছিলেন। 
পরবর্তীকালে যে বহসংখ্যক ব্যক্তি এই আন্দোলনে 
কমবেশী সক্রিয অংশ গ্রহণ করেন, তাহারা স্বামী 
বিবেকানন৷ হইতে অহুপ্রেরণ। লাভ করিয়াছিলেন। 
তিনি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আধুনিক ভারতকে 
অত্যন্ত গ্রভাবান্িত করিয়াছেন।” 

আঙ্জ আর্থনীতিক সাম্যকে ভিত্তি করিয়া যে 
সমাজতন্ত্রবাদ ভারতে আত্ম গ্রকাঁশ করিতেছে এবং 
যে আদর্শে গণতান্ত্রিক রাষ্্রগঠনে দেশনায়কগণ 
তৎপর হইয়াছেন, তাহারও উজ্জল চিত্র হ্বামীজীর 
মানসপটে বন্ুপূর্বেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তবে 
স্বামীজী নিজেকে “সমাজতম্ত্রবাদী” বলিয়া ঘোষণা 
করিলেও তাহার পরিকল্পনা বমান জড়ৰাদীর 
নিরীশ্বর সাম্যবাদ হইতে মূলতঃ পৃথক। তিনি 
দৃ়কষ্জে বলিয়াছেন,-_-একমাত্র বেদান্তই সমাজতগ্্- 


রামকৃষ্*-দজ্বের লংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
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বাদের বুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ভিত্তি হইবার উপবৃত্ধ 
তিনি বলিয়াছেন, “মান্বসমাজের উন্নতিকামী 
ব্যকিগণ, অন্ততঃ তাহাদের পরিচালকগণ, বুঝিতে 
চেষ্টা করিতেছেন যে, তীহাদ্দের ধনসাম্যাত্মক ও 
সমানাধিকারমূলক মতবাদসমূছের একটি আধ্যাত্মিক 
ভিত্তি থাকা সঙ্গত এবং একমাত্র বেদাস্তই এই 
ভিত্তি হইবার যোগ্য ।” এই প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলিয়।ছেনঃ প্কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি 
আধ্যাত্সিক--সকল ক্ষেত্রেই_-ষথার্থ মঙ্গল স্থাপনের 
একটি মাত্র স্তর বিষ্ভমান-যে হত্র হইতেছে 
এইটুকু জানা যে, "আমি ও আমার তাই এক'। 
সর্বদেশে সর্ককালে সর্বজাতির পক্ষে এই মহাঁসত্য 
সমভাবে প্রযোজ্য ।” তিনি বেদাস্তের আত্মিক 
একত্বমুলক সাম্যকে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করিতে বলিয়ছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
"এখন কর্মজীবনে উঠা প্রয়োগ করিবার সময 
আদিয়াছে। এখন আর উহাকে 'রহস্ত” রাখিলে 
চলিবে না। এখন আর উহা হিমালয়ের গুহায় 
বন-জঙ্গলে সাধূ-সল্লাসীর নিকট থাকিবে না; 
লোকের প্র।ত/হিক জীবনে উহা কার্ধে পরিণত 
করিতে হইবে। রাজার প্রাস।দে, লাধু-সপ্ন্যাসীর 
গুহায়, দরিদ্রের কুটারে, সরবত্র_ এমনকি রাস্তার 
ভিথারী দ্বারাও উহা কার্ধে পরিণত হইতে পারে ।” 
তিনি এমন একটি আদশ রাষ্ট্রগঠনের কল্পন। 
করিয়াছিলেন ধাছাতে ব্াহ্গপ'যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের 
সত্যতা, বৈশ্ের সম্প্রপারণশক্তি এবং শুত্রের 
দাম্য-মাদর্শ সম্পূর্ন বজার থাঁকিবে অথচ ইহাদের 
দেষরাশি থাকিবে না । তিনি বলিতেন ব্রাঙ্গণ, 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যুগের গ্রাধান্টের অবণান ঘটিয়ছে ; 
এবার শৃত্রধুগের আবির্ভাব হুইবে ; উহা কেহই 
প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তাই তিনি 
্রাঙ্মণা্দি উচ্চবর্ণকে সন্োধন করিয়। মর্মম্পর্ণী 
ভাষায় বলিয়াছেন, “তোমরা শৃন্তে বিলীল হও, 
আর নূতন ভারত বেরুক! বেরুক লাজল ধরে 


৫৫৬ 


চাষার কুটার ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, 
মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে বেরুক মুদির 
দোকান থেকে, ভুনা ওয়।লার উচ্ননের পাঁশ থেকে, 
বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাঞজার 
থেকে | বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাচাড় পর্বত 
থেকে 1” আজ ভারতের গণতান্ত্রিক রাদ্রগঠনে 
ইহারই প্রতিফলন দেখিতে পাই না কি? তিনি 
আরও বলিয়াছেন, “আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি 
ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত নৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও 
ইসলাম।য দেহ লইয়া এই বিবাদ-বিশৃঙ্খল! ভেনপূর্বক 
মহামঞ্মান্বিত ও অপরাভেঘ শক্তিতে জাগিযা 
উঠিতেছেন।” অর্থাৎ ঠদাস্তিক যেরূপ জাতিধর্ম- 
নিবিশেষে সকল নরনাীকে একই ব্রঙ্ধ বা আত্ম 
শ্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন, ইসলামধর্মিগণ সমাজের 
দিক দিয়া তাহাদের ধর্মাবলঘ্িগণকে সেইবপ ভ্রাতৃ- 
ভাবে দেখিয়া থাকেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদহুরূপ 
ব্যবহার করেন। বপাবাহুল্য, ব্দোস্তেক এই 
আত্মিক এক ও অভেদত্বমুশক সাম্া-মৈরী ও 
সমদশন এবং ইসলামের সামাঙ্গিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব 
ও সমদশিতা মিলিত হইয়া এক পূর্ণাজ তারত 
গড়িয়া তুলিবে | সম্য়াচ।ধ শ্র্রবামকৃষের ইসলাম- 
ধর্ম সাধনার পূর্ণ সার্থকতাও ইহারই মধ্যে সুস্পষ্ট 
হুচিত হইতেছে । ভারতে যে ধর্মনিরপেক্ষ ধহিক 
(৪8০এ]৪: ) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 
ধেখানে সকল ধর্মই দ্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা কবিয়া 
অব'হীন কবিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহা! রামকৃষ্ণ- 
বিবেকাননের সবধ্ষ-সমম্বয়েই রাষ্ট্রিক রূপায়প 
বলিলে অতুযুক্তি হইবে না। 

সমাজের প্রকৃত সংক্কার ও উদ্তির পন্থা নির্দেশ 
করিয়৷ বিবেকানন্দ যাহ] বলিয়াছেন তাহা সকল 
সমাজসংস্বাবকগণেরই বিশেষ প্রণিধানযোগা । তিনি 
বলিয়াছেন, “প্রাচ্য ও পাশ্চান্তের আদর্শ ভিন্ন 
ভিন্ন। ভারত ধর্মমুতখী বা অন্তমুখী, পাশ্চাত্য 
বহিমুখী। পাশ্চাত্যদেশ ধর্মের এতটুকু উগ্তি 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব--১০ম সংখ্যা 


করিতে হইলে সমাঁজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে 
চায়: আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তিলাভ 
করিতে হহলে তাহা ধর্মের মধা- দিয়া লাভ 
করিতে চায়। **** ঠা আধুনিক সংস্কারকগণ 
গ্রথমেই ভারতের ধর্মকে নই না করিয়া সংস্কারের 
কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার 
চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ 
হইয়াছেন। ইছ/ব করণ কি? কারণ, তাহাদের 
মধো অতি অল্লসংখ্যক ব্যক্তিই তাহাদের নিজেদের 
ধর্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়/ছেন-_- 
আর তাহাদের একজনও “সকল ধর্মের প্রন্গতিকে' 
বুঝিবাঁর জন্য মে সাধনা গ্রযোজন সেই সাধনাব মধ্য 
দিয় যান নাই। আমি বশ্লি, হিন্দু সমীজের উন্নতির 
জন্ত ধর্মকে নষ্ট করিবার প্রয়োঞ্জন নাই এবং হিন্দুর 
ধর্ম প্রাটীন বীতিনীতি ও আচারপদ্ধতি প্রভৃতি 
সমর্থন করিয়া রহিয়!ছে বলিয়৷ যে সমাজের এই 
অবস্থা ভাহ! নহে; কিন্তু ধর্মকে সামাঞ্জিক ব্যাপারে 
যে ভাঁবে লাগানে| উচিত, তাহা হয নাই বলিয়!ই 
সমাজের এই অবস্থ| |." খষিচরিত্র, সত্যকার 
জীবন, যাহা শক্তিব কেন্দ্র এবং দেবমানবত্তের 
মিলনভূমি-_তাহাই পথ দেখাইবে। ইহার্দিগকে 
কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমুহ সঙ্ববদ্ধ হইবে 
এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর 
পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লর্য়া যাইবে, 
ম্মস্ত অপবিভ্রতা দূর হইবে ।.*-"""এই অবস্থা ধীরে 
ধীরে আনিতে হইবে-_লোককে অধিক ধর্সনিষ্ 
হইতে শিক্ষ! দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। 
প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও 
অনাচার ছাটিয়া ফেল__দেখিবে এই ধর্মই জগতের 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম ।-*** সেই সমাজই স্বশ্রেষ্ঠ, যেধানে 
সর্বোচ্চ সত্য কার্ধে পরিণত করা যাইতে পারে; 
ইহাই আমার মত।” বলা বাহুপ্য বিবেকানন্দ- 
প্রবতিত রামরুষ্ণ-সঙ্ব ম্বামীজীর এই উদ্বার আদর্শ 
ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কার্ধকরী 


কার্থিক, ১৩৬৪ ] 


করিয়া তুপসিবার জন্ত নানা বাধা-বিত্ব সত্ত্বেও 
তাহারই পতাকা দৃঢ়স্তে বহন করিয়া চলিয়াছে। 


সজ্বের প্রসার 


ভারতীয় নর-নারীর মধ্যে জাতীঘ সংস্কৃতির 
ভিন্তিত চবিত্রগঠনমূশক বিভিন্ন শিক্ষার প্রবর্তন 
এবং প্রাচীন যুগব নালন্দা, তক্ষশিলা, ওদন্তপুরী 
ও বিক্রমশিলার আদর্শে বর্তমানকালে পযোগী 
করিয়া একটি স্বাঙ্গন্ন্নর বিশ্ববিগ্ঠালয় গভিযা 
তোলা স্বামীী এই সঙ্গের ব্যাপক কর্মস্থচীর 
অঙ্গীভৃত্ত করিয়াছিবেন। তাহার অন্তধণনের 
কিঞ্চিদিধিক অধণশতান্দীর মধোই রামবুষ্(-সঙ্বের 
আনুকুল্যে জনসাধারণের সহাচ্ভূতি ও সাহায্যে 
দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন স্তরের আধুনিক বিগ্ালয, 
মহাবিগ্ঠালয়,। শিল্পমন্দির, সংস্কত শিক্ষাযতন, 
ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার, সংস্কৃতি-ভবন, পুস্তক ও 
পত্রিকা প্রকাশন, সাহা য্কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয় 
সেনাভবন গ্রভৃতি বহুবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িযা 
উঠিখাছে এবং সজ্বের সঙ্গাপিগণের তত্বাবধানে 
উদ্থা সুটুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 

এস্থলে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না! যে, স্বামী 
বিবেকানন্দের পরিকল্িত নারীশিক্ষার আদর্শকে 
ভারতে প্রথম রূপাঁয়িত করিয়! তুলিলেন এক 
বিদেশী মহিলা,_শ্বাধীজীর মানসহ্ছিতা ভগিনী 
নিবেদিতা (৬133 219188766 30015)। তিনি 
আয়র্লাণ্ডের এক বিশিষ্ট সন্ত্রস্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ 
করিলেও এবং ইংঙগ্ডের পৌর পরিবেশে উচ্চশিক্ষা 
প্রাঞ্থ হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের পৃতসংস্পর্শ ও 
শিক্ষা প্রভাবে ভারতমাতাঁর সেবায় আত্মোৎসর্গ 
করিয়া ম্বামীঙী-প্রদত্ত 'নিবেদিতা” নাম সার্থক 
করিয়া গিয়াছেন। বিপুল বাধা-কিস্ব অতিক্রম 
করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার বাঁগবাজারে এক 
জনাকীর্ণ পলীতে ১৯*২ সালে একটি বালিকা- 
1বঞ্থালঘ প্রতিষ্ঠা করেন ধাহা কালে “রামকৃষ্ণ মিশন 


রামরুফ-সঙ্বের সংঙ্ষি্ত ইতিহাস 


€৫৭ 
নিবেদিতা বাপিকাবিগ্ঠালয়' নামে ম্বপরিচিত 
হইয়াছে। ক্রমে ভগিনী ক্রিট্টীন (হ্ামীজীর 


জনৈক মার্কিন শিষ্া-( ৮133 01561790951) 
এবং শ্রীমতী সুধীরা দেবীও এই বিস্তায়তনের 
শ্ীবৃদ্ধিসাধনে নিবেদিতাকে নানা প্রকারে সাছাধ্য 
করেন এবং উক্ত বিগ্ভালয়ে “সারনা-মন্দির' স্থাপনা 
করিযা ব্রতধারিণী নাগ্গীগণেরও থাকিবার ও 
শিক্ষার নুব্যবস্থা করেন। ইহার পর হইতে ধীরে 
ধীরে ভারতের বিভিন্ন গ্বানেও রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের 
আম্ুকুল্যে ও আদর্শে নাপীশিক্ষামুঙ্নক বিবিধ 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার 
মাধামে নারীঞ্জাতির ভবিষ্যৎ জাগরণকে লক্ষা 
করিযা স্বামীভ্ী দৃঢকণ্ঠে বলিয়াছেন, "শক্তি বিনা 
জগতের উদ্ধার হইবে না" "'মাঠাকুরাণী ভারতে 
পুনরায় সেই মহাঁশক্তি জাগাইতে আসিয়াছেন, 
াহাকে অবলম্বন করিয়া আবার. সব গাগা, মৈত্রী 
জগতে জন্মিবে।” তিনি আবার বলিয়াছেন, 


**স্ত্ীনজাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের 


সম্ভাবনা নাই। এক পক্ষে পক্ষীর উথ্থান সম্ভব 
নছে। সেই জন্টই রামকুষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু-গ্রহণ, 
সেই জন্ই নাগীভাবে সাধন, সেই ভন্ঠই মাতৃভাব 
প্রচার, সেই জন্তই আমার, স্ত্রী-মঠ স্থাপনের প্রথম 
উদ্যোগ ।” ন্বামীন্দীর শেষোক্ত পরিকল্পনাঁটি ১৯৫৪ 
সালে সঙ্ঘজননী শ্রীসারদাদেখীর জন্ম-শতবার্ধিকী 
উপলক্ষে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে । রাঁমকৃষ্ণসজ্ঞের 
আন্ুকূল্যে উক্ত সালের ২রা ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বর 
কালীমন্দিরের অনতিদুরে ভাগীরঘী-তীরে *্শ্রীপারদা 
মঠ" নামে একটি স্বতন্ত্র নারী-সজ্ঘ প্রন্থিষঠিত 
হইয়াছে । শ্ররামরুক্ং-সারদাদেবীর ধুগ্র্দীবনের 
ত্যাগেজ্জল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে অনেক উচ্চশিক্ষিতা নারী ইতোমধ্যে 
উক্ত “সারদা-মঠে যোগদান করিয়াছেন । এই 
ঝকল ব্রতধারিণীগণের সুষোগায তত্বাবধানে বঙ্চমানে 
পূর্বোমিখিত নিবেদিতা বালিকা-বি্ভালয়টি নুষঠূভাবে 


৪৫৮ 


পরিচাঁলিত হইতেছে । বস্ততঃ তাহাদের ব্যাপক 
কর্মস্থগি দেশবাসীকে আঁশান্বিত ও উৎসাহিত 
করিয়া! তুলিয়াছে। 

বর্তমানে ভারতে ও ভারতেতর দেশে রাঁমকুষ্জ- 
সজ্ঘের ১১৫টি কর্মকেন্দ্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে ভারতে 
৮৪টি এবং বিদেশে * ৩১ট। এই সকল মঠ ও 
মিশন কেন্দ্রের মাধামে একপ্রিকে যেমন মনুষ্য- 
সমাজের উন্নতিবিধায়ক বিবিধ কার্ধ সম্পাদিত 
হইতেছে অপর দিকে প্রাচা ও গ্রতীচ্যের মধ্যে 
সংযোগ-সেতু স্থাপন করিয়া সঙ্ঘের সপ্লযাসিবৃন্দ 
ভারতীয় সাংখ্কৃতিক আদর্শ প্রচার-পূর্বক মানবের 
চিন্তাজগতেও এক বিপুল পরিধ্তন আনিয়া বিশ্ব- 
শান্তির পথ স্থগম করিয়। দিতেছেন। আমেরিকার 
দক্ষিণ কালিফোণিয়া বিশ্ববিষ্ঠাণযের বিজ্ঞ অধ্যাপক 
7 2195৭ [7 হি93৪ কয়েক বৎসর পূর্বে 
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অর্থাৎ বর্তমান ভারতে শিক্ষা ও ধর্সসন্বন্ধীয় 
* পাকিস্তানে--১১, রেঙ্গুনে-২, সিঙ্গাপুর, নিংহল, 


হরিসস, ছিজি, ভ্রাল ও ইংলণ্ডে এক একি, এবং মাফিন 
ুক্যানট্রে--১১ ও দক্ষিণ খআআযেরিকায়--১। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১৭ম সংখা! 


যে সকল সঙ্ঘের উদ্ভব হইয়াছে, তন্মধ্যে রামক্ু্চ- 
সঙ্ঘই সর্বাপেক্ষ! বেলী উল্লেখযোগ্য | বাম” 
বিবেকানন্দের আঁদর্শে অগ্রপ্রাণিত সন্গাদিগণের 
নেতৃত্থে পরিচালিত কেন্ত্রসমূহ গ্রমাণ করিতেছে 
যাহা চিরস্তন সত্য তাহা তখনই কার্ধকরী ও 
কল্যাণপ্রস্থ হয যখন উহা মন্ুষ্ুজীবনে সদানিয়ত 
উদ্যাপিত হইয়া মানব-সমাজে যুগোপযোগী করিয়া 
পরিবেশিত হয়। প্রতীচাথ্ডে অবস্থিত রাঁমকৃ্ঃ- 
সঙ্ঘেব কেন্দ্রসমূহ মানব-জাতির মধ্যে পারস্পরিক 
সম্ভব ও শান্তি হ্থাপনের পথ সুগম কবিয়। এক 
মহান দায়িত্ব সম্পাদন করিতেছে। 


বেদান্ত ও বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ ভূমিকা 


আজ প্রতীচ্য বিজ্ঞান এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্র 
করিয়াছে । যাহা মানবের অশেষ কল্যাণাস্প্ 
তাকাই আজ বিশ্ব-ধ্বংসের কারণ হইয়া দাডাইয়াছে। 
বিশ্ব-শান্তির অজুহাতে কতিপয় হিংসোন্ত্ত শক্তি 
শালী জাতি আপবিক-মস্থহন্ডে পরস্পরের সম্মুখীন 
হইযাছে। প্রশ্ন জাগিয়াছে__ইছাই কি প্ররুত শাস্তির 
পন্থা? বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্ব- 
দেশের ও সর্বধুগের ত্রিকালদশী মহামাঁনবগণ মুক্তকণ্ঠে 
বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছেন, হিংসার ছারা কখনও 
হিংসার নিবৃত্তি হয় না। প্রমীবতার ভগবান বুদ্ধ 
জগৎকে সনাতন শাস্তির বাণী শুনাইয়! বলিযছেন, 
শন বেরেপ বেরাপি সমস্তীধ কুদচন। অবেরেণ হি 
সমন্তীধ এষ ধর্ম সনস্তন।”_-বৈরীন্ভাব ছারা বৈরী- 
ভাব বিদুরিত হয় না। অবৈরীভাব স্বারাই উহা 
(মৈত্রী) সাধিত হয় ইহাই সনাতন ধর্স। 
তঞ্তকুলতিলক ভগবান ধীসুর প্রধান শিষ্য পিটার 
প্রস্তুর (যীশুর) রক্ষার্থে অনি উত্তোলন করিলে 
তিনি ভাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, প্প্রতি” 
হিংসার উদ্দেশ্তে যে অনি উত্তোলন করে তাহাকে 
দেই গসির আঘাতেই প্রাণ হারাইতে হয়।” 
বিখ্যাত এঁতিহাসিক £২, 7). 7০509৩৩ ইছারই 
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ধে অসি একবাব কোবষমুক্ত হইয়া শোণিতের 
আন্বাদ পাইযাছে, তাহাকে আর কোধবদ্ধ করা 
সম্ভব নহে ; যেমন, যে ব্যান্র মমুষ্যরক্তের আত্বাদ 
পাইয়াছে সে শুধু মন্ুয্যই ভক্ষণ করিবে ; (শিকারীর 
হস্তে) তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত জানিয়াও সে তাহার 
ছু্জয় মন্তুষ্ত-রক্তপিপাসা নিবারণ করিতে সমর্থ হয় 
না। মানব-সমাজের অবস্থা 9 ঠিক তদ্রপ। হিংসা 
ও অস্ত্রের সাহাষ্যে মুক্তি ও শাস্তির সন্ধান বাহার! 
কবে, তাহাদের পরিণাম এই মনুষ্যরক্তলোলুপ হিং 
ব্যাপ্রেরই মত। ইহা সর্বজন-বিদিত যে, বিশ্বধবংসে 
যে হস্ত উদ্যত হয, মানবের অন্তরের প্রসুগ্ড 
দেবত্ব জাগ্রত হুইলে সেই হত্তই আবার বিশ্বমজলে 
নিয়োজিত হয়। প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তি চিরদিনই 
পাশবিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া 
থাকে। আধ্যাত্মিক শক্তিতে আস্থাবান শান্তিপ্রিয় 
কতিপয় দেশের বাষ্রনারকের কেও প্রাচীন 
পঞ্চণীল, অহিংসা ও সামামৈত্রীর বাণী আজ 
উদ্গীত হইতেছে, যাহা ভীতিবিহ্বল মানবচিত্তে 
আশার সুবর্ণদীপ পুনঃপ্রজালিত করিয়াছে । স্বামী 
বিবেকানন! পাশ্চান্তাদেশ ভ্রমপাস্তে তাহার অস্চিন্তা 
ব্যক্ত করিয়া সকলকে বলিয়াছেন, “যাহারা চক্ষু 
খুলিয়া আছেন, ধাহার! পাশ্চান্তা জগতের বিভিন্ন 
জাতির সনের গতি বুঝেন, ধাহার! চিন্তাশীল এবং 


রামকৃ-সজ্ঘের সংক্ষিণড ইতিহাস 


১৫৫ 


বিভিন্ন জাতি সন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন, 
তাহারা দেখিবেন ভারতীয় চিন্তার এই ধীর অবিরাম 
প্রবাহের দ্বারা জগতের এই ভাব, গতি, চাল. 
চলন এবং সাহিত্যের কি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে । তবে ভারতীয় প্রচারের একটি বিশেষত্ব 
আছে, '***আমরা কখনও বন্দুক বা তরবারির 
সাহায্যে কোঁন ভাব প্রচার করি নাই।'***** 
লোৌকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত--অশ্রুত অথচ 
ম্হাফল প্রস্থ উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের স্ভায় 
এই শান্ত সহিষু “র্বংহ' ধর্ম প্রাণ জাতি চিন্তাজগতে 
আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে ।” 

আনন্দের বিষয়, সুদীর্ঘ সাধনার ফলে প্রতীচ্য 
জড়বিজ্ঞাঁন স্কুল বহির্জগতের একত্ব সম্পাদন করিয়া 
ভারতীয় বেদান্তের সঙ্গে আজ হত মিলাইতেছে। 
বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত ও অবদান সম্বন্ধে ত্বামীজীও 
বলিয়াছেন,_-আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকেরা 
প্রমাণ করিয়াছেন__তুমিঃ আমি, চন্দ্র, সুর্য, গ্রহ, 
নক্ষত্র এক অনস্ত জড় সমটি-সাগরের কু কু তরঙ্গ । 
বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া বহুশতাব্ধী পূর্বে 
ঘোষণা করিয়াছে এই জড়সমষ্টির পশ্চাতে বিশ্বব্যাপী 
এক অদ্বিতীয় চেতনসতা ৰিগ্ভমান বাহাকে আমরা 
পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। 
বন্ততঃ জড় চেতনেরই নামাস্তর মাব্র। নাম-রূপ 
ংঘুক্ত হইয়া একই জলযেমন ফেন-বুদ্বদ-তরঙাকারে 
প্রতিভাত হয়ঃ তেমনি সেই এক অনাদি চিন্ময় সত্তা 
(সচ্চিদানন্দ) নামরূপের মাধ্যমে বৈচিত্র্যবহ্থল 
বিশ্বজগত্রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরূপতঃ জড় 
ও চৈতন্তে কোন প্রভেদ নাই। বেদান্ত ও বিজ্ঞান 
বিভিন্ন দিক হইতে তত্বান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আজ 
এমন এক মিলন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছে যেখানে 
সমগ্র বিশ্ব এক অথণ্ড সচ্চিগানন্দ সন্তারই বিবিধ 
বিকাঁশরূপে স্বীকৃত হইতেছে! শ্বামী বিবেকানন্দ 
তাহার সুদূরপ্রসারী দৃঙিলছায়ে দেখিয়াছিলেন__ 
প্রাচ্যের বেদান্ত ও প্রতীচযের বিজ্ঞানের সমবাযে 


ক৬* 


অদুর ভবিষ্যতে এমন একটি মহতী সংস্কৃতির উদ্ভব 
হইবে য|ছা বিবিধ ধর্ম ও কৃষির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া 
একত্বের ভিত্তিতে 'নস্ত বিস্তারের পথ উন্মুক্ত 
রাখিবে; যাহা পারস্পরিক হিংসা ও ধ্বংসাত্মক 
ছবার্থনংঘাত সৃষ্টি ন! করিয়। মানবজাতিকে বিশ্ব” 
ভ্রাতৃত্বের স্থবর্ণস্ত্রে গ্রথিত করিয়া ক্রমো্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে সর্বতোভাঁবে সাহীষ্য করিবে? 
এই অন্ডেদজ্ঞান বা একত্বানুভূতিই অনস্তপ্রেম, 
বিশ্বত্রাতৃত্ ও নৈতিকধর্মের মূল উৎস। শান্তিপ্রিহ 
মানব বেদাস্তের এই উদার গম্ভীর অভয়বাণী শ্রবণ 
করিবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠিযাছে। বেদাস্ত 
ও বিজ্ঞানের বিবাদ আজ তিগোছিত হইয়াছে। 
কুরুক্ষেত্র-রণ|জনে শ্রীতগবানের কঠে একদিন যেমন 
সাম্যমৈঠীর বাণী উদ্ঘোধিত হইয়াছিল, আজ এই 
সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে বেদান্ত-বিজ্ঞান- 
সমগয় গ্রহ্থত একত্বের তথা শান্তির বাণী সেইভাবে 
শুনাইতে হইবে। ভাবতখাসীকে সেই সুমহান 
দরায়িত স্মরণ করাইযা স্বামী বিবেকীনন্দ উদাতম্বকে 
বলিঝ।ছেন, "অত্তি 'পাচীনকল হইন্ডেই এখানে 
বিভিন্ন ধর্মের সংস্কারবগণ আবিভূতি হইয়া সমগ্র 
জগৎকে বারংবার সণাতন ধর্মের পবিত্র আধাত্তি 
কতার বষ্ঠায় ভাসাইএাছেন। এখান তইতে উত্তর 
দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম সর্বত্র দর্শনিক ভ্রানের প্রবল 
তরল ছুটিয়া সমগ্র জগতেব ইহলোকসর্বস্ব সম্যতাকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--১৭ম সংখ্যা 


আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে । অপরশ্দেশীয় 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর হ্ৃদয়দগ্ধকাগী জড়বাদরূপ অনল 
নির্বাণ করিতে ষে অযৃত-সলিলের প্রয়োজন, তাহ! 
এখানেই বর্তমান । বন্ধুগণ ! বিশ্বাস করুন, ভারতই 
জগংকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে। তিনি আবার 
বলিতেছেন, “জাগো ভারত, জাগো; তোমার 
আধ্যাত্মিকতা ছারা জগংকে জয় কর। তোমার 
নব জাগরণ ৪ জাতী জীবনের দায়িহ তখনই 
চনিতার্থতা লাভ করিবে, যখন তুমি তোমার 
যুগ-যুগ-সঞ্চিত আধাত্বিক শক্তি দ্বার! বিশ্বজয় 
করিতে পারিবে |” 

যুগাবতার ভগবান শ্রার1মকষ্ণকে কেন্দ্র করিযা 
যে সন্ম্যসি-সঙ্ঘ অতি ক্ষুদ্রাকাগে বাংলার বুকে 
একদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সঙ্বজননী 
সারদাদেবীর অফুরস্ত স্নেহ-পীযূধধার।য অভিপিঞ্চিত 
হইযা যাহা বধিশ হইয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও 
তধীয গুরুভ্রাতৃবৃণন্দর অক্লান্ত উদ্ভম ও সাধনাঘ যাহা 
কালে একটি মহাশক্তিশালী আন্দোগনে পরিণত 
হইযছে, তাহাই আজ দেশদেশান্তরে বিপুল 
বিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে এবং সমগ্র মানবজাতির 
ধ্রহিক ও আধ্যাত্মিক কলা।ণ-সাধনোদ্দেস্তে এবং 
ভারতের শাশ্বত শান্তির বাণী অনাড়ম্বরভাঁবে দ্বারে 
দ্বারে বহন কিযা চলিয়াছে। 


কোথায় ? 
শ্ীমধুন্থদন চট্টোপাধ্যায় 

প্রচণ্ড সংশয, অনন্ত সংঘাত, কুদ্রের ধ্বংসের দাবাগ্রি- প্ুলিঙগ 
আনিত্য সংসারে অনৃতের উদ্ভব; উল্লাসে উচ্ছ্বাসে উদগ্র ভীবস্ত, 
অনা বন্ধন, উক্তার উৎপাত, স্বাজাত্য- গৌরবে বিলক্ষ্য তুর; 
বজ্র গর্জন ভৈরব  উৎসব।, স্বর্ণ সাযাহ মুমৃব্ট পড়স্ত। 

কোথয় হেত অনাদি অনন্ত! 

সমভূত সঙ্কটে করো প্রাণবন্ত? 


প্রতিমাপুজার প্রয়োজন 
শ্রীমতী ন্নেহলতা দাশগুপ্ু। 


প্রতিমাপুঙ্গাকে কেহ কেহ পুতুলপৃজা বলিয়াছেন । 
কথাটা ধে নিছক মিথ্যা, তাহা নহে। পুতুগখেলার 
মব্যে মনীষীরা জীবনের আশা, আকাজ্ষা, আদর্শ 
প্রভৃতির ছায] দেখিতে পান, পুতুলথেলাঁকে তাহারা 
জীবনের প্রস্তুতি বলিয়াই বিবেচনা] করেন । কাজেই 
ইহার পশ্চাতে কাজ করে যে আদর্শ তাহা 
অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্জাত নহে। যাহা সহজাত অথবা 
যাহা জীবনের প্রেরণান্বরূপ সেই আদর্শ এবং থে 
আদর্শ প্রথমে থাকে মাত্র লাঞ্চিত'*রূপে। তাহা 
জীবনের অভিজ্ঞতার সঞিত ধীরে ধীবে রূপ লয। 
কাজেই পুতুলখেলা উপেক্ষার বস্ত নহে। পুতুলথেশা 
সাংমারিক আশা আকা সুখ দুঃখ লহ্যা গঠিত। 
কিন্ত যাহা! কিছু জীবনের মগান্‌ মাদর্শ, যাহা কিছু 
অশৌকি ক, যাহা কিছু হিতকর এবং দৈব-_প্রতিমা 
তাহারই প্রতীক। তাই ইছার নাম প্রতিমা । 

পুতুল যেমন জীবনের উৎস হইতে আসিয়।ছে 
প্রতিমা সেইরূপ। যতদুর বুঝা যায প্রতিমার 
আকর্ষণ মনোবুদ্ধির আগোচর সংস্কার হইতে সঞ্জাত। 
সাধকের শুতমুহূর্তে ইহা সহসা আবিভূর্তি হয়। 
ভাই শাস্ত্র বলেন, *সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো 
রূপকল্পন1”-_সাধকের হিতের জন্ঠই ব্রঙ্গের রূপ 
কলিত হইয়াছে । কিন্তু এ কল্পনা কার? আমরা 
পূর্বেই বলিয়াছি ইহাতে মান্ষের মনোবুদ্ধির হাত 
নাই। ৬শশধর তর্কচূডামণি মহাশয়কে শ্রীষ্্ররাম- 
কৃষ্ণদ্রেব এই গ্রশ্্রই করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে 
তর্কচূড়ীমণি মহাশয় ব্লিয়াছিলেন, ব্রহ্ধই নিজের 
রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এই উত্তরে পরমহংসদেব 
শ্্ট হইয়াছিলেন ৷ 


* চিত্রকর চিত্রান্কনের পূর্বে পত্রে বা বস্ত্ে লাইন ব| দাগ 
কাটেন। তাহা অনতিজ্ঞ ব্যক্তি বা অপর বাক্তি বুঝিতে 
ন| পারিলেও চিএকরের কাছে উহ! ভাবী চিত্রের আভাব, 
পরে গাছ তুলিকার ও বর্ণের সাহাযে রুপ পরিপ্রহ করে। 


৩ 


তবে রূপকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্টা আছে। আমরা! 
দেখিতে পাই সাধারণ মানুষ কেবল গুণমাত্রের 
কল্পনা করিতে পার না। এই গুণকে বুঝিতে 
হইলে একট। আধার না হইলে তাঙ্ার বুদ্ধি প্রতিহত 
হয়। ব্যক্তিগত বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আন্শ প্রভৃতি যাছা 
বিমু্--তাহাঁরও একটা রূপ আছে। কাঁজেই 
রুচিরও বৈচিত্র আছে । সেইজন্ত একই গুণপদার্থ 
সম্বন্ধে সক্লের এক ধারণী! নাই, অথবা শুধু 
বীরত্বের আধার নল] উব্ধপ ষে কোনও গুণের আধার 
সম্বন্ধে বহুলোকের মত লইতে গেংল তারতম্য দেখ! 
যাব। একই বাক্তিকে বা আদর্শকে সকলে একই 
চক্ষুতে দেখে না; সেইজন্ত আমরা দেখিতে পাই 
অপেক্ষাকৃত নিয়ন্তরের সাধকের নিকট নির্দিষ্ট 
ধ্যেষস্বরূপ এতিমা এবং তদহুযায়ী মন্ত্র ও ধ্যান 
থাঁকে। বলা বাহুল্য এখান হইতেই সাল্প্রনায়িকতাঁর 
উৎপত্তি। তথাপি আমর বলিব এই এঞাগ্র 
বুদ্ধিই সিদ্ধির সোপান। ইহা ব্যতীত সাধন 
অসম্ভব । এই ভূমি হইতে ধাহারা আর একটু 
উধ্বে অবস্থিত তাহাদের ইঠ্টমুতি একটি থাকিলেও 
তাহারা নিজ ইঞ্টকে বহুমূতির মধ্যে দেখিতে পান 
এবং গ্ঁড়ামি বর্জন করিয়া সর্বগ্রনীনতার দিকে 
অগ্রপর হন। ইহার উতধর্ব ধাহার] অবস্থিত 
ভা্ডারা আর প্রতিমার প্রয়ে(জনীয়তা উপলব্ধি 
করেন নাঁ_কেবলমাত্র গুণবস্তকে বা শক্তিকে বা 
জগদাধারকে অবধারণ করিয়। জীবনের লক্ষ্যে 
পৌহিয়া বান। এইক্সপ ব্যক্তির সংখ্যাও যেমন 
বিরল তেমনি ইহারা জগব্বরেণ্যও হুন-_তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইঈইহার্দের যে আগত বাসনা থাকে 
না-_তাঁহা বলাই বাহুল্য। ইহারাই লোৌকসংগ্রহ- 
কার্ধের উপধুক্ত। কিন্ত সাধারণ জীবের কি 
গতি হইবে ? 


৫৬২ 


এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহা! 
কেবলমাত্র দীক্ষিত ব্াক্তি সঙ্থদ্ধে গ্রধোজা ৷ কিন্ত 
জগতে দীক্ষিত ব্যক্তি কয়জন? বহুলোক আছেন 
ধাহাদের দেবভক্তি আছে, কিন্তু উপাসনার স্থযোগ 
নাই--সামন্িক কর্মের মধ্যে তাহারা উৎসাহ 
দেখাইতে পারেন। আবার আরও পোক আছেন 
হাছাদের উৎসাহ নাই, কিন্ত জানেন দেবভক্তি 
প্রয়াঞ্জন। অপর এক শ্রেণী আছেন ধাহার। 
দেবোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সন্ধে হয উদাসীন, 
না হয় সন্দিহান। 
গীতায় শ্রাভগবাঁন অজ্ুনকে বলিয়াছেন £ 


“মথ চিত্ত সমাধাতুং ন শাবি ময়ি স্থিরম্‌। 
অভ্যাসধোগেন ততো মামিচ্জাণ্ত,ং ধনঞ্জয় ॥ 
অন্যাসেইপ্যসমর্থোহদি মতকর্মপরমো ভব । 
মবর্থমপি বর্মাণি কুর্বন্‌ নিদ্ধিমবাপ্গাযসি ॥ 


অর্থাৎ ধদি আমাতে ( শ্ীভগবানে ) স্থিরভাবে চিত্ত 
সমাছিত করিতে না পার, তাচা হইলে অভ্যাস 
যোগের দ্বারা আমাকে পাইবার জন্য উচ্ছ। কর। 
আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তাহা হইলে 
আমার সেবারূপ কর্ম কর। আমার সেবারূপ কর্ম 
করিতে করিতে তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে, জর্থাং 
আমাকে পাইবে। 

আমাদের মনে হয় সাধন-মার্গেব ইহাই চরম 
উপদেশ। ধীর! নিত্যসিন্ধ যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, 
তাহাদের চিত্ত প্রথমই হইতেই ধোয়-ম্বরূপে স্থির- 
ভাবে সমাহিত হয়। তনিয়গ্ত বাক্তিবর্গ দীক্ষালাত 
করিয়। হব স্ব গুবপদ্দেশ-অন্ুসারে অভ্যাসযোগে 
রত হন। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে কর্মধোগই 
বিধেয়। এই কর্মযোগের বা বছিরজ-সাঁধনের মধ্যে 
গুতিমাপুজার স্থান সর্ষোচ্চ। অবশ্য ইহা বলাই 
বাহুল্য যে জীবনুক্ত পুরুষের পক্ষে থে কর্মযোগ তাহা 
পপর্বং খবিদং বর্গ” এই শ্রুতিবাক্যের উপর 
গ্রতিষ্ঠিত। আমরা সে কর্মযোগের কথা বলিতেছি 
না। সাধনার প্রথম ভিডি যে কর্ষষোগ তাহারই 
কথা বলিতেছি-_-তাছা হইতেছে প্রতিমাপূজা। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


প্রতিমাপুজার বিষয়ে কতকগুলি গ্রণিধানযোগ্য 
বিষয় আছ | ঠিক ঠিক প্রতিমাপূজ! কে কৰিতে 
পারে? ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির মন্ত্র হইতে আমরা 
দেখিতে পাই সমাধিসিদ্ধ মহাপুরুষ ব্যতীত প্ররুত 
গ্রতিমা-পৃর্জাও অসম্ভব। “দেবো তৃত্বা দেবং বেত? 
এই বাক্টি সর্বদা প্রণিধান করা প্রয়োজন। 
ধানের বিধিতে আমরা দেখিতে পাই প্রথমে 
পূজক আত্মপ্রাণ হইতে দেবতাকে প্রতিমায় 
আনয়ন করিয়া ধ্যান করিবেন। পূঞ্জা আরম্ভ 
করিবার পূর্বে ভৃতশুদ্ধির সমযে আত্মশোধন করিয়া 
দেবসাধুজ্য লাভ করিবার বিধি আছে। 

প্রত্যেক গ্রতিমর-_বিশেষতঃ সৌর, গাণপত্য, 
বৈষ্ঞবঃ শাক্ত এবং শৈব উপাসনার আগ 
নির্দি্ যে প্রতিমা তাহার একটি না একটি 
বাহন বা আধার নির্দিষ্ট আছে । প্রণিধান করিলে 
দেখা যাইবে তাহা হয় জীবস্বরূপ আর ন! হয় 
ব্ষম্ব্ূপেব  গ্রভীক-হংস, সিংহ '্রস্ৃতি 
জীব-স্বব্পের এবং শবাদি সম্ভবতঃ ত্রন্গম্ববূপের 
প্রতীক । 

প্রতিমাপুজায় যে উপচারদান-বিধি আছে 
তাহ! সম্পূর্ণ মচ্থম্ত জনোপযোগা অর্থাৎ মানুষের 
সঙ্গে যেমন একদিকে অভেদ্ভাবের আরোপ করে 
তেমনি অপর দিকে আমাদের যাহা কিছু কাম্য 
স্থখপ্রদ ও শ্রেষ্ঠ উপাদান ( 'অপন্ঠ সামর্থেপষোগী ) 
তাহাই প্রতিমাতে আরোপিত দেবতাকে উপহার 
দেওয়ার মধ্যে ত্যাগ, ভক্তি, ভালবাদা গ্ুভৃতি 
শিক্ষা দেয়। সাধারণ মানুষ যাহারা দেবতার 
প্রীতির জন্ত গ্রতিমাপুজার ব্যবস্থা করে, তাহার 
সেবারূপ কর্ম করে এবং এই প্রতিমাপৃজার ফল 
ষাহাতে বছুজনে লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিয়া 
ক্রমশঃ জীবনের_তথা সমাজের আদর্শের দিকে 
পৌছিতে থাকে । ক্রমে সাধনা সার্থক হয়। 
কাজেই প্রতিমাপুজার বৈশিষ্ট্য হইতেছে সম্মিলিত 
শুভবুদ্ধির সাহায্যে সমাজ-জীবনের উৎকর্ধ-লাভ। 


শক্তির উৎম 
রেজাউল করিম 


শক্তি-মদে জগৎ আঞ্জ উন্মত্ব। যে ষে-ভাবে 
পারিত্রেছে কেবলই শক্তিবৃদ্ধি করিয়া! চলিয়াছে। 
এই শক্তিবুদ্ধির বিরাঁম নাই। "শক্তি চাই, শক্তি 
চাই” ইহাই প্রত্যেক জাতির প্রধান শ্লোগান । 
রাষ্নায়কগণ শক্তিবৃদ্ধির জন্ চেষ্টা করিতেছেন। 
প্রত্তোক দেশে নুতন নুতন মারণাস্ত্র নিমিত হইতেছে। 
দুই ছুইটা বিশ্বসমরে শক্তিগ্রযোগের পরিণতি 
দেখিয়াও কেহই কোন শিক্ষালাভ করিতেছে না। 

শক্তির মুল উৎস কি, শক্তির প্রয়োজনীয় তাই 
বাকি--এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা 
নাই। শক্তি চাই, এ কথা সত্য। কিন্তু কোন্‌ 
শক্তি চাই, কোন্‌ দেবকার্ধে শক্তি নিয়োজিত 
হইবে, শক্তিব দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হইতে 
পারে, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণ! থাক দরকাঁর। 
জগত্বাসীর জান উচিত যে মানুষকে হত্যা করিবার 
জনক, পরদেশ অধিকার বা লুন করিবার জন্ত যে 
শক্তিঃ তাহা হইতেছে নিছক পশুশক্তি। 

পৃথিবীতে ধ্বংসের মাধ্যমেও স্যষ্টিলীলাই 
চলিতেছে অহরহ । গ্রীশ্মের খরতাঁপে পৃথিবী যখন 
উত্তপ্ত হইয়া উঠে, যখন চারিদিকে জীর্ণ পাত! 
ঝরিয়। পড়ে তখনও দেব! যায় সেই উত্তপ্ত মাটি 
ভেদ করিয়া গজাইয়! উঠিতেছে নূতন গাছের 
চারা_ চতুর্দিকে দেখি সবুজের কি অপূর্ব সমাহার । 
--গ্রকৃতি ফুলে ফলে স্থুশোভিত। প্রত্যেক 
খড়তেই দেখি সটিকতার অপূর্ব সৃষ্টিলীলা। 

অক্তিমদে মত্ত জাতির জানা উচিত যে, সমস্ত 
শক্তির উৎস হুইতেছেন স্বয়ং ভগবান্। শক্তির 
গোপন রহস্ত নিহিত আছে-__ঈশ্বরের সঙ্গে নিকট 
সম্পর্ক রাখার মধ্যে। যে ঈশ্বর নীরবে সমস্ত 
পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সমস্ত কার্ধ করিয়! 
যাইতেছেন-সেই ঈশ্বরের সঙ্গে হতটুকু সম্পর্ক 


রাখিবার ধেগ্যত! অর্জন করিব ততটুকুই আমরা 
সীমার উর্ধে উঠিতে পারিব, ততটুকুই প্ররুত 
শক্তি লাভ করিতে পারিব। 

কেন তবে শক্তি“সঞ্চয়ের জন্তু মানুষ পাগলের 
মত চতুর্দিক তোলপাড় করিতেছে ? যেখানে মূল 
শক্তি নাই, মাত্মাকে সবল করিয়া তুলিতে পারে 
তেমন শক্তি যেখানে নাই, কেন মাধ মেইথানেই 
শক্তির সন্ধান করিতেছে? দেহের শক্তি অপেক্ষা 
আত্মার শক্তি বড়। এই আত্মার শক্তিব সন্ধান 
না করিযা কেন মাচ কেবল দেছের শক্তি__-তথা 
পশুশক্কি বৃদ্ধির জগ্গ, মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্গ এত 
সাধনা করিতেছে? জগতের মহামানবগণ এই 
আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছেন। আত্মাকে 
বাদ দিয়া কেহ কি শক্তিশাঙসী হইতে পারে? 

পৃথিবীতে বহু হিং জীব আছে, মানুষের সাধ্য 
কি যে তাহাদের পরাভূত করে। কিন্তু আত্মিক ও 
মানসিক শক্তির প্রভাবে মহামানবগণ ইহাদের 
উপরও কতৃত্ব করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক 
মান্ুঘ আত্মার বলে বলীয়।ন হইত তবে এ যুগেও 
তাহা সম্ভব হইত। একটা কথা। বল হয় যে, 
মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তি বলে অলৌকিক কাজ 
করিয়াছেন। আর সেই জন্তই তাহারা পণুকেও 
বশীভূত করিয়াছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে 
দেখা যাইবে ষে, ধাহারা 241:801৩ বা অলৌকিক 
কার্ধ করেন তাহারা অতিমানুষ হইলেও মানুষ৷ 
তাহারা সাধনাবলে অন্তরের পাশবিক বৃত্তিকে 
বশীভূত করিয়াছেন বলিয়া সৎ ও মহৎ হইতে 
পারিয়াছেন। তাহাদের কাজকে আঁমরা বলি 
1418015 বা অলৌকিক । কিন্তু এই লব 
“মিরাক্ল্‌* মহৎ জীবনের খঅভিব্যক্কি ব্যতীত আর 
কিছুই নহে। হে মান্য সত্যজ্ঞান লা করিয়াছেন 
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তিনিই শক্তির উৎস লাভ করিয়াছেন । আমরা 
সাধারণ পোক যে উচ্চতর জ্ঞান ও সিদ্ধি অর্জন 
করিতে পারি নাই, মহাঁনানবগণ সীধনা-বলে সেই 
জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সেই জ্ঞান, সেই 
সত্য ও সেই শক্তির আধাবের সঙ্গে একীভূত হইয়। 
যাওয়ারই অপর নাম “মিরাক্ল্”। যে কেহ সেই 
ভাবে সাধনা করিবে সেই শক্তির সন্ধান পাইবে। 
মহামানবগণ অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন সাধনালব্ধ 
শক্কি, সেই শক্তির তুলনায় আণবিক বোমা কিছুই 
নহে। আত্মার দেই শক্তি সাধনার দ্বারা লাভ 
করাযায়। আজ সেই আত্মশক্তির সন্ধান করিতে 
হইবে তবেই জগতের বল্যাখ। মানুষের 
বৈজ্ঞানিক মন “মিরাধল্‌্” বিশ্বাস করিতে প্রস্তত 
নঠে। তাহারা বলে যে উঠা প্রকৃতির নিয়মের 
ব্হিভূতি কাজ। তাহা কি করিযা সম্ভব হইতে 
পারে? সতাই মহাপুরুযর্দের নামেব সহিত বহু 
অঙ্চুত ও অবাস্তব ঘটনা জড়িত থকে হহার 
অনেকগুলি সত্য নে, এবং অনেকগুলি 
সাধারণ অবস্থায় মানুষের পক্ষে মম্তব নহে। 
মিরাক্ল্‌ এই অর্থে 505709048) বা অতি- 
প্রাককতিক যে ইহা সময় স্বাভাবিক 
(৪1181) অবস্থার উধ্বে, সাধারণ মানুষ তাহার 
সাধাগণ জঞানদ্বারা যাহা উপলান্ধ করিতে পারে না, 
মহাপুরুষগণ সাধনার দ্বারা এরূপ জ্ঞান লাভ করেন, 
ঘাহা! আপাতদৃষ্টিতে 'অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে 
পারে। খ্বাস্ভাবিক অবস্থার কিছুটা উধ্বে থাকেন 
বলিয়া মহাপুরুষের কাজকে মিরাক্‌ল্‌ বলা হয়। 
ঘিনি নিজের সত্তার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 
এবং সংব্যাগী শক্তি ও জ্ঞানের সহিত একীভূত 
হয়া গিয়াছেন তিনি সাধারণ মানুষের জ্ঞালের 
উপরে উঠিতে পারেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে সেই 
জ্ঞানের সদ্্বহার করিতে পারেন। ইহারই নাম 
মিরাক্দ্‌। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাহার! এই 
ধরণের কাধ করেন তাহারা কখনও ব্যক্তিগত 


অনেকে 


উদ্বোধন 
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স্বার্থের জন্তু কিছু করেন না। সাধারণ মান্য 
এইসব মহাপুরুষদ্দের অলৌকিক কার্যাবলী লক্ষ্য 
করিয়া শুস্তিত হইয়া ভাবে, কেমন করিয়া ইহা 
সম্ভব হইল? কারধ্যকারণের সম্পর্ক বুঝিতে পারে 
না বলিয়া ইহাঁকে অলৌকিক বলে । 

শ্রারামকুষ্চ পরমহুংস মন্বদ্ধে বহু মিরাঁক্‌ল্‌ প্রচলিত 
আছে। একটির কথা উল্লেখ করি। একদিন 
তিনি হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 
কে ধেন তাহার পৃষ্ঠে £৪পেটাধাত কবিল। দেখা 
গেল সতাই তাহার পৃষ্ঠে পাঁচ আঙলের দাগ আছে। 
অন্ুন্ধান করিয়া জান! গেল দূরে একজন মাঝি 
অপর এক মাঝির পৃষ্ঠে সতাই চপেটাথাত করিয়া- 
ছিল। ঠাকুব সকলে সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন, 
তাই সেই চপেট'ঘাত তাহার অঙ্গে আগিয়! লাগিল । 
ধিনি সাঁধনশক্তি-বলে সকলের সঙ্গে এক হুইযা 
যান, তীহার পক্ষে ইহা! অসম্ভব নছে। আর ইহা 
এমন কোন অবাস্তব ব্যাপার নহে, যাহ বিজ্ঞান- 
বিরোধী । মহীপুরুষগণের বোধশাক্তি প্রথর ৷ তাহার! 
অপরের ব্যথা-বেদনাকে নিজের করিয়া লইতে 
পারেন। সেইজন্ত সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীম! 
ভেদ করিযা তাহারা উধ্বে” উঠিতে পারেন। 
একজনের পক্ষে যাহা সম্ভব, অপরের পক্ষেও তাহা 
সম্ভব। তবে চাই উপযুক্ত সাধনা । উপযুক্ত 
সাধনর বলে মানুষ অসম্ভব শক্তির অধিকাগী হইতে 
পাবে। সেই শক্তির তুলনায় আণবিক শত্কি 
অকিঞ্চিখকর। 

মানুষের জীবন ও চরিত্রগঠনে 60102 
[7৫2 বা পারিপাশ্িক অবস্থার কথা প্রায় বল। 
হইয়া থাকে। মহাপুরুষগণ তাহাদের অস্তুনিহিত 
শক্তির প্রভাবে যে কোন পারিপাশ্থিক অবস্থার 
মধ্যেই মাথা উচু করিয়া দীড়াইতে পারেন। 
তাহারাই সাধনা-বলে পারিপাস্থিক অবস্থার শর্তাবলী 
সষ্টি করেন। তাহার! পুরাতন পারিপার্থিক অবস্থায় 
মধ্যে নুতন অবস্থা স্থট্টি করেন এবং জগতে নব 
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বুগের প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, বীশুপৃষ্ট, হজরত্- 
মহম্বদ--ইহারা যে পারিপাস্বিক অবস্থার মধ্যে 
লালিত হইয়াছেন তাহা সাধারণতঃ মহাপুরুষ স্যষ্টি 
করিতে পারে না) কিন্তু সাধনা-বলে তাহার! এত 
অসস্ভব শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাহারা 
পুরাতন অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া নব 
যুগের প্রবর্তন করিলেন। পশুশক্তির প্রভাবে কেহ 
রূপ অবস্থা স্ষ্টি করিতে পারিয়াছে কি? 
পারিপার্থিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে যাহা 
বলিলাম, বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব সম্বন্থেও সেই 
কথা বলা চলে। হয়ত মানুষের ব্যক্তিত্ব-গঠনে 
বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছুট। কাধকরী হয়, কিন্ত 
সবটা নহে। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিতে পারে 
ংশগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্য কি অতিক্রম করা 
যায়? উত্তবে বলিব, নিশ্চয পারা যায়। মানুষ 
ঘে মুহূর্তে তাহার আসল সত্তা (0:০6 ৪০1 বুঝিতে 
পারিবে, তাহার আত্মার অশীম শক্তির আস্তত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারিবে সেই মুহূর্তে তাহার 
বংশগত বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব কমিতে থাকিবে। 
তাহার আত্মার শক্তি সম্বন্ধে তাহার বোধ ও চেতনা 
যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে সেই পরিমাণ 
ংশগত প্রভাবও কমিতে থাকিবে । একটা কথা 
মনে রাখা দরকার যে যদি বংশগত বৈশিষ্ট্যই 
আসল বস্ব হয়, তবে বহু মানুষের ভাল হইবার 
উপায় থাকিবে না। মানুষের শ্বভাব-চরিত্রের 
উপর যে দব ক্ষতিকর বংশগত প্রভাব বিস্তমাঁন 
থাকে সেইগুলি দূর করিবার সাধনা তো মনত বড় 
সাধনা । এই সকল ক্ষতিকর প্রভাব দন্বন্ধে যখন 
চেতনা জাগিবে, তথন হইতেই সেগুলি দুর হইতে 
থাকিবে। এমন কোন পাপ নাই যাঁছা মানুষ 
সাধনার দ্বারা অতিক্রম করিতে না পারে। 
নৃতরাং একথা বলা ঠিক হইবে না থে, আমাদের 
কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাবগুলি বংশগত। জন্মগত 
কোন বৈশিষ্ট্য আমার সমস্ত দীবনকে ন করিয়া 


শক্তির উতৎম 


*অস্ভসরণ করিও না। 
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দিয়াছে এবং আমাকে অস্তায়ভাবে দণ্ড দেওয়া 
হইয়াছে__ একথা" বলার মত কাপুক্কুষত আর 
কিছুই নাই। 

ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ের উপর নির্ভর করিলে 
সব ঠিক হইয়! যাইবে। কবি ব্রাউনিং ঠিকই 
বলিয়াছেন, “উপরে ঈশ্বর আছেন, সুতরাং পৃথিবীতে 
সব ঠিক আছে।” এই একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরশীলঙা 
মনে যে শক্তি স্যটি করে তাহাই প্রকৃত শক্তি। 
পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাঠা মানুষের 
আত্মার শক্তির সম্মুখীন হইতে পারে, মানুষ 
ঈশ্বর-ূপ অনস্ত উৎসের অংশ। দেই মানুষের 
তেজের (50101) নিকট কিছুই প্লাড়াইতে পারে 
না। মানুষকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পৃথিবীতে 
শক্তি অঞ্জন করিতে চাও? তাহা হইলে কুত্রিম 
শক্তির উপর নির্ভর করিও না। আপনাকে চেন। 
আপনার আত্মার উপর বিশ্বাস কর। নিজেকে 
ক্ষুদ্র ও নগণ্য ভাবিও না। ক্ষুদ্র আদর্শকে 
ভোমার মধ্যে থে উচ্চতম 
আত্মা আছে তাহাতে বিশ্বাণী হও। প্রথা, 
দেশাচার অধ্বা মানুষের তৈরী স্বেচ্ছাচারমুপগক 
বিধি-ব্যবস্থার দাস হইও না। দেশখিবে তোমার 
আত্মা ভিতর হইতে শক্তি পাইবে--আর সেই 
শক্তি সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও তোম!কে রক্ষা 
করিবে। আত্মার শক্তি পাইতে হইলে নিজের 
বাক্তিত্বের বিকাশ করিতে হইবে। ব্যক্ষিত্ব হইতেছে 
শক্তির প্রধান কর্মকর্তা । এই বাক্তিত্বকে ক্ষুজ 
কাজে নিযুক্ত করিলে চলিবে না। যাহার! 
নিজেদের বাক্তিত্বের সন্ধান পার নাই? তাহারাই 
প্রথা ও দেশাচারকে বড় মনে করে, এবং সেই 
গুলিকেই সার সত্য মনে করে। প্রথা ও দেশাচারের 
নিকট আত্মসমর্পণ করার অর্থ আত্মহত্যা । নিজের 
কাছে সত্য হইতে হইখে,-তাহ1 হইলে মানুষ 
কাহারও নিকট মিথ্যা হইবে না। নিজের কাছে 
সত্য হওয়াটাই শক্তির স্থদৃঢ় ভিন্বি। 


৫৬ 


আমরা যখন সুমহান্‌ ঈশ্বরের নিকট আত্ম- 
সমর্পণ করি, তখন আমাদের জীবন একট! মহৎ 
আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। তখন আমরা 
ভয়, বা জনমতের দ্বারা পরিচালিত হই না। 
"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমাব জীবন মাঝে” 
এই বোধ জাগিলে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করেন। 
ঈশ্বর বাতীত অপর কোন বাক্তির মজিমত 
চলিবার জন্ট মানুষের জন্ম হয় নাই। তুমি আর 
তোমার ঈশ্বর এই ছুয়ের মধ্যে যদ্দি ন্ত কোন 
প্রভাব আসিয়া পডে তবে, তুমি অবিলম্বে পথ-্ুষ্ট 
হইয়া পড়িবে । ঈশ্বরে অকুঠ্ঠ বিস্বাদ হইতে যে 
শক্তি জাগ্রত &য় সেই শক্তির সধণ। করিতে হইবে । 

এই ষে ভিতরের শক্তি তাহাই হইতেছে 
ঈশ্বরের শক্তি । সেই শক্তিকে জাগ্রত করিতে 
হইবে। যে মানুষ এই শক্তিকে জাগাইতে পারিয়াছে 
সেই মানুষ সংসারের সকল অবস্থার মধ্যে উদ্দত 
হইয়া মাথা তুপিয়। দাড়াইাত পারে । সেই মানগ্ষই 
গ্রকৃত শক্তির অধিকারী | 

ঈশ্বর আনন্দময় ও শক্কিময়। 
অনন্তশক্তির কিয়দংশ প্রত্যেক মানুষের আত্মার 
মধ্য বিগ্ধমান। আত্মার মধো থে অনস্ত শক্তির 
অংশ আছে সেইটাই হইতেছে মানুষের শক্তির 
উৎস। সেই শক্তিকে বহির্জগতে বিবিধ কর্মের 
দ্বারা প্রকাশ করাই হুইল মানব-জীবনের উদ্দেস্থা। 
চিত্রকর, গায়ক, কবি, লেখক--সকলের জন্তই 
ইহা দরকার। ভিতরের এই শক্তির উদ্বোধন 
হইলে জীবন সার্থক হয়। সে শক্তির অপ্রয়োগ 
বা অপপগ্রয়োগ হইলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়। 


উদ্বোধন 


ঈশ্বরের এই 


[ ৫৯তম বর্য--১*ম সংখ্যা 


হৃতরাং জীবনব্যাপী সাধনা করিতে হুইবে সেই 
শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্ত। 

লেখক বা কবিকে স্মরণ করিতে হইবে যে, হৃদয় 
হইতে ভাব না জাগিলে কোন লেখাই সার্থক হয় 
না। লেখক, যদি তুমি সার্থক লেখা লিখিতে চাও 
"বে হৃদয়ের দিকে তাকাও! নিজের কাছে 
সত্য হও, নির্ভীক হও! নিজের আত্মার নির্দেশ 
মানিয়া চল! তুমি নিজে যাছা, তাহা হইতে বেশী 
কিছু হইতে পারিবে না। তোমার ভাগ্ারে যাহা 
আছে, তাহা হইতে বেশী কিছু নিতেও পারিবে 
না। যদি বেশী কিছু দিতে চাও, তবে তোমাকে 
আরও বড় হইতে হইবে--আরও কিছু অর্জন করিতে 
হইবে। সার্থক কবি নিঞ্জেই একটি আধ্যাত্মিক 
কবিত|-_তাহা৷ 'এক পাঠক হইতে অপর পাঠকের 
অন্তরে প্রবেশ কবে। লেখকের শক্তি আসে 
অন্তরের প্রেরণা হইতে । লেখক সেই শক্তি 
পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করেন। লেখক পাঠকের 
মধ্যে স্থষ্টি করেন প্রাণপূর্ণ শক্তি; হৃদযকে প্রসারিত 
করেনঃ মধুর করেন, জীবনকে স্ুন্থর ও সার্থক 
করেন, উচ্চতর শক্তি ও মহত্তর আনন্দ দেন। 
পৃথিবীতে এমন বহু রচনা! আছে যাহা একটা 
মৃতপ্রায় জাতিকে নৃতনভাবে জাগাইয় দরিয়াছে। 
ফ্রাম্লে 'লা মাসণই” সঙ্গীত, আমাদের দেশে “বন্দে- 
মাতরম্” সঙ্গীত সেই প্রকার সার্থক রচনা, বাছা 
মানুষের প্রাণে তেঙ্জ শক্তি ও আনন্দ উজ্জীবিত 
করিয়াছে । এই ষে ভিতরের শক্তি, এই শক্তিকে 
জাগ্রত করিলে তবেই মানুষের, তথা জাতির যুক্তি। 
আমাদের এই শক্তির সাঁধনাই করিতে হইবে। 


প্রকৃতির দ্বার দেশে আঘাত করিতে জানিলে প্রকৃতি তাহার রহস্ত উদ্বাটিত 


করিয়। দেন, এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আসে । 


মনুষ্যমনের 


শক্তির কোন সীম! নাই, উহা যতই একাগ্র হয়, ততই উহার শক্তি এক লক্ষ্যের উপর 


আসে এবং ইহাই রহস্ত। 


-্ম্ামী বিবেকানঙ্খ 


জাগ্রত জাপান 
ডক্টর শ্রীসচ্চিদানন্দ ধর 


প্রাচা জগতের বিশ্বয় জাপান। নব-জা গ্রত 
এশিমীর জাতি-সমুহ জাপানের আদর্শকে সম্মুখে 
রাখিয়। নিজেদের শিল্প ও অর্থনৈতিক উঞ্জতির 
পরিকল্পনা করে বলিলে অত্যুক্তি ছয় নাঁ। এশিয়ার 
অন্ান্ত জাতি বখন পাশ্চান্তা-সাআীজ্যবাদীদের 
দ্বাৰা শাসিত ও শোধিত--জাপান তখন নিজের 
শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ষে কোন পাশ্চান্থা 
শক্তিশালী জাতির সায় নিজেকে প্রকাশ করিবার 
জন্ত উদ্ভধত। বিগত মহাযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যস্ত 
জাপানের এই জাগরণ ও গ্রসারকে সাআঙ্- 
বাদেরই রূপান্তর বলা যায়। সাআজ্যবাঁদকে-_ 
বৃহত্তর শক্তিশালী জাতি কতৃক ছূর্বল জাতির 
গীড়ন ও শাসনকে- সকল দেশের, সকল কালের 
সুস্থবুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্কিমাত্রেই ত্বণা করিয়া 
আপিয়াছেন। সেই হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের 
শক্তিগ্রকাশকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই, 
এবং এখনও উৎপীড়ক যে কোন জাতির প্রতি 
ভারতবর্ষ স্পষ্ট ভাষায় তাহার দ্বণা প্রকাশ করে 
ও অগ্তায়ের প্রতিবাদ জানায়। জাপানেত্র এই 
দানবীয় সাম্াজা-লালসাকে বাদ দিয়া যদি তাহার 
জাতি ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি 
তাহা হইলে দেখি__এই আতি হইতে আমাদের 
অনেক শিক্ষণীয় আছে। 


ভূমি-প্রকৃতি ও জন-সংখ্য। 
লোকসংখ্যার অঙ্পাতে জাপানের আয়তন 
অতি ক্ষুদ্র । দ্বীপময় ও পর্বতবহুল জাপানের পক্ষে 
প্রায় নয় কোটি অধিবাসীর ভরণপোষণ করা 
একরূপ অসম্ভব । গ্রক্কৃতির দানের কার্পণ্য জাপানী 
জাতিকে অধিকতর কর্মঠ ও অতিষান-প্রিয় 
করিয়ছে। দেশের সমগ্র ভূমির প্রা শতকর। 


১৫ ভাগ কৃষিকার্ধের উপযে!গী। বাঁকি সব 
পর্বতময় অথবা শুধুমাত্র পশুচারণযোগ্য-_ বিশেষতঃ 
হোক্কাইভোর অনেকাংশ। জাপানী চাষ-গ্রথা 
আমাদের দেশের তুলনায় খুবই উন্নত। এশিয়ার 
অনেক দেশই “জাপানী প্রায়" চাষের প্রবর্তন ও 
জাপানী কৃষি-বিশেষজ্ঞকে আহ্বান করিয়া নিজেদের 
দেশের চাষের উন্নাতি করিবার প্রচেষ্টা করিত্ডেছে। 
কিন্ত জাপানী চাষীর আগ্রীণ চেষ্টার পরও জাপান 
খাগ্ঠশত্তে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশের কোথাও 
এতটুকু জমিও পতিত নাই। ধানের ক্ষেতের 
আলের উপর পধনস্ত কোন না কোন সৰজির বা 
ফুলের চাষ । রেলের রাস্তার পাঁশে যেখানে কয়েক 
ইঞ্চিমান্্র ভূমি ফাক আছে সেখানেও অন্তত ২।৩টা 
পেয়াজের গাছ পৌতা আছে দেখিতে পাওয়া 


'যায়! পাহাড়ের কয়েক ছাঁার ফুট উপর পধস্ত 


সবজি ব| কলের চাঁষ। বছরের কোনও সময় 
জমিকে পতিত দেখা যায় শী, তবু খাছ্ধে জাপান 
্বয়ংসন্পূর্ণ নয়। 

থাস্তসমন্যার সমাধানের জন্ত জাপানীরা শুধু 
মাত্র ভূমির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া 
সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়াছে । মংস্য-চাষ ও 
সামুদ্রিক মত্গ্ত-শিকাঁরে জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । নিজেদের 
দেশের সমুদ্র-উপকৃলকে বাদ দিয়াও, আন্তর্জাতিক 
জলপ্রদেশের এমন স্থান নাই যেখানে জাপানী মত 
শিকারীরা মাছ ধরিতে না যায়। উত্তর মেক 
হইতে দক্ষিণ মের, প্রশান্ত হইতে আটগার্টিক--_ 
সর্বত্রই ইহাদের গতি। টোকিও শহরে বলিয়া 
বজোপসাগরের মাছ খাওয়! বার--জালানী জেলেদের 
কঙ্যাণে। জাপানের মত্ভ্ুচাধ ও মংহা-দংরক্ষণ 
প্রণানী শিক্ষার জন দেশবিদেশ হইতে শিক্ষার্থীর! 


৬৮ 


এখানে আসে। ক্ষুধার্ত জাপানীব! খাচ্ান্রবোর 
বিচার-সম্পর্কে খুবই উদ্ার-_তিমি হইতে আর্ত 
করিয়া শামুক, কাকড়া, বিস্ুক, 'মক্টোপাঁশ গুগৃলি 
প্রস্ততি যে কোন জল-জন্তই ইহাদের উপাদেয়। 
স্থদচর প্রাণীর মধ্যেও খুব কমই বাদ যায়। মাংস 
অপেক্ষাকৃত দুমুল্য-তবে সর্বত্রই পাওয়া যায়। 
জনসংখার সঙ্গে থাগ্ের অনুপাত ঠিক রাখার 
অন্গ জাপানী বিজ্ঞ।ণীরা শশ্ত মহন্ত ও মাংস 
উৎপাদনের মাত্রাকে বাড়াইবার জন্ক গবেষণা-বত। 
বিদেশের বিশিময বাণিজোর উপর নির্ভর ন! 
করিয়া থাঞ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা যুক্ধোত্তর 
জাপানের প্রধানতম লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। 


কর্নক্ষমতা ও শ্রমেব মধাদদাবোধ 


জাপানীদর কর্মক্ষমতা যে কোন জাতি 
অপেক্ষা বেশী। জাপানী শ্রমিক বা ন্তরশিলপী 
একধণ্টায় যে পরিমাণ দব। উৎপাদন করিতে পারে 
পৃথিবীর অন্কু কোন জাতি তেমন পাবে না। 
ভারতীয় একজন শিক্ষার্থী বৈদাতিক বাল্ব, সংক্রান্ত 
ব্যাপারে এখানে শিক্ষাশাভ করিতে নআদেন। 
তাহাব বাক্তিগত অভিজ্ঞত| হইতে ভিনি বলিয়াছেন 
যে একই উপায় অবলম্বন করিয়া যেখানে ভারতীয় 
শমিক একদিনে ১ শতটি দ্রবোর নির্মাণ শেষ 
করিতে পারে সেই উপাযেই একজন জাপানী 
শ্রমিক ৫ শতের উপর দ্রব্য নির্মাণ করিতে পারে। 
উৎপাদ্দনের এই প্রুততা শ্রমিকের ম্বভাবলন্ধ। 
আহাজ-নির্মাণ-শিল্পে জাপান বর্তমানে পৃথিবীর 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়! আছে। গ্রতিবৎসর 
জাপান সমানসংখ্যক শ্রমিক ও অর্থ নিয়োগ 
করিয়া পৃথিবীর যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক জাহান্গ নির্মাণ করিতে পারে। রেল ও 
রেল-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতেও জাপানের দক্ষতা 
পৃথিবীখ্যাত। বন্ত্রশিল্লেও শ্রমিক-গ্রতি উৎ- 
পাদনের পরিমাণ পৃথিবীর যেকোন জাতি অপেক্ষা 


উদ্বোধন 
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বেণী। আবহাওয়ার অনুকূলতা এবং উন্নত ধরণের 
যন্ত্পাতিতে জাপান অন্তর্দেশের সমকক্ষ হইয্লাও 
যখন অন্তান্্ দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু বেশী উৎপান 
করিতে পারে তখন এই উৎপাঁদনের কৃতিত্্‌ 
শমিকের ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আর কি? 


জাপানী শ্রমিকের আর একটি গুণ ইহারা 
কাজে ফাকি দেয় না। যতক্ষণ কাজ করে ততক্ষণ 
যন্ত্রৎখ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহ 
অনেকবার পরীক্ষা করিযা দ্েখিযাছি। এখানে 
মজুর খাটাইবার সময় আর কাহাকেও তদারক বা 
খবরদাবি করিতে হয না। আমাব বাসার পাশে 
একটা! নতুন বাঁডী বেশ কিছুদিন যাবৎ তৈষারী 
হইতেছিল। শ্রমিকেরা ঘড়ি-বাধা একই সময়ে 
আিয়া যে যাহার কাজে লাগিয়৷ যাইত। ছুপুবে 
১২টা হইতে ১টা পযন্ত ছুটি। ঠিক ১২টায় সবাই 
কাজ বন্ধ করিয়। নিঞ্জেদের সঙ্গে-আনা খাবার 
খাইতে বপিয়। গেল? ঠিক একটায় উঠিয়া 
আবার যে যাহাব নির্দিষ্ট কাজে লাগিয়া যাইত। 
খোজ করিযা জানিলাম ইহারা দিন-মজুব (চুক্তির 
মজুর নয়) এবং ইহাদের কাঁজের তদারকের জন্ত 
কোন ব্যক্তির উপস্থিতির প্রযোঞ্জন নাই। সততা 
ও কর্মনিষ্ঠা জাপানীদের জাতীয়তাবোধ হইতে 
উৎপন্ন। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে ইহাদের 
দৃঢকর্মা ও সৎ হইতে হইবে-এইরূপ একটা 
ব্বভাবজাত বিশ্বাস ইহাদের আছে। ইহাকেই 
জাতীয় চরিত্র বলা ষায়। কাজের সময় আপন-পর 
বোধ নাই। কাজ কাঁজই, এবং যাহার উপর 
যাহা ন্বম্ত আছে সে তাহা করিবেই। আর 
একটি গিনি লক্ষ্য করিলাম_-ইহারা জাতীয় 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন । একজন সেলাই- 
কলের মজুরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। 
তাহার সঙ্গে আলাপে জানিলাম, যাহাতে জাপানী 
সেলাইকল পৃথিবীর মধ্য সেরা হয় এবং উৎপাদন 
মুগ্য সবচেয়ে কম হয়_সেই সমন্ধে প্রত্যেকটি 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


মন্তুর সচেতন । আমার মনে হয় সব শ্রমিকের 
মধ্যেই এই জাতীয়তাবোধ ক্রিয়া করে। 

জাঁপালীদের শ্রমের মর্ধাদাবোধ আমাদিগকে 
বিশ্মিত করে, এখাঁনে সবাই সব কাজ করে। 
সমগ্র জাপানের বড় বড় ৫৭টি রেল বা ট্রীমার 
স্টেশনে বাতীত মুটে নাই। এই সুটেরা বিশেষতঃ 
* বিদেশীদের বা অগ্ক কারণে অপারগ বাত্রীর মাল 
বন করে। মেখর বা ঝাড়,দর্ছর বলিয়া বিশেষ 
কোন শ্রেণী বা জাতি নাই। অফিসে দপ্ুরী বা 
"চতুর্থ শ্রেণীর” কর্মচারী বঙ্গিয়া বিশেষ ফোন 
স্তরেন কর্মী নাই। একক্পন গ্রাজুযয়ট কেরানী 
প্রয়োজনবোধে ঝাড়ুদারের কাজ করে, ফাইল 
কাগজপত্র বহন করে, লেখার কাজও করে। রেল 
স্টেশনের একটি দৃশ্য বড়ই সুন্দর । “স্টেশন মাহীর” 
বা গগ্লেশন ক্লার্ক এই জাতীয় লাগ-ছাপমারা 
ব্যাজ পরিয়৷ ও একটি লাগ ঝাপ্ডা কোমরে গু জিয়া 
একজন লোককে পাটকর্ম ঝাড় দিতে প্রায়ই 
দেখা যাঁধ। যেই গাড়ী স্টেশনে গ্রবেশ করিল 
অমনি এ ঝাড়দাব লোকটি লাল ঝাণ্ড! দেখাইয়া 
গাড়ী থামাইল, গার্ডের সঙ্গে একটু কাঞ্জ সারিয়া 
লইল, আবার ঝাণ্ড তুলিয়া! তাহাকে বিদায় দিয়া 
ঝাড় লইয়া পরিষ্কারের কাজে লাগিয়া! গেশ। এ 
ঝাড়,দার ভদ্রলোকটি একজন গ্রাজুয়ট এবং পদ 
মর্ধাদায় কেরানী বা তদুধব। ধিনি গাড়ীর গার্ড 
(আঅবশ্তই একজন গ্র্যাজু'য়ট 1) তাহার অন্ততম 
কর্ম হইল গাড়ী শেষ স্টেশনে গিয়। থাষিলে গাড়ীর 
প্রত্যেকটি কোঠা ঝাড় দিধা পরিষ্কার কর]। 
খুব বস্তার সময় হোটেলের মালিক আসিয়! নিজে 
টেবিঙ্গ পরিষার করিয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা 
করেন। সেই হোটেলের কর্মচারীর সংখ্যা ১৯০ ব 
তদুধ্য -সৃতরাং মালিকের গৌরব উপলব্বব্য। 
টোকিও শহরে রাস্তা ঝাড়, দিবার কোন লোক দেখি 
নাই, অথচ রাস্তায় একটু ৪ কাগজের টুকর] বা কলের 
খোসা বা.কাগজের ঠোডা দেখ। বায় না। প্রত্যেক 
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জাগ্রত জাপান 
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বাড়ীর গৃহিনী বা পরিচারিকারা নিজের বাড়ী 
ঘর বাড়িয়া সর্বশেষে নিজেদের বাড়ীর সামনেটাও 
ঝাড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। এই দৃস্ত 
আমাদের খুবই আনন? ও উৎসাহ দেয় | টোকিও 
শহরে যে গৃহিণী 8৫ খানা বাড়ীর মালিক তিনিও 
এইরূপ সাধারণ রাস্তা প্রকাশ্তে ঝাড়, দিতে লজ্জা 
বা সংকোচবোধ করেন না। এখানে ভিথাবী 
দেখি নাই। ভিক্ষুক-জাতীয় ব্যক্তিকে সাঙাষ্য 
করা অথবা কাহারও নিকট এরূপ সাহায্য প্রার্থন! 
করা__উভস্ছকেই ইহাবা অগৌরবের বস্ত মনে 
করে; স্তরাং শ্রমশীলতাকে ইহারা শ্রস্কার চক্ষে 
দেখে, ইহাতে মাম্্য হইবার কিছু নাই। 


শিক্ষা ও বেকার সমস্থা। 


প্রাথমিক শিক্ষা বাধাতামুলক হওয়।য় এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির পঠন-পাঠন পর্যন্ত 
জাপানী ভাষার মাধ্যমে হওয়ায় জাপানে শিক্ষিতের 
সংখ্যা শতকরা ৯৮। বিগত ৫* বৎসরের মধো 
জাপানের শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন হইয়াছে 
এবং এখনও শিক্ষাসমন্তা লইয়া নানা গবেষণা 
ও পরিকল্পনা চলিতেছে । মাতৃভাষার মাধমে 
শিক্ষালাভের সুযোগ হওয়ায় এবং শিক্ষার বায় 
সহঞ্জনাধ্য হওয়ায় কাহাকে ও অশিক্ষার গ্রনি বহন 
করিতে হয় না। দ্িনমজুরকে বখন ছুপুয়ের এক 
ঘণ্ট। কাজের বিশ্রামের সময় পথের ধারে ঘাসের 
উপর শুইয়। পত্রিকা পড়িতে দেখি, তখন খুবই 
আনন্দ হয়। পর্রিকা ইহারা সকলেই পড়ে। রেলে 
বা বাসে খুব ভিড়ের মধ্যে ও লকাল-সন্ধ্যায় 
যাত্রীদের পত্রিকা-পাঠে নিবিষ্ট থাকিতে দেখা 
যায়। ছাত্রছাত্রীদের পোষাক একই কম । হাই 
গুগে পর্যন্ত পোষাকের সামা অবশ্ব-পাঁলনীয়। 
প্রত্যেক স্কুল এবং কলেঞ্জের আলাদ ব্যাজ আছে! 
এ ব্যাজ দ্বারাই ছাত্রছাএীর পরিচয় পাওয়া! বায়। 
বিশ্ববিস্তালয়ে পোষাকের নাদৃশ্ের প্রতি তেমন 


১০ 


জোর দেওয়া হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুবই 
শৃঙ্খল!বোধ লক্ষিত হয়। গান গাওয়া ও চিত্রাঙ্কন 
প্রাথমিক শিক্ষার আবস্তিক অঙ্গ | সৃতরাং প্রত্যেক 
জাঁপানীই গান গাহিতে ও ছবি আকিতে পারে । 

হাই সুদ প্্থস্ত পড়া শেষ করিয়া! কেরানীর 
বাকারথানার কাজে প্রবেশ করা বায়। বিশ্ব- 
বিষ্তালয়ে প্রবেশের সময় গ্রত্যেক-ছাত্রকে নির্বাচনী 
পরীক্ষা দিতে হয়। এই নির্ধাচনী পরীক্ষা খুবই 
কঠিন। শতকরা €* জনেরও কম ছাত্র বিশ্ব- 
বিগ্বালয়ে ভতি হইতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্ঞালয়ে 
ছাত্রসংখ্যা নিদিষ্ট। নৃতরাং প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলে ভতি হওয়া 
সম্ভব নয়। এখানে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বা হাই স্কুলে 
অমুত্ীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহারা একবার 
প্রবেশ করিতে পারে তাহারা উত্তীর্ণ হইবেই 
ধরিয়া লওয়া যাঁয়। পঠন-পাঠনের ও পপীক্ষা- 
গ্রহণের ব্যবস্থ। এমনি যে, বিশেষ কোন কাবণ না 


থাকিলে কোন ছাত্রের অনুত্বীর্ণ হইবার আশঙ্কা' 


থাকে না। আমাদের দেশে পরীক্ষায় শতকরা ৫* 
জন্‌ উত্বীর্দ হইলেও অংম্বা “ফ্ল সম্কেহজন্ক” 
মনে করি। জাপানে ঘুব-শক্তির অপচয় নাই। 
প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে বয়স প্রায় নির্দিষ্ট থাকে। 
সুতরাং একই বয়সে একসঙ্গে সকলে গ্রাজুয়েট 
বা পারজম” হইয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। 
বিশ্ববিগ্তালয়ের বা হাইন্কুলের পাঠ শেষ করিবার 
পূর্ব হইতেই কোন কোন ছাক্সছাত্রী কাজে যোগ 
দেয়। আংশিক কাজ করিয়া নিজেদের পড়ার 
ব্যয় বন করার মত ব্যবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে 
আছে। পত্তিক! বিলি করার কাজ ছাত্রদের; 
১১১২ বছরের ছাত্র হইতে বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র 
পর্যন্ত সকাল বিকাল পাড়ায় পত্রিকা বিলি করিয়া 
দিয়া কিছু উপার্জন করে। বিস্ভালয়ের দীর্ঘ 
অবকাশে ইহাদের কেছ কেহ কোন কোম্পানির 
জিনিসের প্রচার করিয়! বা কোন ইন্জ্যারেন্স্‌ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ধর্ষ--১০ম সংখ্যা 


কোম্পানির দালালি করিয়াও কিছু উপার্জন করে। 
কোন কোন ছাত্রছাত্রী বিকালে বা অন্ত ছুটির দিলে 
দোকানে বিক্রেতার কাজ করে। প্রত্যেক বিশ্ব 
বিগ্ভালযে ( আমাদের দেশের কলেজ ) ছাত্রছাত্রী- 
পরিচালিত ক্যান্টিন ও ছাত্রদের প্রয়ে।জনীয় দ্রবোর 
দোকান আছে। ইহার পরিচালনা ও ছাত্র- 
ছাত্রীরাই করিয়া থাকে । 

বেকারসমস্তা জাপানেও আছে। তবে ইহা 
তেমন গুরুতর আকারে নয়। প্রত্যেক বৎলরই 
বিশ্ববিগ্তালয়ের চরম পরীক্ষার পূর্বে সম্ভাব্য ্গাতকদের 
পরিসংখ্যা ও সম্ভাব্য নিয়োগক্ষেত্রের পরিসংখ্য 
গ্রহণ করিযা সরকার প্রায় প্রত্যেকের জগ্ঘই 
একটা ব্যবস্থা করেন। অনেক বিশ্ববিগ্ঠালয় 
নিজেদের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জগ্ত নিয়োগের ব্যবস্থা 
করিয়! দেন। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের সময়ও প্রার্থীদের 
পরীক্ষা দিতে হয়। জাপানে এক জাতীয় কাঁজ 
হইতে অন্ত জাতীয় কাজে যাওয়া কষ্টকর। আমাদের 
দেশে যেমন মাষ্টারি হইতে কেরানীগিরি বা অন্ত 
কোন কাজে ইচ্ছামতো যাওয়া যায় এখানে তেমন 
অন্ধ ভখপঠনে নবী পু ঘেক সমকন্ম, ভ্হতকখ থে 
কোন কাজে যোগদান করে। তবে বাসের কণার, 
দোকানের বিক্রেতা, রেষ্টরেণ্টের পরিচারিকা_ 
প্রভৃতি কাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখাই বেপী। 
শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কেরানীর কাজেও নারীর সংখ্যা 
নগণা নয়। রেশমজাতীম কারখানায়__যেখানে 
বয়ংক্রিয় মেশিন কাজ করে,_ শুধুমাত্র একটু 
পর্ধবেক্ষণের দরকার, সেখানে শুধুমাত্র নারী কর্মীই 
নিয়োগ কর! হুয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্ধে নারী ও 
পুরুষ কর্মী সমানভাবেই কাজ করে। ক্ৃষি-শ্রমিকর! 
প্রায়ই নিজের জমিতে কাঞ্জ করে। ভূমিহীন 
কৃষিমজুরের সংখ্যা খুবই অল্প। শ্রমিকের জীধন- 
যাত্রার মান খুব উদ্নত বল! বায় না। 

সৌন্দর্ষপ্রিয়তা ও শিল্পবোধ 
জাপানের প্রান্কৃতিক সৌন্দধ বর্ণনাতীত। সমুদ্র 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


ও অনুচ্চ পর্বতশ্রেণী বিভিন্ন খাতুতে বিভিন্ন কার 
ধারণ করে। খতুভেদে গাছপালা নানা বর্ণ ও 
ফুল ধারণ করে। প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য জাপানী 
জাতিকে স্বাভাবিক শিরিবোধ দিয়াছে । জাপানী 
ন্পুপ্পসজ্জা” একটি বিশেষ প্রসিদ্ধ শিল্প। ফুল 
প্রতিদিনের গৃহস্থালির অপরিহার্য অঙ্গ। অতি 
সংক্ষিণ্ত সঙ্জার মাধামে জাপানীরা একটি শিল্পময় 
পরিবেশ স্থঙ্টি করিতে পারে। বাঁড়ীঘর সর্বদা 
তকৃতকে ঝকৃঝকে ! প্রত্যেকটি জিনিস অতি 
সুন্দরভাবে সাঞ্জানো। প্রত্যেকের বাড়ীর পাশে 
একটু বাগান__অন্ততঃ স্থানাভাবে টবে ২১টি গাছ 
দেখ! যায়। অতি সাধারণ জিনিসকে ও দলাজাইবার 
ভঙ্গীতে ইচারা শিল্পময় করিয়া তুলে। কচ্গাছ, 
পেঁয়াজের ফুগ, শুকনা গাছের ডাল, সরিষার 
ফুল প্রসৃতি যে কোন জিনিন হইতে ইহার। সঙ্জার 
উপকরণ পায়। 


জাপানের উগ্ভানশিল্প পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। প্রন্তর 
ও গ্াছপাল৷ দিয়া অতি হুন্দরভাবে বাগান ও 
পার্কগুলিকে সাজানো হয়। যে কোন বৃহৎ 
গাছকে বাঁশন করিয়া রাখার কৌশল জাপানীদের 
বৈশিষ্ট্য । ছোট ছোট টবে এই জাতীয় *বামনবৃক্ষ” 
বিক্রয় হয়। পার্কে ও থোল৷ রাস্তার পার্থে নান। 
জাতীয় ফুল ফুটে । জাপানী শিশুরা ফুল ছিড়িতে 
জানে না । সমগ্র জাপানের সমুদ্রের উপকূল 
ও পর্বতসমূহে হুন্দর সুন্দর “জাতীয় উদ্তান” 


(509059] 58100) আছে । এই জাতীয় উদ্ভানের 
সংখ্যা প্রায় আঁড়াই হাজ্জার। বিদেশী ভ্রমণকানীদের 
নিকট এই জাতীয় পার্ক খুবই উপভোগ্য । 
পার্কের রি ক্ষ টি তৎপর । 





শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কা উপর এত হ্ুুন্দর 
কারুকার্য খুবই প্রশংসনীয় । মন্দিরগুলির চারিধারে 


সাধারণতঃ প্রশন্ত উদ্ভান থাকে । বসাধিস্থান লিও . 


জাঞ্ত জযপান 


৫১ 


দুরজ্িত/ ও সকল স্থানে গেলে মনে প্রশান্তি 
আসে। প্রান্কৃতিক পৌন্দপূর্ণ সরোবর বা পর্বতের 
পার্থে মন্দির অবশ্ই থাকিবে । এই সোনায় 
শান্ত পরিবেশ আধ্যাত্মিক ও দ্বার্শনিক চিন্তার 
খুবই উপধোগী। জাপানের দর্শনীয় স্থানমাত্রেই 
এই জাতীয় মন্দির ও উদ্ভানে পরিপূর্ণ। কিয়টো, 
নাবা, নিককো, কামাকুরা॥ সেন্দাই প্রভৃতি সব 
স্থানই জাপানের জাতীয় চিন্তা ও সৌন্দর্ধপ্রিয়তার 
পরিচয় দেয়। 


আতিথ্য ও সততা 


জাপানী জাতির সৌজস্ট ও অতিথিপরায়ণত! 
ষে কোন বিদেশীকে মুগ্ধ করে। জাপান সরকারের 
ও কয়েকটি বেসরকারী অ্রমণ-নিয়ন্ত্রণ-প্রতিষ্ঠান্র 
সৌজন্তে এখন জাপানের থে কোন লাধারণ স্থানেও 
সুগার ও উচ্চশ্রেণীর হোটেল ব1 বিশ্রামাগার আছে। 
হোটেলে পয়গা দিয়া থাকিতে হয়-_-সব দেশেই! 


কিন্ত জাপানের হোটেলে যেন্ধপ হগ্ঠতাপূর্ণ পারি- 


বারিক পরিবেশ, সেবা বত্বু ও মনোযোগ পাওয়া 
যায়_অগ্তত্র অর্থের বিনিময়েও তাহা ছূর্লভ 
হোটেলের মালিক হইতে পরিচারক পা্স্ত সকলেই 
সাগ্রহে অতিথিদের সেবার প্রতি মন.দেয়) ভারতে 
কামাখ্যার পাণ্ড আর জাপানে কোটেলের কর্মচারীর 
ব্যবহার টাঁকা-পয়সার দেনাপাওনাকে বিশস্বৃত 
করাইয়। একটা আনন্দের পরিবেশ স্ষ্টি করে- 
যাহা দীর্ঘকাল মনে থাকে | বাসে, উ্রামে, রেলে 
কণার প্রতৃতিও যে কোন যাত্রীর স্থথ স্বাচ্ছন্দ্য 
ও ন্বিধার জন্ত সর্বদ1 প্রস্তত। রাত্রির গাড়ীতে 
রেলের গার্ডের নিকট নিজের গন্তব্য ষ্টেশন 
জানাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমানো যায়। রাত্রির যেকোন 
লময় গার্ড আসিয়া বাত্রীকে জাগাইয়া তাহার 
নামার সাহায্য করিবে! এমনকি ধাত্রীর মালপত্র 
নিজে গ্ল্যাটফর্মে নামাইয়! দিয়া ষাথার হাট খুনিরা 
“অশেষ ধঙ্ঠবাদ” বলিয়া ছুইসেল বাঞাইয়! গাড়ী 
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বাজারে দ্রবমূল্য প্রায়ই 
নির্দিষ্ট। সর্বত্র সমান দাম। .বিদেশীর পক্ষেও 
ঠকিবার কোন কারণ নাই। বিদেশী দেখিয়। 
গাড়ীওয়াগা বা দোকানদার কখনও বেশী পয়দা 
আদায় করিবে ন7। হোটেলে কেন জিনিস ভুলিয়া 
ফেলিযা 'মামিলেও হারাইবার ভয় নাই। উহা 
হয়তো হোটেলের কর্তৃপক্ষ নিজের পয়দায় ডাকে 
মালিকের বাড়ী পৌছাইয়। দিবে অথবা অতি 
বিনয়ের সহিত উহ! ফিরাইযা লইয| যাঁইতে অনুরোধ 
করিবে। উপধুক্ত টিকিট না কিনিয়৷ স্টেশনে 
নগদ পয়সা দিযা বাঠির হুইযা আসা বাষ। 

গৃহস্থ বাডীতে নিমন্ত্রণের অতিথি হিসাবে গেলে 
গৃহিণী দরজার সামনে আসিবা নতজানু হইয়া 
অতিথিকে অভার্থনা জানান। ঘরের বাহিরে 
রাখা অতিথির জুতাগুলিকে গুছাইয়া ও পরিফ্ার 
করিয়৷ সাজাইয়া রাখা হয়। অতিথির প্রতি 
শরন্ধাপূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় “অতিথি-নারায়ণ” 
বোধকেই স্মরণ করাইযা দ্েয়। লৌকিকতার উধ্বে” 
যে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা আছে তাহা সহজেই 
উপলব্ধি কণা যায়। 

জিজ্ঞাসা ও আবিষ্কার 

জাঁপানীদের বর্মক্ষমত| ও দৃক্ষত। জীবনের সকল 
ক্ষেত্রেই প্রসারিত। আধুনিক যন্তরশিল্প ও বিজ্ঞানের 
আবিষ্ষারে জাপানীরা পৃথিবীর যে কোন অগ্রপর 
জাতির সমকক্ষ । মেরু-অভিধানে, পর্বত -অভিযানে, 
ঘলিম্পিকে জাপানীর! অগ্রগামীদের অগ্তম। 


ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম দর্য--১*ম সংখ্যা 


বিজ্ঞানের নব নব ক্সাবিষকারে ইহারা? সুপটু। 
পৃথিবীর ঝন্পত্র যে কোন নুতন আবিষ্কার হয় 
জাপানী কৌশলীরা অল্প দিনের মধ্যেই তাহা নিজস্ব 
করিয়। লয়। দর্শন ও ধর্ম সংত্রান্ত চিন্তা ও 
গব্ষেণায়ও জাঁপানীরা পশ্চাৎপদ্দ নয়। জাপানী 
পণ্ডিতগণ ভারতীয ও চৈনিক দর্শন ও নানা শান্দে 
বিশেষ ব্যুৎপন্ন জাপানী পগ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শন 
ও শাস্ত্রাদির এমন শাখা! লইয়া চিন্তারত আমরাও 
যাহার খোজ রাখি না। জাপানী পণ্ডিতদের 
পারদুশিতা ও তাহাদের প্রকাশিত গ্রপ্ের পূর্ণতা 
দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। দর্শনে, বিজ্ঞানে, 
শিল্পে, ও অভিযানে এইরূপ স্থল ও সুক্ষ, জড় ও 
অধ্যাত্ম উন্নতির সমহ্থয় জাপানী জাতিকে বিশিষ্টতা 
দিযাছে। আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানের 
উন্নতিকে সমভাবে গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করিয'ও 
জাপানী জাতি নিজস্ব “জাপানী বৈশিষ্ট)” পরিত্যাগ 
ন। করিয়া কিভাবে উক্তির পথে অগ্রপর হইতেছে 
ইহাই এশিয়ার অন্ত জাতির পক্ষে শিক্ষণীয়। 
ত্বামীজী দীর্ঘকাল পূর্বে এই জাতির জাগরণ ও 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবিয়া ইহাদের অনেক প্রশংসা 
করিয়াছিলেন। জাপানী কর্মকোঁশল ভারতীয় 
অধ্যাত্ম চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হইলে ভারত 
একটি আদর্শ আধুনিক জাতিতে পরিণত হইবে 
সন্দেহ নাই। ভারত-সম্পর্কে জাপানের জিজ্ঞাসা 
ও শ্রদ্ধ! অপরিসীম। ভারতবর্ষ এই সুযোগ গ্রহণ 
করিলে উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণকর হুইবে। 


-'জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথার উদয় হচ্ছে, তা একট! সংক্ষিপ্ত 
চিঠির মধ্যে প্রকাশ ক'রে বলতে পারি না। তবে এইই পারি যে, আমাদের 
দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে-স্বাক। জাপানে যাওয়া 
আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ 


পদার্থের ন্বপ্নরাজ্য স্বরূপ ।***৮ 


[স্থাষী বিবেকানন্দের পত্রাবলী হইতে ] 


শ্রীরামকৃষ্ণের বরাভয় মতি 
শ্রীনুরেন্্রনাথ চক্রব্ত 


শ্রীরামকৃষ্চদেবের অনন্ত ভাঁবময় মহাজীবন 
অভিনিিবসহ পর্ঘটলেচন) করলে দেখা যয 
বিশেষ বিশেষ ক্ষণে ও স্থানে তার মধ্যে বিশিষ্ট ভাব 
সমূহ প্রকটিত। শ্তামপুকুর-বাটীতে অবস্থান-কালে 
১০৮৫ খ্রীষ্টান ৬স্তামাপৃঙ্গা-দিবে তার মধ্যে আগ্ধা- 
শক্তি শ্র্টকালীর অতুল মাধুর্মপ্ডিত “বরাভয়'- 
রূপের মহা প্রকাশ ঘটে। অপূর্ব আধ্যাত্মিক রহস্মে 
পরিপূর্ণ এই অভিনব ঘটনাটি ্রষ্ররামকুষ-লীল- 
প্রসঙ্গ (দ্িবাভাব ও নরেন্দ্রনাথ ), শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ- 
কথামত (তৃতীয় ভাগ ) ও ীরামরুষ্ণ পুথি-_-এই 
তিনটি প্রামাণিক গ্রন্থেই সবিষ্তার বিত রয়েছে। 

চিকিৎসার্থ উত্তর কলিকাতার শ্থা।নপুক্কুর পল্লীতে 
৫৫এ, শ্তামপুকুর স্্রাউর বাটীতে শ্রারামকৃষ্চদেব 
সবন্থান করছন, ৬কাশীপুজা সমাগত প্রায় দেখে 
ভক্তবর দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ইচ্ছা 
হ'ল এ বাটীতে শ্রীশ্ীঅগন্মাতার পুঙ্গা করবেন । 
নি গৃহে প্রতিমায় কালীপুগ্রা করার বাসনা 
পূর্বেও ত্র হয়েছিল। কিন্তু এফাবৎ তাঁর এ 
আকাজ্া পূর্ণ হয়নি। তাই তিনি ভাবলেন, 
শষ্রঠাকুরের উপস্থিতিতে ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে খ্যামপুকুর-বাটীতে এ পৃন্ধা করতে পারলে পরম 
আনন্দ হয়। কিন্তু উহাতে ভক্তগণ অমত করেন, 
কারণ এ বাটীতে পুজাহষ্ঠানাদি হ'লে গোলমালে 
ঞীঠাকুরের অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সকলের 
পিদ্ধান্তে দেবেন্্রনাথ নিরাশহদয়ে তার খর বাদল 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্ধ-- 


“কাঁসীপৃজা কাছে কাছে আগিয়াছে প্রা! 
ডাকাইছা মাষ্টারের কহিলেন রায়॥ 
অমাবন্তা-যোগে কালী-পৃঙ প্রয়োঙ্ধন । 
ঘুক্তি-বুক্ত লয় মনে কর আয়োজন ॥ 

মাষ্টার মধ্জ্ুলাথ পরম উল্লাসে। 

সেই কথ। বণিলেন কাঘীপদ ঘোষে।' --পুখি 


শ্্রামকঞ্চদেবের নিকট দেবেশ তার এ 
অভিপ্রায় গুকখশ। নল না উর প্রভুব তা 
জানতে ধাবী রইল না। তির্নি অঠৈতুকী রুপাপিস্ু, 
ভক্তবাঞ্থা-কল্পতরু। কত” শুক্তের কত আশা- 
আকাজ্ষাই না তিনি অভাবনীয উপায়ে পূর্ণ 
করেন। আশাতীত-রূপে ভক্তের মনোরথ পূর্ণ 
করার উদ্দেস্তেই মনে হয় তিনি ৬কালীপুঙা 
লমাগত-প্রায় দেখে শ্রীযুক্ত মান্টার মহাশয় 
প্রমুখ কতিপয় ভক্তকে শ্রীন্রঞ্জগন্মাতার পৃজার্চনার 
উপকরণার্দি সংক্ষেপে সংগ্রহ করতে বললেন। 
মাষ্টার মহাশয় পরম উল্লাসভরে এ সংবাদ ভক্তবর 
শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ ধোঁষ (দান| কালী) মহাশয়কে 
জানালেন। অতি সঙ্জিকটেই শ্ামপুকুর ট্রীটে 
কালীপ্দ ঘোষের বাটী। সুতরাং লানগ্গে 
তিনি পূজার উপকরণসমুহ সংগ্রহের ভার গ্রহণ 
করলেন। 

তিস্বাবধায়ক কালী এখানে বাপায়। 

প্রয়োজন ধাহ। হয় আনিকা যোগায় ॥ 

প্রতুর্দেব আখ্যা তারে দিল। “ম্যানেজার,” 

নরেন্দ্র দিলেন পরে “দানা? নাম তার ॥ 

কী গা ক 

আনন্েদেতে কাঙগীপদ আটথানা হ'য়ে! 

পূজার জোগাড় করে দিনপানে চেয়ে ॥--পু থি 

পূজা যোড়শোপচারে, দশোপচারে লা পঞ্চ- 
উপচারে হবে,__প্রতিমায়, পটে না ঘটে হবে-- 
অন্মভোগ হবে কি হবে না-এ সমস্ত বিষয়ে ভক্তগণ 
ভীপ্রঠাকুরের নিকট হ'তে কোনে! নির্দেশ পান নি। 
সুতরাং ত্র সকল বিষয় নিয়ে তাদের মধো নান 
জল্লনা কল্পনা শুরু হ'ল । অবশেষে স্থির হ'ল, 
শীপঠাকুর বখন বলেছেন, “নংক্ষেপে+-_তাঁহলে 
আপাততঃ পঞ্চোপচারের পুজার জন্ত গন্ধ পুম্প 
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ধূপ দীপ এবং ফগমুলমিষ্টাল্াদির আয়োজন করা 
হোক, পরে তিনি যেরূপ নির্দেশ দিবেন বা আজ্ঞা 
করবেন সেইরূপ করা হবে। 

ক্রমশঃ শ্রীন্টীকালী-পুজাদিবদ উপস্থিত হ'ল-_ 
৬ই নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঙ্াৰ। সকাঁগ থেকেই 
শ্ী্ীরামক্কষ্চদের শ্রাজগম্মাতার ভাবে ভাবন্থ, 
কখনও হঠাৎ চমস্কিত হচ্ছেন, আবার কখনও ব! 
বাহাজ্ঞানশৃগ্কঃ একেবারে সমাধিস্থ । তিনি মাষ্টার 
মহাশয়কে বলেছিলেন, ঠনঠনের ৮/সিদ্ধেশ্বরী কালী 
মাতাকে পুষ্প ভাব চিনি সন্দেশ দিয়ে সকালে পুজ! 
দিতে। মাষ্টার মহাশয় অতিশয় শুদ্ধাচারে ৬৮মায়ের 
পুজা দিয়ে সকাল প্রায় নয়টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্ প্রসাদ ও নির্মাগ্য এনেছেন। মাষ্টার মহাশয় 
এসে দেখলেন শ্রীগামকষ্জদেব দ্বিতলে দক্ষিণের ধরে 
সহাস্তবদনে ভাবন্থ হয়ে দাড়িয়ে আছেন। তার 
পরিধানে শুদ্ধ বন, ললাটে চন্দনের ফোটা এবং 
প্রপদে চটি জুতা । পাক! খুলে অতিশয় ভক্তিভরে 
তিনি এ প্রসাদ কিঞ্িৎ নিজ মুখে এবং কিঞ্চিৎ 
মস্তকে ধারণ করলেন । শ্রীরামক্কষদেধের নির্দেশ 
মতো মাষ্টার মহাশয় রামগ্রসাদ ও কমলাকাস্তের 
গানের ছুটি বইও কিনে এনেছেন। এই বই দুটির 
কয়েকটি গান শগ্রঠাকুর ডাক্তার মহেন্্লাল সরকার 
মহাশয়কে শুনাবেন। 


আব শ্র্রকলীপুজ। ) তাই বুঝি পরা মক্ুঞ্চদেব 
৬্জগন্নাভার ভাবে মাতোয়ারা হ'য়ে রয়েছেন। 
পৃজ্যপাদ কথাম্বতকার শ্রঞ্ঠাকুরের এ তন্ময়তার 
বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখেছেন_-্ঠীকুর হঠাৎ চমকিত 
হইতেছেন। অমনি পাদুকা থুলিয়৷ স্থিরভাঁবে 
ধাড়াইলেন ;$ একেবারে দমাধিস্থ। আজ জগন্মাতার 
পূজা, তাই কি তিনি মুহূমুহুং চমকিত ও সমাধিস্থ! 
অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া 'যেন অতি 
কষ্টে ভাব সম্থরণ করিলেন।” 

তখন বেল! প্রায় দশটা। এ্র্রঠাকুর ছিতলে 
নিজ কক্ষে বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_-১*ম সংখা 


ব্সেআছেন। শ্রী্‌ক্ত নিরঞ্রন, কালীপদ, রামচন্তর 
মাষ্টার-মছাশয় প্রমুখ ভাগ্যবান ভক্তগণ এ ঘরে 
উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে ঞ্রঠাকুর মাষ্ইার- 
মহাশয়কে বললেন-_“আজ কালীপৃজা, কিছু 
পূজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার 
বলে এস। পাঁকাটা এনেছে কি না, জিজ্ঞাসা 
কর দেখি।” মাষ্টার-মহাশয় বৈঠকথানায় গিয়ে 
ঠাকুরের আদেশ তক্তগণকে জানালেন। শ্রীযুক্ত 
কালীপদ ঘোষ ও অন্ান্থ ভক্তগণ পূজার উচ্চোগ 
করতে লাগলেন। 

“কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে । 

ঘট কফিংব! পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥ 

অথচ সকলে জানে গ্রভু গুণমণি। 

কালীপুজা করিবেন আপনিই তিনি ॥”__ পুঁথি 

পৃঙজ্জার আয়োজন কিরূপ হবে পে বিষয়ে 


প্ীপ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করার কোনো কথাই 
ভক্তগণের মনে এল না। বেলা প্রায় হুইটার সমর 
ডাক্তার মহ্ম্্রলাল সরকার মহাশয় শ্রারাম্ঞ্চদেবকে 
দেখতে এসেছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, লাটু, 
গিরিশঃ কালীপদ্, নীলমণি, মাষ্টার, মণীন্্র এবং 
আরও অনেকে উপস্থিত রয়েছেন। ডাক্তারের 
সঙ্গে অন্থথ ও ওধধ-পথ্যাদ্দি বিষয়ে একটু কথাবাঠা 
হ'লে পর শ্ররামক্কষ। সহান্তবদনে ডাক্তারকে 
বলছেন-__“তোমাঁর জন্চ এই বই এসেছে ।' মাষ্টার 
মহাশয় এ বই দুটি ডাক্তারের হাতে দিলেন। 
ডাক্তার গান শুনতে চাইলেন। শ্রীরামকঞ্চের 
আদেশে মাষ্টার এবং আর একজন ভক্ত কয়েকটি 
রামপ্রসাদী গান গেয়ে শুনালেন। ডাক্তার কিয়ৎপ্ষণ 
পরে বিদায় নিলেন। 

ক্রমে হুর্ধান্ত হয়ে সন্ধ্যা হু'ল। সমস্ত বাটী 
দ্বীপালোক-মালায় উজ্দ্ল হয়ে উঠল। এখন রাত্রি 
প্রায় সাতটা । শ্রীহ্ঠাকুর স্থিরভাবে শহ্যায় উপবিই 
রয়েছেন, শ্রীযুক্ত কালীপদ প্রমুখ তক্তগণ তার 
শধ্যাপার্থে পূর্বদিকে কিছুটা স্থান গঙ্গা্ছলে মার্জনা 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


করলেন এবং সেই স্থানে পুজার জঙ্জ সংগৃহীত 
উপকরণগুলি এনে সাজিয়ে দিতে লাঁগলেন। 

“ফুলুক। ফুঙগুকা লুচি সুজির পায়েস। 

নৃতন খেজুর গুড়ে গোল্লা সলোশ ॥ 

গাঞ্জা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল | 

বিন্বপত্র গজল ধুপ দীপ ফুগ॥ 

যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে । 

গুতক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥ 

প্র দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি । 

সুজির পায়েস আনে তাহার গৃহিণী ॥-_পু'ণি 

রক্তঙজব! প্রস্তুতি নানাবিধ পুষ্প, মালা, বিব্বপত্র, 
দূর, চন্দন, ধুপ, দীপ, গঙ্গাজল, ভোগের নৈবেগ্, 
ডাব, তাল প্রভৃতি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে 
রাখা হ'ল। ধুনা আনা হয়নি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর 
ধূনা আনতে আক্তা করলেন। ধুপ, দীপ, ধুনা, 
মোমব।তি প্রভৃতি প্রজালিত হওয়াঘ গৃহ সৌরতে 
আামোদিত ও আলোক-মালায় সমুজ্জল হয়ে উঠেছে । 

“ছুইটি মৌমের বাতি দিল! ছই প1শে। 

আদনে শ্রী প্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥'--পু'থি 

স্থিরভাবে আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
্রীশীজগন্মাতার ধ্যানে নিমগ্র। তার বাহাঙ্ঞান 
রয়েছে অথচ বহুক্ষণ নিঃম্পন্সভাবে বসে রয়েছেন। 
শ্রীযুক্ত রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, রাম, গিরিশ, 

' কালীপদ, মাষ্টার (শ্রম কথামুত-কার ), দেবেন্দ্র, 

ছোট নরেন, চুনীলালঃ অক্ষয় ( পুথিকীর ), বিহারী 
প্রমুখ প্রায় ভ্রিশজনেরও অধিক ভক্ত এ গৃহে 
উপস্থিত । কিন্ত গুহমধ্য এরূপ নিশ্তষ ও নীরব 
ৰে একেবারে জন শুন্ত বলে বোধ হচ্ছে। ভক্তগণও 
অগন্মাতার চিন্তা করছেন। 

“মহা রখ ঠাকুরের শুন মন দিয়ে। 

মনে বসিয়ে প্রভূ স্থিরতাব হ'য়ে ॥ 

ভাবে মগ্ন নন বাহ চেঠাঞ্ আছে গায় । 

এইরূপে বহুক্ষণ গত হ,য়ে বার ॥ 

* চেতন! 


প্রর়ামককফের বর।ভয় মুত্ি 


গঃ 


তখন গিগ্িশে কন রাম পেষে টের। 

গ্রভুর এ পৃজাঁ"নয়ঃ পুজা আমাদের ॥ 

আমাদের পূজা গ্রভু লইবার তয়ে। 

অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে ॥+-_পু'খি 

বাহা প্জাদি না ক'রে এভাবে গ্রীরা মক্ষ্ঃদেৰ 
বহুক্ষণ বসে আছেন দেখে কেহ কেহ পাাবলেন, 
তিনি হয়তো বা আঞ্জ আত্মপুজা করছেন। 
দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও তিনি আপনাকে 
জগন্মাতার অভিন্ন বিগ্রহ-জ্ঞানে শান্তোস্ত জখ্- 
পুজা করতেন। যাহোক, ভক্তবর রামচন্দ্র তন 
গিরিশবাবুকে “বললেন-_গ্ঠাকুর আজ কৃপা ক'রে 
আমাদের পুজা গ্রহণ করবেন তাই বোধহয় 
অপেক্ষায় উপবিষ্ট রয়েছেন। গিরিশ শ্রীপ্রীঠাকুরের 
ভৈরবতজ্ঞ। তার “পাচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস”, 
অর্থাৎ ষোল আনার উপরে আরে! চার পাঁচ আন! 
বেশী বিশ্বাস। রামবাবুর, মুখে এ কথা শোন! 
মাত্র গিরিশচন্দ্র পরম উল্লাসে ও মহা বিশ্বাসে অধীর 
ইয়ে উঠলেন । 

“বল কি? বলিয়। শ্রাগিরিশ মগাবলী । 

জি মী” বলিয়া দিল। পায়ে পুষ্প1ঞলি ॥ 

কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গ্োপাই । 

বরাভয় করছুয় অঙ্ষে বাহা নাই ॥ 

ক্রমে পরে যাৰতীয় মগাভাগ্যবান্‌। 

পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান ॥ 

কেহ হাঁসে, কেহ নাচে উন্নত হইযা!। 

বীর দশ্ফে লম্ফে কেহ ছাদ কাপাইয়। ॥ 

আনন্দময়ীর ভাবে প্রতুদেব রায়। 

মহা আনন্দের শোত ধরে বয়ে যায় ॥--পু'খি 

গিরিশচন্ত্র তৎক্ষণাৎ পুম্পপাত্র থেকে মাল্য 
নিয়ে 'জয় মা+ 'জয় মা ব'লে জীতীঠাকুরের ভীচরণে 
প্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের লমন্ত দেহ 
এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে শিউরে 
উঠল এবং বাহজ্ঞান-হারা হককে তিনি গভীর 
সদানিতে নিমগ্ন হলেন। ভ্রীঅঙ্গে জগানার 
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মহাবির্ভ|বের আবেশে তার ীহ্তদ্বয় বরাভয় মুদ্রা 
ধারণ করল এবং দিবা হাস্যযুল্ল মুখশ্রী অপূর্ব 
জ্যোতিতে সমু্ভাসিত হ'ল । শ্রঞ্রীরামকৃষ-কথা মৃত- 
কারের ভাষায়-_“দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষঃ 
সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য]! ভক্তের! 
অদ্ভুত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় 
বদনমগ্ডপ ! ছুই ভন্তে বরাঁভয। ঠাকুর নিষ্পন্দ, 
বাহাশুন্ট । উত্তরান্ত হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাৎ 
জগন্মত| কি ঠাকুরের ভিতর আবিভূতা হইলেন। 
সকলে অবাক হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দাধিনী 
জগন্ম।তার মৃতি দর্শন করিতেছেন 
উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তার মধ্যে বরাতযকর!| সর্বার্থ- 
সাধিকা সাক্ষাৎ জগন্মাতা শ্রশ্রীকাপসিকাকে প্রতাক্ষ 
ক'রে সকলে 'জয মা' “জয় মা” বলে পরম ভক্তি 
ভরে তার শ্রাচরণে পুষ্পাগ্তলি দিতে লাগলেন। 
শ্রীযুক্ত নিরঞন 'ব্র্গময়া, ব্রদ্ধময়ী' বলে.ভূমিষ্ঠ হ'য়ে 
তার শ্রপাদপন্সে মস্তক রেখে পুনঃপুনঃ প্রণাম 
করছেন। সকলে লমস্থরে “জম মা” 'জয মণ” ধ্বনি 
দিচ্ছেন! কেহ কেহ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলি হ'যে 
৬লগদদ্বার শব-স্ততি আবস্ত করলেন । 
একজন দেখী-বিষষক সঙ্গীত গাইতে শুরু 
ঝরেছেন। তখন সকলে সমস্ববে তার সঙ্গে গাইতে 
লাগলেন । গিরিশ, বিহারী, মাষ্টার প্রভৃতি একে 
একে দেবীর মহিমা কীত্তন ক'রে গান গাইছেন। 
ঠাঁকুর ধীরে ধারে প্রক্কৃতিস্থ হলে তিনি পর পর-_ 
ছুটি গান গাই.ত আদেশ করলেন। গান ছুটি ঃ 
কখন কি রঙ্গে তাক মা শ্তামা ুধাতরঙ্গিনী” 
এবং “শিণ সে সদ' রঙ্গে আনন্দে মগন1। 
“কিছুক্ষণ পরে হ'ল ভাব অবলান। 
দশ বার আন! প্রায় অঙ্গে বাহুজ্ঞান ॥ 
কোন ভক্ত দেখি তার উদ্মীলিত নেত্র। 
শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়েসের পাত্র ॥-_পু'থি 
এখন ক্রমশঃ শ্রী ভাবের উপশম হ'তে লাগল। 
ধীরে ধীরে তার প্রেমপূর্ণ উজ্জল নে্রদ্বয় উন্মীলিত 


উদ্বোধন 


[ তম বর্ষ_১০য সংখ্যা 


হল । তঙ্গন ভক্তগণ তকে নানাবিধ ফল সনেশ 
পায়েদ মিষ্টান্ন পানীয় তান্ধুস প্রভৃতি নিবেদন 
করলেন। আ্রনিঠাকুর & নৈবেন্ত গ্রহণপূর্বক 
ভক্তগণকে প্রসাদ ক'রে দিলেন এবং তিনি তাদের 
ভক্তি-জ্ঞ1ন-বিশ্বাসবৃদ্ধির জন্য শুভাশীর্বাদ করলেন। 
ভক্তগণ এখন পরম ভক্তিভরে সকলে তার শ্রীচরণে 
প্রণত হলেন। তারা বরাতয়মুৃতি ঠাকুরের এ 
পুজার নির্মান্য আনীর্বাদ মন্কে ধারণ করলেন 
কেহ ঝ! ্বাচলে অথবা রুমালে সযত্বে এ নির্মাল্য 
বেঁধে নিলেন। ভক্তগণ ভাবলেন, ঠাকুরেব দেহ 
ও মনে শ্রঈজগন্মাতার আবির্ভাব হওয়ার ফলে 
তার গলার বাথা সেরে গেছে। স্থতরাং তাদের 
আনন্দের মাত্রা এতে আরও বুদ্ধি পেল। 

“আনন্দের আতেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি । 

সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥ 

শ্রীপদে তঞ্জ'ল দেখা কুম্থমের হার। 

কেহ উঠাইযা গুলে পরে আপনাব ॥ 

কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাধিল বদনে। 

কেহ বা গরব ভরে পরে ছুই কানে ॥ 

কেহ বা! ঢলিয়! পড়ে অপরের গায়। 

হদয়ে আন্ন্ন এত ধরে না তাহায় ॥ _-পু'খি 

পৃজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ এ দিবসের 
ঘটনাবলী-বর্ণনার উপসংহারে লিখেছেন-_"এইরূপে 
ভক্তগণ সেই বৎসর অভিনব প্রণালীতে 
শ্ী্ীজগদদ্থার পৃ্জা করিযা যে অভূতপূর্ধ উল্লাস 
অনুভব করিয়াছিলেন তাহা চিরকালের ([নমিত 
তাহাদিগের প্রাণে জাগবক হইয়া রহিয়াছে এবং ছুঃখ- 
দুর্দিন উপস্থিত হইয়া যখনই তাহাবা অনসন্ধ হইয়া 
পড়িতেছে তখনই ঠাকুরের সেই দিব্য হাস্তফুল্ল আনন 
ও বরাভয় যুক্ত করদ্ধঘ তাহাদিগের সম্মুখে উদ্দিত 
হইয়! তাহাদিগের জীবন নর্বদ। “দেব-রক্ষিত'-_ 
এই কথ তাঙকাদিগকে ম্মরণ করাইয়া দিতেছে |” 

পু'থির কথা দিয়াই এ পুণ্য প্রসঙ্গ শেষ করি ঃ 
“কেবা কাশী, কেব। প্রত, না পারি বুঝিতে । 
কালীতে কেবল তিনি, মা কালী তাহাতে & 


ইতিহাসের সরণী,__কালান্তর ও বর্তমান ভারত 
অধ্যাপিক। সাস্বন! দাশগুপ্ত, এমএ 


সমাজের যে পরিবর্তন হয়, এত বড় সতাট।কে 
আমরা প্রায়ই অন্বীকার করিযা বসি। অস্বীকার 
করি আবার “সত্য, শিব ও সুন্দরের, নামে। 
আমাদের ধাবণা “সত্য, শিব ও সুন্দর একমাত্র 
অভীতেই ধবা দিযাছে। অথচ, সত্য কথ! এই যে ধুগে 
যুগে বিপুল পরিবর্তন সমাজ-জীবনের রূপান্তর সাধন 
কবে--'সতা, শিব ও সুন্দর নুতনতর বিষয-বস্তরর 
মধ্য পিষ। নব মাধুর্ধের সম্বল লইয়া প্রকাশিত হয়। 

বন্ততঃ, গতিব মধ্যেই আছে জীবন | জীবনের 
রহস্তাকে করযন্ত করিতে হইলে ক্রমাগত পথ চলিতে 
হয--বহু আযাসে তাঠার অনুসন্ধান করিতে হয়। 
আজ তাঠ। একরূপে অম্পষ্টভাবে ধরা দেষ, কাল 
তাহা পবিস্ফুট হয অভাবশীয স্বন্দরভাবে। 
“নইজন্ঃ জীবনের নর্থ অনুপন্ধীনে পথে পথে 
মানুষের অভিষাঁন অনন্তকালের । সেই পথচলার 
মাধ্যম সমাজ। সমাঞ্জ-জীবন তাই মানুষের চলার 
সহিত সঙ্গতি বাখিতে_হসেই প্রয়োজনের উপযোগী 
হইতে_ ক্রমাগত পরিবতিত হয। এ পরিবঠতনের 
কোথাও শেষ নাই। পথে পথে চলিতে মচুষের 


. কোথাও থামিয়া পড়িবার উপায় নাই, থামিয়া 


পড়িলেই জীবনের জয় হইতে সে বঞ্চিত হইবে। 
কিন্ত, আমর! ইহ দেখি নাঃ কারণ দেখিতে 
চাছি না। একধুগে যাহা “ভাল? বলিয়া মানুষ 
আবিষ্কার করিযাছে, আমরা তাহা চিরদিনের 
ভাল” বলিযা জানিয়া বলিয়া আছি। শ্রোতদ্বতীর 
লশ্োতোবেগ রুদ্ধ হইলেই যে পঞ্চিসতা তাহাকে 
অব্যবহার্য করিয়া তোলে, তাহা আমাদের প্রায়ই 
নেথাকে না। সমাজ জীবনেও তাহার গতিবেগ 
প্রতিহত হইলে, উত্তরোত্তর নব নব ভাবধারা 
প্রবাহিন্ভ না হইগে কুক শ্রোতে নানা পঃঙ্কলতার 


স্ষ্টি হয়। “ভাপ'র থে শেষ নাই, ক্রমাগতই যে 
৫ 


তাহাকে নৃতন ও নুতনতর রূপে অনুভব করা চলে 
এৰ' এইব্প ন1 করিলে যে চলে না, নানা শক্তির 
আকর্ষণ-বিকর্ষণে 'একঘুগের “ভাল” ষে অপরধুগের 
মন্দ' হইযা দীড়ায়-ইহা আমরা সহজে বুঝিতে 
চাহি না। আমাদের জ্ঞানের প্রনারের সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের জীবনের ধারণ! পরিবতিত হয় ; পৰিবতিত 
হয় জীবনের মুলাবোধ এবং তৎসহ পরিবতিত 
হয় আর্থিক সংগঠন, রা্র-গঠন, পরিবার, গোঠী। 
প্রথ' প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও ধর্ম । 
আমরা তো শুধু হাত দিয়। স্পট করি না, করি মন 
দিয়া, বুদ্ধি দিযা, অনুভূতি দিয়া। হ্বপযের নব 
নব অনুভূতি আমাদের জীবনযাত্।-সম্পর্কে প্রতি 
মূহুর্তে নব নব পথের অন্ুদন্ধান দেয়। সেই সফল 
পথে না চলিয়া আমাদের উপায় নাই-__খামিয়া 
থাক মানে ধ্বংস হওয়া । কারণ, পরিবর্তনের 
ধারাই এইরূপ। একবার কোনও এক দিক দিয়! 
সে ভাঙন আরস্ত হইলে তাহ ছুর্নিযার বগ্তার জলের 
মত ছুটিয়া চলে সকল বাধাবিদ্ন প্রবল বেগে অতিক্রম 
করিয1। তাহাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, 
প্রতিরোধের ফলও ভাল হয় না। 

অতএব, পরিব্ন সমাজের ধর্ম বলিয়া মানিয়া 
লওয়াই ভাল। অন্ুশোচন1] করিয়া লাভ নাই, 
এক যু'গর নীতিশাস্ত্র সে যুগে যত ন্মৃফপ প্রদই হইয়া 
থাকুক না কেনঃ আর এক যুগে তাহা নানা 
দোষধুক্ত হয়। কোন এক সময়ে সমাজে একাধিক 
পতি গ্রহণ করিলে নারী নিন্দিত হইতেন না, কিন্ত, 
বর্ঠদানযুগে কে তাগ সমর্থন করিবে? জাতিভেন- 
প্রথা বদি বা অভীতের ভারতবর্ষে জাতীয় জীবনকে 
সুদূচ 'ভত্তিতে স্থাপিত কিয়! থাকে, আজ তাহা 
আমাদের উগ্নতির পথে বিষম অগ্তরয় হ্ইয়! 
ধাড়াইয়াছে_সন্দেছ নাই। 


৭৮ 


কিন্ত, এই সমাঁজ-পরিবর্তন আকশ্মিকভাবে 
ঘটে না-একধুগের অভিজ্ঞতা "মার এক যুগে 
একেবারে পরিত্যাঞ্য হইয়া! যায় না। যুগের পর 
ধুগ, ধাপের পর ধাঁপ জুড়িয়া নির্দিষ্ট রীতি ও ক্রম 
অনুসারে সমাজের বিবর্তন অগ্রসর ছয়। এক যুগের 
জীবন পূর্ববতী যুগের জীবনকে অবলম্বন করিয়া 
তাহাকে নূতন ব্যাখ্যা দিয়া, নৃতন মুল্য তাহাব 
সঞিত সংযোজিত করিয়া নবরূপ ধারণ করে। এ 
সম্বন্ধে বিখ্যাত সমাঞজ-শাস্্বিৎ লোয়ীর নিগ্নেক্ত 
স্থচিন্তিত অভিমত বিশেষ অনুধাবনযোগ্য £ 
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সাম্যবাদী বিল্লব-নেতা লেনিনের একটি উক্তিও 
এ সম্পর্কে গভৃত আলোকপাত করিবে। লেনিন 
বলিতেছেন, "9০৮16 0]06 13 00+ 076 
10550091096 65560, 0৪ ৪ 10981081] ০- 
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পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনে প্রাংণ্ড সষ্যাকে স্বীক্কৃতি 
দিতে অস্বীকার করেন নাই গতিধর্মে একান্ত আস্থ।- 
বান এই মানুষটি । এবং পূর্বতন ধনতান্ত্রিক, সামন্ত- 
তান্ত্রিক সমাজ হুইতেও যে মুশাবান সম্পদ সংগ্রহ 
কর! উচিত--তাহাও উল্লেখ করিতে তিনি কুণ্ঠা 
হোঁধ করেন নাই। এমনকি ফাহারা এই সম্পদকে 
অগ্রাহ করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের তিনি কঠোর 
ভাষায় নিন্দাও করিয়াছেন। তাছার এ বিষয়ে 
সুদৃড়ি মত ৬. 2০৮০৮ এবং 0. 51115 বাক্ত 
করিয়া বলিতেছেন £ 
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অগ্রগতি অদস্তব, যদ্দি না সমগ্র অভীত 
অভিগ্গতাকে আঘন্তাধীন করা যায়। অভীত 
অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহা করিয়া কে বর্তমানকে গড়ির। 
তুলিতে পারে? কোনও পমাঁজ-সংগঠন-কারীঈট 
মানব-জীবনেব এই সহঙ্জ সত্যকে অস্বীকার করিতে 
পারেন না। বহু সাধনায় থে সম্পর লাত কর! 
গিয়াছে তাঁগ অন্বীকার করা বাতুলতা মাত্র ।১ 

সমাজ-জীবনে অবিছিক্পভাবে সকল সমরই 
পবিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু বিভিন্ন শক্তির স্বকীয় 
পরিণতিব মাধমে মাঝে মাঝে তাহা একটি 
ভাবলাম্য অবস্থা ( চ0911150আ, এ ) উপস্থিত 
হয়। সামাজিক পরিবর্তনের এই রীতি বিশেষ 
লক্ষণীয়! কিন্ত, এই সাম্যাবস্থা সর্বতোভাবে 
আপেক্ষিক। সমাঁজ-জীবনে কোনও একটি অংশে 
পরিবর্তন শুক হইলে পুরাতন সামা।বস্থা টিকিয়া 
থ/কিতে পারে না? তখন নূতন অবস্থার পাশ্য 
বা ইকুইপিব্রিযামের দিকে সমাজ অগ্র”র হয়। 
অর্থাৎ সমাঞ্-জীবনে সাম্যাবস্থার অবস্থান 
পরিবর্তনশীল (81১10006)1 এই সাম্যাবস্থার 
স্থায়িত্ব অবস্থ(ভেদে দীর্ঘকাঁলীন ব! স্বল্পকাপীন। 
সাম্যাবস্থার স্থিতিকালে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতে সামাজিক নিহস্ত্রণ-প্রণালী (5০০51 
০০20015 ) এবং আদর্শ সমষ্টি (5০০৪1 10020)8) 
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গড়িয়া! ওঠে। এবং এই স্থিতি ধত দীর্থকালীন হয়, 
তত এই আদর্শ-সমষ্টি দৃিবন্ধ হইয়া উঠে দৃঁবন্ধ 
প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
সমাজ জীবনে কিছুটা পবিবর্তন ঘটে মার্থিক রাষ্ত্রিক 
প্রভৃতি শক্তির সংঘাতে আর কিছুটা ঘটে সচেতন 
প্রম্নাসের দ্বারা | মানুষ মননশীল জীব ; গে তাহার 
অভীতকে বিশ্লেষণ করিতে পাবে, ভবিষ্যতের 
কল্পনা করিতে পারে এবং সেইজন্ত বতমানকেও 
নিষন্ত্রণ করিবার প্রয়াস করিতে পাবে। এইজন 
আমর! বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিবর্তন ধারার মধ্য 
পার্থকা দেখি। সকল দেশে সমাজ বিবর্তন একই 
প্রথা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিযা অগ্রগর হয় নাই। 
ষথা। ভাঞতবর্ষের বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুরূপ প্রথা 
পৃথিবীর অপর কোথায়ও সমাজ-জীবনে দেখ ষাঁষ 
নাই। আবার সামন্ততস্তথের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
_ অনিয়ন্ত্রিত ধনতানর পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই সমাজ- 
তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ-গ্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে । সচেতন 
প্রয়মের বিভিন্নহাঁয় মাজ-বিবর্তনেব রূপ বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে । 

আঞ্জ ভারতীয় সমাজ-জীবনে নানা পরিবর্তন 
অতি দ্রুত ঘটিতেছে। অনেকেই সেদিকে চক্ষু 
বুঙ্গিয়! প্ন্তি' অনুভব করিবার প্রয়ান পাইতেছি; 
বেহ “দেশ গেল, ধর্ম গেল” “সব গেল" তাবিয়া 
প্রাণপণ প্রতিরোধের প্রয়াস পাইতেছে । কিন্তু, 
পরিবর্তনের আ্োতোবেগ তাহাতে কদ্ধ হইতেছে নাঃ 
হইবেও না। আবার একদল পরিব্নের 
স্রোতোবেগে গ! ভালাইন্া দিয়াছে ; তাহার গতি- 
প্রকৃতি পরিচালনায় যে সচেতন প্রয়াসের কোনও 
মূল্য আছে, তাহাও শ্বীকার করিতে চাহিতেছে না! 
কিন্ত, তাহাতে যে কল্যাণকর অনেক কিছুই 
হারাইয়া যাইতে পারে, এমনকি জাতীয়-তাঙন 
(7081799] 019800585090 ) আরম্ভ হইতে 
পারে, তাহা আমর] ভাবিয়া দেখিতেছি না। 


ইতিহানের সরণী--কালাস্তর ও বর্তমান ভারত 


৭৯ 


অন্ধের মত পথ চলার কৃতিত্ব কি? পথ হইতে 
বিপথে উত্তীণণ হই] ধ্বংসে নুখ হওয়ার সম্ভাবনাই 
তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে না কি? 

পুরাতন ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনের ভিত্তি 
ভিল (১) বর্ণাশ্রম বিভাগ (২) যৌথ-পরিবার প্রথ! 
(৩) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে, 
যখন হইতে শিল্প-প্রধান ধনতক্ত্রের প্রসার এদেশে 
আরম্ত হয়, এ সকল ব্যবস্থার মুলে কুঠারাথাত 
পড়িযাছে। 
অর্থাৎ বাণিজ্য-প্রধান হইয়াছে, তাহার ফলে 
গ্রামের স্বঘং-সম্পূর্ণতা বিনষ্ট হইয়াছে। বর্পবৈষমোর 
মধো অর্থনৈতিক জীবনের যে মেরুদগুটি স্থাপিত 
ছিল তাহাও ভাডিবা পড়িযাছে। ন্থপপ্ডিত 
সম।জত্ততুবিদ্‌ শ্রীনিমপকুমার বনু মহাশয় তাহার 
“হিন্দু সমাজের গন” নামক পুভ্তিকাতে ইহার 
একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ দিয়াছেন এখন আর 
জ।তিভেদ কুলগত কর্মের স্বারা নিয়ন্ত্রিত হয ন|। 
ইহ এখন একটি অর্থহীন জন্মগত প্রথায় পরিণত 
হইয়ছে। আহার-বিহারেও আজ আর উচ্চকো1ট 
সমাজে ইহ নিয়গ্রণণীল নছে। শুধু তাহাই নছে, 
আর্থিক জীবনে শ্রমিক-প্রবাহে বাধার (10027 
07110) স্হ্টি করিয়। ইছা বিষম অনিষ্ট সাধন 
করিতেছে। একই কারণে আজ যৌথ-পরিবাঁর 
গ্রথাও ভাঙিয়া পড়িয়ছে। যৌথ-পরিবার প্রথা 
কষি-সমাজের অবিচ্ছেগ্ত অঙ্গ । শিল্প-প্রধান সমাজে 
ইহ) আচল । পূর্বে জমির আয়ের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হইত বলিয়। সকলে একত্র থাকিত, 
এবং একত্রীন্ৃত জমিতে বৃহদায়তনে (1918৩- 
চাষ চলিত। কিন্তু, বর্তমানে একই 
পরিবারের কেহ বোশ্বাইযে কাপড়ের কলে, কেহ 
দিল্লীতে সরকারী দপ্তরে, কেছ আবার কলিকাতায় 
পাটের কলে চাঁকরি করে। এ অবস্থায় যৌথ- 

২ প্রীনির্লকুদার বহু প্রণীত হিন্টু-সঙগাঞ্জের গড়দ-_দশব, 
একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় । 


কষিকর্ম আজ 00177076201511350 
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পরিবার-গ্রথা সংরক্ষণ সম্ভবও নয়, তাহা সংরক্ষণে 
সাথকতাও কিছু নাই। ইহ] ছাড়া, প্রত্যেকের 
কুলগত বৃত্তি নষ্ট হওয়ায় ভীবিকারও স্থায়িত্ব নাই। 
এইলছ্ছ একে অপরের দ্বায়িত্ব লইতে একেবারে 
অক্ষম। গৃহলঙ্ী কন্া-বধূদ্বেরই ভার লইতে 
পরিবারস্থ পুরুষের! আজ অক্ষম হুইযাছে, জীবিকা! 
অন্বেষণে মেযেদেরও গৃঁচের বাহিরে আসিয়া 
দাড়াতে হইয়াছে । ইহাতে শুধু যৌথ পরিবার- 
প্রথাই নয়, পরিবার-প্রথারই মুলে আঘাত 
পড়িতেছে। 

আজ যৌথ-পরিবার-গ্রথার স্থলে 
পরিবার-প্রথা গড়িয়া উঠিযাছে। সমাজে বর্ণের 
ভিত্তিতে জাঁতিভেদের দমূল উচ্ছেদের পথে। 
অথের ভি'ত্ব'ত শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। শ্রেণী- 
সংগ্রামও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। গ্রাম ও শহরের 
মধো, স্বদেশ "৪ বাদশের মধ্যে ব্যবধান হাস 
পাইত্েছে। এই বিপুল পবিবর্তন আর্থিক জীবনের 
পরিব্তনর মাধমে আদিয়'ছে। এবং এই 
পরিবর্তনের ফলে পূর্বেব মুস্য-বোধ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, 
সমাজ-নিয়ন্ত্রণ সকলই পরিবর্তিত হইতেছে। 
ভাবজ্গতে, জীবনাদর্শে, সাংস্কৃতিক জীবনেও তাহ! 
প্রতিফপিত হুইয়! উঠিয়াছে। ফলে, সমগ্র দেশের 
মধ্যে এক বিপুল সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়। 
পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত পুর্ন সাংস্কৃতিক 
কর্ণের বিরোধ ও সংব্ষ প্রকট হইয়া উঠে। এই 
সঙ্ঘাতে সচেঙন হইয়া ওঠে জাতির চিত্ত। 
উন্বিংশ শতাকীর সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে 
পরিবঠিত পরিস্থিতিতে নব যুগের সাংস্কৃতিক 
রূপ-মগ্ডলে একটি লচেতন প্রয়াস স্পষ্টই পরি- 
লক্ষিত হয়। 

ইংরেজ-আগমনের আদিকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংরেজ বণিক-সমাজের সংস্পর্শে বাংলা- 
দ্বেশে এক অপূর্ধ বস্ত্র উত্তব হইয়াছিল। সাম্প্রতিক 
কালের খ্যাতিমান্‌ গবেষক শ্রবিনয় ঘোষ তাহাকে 


একক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


কলকাতা "কালচার, আখ্যা দিয়াছেন।* সে 
অপূর্ব বন্ত না ভারতীয় না হওযোপীয়। কিন্তু 
তাহাতে ভাপ্রতীয় মমাজের ও ইওরোপীয় সমাজের 
যা কিছু অপকৃষ্ট তাহার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটয়াছিল। 
এক কথায় তাহা ছিল অশিক্ষিত বর্বর শাসক- 
সম্প্রদায়ের ও আত্মবিশ্বাস লুপ্ত শাসিতদের নির্লজ্জ 
নীতিচীন জীবন ধারাব এক বিচিত্র সংযুক্ত এবাহ | 
তাহার মধ্যে গর্ব কৰ্িবার মত, আজিকার দিনে 
মুল্যবান বলিয়। দাবি কবিবার মত বস্ত বৎসামাম্তই 
আছে। এই নীতিহীন সংস্কৃতির গ্রতুত্তরেই 
সম্ভবতঃ উনিশ শতকে এক নুশতন জাতীযতাঁর 
অভ্যুখান দেখ! গেল। রামমোহনেব আবির্ভাব 
ঘটিল। উন্নত জীবানর সে অমূত-ফল ইওবোপখণ্ড 
লাভ করিয়াছিল, তিনি তাহা ছুই হাত প্রসারিত 
করিয়া এ দেশের গন্য বরণ করিয়া নিণেন। 
বিচার ও খিশ্লেধণপূর্বক ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের 
মূল্য নির্ধারণ কবিযা সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষিত 
করিতে প্রয়াস পাইলেন। এই প্রচেষ্টা ফলে এক 
প্রবল প্রবাছথে দ্রর্নীতির পদরা ও অপকৃষ্টতার অনেক 
চিহ্ন ভাসিয়! গেল। “কলকাত।| কালচারের, এক 
নব রূপায়ণ আরম্ত হইল। কিছুদিনের মধোই 
সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে, শিক্ষা-প্রসারের ক্ষেতে এক 
যুগান্তরের পবিকল্পনা জ্ঞানদৃষ্টিতে লাভ করিয়া 
পণ্ডিত ঈশ্বতচন্্র বিদ্যাসাগর আলিয় ঈডাইলেন 
এবং তাহার সাধনায় নবঘুগের রূপ-মণ্ড'লর কাজ 
বহু দূৰ অগ্রসর হইল। ঠিক এই শুভ মুহ্তে 
কোন অনৃ্থ ভাগ)বিধাতার নির্দেশে আবিভূতি 
হইলেন ভারতাত্মা ্রামর্ষ ও নুতন যুগের 
পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ। অতীত ভারতবর্ষের 
সমগ্র সাধনা ও এীতিহ্া ধনীভূত হইয়া মুত হইল 
শ্রীরামক্কষের মধো | অজ্ঞেয়বাণী, সংশয়ী, বিজ্ঞান- 
বিশ্বাণী নরেন্্রনাথ ছিলেন এই নুতন বুগের 

৩ শ্রবিনদ্ধ দেব রচিত “কলকাতা কালচার পুস্তকের 
তথ্যপূর্ণ অ।লোচন। হষ্টব্য। 


কাতিক, ১৩৯৪ ] 


প্রতিনিধি । নরেশ্্রনাথ ই্রন্নামক্কঞ্চকে গ্রহণ 
করিলেন। পরে নূতন যুগের সকল জিজ্ঞাসার ও 
প্রযোজনের কটি পাথরে তিনি পুরাতন সমাজের 
ও জীবনাদর্শের ও মুলা-সমহ্ির বিচার করিয়া 
যুগে।পষোগী আদর্শ, মূশ্য ও ভাবধারার রূপ-মণ্ডন 
করিলেন । তিনি যাহা সাধন করিলেন তাহাতে 
নুতন কালের সকল শক্তির সংহতি ঘটিগ এক 
অপূর্ব নুতন চিন্তা পদ্ধতিতে কিন্ত, তাহা সমগ্র 
অতীতকেও মাত্মপাৎ করিয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে। 
নবীনের এই পূর্ণাববৰ প্রাপ্তির ফলে আঁমরা 
আমাদের সংস্কৃতি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইলাম, নব সমাজ 
নৃতন মু্যমান লা করিল। 

কিন্তু, ভাহাব শ্ুদুব-প্রসারী, দিগৃদিগন্তন্যাপী 
এ্রভাব আজিও সমাজ দেছেব সর্বত্র সমান ভাবে 
ব্যাপ্ত হয় নাই। আজিও অনেক অর্থহীন পুরাতন 
প্রথা আমাদের সমাজ-মঙ্গকে পন্থু করিয়া 
রাখিয়াছে। আবার কোন কোন দিকে অপ্রতিহত- 
গতি অতি দ্রত ভাঙন সবনাশকর হইয়! 
দাড়াইতেছে । আমাদের যে সেজন্ত বিশেষ 
সচেতনতার এপ্রযোজন জাছে, তাহাই বারবার ম্মরণ 
কর। গ্রযোজন । 

এ কথ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আজও 
অর্থহীন, সার্থকতাহীন জাতিভেপ-প্রথা আমাদের 
জাতীয় জীবনে সম্প্রসাবণশীলতায় বাধাম্বরূপ 
অবঞ্ধান করিতেছে | আজিও জনসাধারণ__ 
বিশেষ করিয়া পল্লী-অঞ্চলে অতি-মাঞায় জাতি- 
সচেতন ১ এবং বৃত্তিগত সম্প্রপারণনীলতাও এই- 
জন্ঠ বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। ত্রাঙ্গণ-দস্তান ধজন- 
যাঁগন-বৃত্তি ঘারা জীবন-ধারণ না করিতে পারিলে 
কোন৪ প্রকার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে 
কুঠাবোধ করে নাঃ কিন্তু তবুও নিম্নতর বৃত্তি গ্রহণে 
সে সঙ্কুচিত। শংরাঞ্চসও এই মনোবৃত্তির প্রভাব 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে । অতি ছযস্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তি 
শহরঞ্চলেও কাঁধিক পরিশ্রমে বিমুখ । সেখানেও 


ইতিহাসের সরণী-_কালাপ্তর ও বর্তমান ভারত 


“মধ্যে পরিবর্তনের পার্থক্য। 


€া১ 


“আমি ভদ্রলোক, উচ্চবর্ণের সন্তান, এইরূপ ছোট 
ফাজ কি করিয়া করি'-_এইরূপ উক্তি প্রায়ই 
শোনা যায়। নাগরিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহার আর হযতে! ব্রাঙ্মণোচিত যজন-যাজন 
বৃত্তিতে স্পৃহা নাই। সেদিক হইতে তাহাধ মুল্য- 
বোধ পরিবর্তিত হইযাছে; তাঁহার পরিব্ে লে 
সামান্ত বেতনে বুদ্ধিজীবীর যয কোনও বৃত্তি গ্রগণে 
উৎস্থৃক, কিন্ত কায়িক পরিশ্রম তাহার পক্ষে পরম 
লঙ্জার বস্ত বলিয়া গণ্য । অর্থাৎ জাতি- ও বর্ণ- 
ভেদ ঈশবন্ধে মূল্যবোধের যে পরিবর্ত" আমাদের ঘটা 
উচিত ছিল, তাহ। সম্পূর্ণ ঘটে নাহ। পাঁরবর্তনের 
ধার! এখানে কেমন করিষা যেন পিছাইয়া গিয়াছে, 
অগ্রগতির ধারার সঠিত তাল রাখিয়া সমাজ এ 
ক্ষেত্রে অগ্রর ইইাত পারে নাই। ইংরেজীতে 
ইহাকে ৪০০1৪] 1859, বা সামাজিক পিছিয়ে-পড়া, 
ব্গিযা আখ্যা] দেওয়া যাইতে পারে। 

অবশ্থা, ইহার কারণ আমাদের শহর ও গ্রামের 
শহরাঞ্চলে পরিবর্তন 
অতিশয় ভ্রহ গতিতে ঘটিতেছে, গ্রাম্যজীবনে 
শিল্পায়ন-ক্রিয়। না পৌছানে।য়, তাহার পার্রিবন 
ধীরে ধীরে ঘটিতেছে। গ্রামের অথনৈতিক জীবন 
ভাডিয়া পড়িয়াছে। বহুলোক শহরাঞ্চলে কর্ম- 
সংস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, গ্রাম হইতে 
যাহারা আপিতে পারে নাই, তাহাদের আর্থিক 
জীবনের দুঢ ভিত্তি ছর্বল হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
তথ।পি পুনর্গঠনের অগ্তাবে দামাজিক জীবনে 
তাহারা এক অতি দূর অতীতের বিশ্বৃত জীবনের 
র্ধ কারাগারে আবদ্ধ হুইয়া আছে। নূতন 
ভাবধারা» নূতন শিক্ষা্দীক্ষা। সেখানে প্রবেশ লাভ 
করে নাই, তাহারা সেই দূর অতীতের, আজিকার 
জীবনের অস্ুপযোগী সামাজিক নিয়্ত্রণনীতি 
(5০981 ০০20০1) এবং আদর্শ ও মুগ্য-সমটি 
(59015110205 ) আকড়াইয়া পড়িয়। আছে। 
অঙ্থদিকে শহরাঞ্চলে পরিবনের গতি অতি ক্রুত, 


৫৮২ 


প্রতি দশ বৎসরে বোধহয় ধুগান্তর ঘটিতেছে। ফলে 
শহর ও গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ও*অনৈকা ভয়াবহ 
আকার ধারণ করিতেছে! ইহা জাতীয় জীবনের 
পক্ষে শুভ লক্ষণ নহে । গ্রামব।সীর কাছে শহর- 
বাসীর! অদ্ভুত জীব, ও ভাধাদশ আচার-মাচরণের 
পার্থকোর দরুণ শাহার। নিদারুণ ত্ণা 
অবিশ্বাসের পা্র। ষে উন্নতির পরিকল্পন! আমরা 
অতি আগ্রহের সহিত একের পর 'এক করিয়। 
চলিতেছি, তাচাঁর সঠিত তাহাদের আত্মিক যোগ 
ও সহযোগিতা এইঞ্ন্য বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 
গ্রামবাসীর পুরা তন কুলগত বৃত্তিই শুধু হারা 
নাই, তাঁহাদের কুলগত শিক্ষা ও ভারাইযা গিযছে । 
গ্রামজীবনের এই একদিকে খুব ভাঙন লাগিয়াছে। 
নুতন কালের শিক্ষা তাহাদের দ্বারে পৌছায 
নাই। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইচার ফল বিষময় 
হইযছে। গ্রামের বহু শিলী-সম্প্রদায় শিল্প-কুশলতা 
ভুলিয়। গিয়াছে ; বু শিল্প লোপ পাইয়।ছে। এই 
পশ্চিম বজেই সুদক্ষ “পট্যা*-শ্রেণী লুপ্তুপ্রায়।' 
গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ ও লোকশিক্ষার 
অঙ্গ এবং লোকশিক্ষার মাধাম যাঁতাগান, কথকতা ও 
ক্রমশঃ অবনতি ও বিনষ্টির পথে চলিযাছে। 
বহু লৌক-উৎ্শব লুপ্ত হুইযাছে, বছু লোক-শিল্প 
ংস হইতেছে, বু মৃগ্যবান ভাবধাবা লুখ্রশ্রায। 
গ্রাম-জীবনের এই ভাঙন রোধ না করিলে তাহ! 
জাতীয় ভাঙনে পরিণত হইতে খুব বেশী সময় 
লাগিবে না । আমাদের শিল্পায়ন এত দ্রুতগতিতে 
সংসাধিত হইতেছে না থে, আমরা গ্রামকে 
আমাদের সমাজ-ভরীবন হইতে একেবারে মুছিযা 
ফেলিতে পারি। তাহা ছাড়া শিল্প-গ্রাসার পুর্ণ 
পরিণতি লাভ করিলেও আমাদের আর্থিক জীবনে 
কৃধিকর্মের ও কাঁজেকাঁজেই গ্রাম-জীবনের স্থান 
ঘীকিবেই। সেক্ষেত্রে গ্রাম্জীবনের এই সর্বাজীগ 
অবনতি স্তীতির কারণ সন্দেহ নাই। 
ইনার প্রতিকার করিতে হইলে গ্রামের 


এবং 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


অর্থনৈতিক জীবন। শিক্ষা-দীক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
কর্মকে পুঅঠন করিতে হইবে? পুধকালের সভায় 
বৃত্তি ও শিল্পগুলির দুট ভিত্তি চাই। আরচাই 
শিক্ষা প্রসাব, নৃতন কালের নূতন আদর্শগত শিক্ষা । 
তবেই শহর ও গ্রামের এই বিষম অটনকা দূরীভূত 
হইবে ও খ্রাম-জীবনের ভাঙন প্রতিহত হইবে। 
শিল্প ও বৃত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার উপাম্ম সমাজ-উন্নয়ন- 
পরিকল্পনার মধো কিছুটা পবিলক্ষিত হয। শহরকে 
কেন্দ্র করিবা গ্রামের শিল্পগীবন যদি গড়িপা উঠে, 
গ্রামগুলিব আর্থিক দুর্গ তর অনসাঁন আগস্তভব হইবে 
না। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সমশ্তা অতি গুরুতর | 
কারণ গণশিক্ষার ভিত্তি জাতীযতার উপর হওয়া 
বাঞ্ছনীয় । জাতীয় শিক্ষা বাতীত অপর কোনও 
শিক্ষা জণ্গণের গ্রচ্ণীয নযঃ | বিদেশী ভাষা 
যতদিন শিক্ষা-পন্ধতির মেরুদগুস্বরূপ থাকিবে, 
ততর্দিন আমাদের শিক্ষা জাতীয় শিক্ষায় পরিণত 
হইতে পারে না, এবং বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে 
যতদিন শিক্ষা চলাব, ততদিন শঙ্কর ও গ্রামের 
আত্মিক অনৈকা কোনও মতেই যে ঘুচিবে না, ইহা 
মহজেই অগ্থমেয। ইংরেজী ভাষার শিক্ষা মুষ্টিমেয় 
উচ্চশিক্ষিত সম্প্রনায গ্রহণ করুক আপি নাই, 
এবং আন্তর্জাতিক ক্ষোত্রে আদান-প্রদানের জন্ত 
তাহার একান্ত প্রয়োঞজনও আছে। কিন্ত তাহা 
কখনও শিক্ষার মেরুনগ্ড হওয়া উচিত নহে। 
তাহার পরিণাম শিক্ষার অসন্ভাব। এ অতি আশ্চর্য, 
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যে একটি সমগ্র জাতির শিক্ষা একটি বিদেশী ভাষার 
উপর নির্ভর করিয়া আছে। পৃথিবীর অপর 
কোনও দেশে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবতঃ নাই। শহর 
ও গ্রামের শিক্ষার মান এক করিতে হইলে শিক্ষাকে 
মাতৃভাষার ভিত্তির উপর গড়িতে হুইৰে ও 
সবতোতভাবে জাতীয় শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে । 
যতদিন তাহা না হয়, ততদিন শহর গ্রামের আত্মিক 
এঁক্য সংসাধিত হইবে নাঁ। 

আমাদের ভারতীয় জীবনের অপর এক দিকেও 
কম সঙ্কট দেখা দেয় নাই। এ ৰথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের নাগবিক জীবন 
যাস্ত্রিক সভ্যতার নিয়মানুযায়ী অতি ক্রত পরি- 
বর্তনশীল হইযা উঠিয়াছে। শুধু ছুই ছুইটা মহাধুদ্ধ 
বর্তমান শতাব্দীতে যে বিবাট পরিবতন সাধিত 
কবিযাছে তাহা শত শত বৎসরেও হইত কি না কে 
জানে। এই অতি ভ্রত পরিবতর্নের পরিণামও 
অতীব ভয়াবহ । ইহাঁব ফলে সামাজিক সাম্যাবন্থ! 
ব' স্থিতি একেবারে বিনষ্ট হহযা যায়। কোনও 
সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়মই সে অবস্থায় 
সম্ভব হয না, সমাজ-জীবনে ৪ 3081৩ ০1 
10617096091 013500111171010)” বিরাজ করে। 
তখন অতি প্রবলভাবে ওলটপালট ঘটে, যাহার 
পরিণাম বিশৃঙ্খলা ও এক নিদারুণ নৈরাঁজি্যিক 
অবস্থ' । এ অবস্থায় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামাঞ্জিক 
আদশ কিছুই গড়িয়া উঠিতে পারে না; এবং 
আজিকার মুগ্যায়ন, আজিকার আদর্শ কালই মহা 
্রান্তিতে পরিণত হওয়ায়, ভাঙুনর ছাপই মানুষের 
চিত্তে দৃঢ় হইয়া গ্রঠে। মানুষ কোনও আদর্শেই 
আর কেন আস্থা রাখিতে পারে না, কোনও 
কিছুতেই আর তাহার শ্রন্ধা অর্পত হয় না, 
অভীতের এতিষ্থ তাচার কাছে উপহাসের বপ্ত হইয়া] 
দাড়ায়। সামাজিক আদান গ্রদ্দানও বন্ধ হওয়! 
আবস্তস্তাবী 1 শুধু যে তাহার মূল্য মানে স্বার্থ 
ব্যতীত অপর কিছুই নাই--তাঁহা নহে, সমাজে 


ইতিহাসের সবণী-_কালাস্তর ও ব্ঠমান ভারত 
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পরিবারে কাহারও সহিত সত্শীতিও তাহার নাই। 
ত! ছাড়া এই দ্রুত পরিবনের তালে সকলে 
সমভাবে চলিতে পারে না। প্রত্যেকের বিশ্বাস, 
কর্ম, চিন্তা, ভাবধারা স্বত্ক্জ। সকলেই আপন 
অভিজ্ঞতার কোটরে আবদ্ধ, অন্ত কাহারও সহিত 
তাহার অভিজ্ঞতার জগতে পরিচয়ও নাই। সেইজন্ 
সে বুজনের মধ্যে থাকিয়াও একাকী, বধির্জগতে 
কোথাও তাহার আশ্রয় নাই। তখন তাহার 
একাকিত্ব ও নির্জনতা তাহাকে উন্মাদ করিয়া 
তোলে । এই একাকিত্বের অবসদ তাহার সমগ্র 
জীবনে এমন ভযাবহ ভার হইয়া! ওঠে যে, তাহাকে 
এতটুকু বচিবার সাঁধ বজাঁঘ রাখিবার জন্ত ও 
এতটুকু আনন্দ সংগ্রহের জন্ত বছ বিকৃত উপায় 
অবলম্বন করিতে হয। যেখানে এইরূপ শুধু বাচিবার 
জন্ত প্রতি মুহ্‌র্ঠে উত্তেজনা সংগ্রহ করিয়া! কিরিতে 
হয, সেখানে নানারূপ স্নায়বিক রোগও অতি 
স্বাভাবিক । এইরূপ অপাস্তি-পরিপূর্ণ হতভাগ্য 
মানব-জীবনের অবসান_হয় আত্মহত্যায়, না হয় 
উন্মাদ-আলয়ে। এ অবস্থায় সামাজিক, ভাঙন 
ধবংসে না পৌছাইযা থামে না 

আমাদেরও নাগরিক জীবনে সামাজিক 
ভাঙনের উপরোক্ত লক্ষণগুলি কিছু কিছু দেখা 
দিয়াছে । আমাদের প্রাচীন সমাজে সামাজিক 
দায় দায়িত্ব নিয়গ্ত্রত ছিল। পেই সকলের অতি 
অল্পই আজ অবশিষ্ট। নুতন করিয়া তাহার গলে 
তেমন বিশেষ কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই। সামাজিক 
নিয়ন্ত্রণ যা ছিল দ্বইটি মহাধুদ্ধ ও দ্েেশবিতাগের 
আঘাতের ফলে তাহাও ধ্বংসপ্রায়। শিক্পালগহু 
ষ্টেশনের প্লাটফর্মে ও ফুটপাথ যাঞাদ্দের আশ্রয়, 
যাহারা আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরিয়] যাধাবর 
জীবন যাপন করিতেছে, তাহাদের জীবনে সামাজিক 
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নিয়ন্ত্রণ কতটা টিকিতে পারে ? বাগুহারা মানুষের 
মনোজগৎ সামাজিক আদর্শ-সংরক্ষণের উপযুক্ত 
ক্ষেত নয়। আঁজ আমাদের সামাজিক জীবনে 
স্বার্থসিদ্ধি, আরাম ও মুহার্তব উত্তেজনায় বাচা_এ 
ছাড়া অন্ত আদশই বা কোথায়? সাংস্কৃতিক 
জীবনে ইহার অবশ্তন্তাবী পরিণতি সর্বাঙ্গীণ 
মপকৃষ্টতার মধ্যে সুম্পন্ট ৷ সাহিত্য আজ প্রধানতঃ 
দিনেমার উপন্বীব্য হইয়া দীড়াইয়াছে, শিল্পের মধ্যেও 
পিনেম।-শিল্পই প্রধান । সিনেমীর কোনও মুল্য 
স্মাজভীবনে নাই, এ কথা বল! তুল; কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই শিলও যে অতিশয় অপকৃষ্ঠতা- 
দোষধুক্ত হইয়া দীড়াইযাছে। সাহিত্য ও শিল্প 
জগতে আজ সাধনা লুপ্ত, মৌলিকতাও তাই 
পলাতক । স্থজশী প্রতিভা দিন দিন লুপ্ত হইতেছে । 
সর্ব ছুনীতি, সর্বাজীণ নিকৃঃত ও সর্বত্র ধর্মহীন, 
্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, সাধনাহীন একদল মানুষের 
অবাধ বিচবণ আজ সমাজ্জজীবনের সর্বত্র প্রকট 
হইযা দাডাইয়াছে। ইহা যে শুভ লক্ষণ নহে 
তা*। বোধ করি বাথা। করিয। প্রমাণ কবিবার 
প্রয়োজন নাই। পরিণামে দেশ যদি উন্মাদাগারে 
ছাঁইযা। না যায তো সে অতি আশ্চধের কথা । 

এ ভবাবহ পরিণাম হইতে রক্ষা চাই, মানুষ 
মাত্রেরই এই গ্রার্থন।| কাঙটি ছুঃসাধা। কিন্ত 
আমাদের সহজ সহশ্র বংসরের &ঁতিহা তো আছে; 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বাম বিবে কাঁনন্দেব 
চিন্তা-সম্পর্দ তো আছে। অবশ্য এব মানে এই 
নয় যে অহীতেব অভিমুখ ফিরিয়া যাইতে হইবে। 
«ফিরে চলঃ বলিলেই ফিরিযা! চল! বায না, এবং 
ফিরিযা গিয়াই বাঁ কি লাভ হইবে? পুরাতন জীবনে 
সবই ষে ভাল ছিল তাহা নহে । অতএব দে এক্স 
অবান্তর । কিন্ত যে সঙ্কট দেখা দিয়ছে তাহার 
হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য সচেতন গ্যাস অবশ্যই 
করিতে হইবে। যে অভিজ্ঞতা-সম্পদ অতীতে 
লীভ কনিয়াছি, তাহার সহায়ে অগ্রগামী জীবনকে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ধ--১*ম সংখ্যা 


ভূষিত করিখা সংহত করিবার প্রয়/সের নামই তো 
সচেতন প্রযান। বিচারপূর্বক অগ্রদর হইলে 
মুগ্যাযন দণ্ড আমাদের হাত হইতে চ্যুত হইবে না। 
সচেতন গ্রয়াসের অর্থ পরিবর্তনের গতিরোধ নয, 
তাহার অর্থ নব জীবনের বূপ-মগ্ডনে ইতিহাস-জ্ঞান 
ও এতিহা সম্পদসহ সহাযত করা। 

আজ প্রতিটি অপহাষ মানুষকে সচেতন কবিঘা 
তুলিতে হইবে । তাহা শিক্ষ1-ব্যবস্থার মাধ্যমেই 


সাধ্য। শিক্প।-ব্যবস্থার ভিত্তি হইবে সমাঞ্জের 
উপযোগী রীতি, নীতি ও আদর্শ । সামাঞ্জিক 
জীবন গঠন তাহাব প্রধান উদ্দেশ্ত। আমাদের 


বর্তমান শিক্ষাবাবস্থ। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন বাস্ত্রিক 
ব্যাপারে পরিণত । তাঁগাকে আমাদের উদ্দেন্ত 
সাধনেব উপযোগী করিযা তুলিতে হইবে। তাহার 
ভিত্তি 'মানবিকতা” ও “দাঁমাঞ্জিকভা'র উপর হওয! 
উচিও। শিক্ষা দ্বাব মাম্থষের মুল্যবোধে সামাজিক 


আদান-প্রদানের প্রধান স্থান প্রতষ্ঠ| করিতে 
হইবে। যে সামাজিকতা-বোধ হাবইিয। ফেলিঘ! 
মানুষ মনুম্যাত্গান শ্বার্থসবন্থ, আরাম-পর্বপ্ব, আশ্রয- 
হীন সঙ্গিগীন অমনন্শীল একটি জীণ্ব পরিণত 
হইতেছে, সেই সমাজবোধহ শিক্ষ| ব্যবস্থার ভিত্তি 
হত্য! গ্যোজন। এব জন্ত প্রযেজন হলে 
অতীতের ধ্'তহ স্মরণ করিতে হইবে । অতীতের 
জীবনে সামাগিক দাধ দাযিত্ব অনুশীলন কারিয] 
তাহ হইতে যাহা কিছু গ্রচণযোগা, তাহ! গ্রহণ 
করিতে হইবে | ইহা বাতীঠ যে সরল শাশ্বন মুলার 
মধ্যে মানবের সত্য পরিচয়, শিক্ষা বাবস্থা হইতে 
তাঠাবা ত্যন স্থান্চুত না হয়__তাহাও দেখিতে 
হইবে। এ সম্পকে রাধাক্চন কমিশন (077- 
৮21511 04008109200120101331095) একটি 
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পুনগৃঠন-পরিকল্পনা-কাধে ব্রতী, ধাহাা শিক্ষাদানে 
রত তাহাদের সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । তাহার! 
কি এ বিষয়ে অবহিত ? 


দূর ও নিকট 
সনি 


দূর ও নিকট মানুষের মনে-প্রীতির বিধানে চলে, 
শতেক যোজন ক্ষণে আসে কাছে গাঢ় অনুরাগ-বলে। 
মানুষের মন যদি চায় তবে ত্রিভুবনে রাখে ধরি, 
উদ্ধাসীন হলে অতি পরিচিত নিমেষেই যায় সরি । 


কালের গর্ভে বিলুপ্ত যারা মানুষের মনে রহে, 

মানুষের ডাকে শ্বত্যুশয়ন হতে তার কথা কহে। 

যাহারা এখনো আসেনি ধরাঁয়_আগামীকালের ছায়া 
মানুষের মনে তারাও নাচিয়া রচিছে নিবিড় মায়া। 


কোন্‌ সে অতীতে গাওয়া এক গান কখনো অলপ সাঝে 
পৃথিবীর শত কলরব ছাঁপি সে কেন সহসা বাজে? 

কোন্‌ পথপাশে কাঠাঁরে একদা লেগেছিল বড় ভালো 

যুগ ঘুগ পরে কত ভিড় ঠেপি সে কেন আনে রে আলো ? 


যদি ভালবাসা, প্রিয়জন তব দুরে কভু নাহি যাবে, 
দেশ ও কালের বাধা লঙ্ঘিয়া তোমারি হৃদয়ে পাবে। 
যদ্দি অবহেলা, তাঁমস দস্ত প্রীতির বাঁধন কাটে-_ 
নিকটের জনে হারাবে চকিতে এই সংসার-ছাটে | 


নিকটই সত্য, দুর শুধু ভ্রম সনারে নিকটে ভাকো 

যত পার তাই, অবিচারে ঠাই সবাকার তরে রাখো । 
প্রেমেরই স্থত্রে অথিপ স্থষ্টি গাথেন জগৎ-স্বামী 
বিশ্ববীণায় মিলনেরই গীতি ধ্বনিছে দিবসধামী | 


হারানো! সহজ, পাওয়াই ভাগা, রাখ1-_ স্ুকঠিনতর , 
্বার্থগদ্ধ বদি রে মিলায় তবেই রাখিতে পারো। 
তবেই সকল স্দূর দদাই থাকিবে নিকট হয়ে , 

ঘুচিবে অন্ধ মোহের কালিমা গিনিবে মৃত্যুভযে । 


দেখিবে অসীম কালের নৃত্য প্রতি মুহূর্ঠমাৰে 

দেখিবে নিখিল রূপের আকার একটি প্রকাশে রাজে। 
নাহি কিছু কালো, সকলি স্বচ্ছ শুভ্র জ্যোতি্সয় । 
বিগতছগ্ছ শুদ্ধমানসে আপন-সত্য রয়। 


বৈদান্তিক যোগীর মহ্প্রয়াণ 


[সাধু নিবৃত্তিনাথের সংঙ্গিপ্ত জীবনী ] 
অধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীশ্ীধোগিরাজ গল্ভীরনীথজীর অন্থতম ত্যাগা 
শিষ্যু সাধু নিবৃত্বিনাথজী গত ১৬ই আবণ, টলা 
অগষ্ট, বৃহস্পতিবার সীষংকালে গোরক্ষপুরে 
গোরক্ষনাথ-মন্দিরে দেহত্যাগ করেন। তীছার 
বয়ুংক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। দেহে বার্ধক্যের 
কোন লক্ষণ ছিপ না। নিজেকে তিনি ২৫ বৎসরের 
যুবক বলিয়া অনুভব করিতেন, এবং পেইভাবে 
চলাফেরা করিতেন। প্রতিদিন ৪ মাইল সবেগে 
ইটা তাহার লিষমিভ অদ্য(স ছিল। বাকী সময় 
তিনি বেদান্তশাস্ত্রের অন্থশীলনে এবং ব্রহ্গজ্ঞান, ব্রহ্ম 
ধান ও ব্রহ্মানন্দ-রসপানে অতিবাহিত করিতেন 
উপযুক্ত জিজ্ঞ।স্ প।ইলে বেদাস্ত-বিজ্ঞানের উপদেশ 
দিতেন। অধিকার-মঙ্গলারে সাধনাব প্রণাল 
অনেককে শিক্ষা দিন্নাছেন। | 

দেহত্যাঁগের ছুই দিন পুর্ব বুকে একটু অস্বস্তি 
বোধ করেন । এক ভক্ত ডাক্তার দেখিয়া বপিলেন, 
হদ্ধস্ত্রের ক্রিয়া শ্বাভ।/বিক-ভাবে হইতেছে না, 
কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্তক। তিনি শুনিযা 
যেন উল্লসিত হইলেন, সানন্দে আশ্রমের সব 
সাধুদের নিকট ঘৌষণ|! করিযা দিলেন, তাহার 
পূর্ণ বিশ্রামের” সমদ্ধ উপস্থিত, গুরুজীর আহ্বান 
আপিযাছে। দেহাকি, ভোগাসক্তি ও কর্মাসক্ষি 
হইতে তিনি অনেক কান পূর্বেই মুক্তিলা'ভ করিয়া- 
ছিলেন, মৃত্যুভয ত্বাহাকে স্পর্শ করিতে পাঁবিত না। 

তিনি প্রসম্মচিত্তে আসনে বসিষা গেলেন। 
অবিরাম ব্রঙ্গাত্বোধের নিবিড় অন্রশীপন চলিতে 
লাগিল। মাঝে মাঝে উপনিষদ, গীতা, যোঁগবাশিষ্ঠ, 
বিবেকচুড়ামণি প্রতৃতির মহাঁবাক্যপমূহ উচ্চারণ 
করেন, অধিকাংশ ময় আপনার ব্রহ্ধস্বরূপচিস্তনে 
ভূবিয়া থাকেন। সামনে কাছারা বসিয়া আছে, 


কী কথাবার্তা বলিতেছে, সেদিকে কোন খেয়ালই 
নাই। অর্ধনিমীশিতনেত্রে আপনার ভিতরে আপনি 
ডুবিতে লাগিলেন। গ্রসন্পবদনে আনন্দের আভাস। 

দেহে প্রাণক্রিযা নিরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে মনকে 
সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিমুক্ত করিবার জন্তই যেন 
ধীর প্রযত্ত চলিতে লাগিল। এই ভাবে হই দিন 
কাটিল। হৃৎপিণ্ড ধেন ধীরে ধীরে দুর্বল হইতে 
লাগিল, মাত্বার চিত্তও যেন তৎসঙ্গে চৈতস্চে 
বিলীন হইতে লাগিল শ্রশ্রীনাথজীর সান্ধ্য আরতি 
দুই ঘণ্টা ব্যাপিযা চলে । আবি যে মুভূতে শেষ 
হইল, সেই মুহৃ্কে এই যোগী পুকষের প্রাণক্রিযাও 
নিরুদ্ধ হঈল। আসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই ছিলেন। 
মৃত্যুর মন্তকে পদক্ষেপ কবিষাই ধেন মৃত্যুজয়ী বীর 
বৈদান্সিক যোগী ব্রহগস্বরূপে পূর্ণ বিশ্রাম লাভ 
করিলেন । 

পবদ্দিন বেল| ১*টায ভূগভে সমাহিত করিবার 
গমন পর্বস্ত দেহ আসনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই বাথ! 
হইযাছিল। কেবলমাত্র চিবুকের নীচে একটি 
যোগদগু দ্বারা মস্তকটিকে সমুন্নত রাখিতে হইযাছিল ; 
দেহে মৃক্তাব কোন লক্ষণ প্রকটিত হয নাই। 
মহাযোগী েন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পিশ্চলভাবে 
বমিযা আছেন? এইরূপই দর্শকবৃন্দের অন্চভব 
তইতেছিল। বহু দর্শক সমবেত হইযাঁছিল। সকলেই 
যোগীব অপূর্ব মহাপ্রয!ণ দেখিয়া নিধাক বিশ্মষে 
প্রণাম করিতে লাগিল। গুরুর সমাধি-মন্দিরের 
সংলগ্ন স্থানে শিষ্যের দে সাম্প্রনাঁিক রীতি-অনুসাবে 
উপবিষ্ট ভাবেই সমাহিত কবা হইল । 

ক ক ০ 

সাধু নিবৃত্তিনাথজীর পৈতৃক বাসভূমি ছিল 

পূর্ববঙ্গে ঢাক! জিলায় বিক্রমপুরে ; তীহার পিতা 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


৬ঠ্যামাচরণ গুহ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল 
ছিলেন, বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধনিপুত্র 
জিতেন্রনাথ ( তাহার পূর্বাশমের নাম ) যৌবনারস্তে 
স্কুলে পড়বার সমযই তীব্র বৈরাগ্যের প্রেবণীয় 
গৃহত)গী হন। তখন বাংলাঁষ বিপ্লবের পথও 
তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। ধনদৌলত, 
ভোগবিলান, লেখাঁপভা, মানসন্তরম, কিছুই তাহার 
আকর্ষণের বস্ত ছিল না। সব ছাড়িযা ঈশ্বরলাতই 
তাঁহার একমান্্ আকাক্ষণীয হুইল। 
বৎসর বঘ:সই তিনি সংসারে অতিষ্ঠ হইয| উঠিলেন। 
কোন উপাষে গোপনে কিছু পাথেয সংগ্রহ 
করিযা এবং কযেকটি সমভাবাপন্ন বালককে সঙ্গী 
করিয়৷ তিনি সদ্গুরুর অম্বেষণে গৃ হইতে পলায়ন 
করিলেন। নানা তীর্থস্থান ও পাধুদ্দের তপস্তার 
স্থান ঘুরিঘা গোরক্ষপুর পৌছিলেন। দেখানে 
গোরক্ষনাথ-মন্দিরে যোগিরাজ গম্ভীরনাথজ্জীব 
অলে'কসামাগ্ঠ দিব্য মুতি দেখিযাই তিনি তাহার 
চরণে আত্মসমর্পণ কবিলেন। বালকের উন্নত 
অধিকার দেখিযা যোগিবাজ তাহাকে দীক্ষাপ্রদান 
করিলেন, এবং কয়েক বপর পিতামাতার সেবা 
করিয়া এব, পড়াশুনাৰ সহিত সাঁধনভজন করিয়া 
নিজেকে সন্্যাসের যোগ্য করিয়া তুলিবার জঙ্থ 
উপরেশ দিলেন। গুরুর আদেশে বালক গৃহ 
ফিরিলেন। পিতামাতার সেবা, ধর্মগ্রন্থপ1ঠ, ইন্দ্রিয়" 
মনের সংঘম এবং গুরুদত্ত মন্ত্রের জপধ্যান, ইহাই 
তাহার কার্ধস্থচী হইল। পিতৃগৃহসংলগ্র বাগানে 
এক ক্ষুদ্র কুটার নির্মাণ করিযা তাহাতেই বাস 
করিতেন। বিনা প্রয়োজনে পরিবারস্থ কাহারও 
সহিত কোন সংযোগ রাখিতেন না। শহরের সর্ব 
প্রকার আন্দোলন হইতে তিনি দূরে থাকিতেন ; 
গৃহে থাকিয়াও গৃহত্যাগী নৈষ্িক ব্রহ্মচারী। 
বালকপুত্রের তপস্তাময়্ সুলংঘত জীবন দেখিয়া 
বুধ পিতামাতার চিত্তেও আধ্যাত্মিক পিপাসা 
জাগ্রত হইল। পুত্র পিতামাতাঁকে গুরুসন্গিধানে 


১৫১৬ 


বৈদাস্তিক যোগীর মহা প্রদ্থাণ 


৫৮৭ 


উপস্থিত করিলেন। তাহাদেরও গুরুক্ুপালাত 
হইল। পুত্রের মন ইহাই সর্বপ্রধান পিতৃমাতৃসেবা 
বলিয়া অনুভূত হইল । গুরুদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, জিতেনকে বিবাহ করাইবে? অন্তরধামীর 
প্রেরণায় স্বেহময় পিতা উত্তর করিলেন,__না, 
উহাকে আপনার চরণে সমর্পণ করিঙাম। সন্ন্যাস” 
গ্রহণে পিতার সাক্ষাৎ অন্ুমতিলাভ হইল। 
মাতাও তাহাতে সা দিলেন। পিতামাতাকে গৃহে 
পৌঁছাইয়া দিযা, তাহাদের আদেশ লইয়া পু 
সন্নাস-গ্রহণেব উদ্দেশ্তে আবাব গুরুর নিকট উপনীত 
হইলেন। দীক্ষাল|ভের কয়েক বৎসর পরে সন্গাস 
লাভ হইলে তীহার নাম হইল নিবৃত্তিনাথ। 
তর্দবধি তিনি সর্বতোভাবে নিবৃত্তিমার্গের সাধক 
হইলেন। 

যোগিরাজের অগ্ততম বাঙ্গালী শিষ্য শান্তিনাথজীর 
সম্লাসলাভ কয়েক বৎসর পূর্বেই হইযাঁছিল। 
নিবৃত্বিনাথঙীর সঙ্মাসজীবনের শিক্ষার ভার 
শান্তিনাথজীব উপর স্ীগুরু-কতৃক অপিত 5ইল। 
ইহার অল্পকাল পবেই ১৯১৭ খুঃ মার্চ মাসে গ্রগুরুর 
অন্তধান হয। শিবুত্বিনাথজী জ্োষ্ঠ গুরুত্রাতা 
শান্তিনাথজীর শিক্ষাধীনে থাকিয়া বেদাস্ত-শান্ে 
গভীর বুযুৎপত্তি লাভ করেন। বেদাস্তদরশনের সকগ 
মুখ্য গ্রন্থ তিনি গভীর মননের সহিত অধ্যয়ন 
করিযাছিলেন। “অদ্বৈতসিদ্ধিঃ প্রভৃতি অনেক 
প্রকরণপ-গ্স্থের যুক্তিসমূহ তাহার প্রাঘ কণ্ঠস্থ ছিল। 
সঙ্প))সজীবনে তাহার মেধা-শক্তির অপূর্ব বিকাশ 
হইয়াছিল। ভারতীয় দর্শনসমূহে তো বটেই, 
পাশ্চান্ত্য দর্শনেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু এই ভ্তান-সাঁধনা ছিল কাহার 
সাধনার বহিরঙ্গ | তাহার সময় ও শক্তি মুখ্যতঃ 
নিযোজিত হইয়াছিল অন্তরক্ষ জ্ঞান-সাধনায়-__ 
নিবিড় ধারণ] ধ্যান ও সমাধির অগ্ুশীলনে 1 বন্থ 
বৎসর হৃষীকেশে ও হিমালয়ের অন্টান্থ অনুকূল স্থানে 
লোকসঙ্গ পরিহারপূর্বক তিনি বৈদাস্তিক ধ্যান- 


৫৯৮ 


যোৌগ-অভ্যাসে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আঁবু 
পাহাড়ে, নর্মদাতটে, সমুদ্রতীরে, নানা স্থানে তিনি 
সাধনা করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধন দ্বারা তিনি 
তত্বান্ুহূতির উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিয়াছিলেন । 
এতদ্ব্তীত, ভারতবর্ষের প্রায় কল প্রসিন্ধ 
তীর্থস্থানে তিনি পরিব্রাজকভাবে পর্যটন করিয়া 
ছিলেন। সন্গ্যাসগ্রহণের পূর্বেই গুরুর অশ্মতি লইয়া 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১*ম সংখ্য। 


তিনি শাস্তিনাথজীর সহিত কৈলাস ও মানদ-সরোশবর 
গমন করিগাছিলেন এবং অমরনাথ গ্রুভৃতি অনেক 
দুর্গম তীর্খও পরিভ্রমণ করিয়াছেন । এই তেজস্বী 
সাধক যেমন অদম্য পুরুষকাঁরের সহিত জ্ঞান অর্জন 
করিয়াছেন, তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, সমাধি অভ্তাস 
করিয়াছেন, তেমনি তেজের সহিতই মৃত্যুকে জয় 
করিয়া ব্রদ্ষণীন হইলেন। 


আমার স্মন্দর 
শ্্রীশান্তশীল দাশ 


আমার সুন্দর মাসে থাত্রি যবে নিস্তপ্ধ নিঝুম, 
কোথাও নেইকো সাড়।-__নিদ্রামগ্ন শান্ত চারিধার। 
আমি জেগে থাকি শুধু, আমার চোখেতে নেই ঘুম 
দু'টি চোখ ভরে দেখি সুবিশাল আকাশ অপার ।, 


কী প্রসন্ন সুর ওঠে স্থগভীর নৈঃশবেব মাঝে; 
প্রাত্যহিক জীবনের কোলাহল হতে বছ দুরে 
নিষে যায় সেই স্বুর,-- একটান!। অবিশ্রান্ত বাজে , 


মর্ব“গলানি-মুক্ত মন অনাহত সে প্রসন্ন স্থরে। 


সে-নির্জনে চেয়ে দেখি, আমার সুনার সমাসীন-_ 
সে-বিবাট দৃশ্তপটে--একাকী আপন গরিমায়; 
চেয়ে থাকি সবিস্ময়ে নিরচ্চার ক বাণীহীন ; 
অপলক আখি ছু”টি, শিহরণ জাগে সারা গাঁয়। 


আমার স্ন্খার হাসে--করুণার ঝরে গুত্রবণ ; 
অজ্ঞ অশ্ব ভারে ভারা রাস্ত আমার নয়ন । 


দেবীপুজার ধারাবাহিকতা 


শ্রীরমণীকুমার দত্গুপ্ত 


ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে দেবীপৃজা বৈদিক 
যুগ হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং খণ্বেদের দেবী- 
সুক্তে (খগ্বদ, ১*ম মণ্ডপ, ১০ম অনুবাক, ১২৫ 
সক্ত ) দেবীপুজার বীজ নিহিত রহিয়াছে । এই 
শৃক্তে খখকন্ঠা বাক্‌ পরব্রন্ষমধী আগ্তাশক্তিকে 
উপশনর্ধি করিয়া বলিতেছেন__“অহং রাষ্ট্রী সগমনী 
বন্থনাং চিকিতুষী .*-1 অর্থাৎ, আমিই সমগ্র 
জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন প্রদাত্রী দেবী ও 
পরব্রহ্ষশন্তি। ঝখদের রাত্রিস্থক্তে (খখেদ, ১ম 
মণল ১*ম্‌ অনুধাক, ১২৭ মুক্ত) দেবী ওকারময়ী, 
আয়তী (স্বর বিগ্মান! ), ব্র্মমাধাত্মিকা রাত্রী 
বলিয়া! অভিহিতা হইয়াছেন। খিনি অমত্যা, 
নিত্যা, অজ্ঞাননাশিনী, মোক্ষদাত্রী, পরমাত্মার 
কন্তা। রাতি ( দদাতি) অতীষ্টং ইতি রাত্রিঃ, 


অর্থাৎ দেবী সাধকের মনোবাঞা পূর্ণ করেন বলিয়া . 


তীহার নাম রাত্রি। বৈদ্দিক সাহিত্যে উমা, 
অস্থি, কাত্যায়নী, কম্তাকুমারী ও দুর্গার উল্লেখ 
দেখিয়া ভাবতীয় পণ্ডিতগণ দিক যুগ হইতে 
দেবীপু্জার ধারাবাহিকতা প্রমাণ করেন। বাজ- 
সনেমী সংহিতা (৩৫) ও তৈত্তিরীয় সংহিতীয় 
(১1৮৬৪) রুদ্রের ভগ্লীরূপে অন্থিকার, ঠৈত্িরীয় 
আরণ।কে (১*।১৮) উমার, এবং উমাপতি ও 
অস্থিকাপতিরূপে রুদ্রের উল্লেখ আছে । সামবেদীর 
কেনোপনিষদে ( ৩।২৫) স্থয়ং শ্রঙ্ম উমা-হৈমবতীর 
রূপ ধারণ করিয়া বায়ু, অগ্প ও ইন্তু প্রভৃতি 
দেবগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছিলেন এবং এই 
শিক্ষা দিয়াছিলেন ষে অগ্নি ও উহার দাহিকাশক্তি, 
হুর্ধ ও তাহার রশ্মি, দুগ্ধ ও উহার ধবলত্ব, মণি ও 
উহ্ধার জ্যোতি যেমনি অভেদ, ব্রচ্ধ ও তাহার শক্তি 
তেমনি অভেপদ।  কুষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিবীয় 
আরণ্যকের অন্তর্গত ন।রায়ণ-উপনিধদদে “হুর্গা” 


শবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাঁয়__'তামগ্িবর্ণাং 
তপসা জশ্স্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। ছুর্গাং 
দেবীং শরণমহং প্রপন্ে ম্ুতরসি তরসে নম:। 
অর্থাৎ, আমি সেই পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্নিবর্ণা 
নিজের তাপে শত্রদপ্ধকারিণী, কমফলদাত্রী “ছুর্গা” 
দেবীর শরণাগত হই। যে স্থতারিশি, সংসার়ত্রাণ 
কারিণি দেবিঃ তোমাকে প্রণাম করি। তৈত্তিরীয় 
আবণ্যকের যাজ্জিকা উপনিষদ ছূর্গা-গায়ত্রীটিতে 
আছে--কাত্যায়নায় বিদ্মহে কণ্াকুমারীং ঘীম্ছি 
তক্ো ছুগিঃ প্রচোদয়াৎ।' বেদের ভাষাকার সাঁয়ন্‌ 
বলেন, ছুগি ও দুর্গা একই দেবী। দুর্গা শব্জের 
অর্থ_ছুঃখেন ( অগ্রাযেো।গ-সর্বকর্মোপাসনারপেশ 
রেশেন ) গম্যতে ( প্রাপ্যতে ) ফা সা ছুর্গা হ্্্মা 
দেবী ইতি। অর্থাৎ যম+ নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, শুদ্ধকর্ম ও 
উপাসণা প্রভৃতি তপন্ত। দ্বারা ধাহাকে লাভ করা 
যায় তিনি দুর্গা ব! ছুর্গম। দেবী। 

বাক্মীকি-কৃত রামায়ণে দেবীপৃঙ্জার কথা লাই। 
কিন্ত কবি কৃত্তিবাসের বাংল রামায়ণে আছে, রাম 
ও রাবণ উভয়েই দেবীর ভক্ত । রাবণ-বধের জঙ্ট 
রাম শরৎকালে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। 

ছর্গার উপাঁসনার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায় ব্যাসক্কত মহাভারতের দুইটি দ্বর্গা- 
স্তোত্রে। এই স্যোএ হুইটির একটি আছে বিক্বাট- 
পর্বে, আর অন্ুটি ভীম্মপর্বে। বিরাটপর্বের 
স্ঞোত্রে আছে_ বিরাট নগরে প্রবেশ করিয়া 
যুধিষ্টির দেবী ছুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিবার ইচ্ছায় 
তাহার শব কবিয়াছিলেন। স্ততিতে তুষ্ট হইয়া 
দেবী ধর্মরাজ হুধিষ্টিরকে দর্শন দিয়া সাঁহাব্য হারা 
যুদ্ধে শক্রবিনাশের এবং জক্গলাভের আশ্বাস দিয়া- 
ছিলেন। এই স্তোত্রে বণিত আছে-_দেবী নঙোর 


৫৯৩ 


গৃহে যশোদ্দীর গর্ভে কংসবধের জন্য জন্মিয়াছিলেন। 
জন্মের পর দুরাত্মা কংস তাহাকে .প্রস্তবের উপরে 
নিক্ষেপ করিলে দেবী আকাশে অন্তঠিতা হন। 
তিনি নারায়ণের প্রিয়া, কৃষ্ণের ভশী এবং খডগ, 
খেটক, পাশ, ধনু ও চক্রধারিণী রণদেবী। তাহার 
বর্ণ ক্ুষ্চ, হাত চারিটি ও মুখ চারিটি। তিনি 
শিবা, মহাদেবী, সুরেশ্বরী, কালী, মহাকালী, 
ইত্যাদি নামে সম্বোধিতা হইয়াছেন। 'ছুর্গাৎ 
তারয়দে দুর্গে তত তং দুর্গা স্থৃতা জনৈঃ।'- হে ছুর্গে, 
তুমি দুর্গীবা লঙ্কট হইতে ত্রাণ কর বপিয়া লোঁক- 
সকল তোমাকে হূর্ণা বলে। ভাম্মপর্ধে লিখিত 
স্তোত্রে আছে- অর্জুন শ্রুকষ্জের নির্দেশে শক্রজয়ের 
ইচ্ছায় দেবী দুর্গার স্তব কবিয়াছিলেন। ছূর্গ! 
গ্রীতা হইয়া বলিলেন, “পাওপুক্র, তুমি শীঘ্রই শত্র 
জয় করিবে, কারণ নারাযণ তোমার সহায এবং 
তুমি নরখধির অবতার ।” এই বলিযা দেবী 
অন্তহিতা হইলেন। দেবী নন্দগোঁপের গৃহে 
জন্সিয়াছিলেন। তাহার বর্ণ কুষ্ং-পিজল। তিনি 
খঙ্জা-খেটক-শৃলধারিণী বণদেবী। স্তোত্রে দেবী 
দুর্গা, কাত্যাঁধনী, ভগবতী, উমা, মহাঁনিদ্রা। বেদ 
মাত, শাকভ্তবী, স্কন্দমাতা, কালী, মহাকালী, 
ভদ্রুকালী, চণ্তী প্রভৃতি নামে সম্বোধিতা৷ হইয়াছেন। 
মহাভারতের অন্তত্র শিবের পত্বীকে শঙ্কী, অস্বিক!, 
পার্ষভী, গৌরী, উম, মহেশ্বরী বলা হইয়!ছে। 
শ্রীমন্তাগবতে দেবী যোগমায়! ও বিষুমায়ারূপে 
উল্লিখিত।  গ্রজাঞ্জনাগণ নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে 
পতিরূপে লাভ করিবার জগ্গ দেবী কাত্যায়নীকে 
আরাধন। করিয়/ছিলেন। কাত্যায়নীই মহামায়া 
ছুর্গা। হরিবংশে দেবীকে দূর্গা বল! হয় নাই--তিনি 
যেগকগ্থা। ইহাতে দেবীর স্তোতের নাম ক্াধান্তব। 
দেবীকে আধা, কাত্যায়নী, কৌধিকী, নারায়ণী, 
পার্বতী, রক্ষবাদিনী, ব্রন্ষচারিণী বলা হইয়াছে; 
কালী, করালী, চণ্ডী, ছুর্গার নাঘ নাই। মহিষানুর 
বা অপর কোন অন্ুরবধের কথাও হরিবংশের 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্--১*ম সংখ্যা 


স্তবে নাই, লক্ষ্মী ও অলক্ীরূপে দাঁনববধের কথ 
আছে। 

বৌদ্ধতগ্গুলিতে শক্তিবাদের বথা আছে। 
কোন কোন পণ্ডিত বলেন হিন্দুদের কালী, তারা, 
ষোডশী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশমহাবিগ্ভার বর্ণনা 
বৌদ্ধতন্ত্র হইতে গৃহীত। কালী, তাঁর, সরম্বতী, 
ভন্ত্রকাপী, কামেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর অষ্টরূপের 
মন্ত্ররকলও বৌন্ধতন্তর হইতে গৃহীত । নদের 
মন্দিরে সরম্বতী ও অন্টান্ত দেখীর মুর্তিসকল দেখ। 
যায়_-ত্াহারা সরঙ্গতীকে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
ও শাসনদেবীরূপে পুজা করেন। 

শাক্ততন্ত্রে দেবীপুজার পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হয়। 
তন্ত্রশাস্মবিদ্‌ স্তার জন উদ্রফর মতে সমগ্র শাক্ততন্্ 
বীজাকাঁবে দেবীন্ক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। শুধু 
তাহাই নহে, বৃহদ্দেবততা হইতে বচন তুলিয়া তিনি 
দেখাইয়াছেন, বৈদিক দেবী অদিতি, বাক ও 
সরম্বতী এবং পরবর্তী কালের হুর্গা অভিন্না। 

পুরাণগুলিতে দেখীপুজার খুব সমৃদ্ধি দেখা 
যায়। কোন কোন পুরাণে দেবী ভারতী, গিরিজা, 
আস্বিকা, দুর্গা, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, উমা, লক্মী প্রভৃতি 
নামে বণিতা। মার্কগেয পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে 
দুর্গার রণদেবীরূপের চুড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। 
মহামায়। নিত্যা সনাতনী ও জন্মমুত্যুরহিতা হইলেও 
দেবগণের কাধসিদ্ধির অর্থাৎ দেব্পীড়ক অন্রগণের 
বধের জন্ত আবিভূর্তা হইয়া “উৎপক্না” বলিয়! কথিতা 
হন্দ। চস্তীতে বর্ণিত আছে--শুভ্ত-নিশুস্ত-বধের 
পর দেবতারা নারায়ণীর ভব করিযাছিলেন এবং 
দেবী প্রসঙ্গ হইয। বলিয়া ছিলেন, 

“ততৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহান্থরং | 

ছুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাঁম ভবিষ্যতি ॥$ 
অথাৎ, আমি আবার ছুর্গম নামক প্রকাণ্ড 
অন্গুরকে বধ করিব, তখন আমার 'হুর্গাদেবী' 
এই নাম বিখ্যাত হুইবে। “ছুর্গে স্বৃতা হলি 
ভীতিমশেবজন্তোঃ 1, “ছুর্গাসি দুর্গভবদাগর- 


কার্তিক, ১৩৬৪ ] 


নৌরসজ! ।+-_ছুর্গ বা সঙ্কট হইতে যিনি সকলকে 
বক্ষা করেন তিনি দুর্গা । চশ্তীতে আছে, ছুূর্গা 
তিন রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন-_মহাঁকালী, 
মহালক্ষমী ও মহাঁসরম্বতীরপে। মহামায়্ার মহা- 
শক্তিতে জগত মুগ্ধ; আবার তিনি উপাসকের 
আরাধনা দ্বারা প্রসঙ্লা হইলে জীবকে মাযার বন্ধন 
হইতে মুক্ত করেন--“সৈষা প্রসঙ্মা বব! নৃণাং 
ভনতি যুক্তয়ে |” “সা বিস্তা পরমা মুক্তে হেতুভূতা 
সনাতনী । সংসারবন্ধহেতৃশ্চ ঠসব সর্বেশ্বরেশ্বরী |” 
তিনি আরাধনা দ্বারা গ্রীতা হইলে জীবকে ধর্ম অর্থ 
কাম মোক্ষ পান করেন। _আবাধিতা সৈব নৃণাং 
ভোগন্বগগাপনর্গদা।” 'সাঁহ্যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ট 
খন্ধিং প্রযচ্ছতি |” 

দেবীভাগন্তেও আছে-মহামায়া অরূপা হইয়া ও 
ভক্তগণকে কৃপা করিবাব জন্ত রূপ ধারণ করেন__ 


“সেয়ং শক্তির্মহামাঘা সচ্চিদানন্দদায়িনী | 
রূপং বিভতি অরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥” 


দেবীপৃজার ধারাবাহিকতা 
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দেবী ও ব্রঙ্গ এক, অভিম্ন__- 
“সদৈকত্বং ন ভেদোহস্তি সবদৈব মমান্ত চ। 
যোহসৌ সাঁহং অহং যাসৌ ভেদোহস্তি মতিবিভ্রমাঁৎ ॥ 


বেদ, মহাভারত, পুরাঁণ, তন্ত্র প্রভৃতির আলোচনা 
হইতে দেবীর বিভিন্ন রূপগ্রহণের কথ! জানা যায়। 
দেবীহ্ক্তে দেবী সর্বব্যাঁপিনী বিশ্বের কারণীত্ৃতা 
স্ীদেবতা, কেনোপনিষদে ব্রচ্মেব্‌ শক্তি উমা-হৈমবতী, 
মহাভাবতে নন্দকুলোস্তবা বিদ্ধাবাসিনী, চণ্তীতে 
মহিষমদিনী পার্বতী ও দুর্গম-নামক অস্থুরম্দিনী 
ছর্গা। কালিকা-পুরাণের মতে দেবার মুল মুতি 
এক্ষণে অন্তহিত। মহিষাস্ুরবধের পর মহিষ 
মর্দিনীরূপে দেখা পুজিতা হইতেছেন। খণেদীয় 
দেবীর কল্পনা এবং মহাক|ব্যের ও পৌরাণিক দেবীর 
কল্পনার মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য বেশী নাই। পরবর্তী 
কালের কল্পনার মধ্যে নূতন কিছু উপাদান 


আপিয়াছে। পার্থক্য কেবল দেবীপুজার ধারার 
বিকাশের মধ্যে। 


্রীশ্রীকালী 


“আগ্াশক্তি লীলাময়ী ; স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন । 
একই বস্তু যখন নিক্ষিয, স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয় 


কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। 


কাজ করছেন না__এই কথ। যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম বলি 


তারই নাম কালী। 
কোন 
যখন তিনি এই 


সব কার্য করেন-_-তখন তাকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নামরূপ 


ভেদ। "*'তিনি নানাভাবে লীল। করছেন । 
মহাকালী, নিত্যকালীর কথ! তন্ত্রে আছে। 


কালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। 


তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্বশান- 
যখন 


সুষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্ধ গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আাধার-_-তখন কেবল মা 


নিরাকাবা মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিবাজ করছিলেন। 


শ্যামাকালীর অনেকট! 


কোমল ভাব-_বরাভয়দায়িনী , গৃহস্থবাড়ীতে তারই পুজা হয়। যখন মহামারী, 
ছুভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালী পুজা করতে হয়। শ্মশানকালীর 
সংহারমূতি। শব-শিবা ভাকিনী-যোগিনী মধ্যে শ্মশানের উপর থাকেন। কধিরধারা, 
গলায় মুণ্ডমালা, কটিতে নরহুস্তের কোমববন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, 


তখন মা স্থষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। 
থাকেন! 


. -স্থষ্টির পর আগ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই 
জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন ।৮ 


_শ্রীরামকক 


আঙ্টা 
শ্রীবিমলক্ণ চট্টোপাধ্যায় 


কণ্ঠে ভোমার কখনো যে শুনি নয়নে তোমার স্জন-সুষমা 


ভৈরব-সঙগীত, তুমি চিরস্থন্দর ! 
নৃত্যচপল চরণে জাগাঁও তাই পুরাতন দলিত জীর্ণ 
অশিবের ইলিত। বিদায়ী নিরস্তর | 


বন্থাপ্লাবন-মহামাদীরপে যাহা যায ঝরি” তোমার ভুবনে 
তৰ আগমনী গাহ চুপে চুপে, আনো! তাহা পুনঃ নব-বপায়ণে, 
জীবনশরণ-কর-পরশন ভাড়িবার ছলে করিছ নিত্য 


হরে প্রাণ-সন্থিৎ। স্ষ্টিরে মনোহর । 


শ্রীরামকষ্ণ-পার্ষদ-বন্দন। 
স্বামী প্রেমেশানন্দ 
ললিত--ত্রিতালী ( প্রভাতী সুর) 


জয় জয় রামকৃষ্ণ তুবন-মজল, 

জয় মাত! শ্যামাস্থৃতা অতি নিরমল। 
জয় বিবেক-আনন্দ পরম দয়াল, 
প্রভুর মানস-সৃত জয় শ্রারাথাল ॥ 
জয় গ্রেমানন্দ প্রেমময় কলেবর, 
জয় শিবানন্? জয় লীলা-সহচর। 
যোগী ধোগানন্ন জয় নিত্যনিরঞ্রন, 
জয় শশী গুরুপগ্গে গত-তম্থমন ॥ 
সেবাপর যোগিবরঃ অদ্ভুত-মানন্দ, 
অভেদ-আনন' জয় গতমোহবদ্ধ। 
যোগরত ত্যাগ-ত্রত তুরীয় আখ্যাত, 
শরত সুধীর শান্ত ষেন গণনাথ ॥ 


জীবে শিব-সেবাব্রত গঙ্জাধর বীর, 
জয শ্রবিজ্ঞানানন্দ প্রশান্ত গম্ভীর | 
প্রধান গোপাল মাতৃসেবা-পরায়ণ, 
সারদা সারদ।সপদ্দে গত প্রাণমন ॥ 
বালক-চরিক্র জয় সুবোধ সরল, 
নাগবর ত্যাগ-বীর বিবেক-সম্বগ । 
কথামৃত-বরিষণ গোঁব জলধর, 
গিরিশ ভৈরব জয় বিশ্বাসআকর ॥ 
রাম্কষ্ণদাস-দাঁল জয় সবাকার, 
বামরুষ্ণ লীপাস্থান জয় বার বার। 
বামকৃষ্-নাম জয় শ্রবণমঙ্গল, 
ভকতশ-্বাঞ্চিত গয় চরণ-কমল ॥ 


[ভুজনটি বহু পূর্বে রচিত এবং গীহাবলী, সঙ্গীত-সংগ্রহ প্রস্থৃতি গ্রন্থে প্রকাশিত। উহ্থাতে প্রাহামকুষের করেকজন 
ত্যাগী পার্ধদের নাম উল্লেখ ছিল না, তারকামধাস্থ সবকটি নুতন রটন! করিয়া লেখক এই বন্দনাটি সম্পূর্ণ করিলেন | উঃসঃ] 


সমালোচনা 


গীতামাধুকরী-_শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ, কাব্য- 
ব্যাকরণতীর্থ ;ঃ ২০।১১, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, 
পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪* হইতে প্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৫৬। মৃগ্য ১২৫ টাকা। উৎকৃষ্ট পুরু 
কাগজে পাইকা টাইপে মুমু্িত ৷ 
কত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাঁ- 
ভাবতের স্যার যাহাতে অল্লশিক্ষিত সমাঞ্জেও গীতার 
মতবাদ গ্রচারিত হয়_-এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকাব সরল 
পঞ্চে পধার-ছন্দে গীতার সাবমর্ম "গীতামাধুকরী” 
নামে প্রকাশ কবিয়া সকলেব ধন্তবাদার্থ হইযাছেন__ 
একথা অকুঠচিত্তে বলিতে পারা যা । মহাভারতের 
তাশ্মপর্বে উক্ত হইয়াছে যে গীত। সর্বশাস্বময়ী | গীতা 
পাঠ করিলেই সব শান্্পাঠেব ফল লাভ হইয়া থাকে। 
গীতার্থ হৃদয়ঙ্গম কবিতে হইলে সাধন! চাই। 
গীতা সম্বন্ধে কাগাবও কাহারও ভ্রান্ত ধারণ। 
আছে যে গীতা শুধু কর্মেব প্রেরণা যোগায়। জ্ঞান, 
কর্ম ও ভক্তি_ত্রিধারার সম্মিলন ঘটিক়াছে এই 
মহাগ্রন্থ গীভাতে | স্থপপ্ডিত ও সাধক গ্রন্থকার 
নিসা ধিকারিগণেব জন্ত অতি প্রাঞ্জল ভাযায় গীতা গ্রন্থ 
অবল্নে আত্মার অমরত্ব॥ মৃত্ার অপরিহাধতা, 
তপন্তা, দাঁন, জ্ঞান, কর্ম, বুদ্ধি, হু, আ্রিবিধ ধর্ম 
প্রভৃতি বিষয়ে আগোচন1 কবিয়াছেন , এবং 
বাহাদের অন্ত করিয়াছেন ত্রাহারা উহ। হইতে যথেষ্ট 
লঃভবান হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
অমতলোকের নিয়োদ্বত বর্ণনাটি কী চমৎকার! 
নাহি নিদ্রা অলদতা সেথ। 
মনে নাই নিদারুণ ব্যথা, 
আছে চির বসন্ত মধুর 
বায়ু গাহে আনন্দের সুর 
কর মন অমুষ্ঠ সন্ধান, 
মতিমান, ওহে মতিমাঁন 1 
_ শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত 


সে কাহিনী 


ইউরোপের গান্ধী ডাঃ গ্যাল্বার্ট 
শইগুজ।র-_শ্রা পফুত্ররঞ্জন বস্থরায়) পৃষ্ঠা ৯২, মুল্য 
টাক: ১:৫* শৈবলিনী-কুটার, যাদবপুর, কলিকাতা । 
ডাঃ এযাল্বাট শুইংজাবের জীবনীকার শ্রী প্রফুল্ল- 
বঞ্জন বস্থুরাষ বাঙালী জাতির ধন্যবাদভাজন। 
সাম্তিক কালে রাজনীতির দামামাধ্বনিতে সারা 
বিশ্বের ন্ন'বুচম্্ যখন মুহ্গান, অর্থ ও শক্তিব 
প্রতিদ্বন্ছিতায় মানুষের শ্বাভবিক মূল্যবোধ যখন 
বিপরধস্ত,। এমনই সমযে যে কয়েকটি মানুষের 
আবিগ্গাবে আমবা মন্ুশ্যত্বর প্রতি আমাদের আস্থা 
ফিরে পেয়েছি, ডাঃ শুইৎজার ত|দেরই একজন। 
ইওরোঁপের পণ্ডিত সমাঙ্জেব অগ্রনী ডাঁং শুইত্জার 
কেমন কবে জীবনের সকল এ্বর্ধ-সম্ভ।বন! ত্যাগ 
ক'রে ভগবান ধীশ্রুর মানবপ্রেমেব আদর্শে আফ্রিকার 
দুব প্রদেশে রোগার্ভদব সেবায় ব্রতী হয়েছেন, 
দেশকালের গণ্ডী অভিভক্রম ক'রে 
চিরদিনেব সম্পন হয়ে থাকবে । আশা করি সথধী 
পাঠকমণ্ডনীর সাগ্রহ দৃষ্টির অভিনন্দনে এ লীবনীটি 
স্ুপ্রচারিত হবে। লেখকের শ্রন্ধানত চিত্তের স্পর্শে 
সংক্ষিপ্ত পরিনরেও জীবনীটি হদয়গ্রাী হয়ে 
উঠেছে। 


কিন্ধ একটি বিষয়ে প্রেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
প্রযে(জন মনে করি । একদ! বস্কিম$ন্দ্রকে বাংলার 
“স্কট', নবীনচন্ত্রকে 'বায়রণ এবং রবীন্দ্রনাথকে 
“শেলী” বঙ্গার ফ্যাশন এদেশে ছিল। এজাতীয় 
নামকরণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরূপ মন্তব্য করেছিপেন, 
এই কারণে থে এতে ক'রে উদ্দি্ ব্যক্কির সম্মান 
কিছুমাত্র বাঁড়ে না। “ইউরোপের গান্ধী” এই 
বিশেষণটি আমাদের পূর্বকালী'ন ফ্যাশনেরই বিপরীত 
অন্ুবর্তন। অবশ্থ কোন কোন ক্ষেত্রে গান্ধীনী ও 
শুইতজারের আদর্শগত একা আমাদের আক 
করে, তবু সে সম্বন্ধে জীবনীর মধ্যে আলোচনা 


৫১৪ 


কব্লেই চল্ত, নামকরণ শ্বততস্ত্রভাবে হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । পরিশেষে, ছাপা ও বঁধাইয়ের সুরুচির 
জন্ত লেখক ও প্রকাশক ধন্তবাদারহ। 

শ্রীপ্রণব ঘোষ 


পাথেয়- শ্রন্নেহলতা দেবী ভারতী প্রণীত, 
শ্রবিগ্থা পাবলিশিং হাউস, রঙ্গনাথপুর, পোঃ বড়িশা, 
কলিকাতা-৮ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭৮; মুল্য 
তিন টাকা । 

বর্তমানে সাঠ্ত্যের ক্ষেত্রে বভ কবিতার বই 
আত্মপ্রকাশ করলেও 'পাথেয়” শিরোনামে নতুন 
বইটি শ্বকীয় বৈশিষ্ট সমুজ্জল হ,য়ে কাব্য-রসিকদেব 
কাছে ৩৪টি কবিতার অর্থ' নিয়ে উপস্থিত হযেছে । 
সব কয়টি কবিতাই বসোতীর্ণ না হলেও নিঃসন্দেহে 
বল। যেতে পরে “পাচ্ছ, “জীবন-বস্ত”, ভিবত”, 
“মনের 'আাগুন?, “কোন আমি দামী', 'শবরী”, 
“বিষুঃপ্রয়া”, 'নির্বাসিতা। সীতা” কবিতা গুলি ভাব, 
ভাষা ও ছন্দে অনবগ্য। 
যে দ্রদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে ক্াত্রমতার 
ছোয়াচ নেই। 

কবীর-বাণী _ শযোগেশচন্্র মজুমদার, 
প্রকাশক £ রঞ্জন প(বলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্্রবিশ্বাস 
রোড, কলিকাতা-৩৭। মুল্য দেড় টাকা, পুষ্। 
৮৫-4(৮)। 


শতুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কবীর-ৌোহা- 
সংগ্রহ হইতে এক শতটি নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ 
বিশ্বকবি রখীন্ত্রনীথ '020 00150 চ০)3 
০৫ 181 নামে প্রকাশিত করেন। বর্তমান 
কাৰ্যগ্রস্থটতে তাহাব একটি বাদে স্বগুলি আছে। 
স্ুকবি সত্যেন্্রনাথ অনুদিত 'ঝুসন/টির বদলে 
বর্তমান লেখক অন্ত একটির অনুবাদ দিয়া শত 
ংখ্যা পূর্ণ করিয়াছেন। প্রত্যেকটি অনুবাদের 
শীর্ষে মূলের প্রথম পডক্তি লিখিত আছে । ভাব ও 
ভাষার দিক দিয়া অনুবাদ স্থানে স্থানে দাশনিক 


উদ্বোধন 


'চাধী ভাই”, কবিতায়, 


[ ৫৯তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


কাব্যে পরিণত হইযাঁছে এবং বহু পাঠক- ধীাহারা 
মুল “কবীর? পড়িতে পারেন নাঁতীহারা তৃপ্ত 
হইবেন। ইংরেজীতে সম্ভব না হইপেও মনে হয 
বাংলায় মুল গোহাগুলির অনুকাখী ছন্দে অনুবাদ 
সম্ভব; হযতো তাহাতে ভাবের গভীরত্ব ও যাথার্থা 
কথঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। 
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হৃযীকেশের স্বামী নারায়ণানন' আধ্যাত্মিক 
সাহিতা-রচ্জিতাঁ হিলাবে ভারতে এবং ভারতের 
বভিবও আজ সুপরিচিত। প্রাঞ্জল ইংরেজীতে 
লিখিত তাহার মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞীনের 
গ্রন্থরাজি বহু সাধকের সাধনপথে সহামতা করে। 
বমান গ্রন্থে প্রার্থনা, ঈশ্বর, শেষ সত্য ও তাঁহার 
অন্ুভতি-বিবেক, বৈরাগা, ইষ্টদেবতা, গুরুর 
প্রযৌক্জশীযতা, সাধনা, শবণাগতি, মন্ত্র, জ্ঞানযোগ, 
সমাধি, জীবদ্ুক্ত, তুরীখাবস্থা প্রভৃতি আলোচিত 
হইযাছে। 

পুস্তকের প্রথমে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে 
তাহার সংগ্রাম ও সাধনা লিপিবদ্ধ। এরুপ 
একথানি পুণ্তকে হস্তরেখা-বিচারক-কতৃ্কি বিচারও 
লেখক সন্থন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী নিশান্তই বিজ্ঞাপনের 
মতো লাগে। 


রাশ্রীচণ্ডী-স্তবমালা _শ্রনরেন্্নাথ চক্রবর্তী 
প্রণীত 3 ২৬বি, আর, জি, কর রোড কলিকাতা-৪ 
হইতে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ৮৩+%* 7 মুল্য দশ আনা । 

শারদীয়া শরদর্গাপূজার সময় স্তব*পুস্তিকা- 
খানির প্রকাশ অতি সুন্দর ও সময়োচিত হইয়াছে । 
বাহার সমগ্র চণ্তীথানি পড়িবেন না! বা পড়িতে 
পারিবেন না, তাহাদের পক্ষে চণ্ীর অন্তর্গত 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


অতুযত্কুষ্ট স্তবচতুষ্টযের পাঠবিধি দেবীমাহাত্মোই 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । সেই দিক দিয়া বর্তমান সংকলক 
্রদ্ধারুত-গ্তি, শক্রার্পি-স্ততি. দেবগণকৃত-স্বতি, 
নাপাষণী-স্তুতি অর্থসহ পৃথগ্ভাবে প্রকাশ কবিয়া 
সকলেব ধন্বাদাহ্‌ হইযাছেন। 

স্তবগুলির পৃবে অর্গলস্্রোত্র, কীলকন্তব, দেবী- 


সমালোচন! 


€৯৫ 


কবচ, এবং পরে দেবীসুক্ত, শ্রী হর্সাস্ভবরাঁজ, ক্ষমা” 
ভিক্ষান্তৃতি প্রভৃতি সাজানোতে পুস্তকথানি একটি 
পঞ্চপুষ্পের সাজিতে পরিণত হইয়াছে । 

দ্রুত প্রকাশনের জন্থ কিছু ছাপার ভুল রহিয়া 
গিয়াছে । পরবর্তী সংস্করণে আশা করি এগুলি 
নিশ্চয দূরীভূত হইবে। 


শ্রীরামক্কষ্ণ মই ও মিশঢনর নবপ্র কাশি পুস্তক 
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সিয়েটুল্‌ বাঁমকুষ্চ বেদান্ত-কেন্দ্রের স্বামী 
বিবিদিষানন্দ-লিখিত গ্রন্থখ|নি শ্ামৎ ম্বামী শিবানন্দ 
(মহাপুরষ ) মহারাজের জীবন “ও সাঁধন-কথা। 
এই মহাজীবনানুধ্যান বারোট অধ্যায়ে বিভক্ত £ 


ব্যক্তিত্ব ও বাল্যজীবন, শ্রীগুকর পদতলে, 
তপস্তা ও তীর্থপধটন, সেবা আত্মনিস্োগ, 
মহাত্রতেব পূর্বাভাষ, সংঘনীর্ষে, জাতীয়তাৰ উপর 
ংবের প্রভাব, গুরুরূপে, শ্ব্গীয় সুষমামণ্ডিত 
জীবন, গৌরবময় অধ্যায় প্রভৃতি কয় বিষয়বস্্রকে 
কেন্দ্র করিয়। সরল মতেক্গ ভাষায় পুণ্যজীবনের 
'আলেখ্য রচিত হুইয়াছে। 


অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ _ স্বামী সিদ্ধানন্দ কতৃণ্কি 
সংকলিত; প্রকাশক- শ্রবাঁমকষ্জ মিশন সেবাশ্রম, 
আমিনাবাঁদ, লক্ষ, উত্তর প্রদেশ। পৃষ্ঠা ১২*, মুল্য 
দেড় টাকা । 

শ্রম শ্বাণী অদ্ভুতানন্দ ৰা শ্রাশ্রীপাটু মহারাজ 
সম্থদ্ধে পূর্বে 'সংকথ।”, লাটুমহা বাঁ্গের স্মৃতি প্রত্থৃতি 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমান পুস্তকে আরও 
অনেক নূতন তথ্য ও কথাবার্তা সংগৃহীত। 
পুস্তকের প্রথমে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ লিখিত সংক্ষিণ্ 
পরিচিতিচে লাট্র মহার।জের জীবনকথা আলোচিত, 


'দ্বিভীষ অংশে বিভিন্ন সমস্তা-বিষয়ক উপদেশাবলী ও 


শেষে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্জবেশিত | 
চতুর্থাশ্রম সন্প্য। স ও মৃত-যতিসংক্কার_ 
স্বমমী কৈবল্যানন্দ (পুরী) প্রণেতা, শ্রীরামকৃষ্ণ 


অদ্বৈতাশ্রম বারাণনী হইতে প্রকাশিত; দক্ষিণ। ৪০, 
পৃষ্টা ৪২। 


সন্গামী মবধূত প্রভৃতি মোক্ষমার্গা চত্রর্থাশ্রমি 
গণের দেহান্তে তাহাদের ভক্ত ও শিষ্যগণের কথন 
কি করণীয়- শাস্ত্রবিধি ও প্রচলিত আচার- অনুধায়ী 
তাহা লিপিবদ্ধ হইয়।ছে। পরিশেষে মগঠাম্নায় ও 
সন্ন্যাসবিধি প্রভৃতি নিবদ্ধ + অল্পের ধ্ো পুস্তকথানি 
একটি মূল্যবান সংগ্রহ-্রন্থ । 


শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


ত্থ।মী দিব্যানন্দজীর দেহত্যাগ 

আমরা গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি 
গত ১২ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন) ভোর ৫-৩৫ মিঃ 
সময় কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্লাঁব হাসপাতালে 
শ্বমী দিব্যানন্দজী ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাপ 
ত্যাগ করিয়াছেন। ক্ছিদ্দিন যাবৎ কাশী অধৈত 
আশ্রমে তিনি ফুদফুসে ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণা 
কষ্ট পাহঙেছিলেন; চিকিৎসার জন্ঠ তাহাকে 
কলিকাায় মআনিখ। উপরি-উক্ত হাসপাতাঁপে ভবতি 
করা ভয়, কিন্তু দুঃখের ন্ষিয় ভরতি হওযাব পরদিনই 
তাহার দেহাস্ত ঘটিল। ঠিনি শ্শ্লীমাষের মন্্রশিষ্য 
ছিলেন। 

১৯১৫ খুষ্টান্ধে ২৫ বৎসর বয়সে বেলুড়মঠে 
যোগদান কব্যা স্বামী দিব্যানন্দ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
শ্রীমং শ্বামী ব্র্গানন্দজী মভারাঁজের নিকট হইতে 
সম্গাস গ্রহণ কবেন, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালের আশ্রমে 
কষেক বশর পুজকের কাজ করার পর তপশ্াব 
উদ্দেশে ১৯২৮ খুঃ কাশীবাম করিতে আসেন এবং 
জীবনের শেষস্ত!গ অবধি দীর্ঘদিন বাঁবাণসী শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ অদ্বৈন আশ্রমেই কাট।ইযা গিয়াছেন। তাহার 


দ্রেহমুক্ত আত্ম! শ্ররামকষ্-চরণে লীন হইয়াছে। 
ও শাস্তি শান্তি শান্তিঃ। 
শ্রী শ্রীহর্গোৎসব 

বেলুড়মঠে £_যথাযোগা গম্ভীর পরিবেশের 
মধ্যে মুন্মযী প্রতিমা জগজ্জনণীৰ উপাসনা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। আকাশ পরিষাব থাকায় তিন দিনই 
সংখ্যাতীত লোক সমাগম হইয়াছিল। মহাষ্টমীর 
দিন ৬১০৭ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান ১ এবং অন্ত 


ছুইদ্রিন ১০১০** জনকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। 


শাখাকেন্দ্রে £₹_আসানসোল, বারাণসী 
অদ্বৈত আশ্রম, বোস্বাই, কাথি, ঢাকা, দিনাজপুর, 
জামসেদপুব, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, 


মালদহ, মেদিনীপুর, নাঁবায়ণগঞ্জ, পাটনা॥ রহড়া, 
শিলং, শিলচর, সোনা গাঁ, বালিয়াটি ও শ্রীহটে 
রপরদর্গ।পৃজা অচ্ঠিত হইয়াছিল। 

বোম্বাই আঁশ্রমেব পৃজীয় অন্তান্ত কর্মন্চীর 
মধ্যে ধর্মসম্মেলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ! ডক্টর কে, 
এম, মুদ্দীর সভাপতিত্বে বিভিন্নধর্ষের একটি 
আলোচনা-সন্ভাও অন্তষ্ঠিত হব । 

লগ্তন কেন্দ্রেও দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ ভজন 
ও আনন্দের অগ্ষ্ঠান হইযাছে। 

বার্ধ-বিবরণী 

বোন্ধাই $ রামকৃষ্ণ মিশন শাথা-কেনর 
১৯৫৫ ও "৫৬ খুষ্টাব্দেব সুমু্রিত কাঁধ-বিববনী 
পাইয়াছি। ১৯২৩ খুঃ প্রতিষ্ঠার সময হইতে 
শ্রীরামকুষ্ণ-বিবেকাঁনলের ভাঁবাদর্শে শিক্ষা ও 
সেবামূলক কার্ধের মধ্য দিয়! বেদান্তের সার্বভৌম 
ভাব বোম্বাই রাজ্যের বিভিন্প অঞ্চলে এই কেন্দ্র 
হইতে গ্রচারিত হইতেছে । গত ছুই বৎসরে বি শিট 
পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্গণ কতৃক গীতা, বেদান্ত দর্শন, 
উপনিষৎ, শ্রবামরুষ-বিবেকানন্দ বাণী ও বিভঙ্গ 
ধর্স-বিষায় ২৭৫টি আলোচনা ও বন্তৃতাসভার 
বাবস্থা হয। আশ্রমে ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
কেন্ত্রাধ্যক্ষ স্বামী সমুদ্ধানন্দজী ১৪৮টি বক্তৃত1 দেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রশ্বমা ও স্বামী বিবেকাননের 
জন্মোৎসব এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুধুষ্ট ও 
শ্রচৈতন্তের জন্মতিথি এবং শারদীয়। দূর্গা পুজ। পূর্ব 
পূর্ব বৎসরের শ্রায় অনুষ্ঠিত ও উদ্যাপিত হয়। 

শিবানন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা বধিত করা 
হইয়াছে। শ্রীয় অধশত দৈনিক ও সাময়িক 
পত্রিকা নিয়মিত লওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রাবাসে 
৭৪ ও ৮৬ জন বিদ্ার্থীকে ভরতি কর। হইয়াছিল ; 
পরীক্ষার্থীদের মধ্যে বিশ্ববিস্তালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় 
উদ্ভীর্ঘ হয় ৩২ ও ৪১ জন? কয়েকটি ছাত্র বৃত্তি পায়। 


কাতিক, ১৩৬৪ ] 


আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথিক, 
আলোপ্যাথিক ও আফুর্বেদিক বিভাগে মোট 
১৭৯) ৮৪৬ রোগী চিকিৎসাল।জ্দ করে। 

বঙ্গ বিহার আসাম মহারাষ্ট্র কচ্ছ প্রভৃতি 
অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বন্য! ছুর্ভিক্ষ ভূমিকম্প ও 
বাত্যায় দ্র্গত নরনারীর সেবাষ প্রায় আট লক্ষ 
টাক্কা ব্যয় কবা হুয়। 


স্বামী সম্ুদ্ধানন্দজীর বক্তৃতা-সফর 


পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ হইতে আমন্ত্রিত হইয। 
বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সমুন্ধানন্দ মহারাজ 
_এবারও প্রায় ছুই মাস ধরিযা বহুস্থানে 
শীরামকৃষ্চ, শ্রশ্্ীমা ও ম্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী এবং ধর্ম, ভারতরুষি, নারীজাতির আদর্শ, 
বেদান্ত ও বর্তমানের প্রয়োজন প্রতভৃত্তি বিষষে 
বক্তৃতা পিয়াছেন। আসানসোলকে কেন্দ্র করিযা 
কুল।ট, বাণ পুধ, চিন্তনহীন, মাইথান, রাণীগঞ্জ, অগ্ডাল 
প্রভৃতি স্থানের শ্রীরামকষ্ণ-উত্সবে তিনি যোগ 
দিয়াছেন। জয়বামবাটী ও কামারপুকুরে উৎসবের 
পর কলিকাতীয় বলরাঁম-মন্দিরেও তাহার ঢুইটি 
বস্তৃতা উল্লেখযে।গ্য । পূর্বপাকিস্তানে কলমা 
মোনার-গ!, ঢাকা ও নাবাষণগঞ্জে বহু নরনারী 
বৎসরাস্তে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 
বিশেষতঃ টাকা জেলাবোর্ড হলের সভা মুখ্যমন্ত্রীর 
সভাপতিত্ে তাহার ইংরেজী বক্তৃতা “৬/1,65 ৪1] 
£51181003 [০০৮ (সকল ধর্ম কোথায মিশিয়াছে) 
শুনিবার জন্য বহু মন্ত্রী, অধ্যাপক, জজ, অস্থান্ত উচ্চ 
রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্্রের হাইকমিশনার ও 
উপস্থিত ছিলেন। 
মাদ্রাজ : পুনর্বাসন 

মাদ্রাজ সরকারের স্বরাসরমন্ত্রী শ্রীএম, 
ভজবৎসলম্‌ সম্প্রতি বেদারণামে রামক্ক্চ মিশন 
হরিজন কলোনীর দ্বিতীয় ও শেষ দফায় ৭২টি গৃহের 
উদ্বোধন করিযাছেন। সাত মস পূর্বে মাগ্রাজের 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫৯৭ 


রাজ্যপাল প্রথম দফাদ্ঘ ১২৮টি গৃছের উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। 

দশ একর জমির উপর তিন লক্ষ টাকার অধিক 
ব্যয়ে নিমিত দুইশত পাক! ঘর বিশিষ্ট এই কলোনী 
রামক্চ মিশন কতৃক ১৯৫৫ পালের ঝটিকা 
গীড়িত হবিজনদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
কলোনী স্বয়ংসপপর্ণ। ইহাতে একটি প্রাথমিক 
বিগ্ভালয়, গ্রন্থাগার, উপাসনা-গৃহ, শ্রীরামরুষ্ের 
মন্দির, শিশুদের পার্ক, রেডিও, ৯টি পাকা কুয়া, 
৮টি নলকৃপ এবং ৪২টি আধুনিক শৌচাগার আছে 
একটি সমনাঁয় মৌমাছি-পালন-সমিতিও স্থাপিত 
হইয়াছে। 

শ্ারামক্কষ। তপোবনের ্রেদিডেন্ট স্বামী 
চিদ্ভবানন' এ অনুষ্ঠানে মভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। মাপ্রাজ মঠের স্বামী কৈলাসানন্দ সমবেত 
জনমগ্ডসীকে স্বাগত জানান। রিলিফের ভার প্রাপ্ত 
স্ব'মী শুদ্ধ,ত্বানন্দ তাঞ্জোর ও রামনাদ জেলার 


.প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার পর মিশনের আর্তত্রাণ ও 


পুন্বদতি সম্পকিত ক1ধকলাপের বিবরণে বলেন ঃ 

এই ঝটিকায় আতত্রাণকারধধে এক তাঞজার 
জ্েলাতেই মিশন অন্ননান ও দুঞ্চবিতরণ ব্যতীত 
৩২,৯** জনকে নুতন বন্ধ, প্রায় সহম্র শিশুকে 
জামা, শ্রেটপেন্দিল, প্রায় +০** জনকে বাসনপত্র, 
১৫** জনকে মাদুর, এবং ১২৮টি গৃহ নির্মাণের 
মাঁলমশলা সরবরাহ কিয়া এবং বহু কারিগরকে 
যন্ত্রণাতিদ্বারা জীবিকার্জনের সহায়তা করিয়! 
পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করিয়াছেন। কতকগুলি 
পু্ধরিণীরও সংস্কার কর! হয়। 

শ্ীরামকষ্ণপুরম্‌ নামে অভিহিত কলোনীর অল্প 
মোট ৩ লক্ষ ৮ হাঁজ্জার টাকা ব্যয় হইয়!ছে; তন্মধ্যে 
মিশন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাক প্িয়াছেন এবং 
বিভিন্ন সুবিধার জঙ্ প্রায় ৩* হাজার টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। মিশন বেদারণ্যম শহর হইতে 
কলোনী পরধস্ত প্রায় " ফাঁলং দীর্ঘ একটি পাক! 


৫৯৮ 


রাস্তা নির্মাণ এবং বিছ্যতের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
ভরিজনগণ এই সমগ্ত গৃ'ছ পুরুষাছুক্রমে বাস করিতে 
পারিবে, কিন্তু এই সমস্ত গৃহ বিক্রয় বা তত্তাস্তরিত 
করিতে কিংবা বন্ধক দিতে পারিবে না । 

মিশন রিগিক কার্ধে নগদে ও জিনিসপত্রে মোট 
'্লয ৬ লক্ষ টাক] বায় করিযাছেন। 

বরা মন্ত্রী বক্তৃতা প্রসাঙ্গ মিশনের জনসেবার 
গ্াশংসা করেন। সরকাণী ৪ বেসবকারী বন্ত 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এত অঙ্ঘটানে উপস্থিত ছিলেন | 


কলিকাত। ঃ শিশুমঙল প্রতিষ্ঠান- এই সেবা- 
গ্রতিষ্ঠানের ১৯৫৬ খুঃ পঞ্চবিংশ খর্ষের কাধ 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলে।চ্য বর্ষে ইঠাঁর 
উল্লেখযোগ্য পরিবিস্ত!র £ ২৫টি শধ্যাসমপ্থিত ও 
অস্ত্রচিকিৎসার খ্যবস্থাধুক্ত পুরুষদের সাধারণ 
চিকিৎসাঁলঘ এবং ধাএীধিগ্ঠামহই পিনিয়র নাসিং- 
শিক্ষণ বিদ্যালয়ের উদ্বোধন । মাতৃম্দনের গ্রয়ো- 
জনীয়তা ও সঙ্তানপালনবিধি সগ্ধন্ধে জনসাধারণ 
যাহাতে অজ্ঞাত না থাকে এবং দেশে শিশুমৃত্যুর 
হার যাাতে কমে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। এই 
প্রতি্ীনের কার পরিচাপিত হব। দেবা ও 
পরিচ্ছন্নতা প্রাতষ্ঠাণটির আদর্শ । 


নামনপরিবতন 


সাধারণ হাসপাতালে পরিণত হওয়ায় শিশুমঙ্গল 
প্রতিষ্ানের নাম ১৫ই মে 2৫৭ হইতে পরিবতিত 
হইয়াছে ঃ রামকষ্চ মিশন সেবা-গ্রাতিষ্ঠান। ষে 
রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠানটি মবস্থিভ সেই ল্যান্সডাঁউন 
রোড ক্িকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কতৃক শরৎ বোন 
রোড নামে পরিবতিভ হইয়াছে । 

গত ২৫.৯.৫৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅনাথবন্ধু রায় পুরাতন শিশুমজল ভবনের পূর্ব 
দিকের এক তঙাটি_-গ্রতিমা পেন মেমোরিয়েল 
ওয়ার্ড নামে উদ্বোধন করেন। কলিকাতার শ্থধী- 
সমাজে শ্পরিচিত শ্রী জে, কে বিশ্বাদ প্রদত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ_-১*ম সংখ্যা 


তাহার কলিকাতা বাঁসভবনটির বিক্রয়পন্ধ লক্ষাধিক 
টাক! তাহার একমাত্র স্বর্গতা কন্তার স্তৃতিরক্ষায় 
নিয়োজিত হইল। এই উদ্বোধন-সভায় বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত হিলেন । 

বলগরাম-মন্দির ( বাগবাঞ্জাব, কলিকাতা ) 
মাপ্চাহিক ধর্মনভ।য আলোচিত বিষয় ঃ 
জুবাই £ শ্রদ্রামকৃষ্চ কথকতা, বাল্ীকি-বামাযণ, 

খাতা, রীগামরুঞ্+-পুথিব কথকতা । 
অগষ্ট £ শ্রীরামকৃষ্ণের বালানীলা, শ্রীরুঞ্চ, ধর্ন- 

প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ, এবামকধ্৫-কথকতা।। 
সেপ্টে্র £ বাশ্মীকি-বামাযণ, শ্রীগামকৃঞঃ-বিবেকানন্ন 

ও বিশ্বসমস্তা, গীতা | 

স্থামী পুণ্া'নন্দ, অধ্যাপক ঠিপুবারি চক্রবতী, 
স্বামী সাধনাননদ, বেতার-কথক স্তরে নাথ চক্রবতী, 
স্বামী গুকারানন্দ, স্বামী অচিন্ত্যানন্দ, শ্বামী 
নিরাময়ানন্দ, স্বামী নির্জরানন্দ, অধ্যাপক জনাদন 
চক্রবর্তী বিভিন্ন দিনে বলেন। 

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ঃ হইতেই 
রামকষ্জচ মিশনের সহায়তায় ফিঞ্িতে ভারতীয় 
সম্মার্গ এক্য সংঘম্-এর কাধ পরিচালিত হইতেছিল । 
১৯৫২ খুব নাদি'তে স্থাপিত মিশনের কেন্দ্র 
ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত কাধভার গ্রহণ 
করিয়াছে । 

ধর্মের ক্ষেত্রে প্রার্থনা, ভজন, সাাহিক 
গীতা উপনিষদ পাঠ ও ব্যাথ্যা, বামনবমী, জন্মাষ্টমী, 
দুর্গাপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথি প্রস্ৃতি উংসব 
পালন একট কেন্দত্রের নিযমিত কর্মস্থচী । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে--সন্মার্গ এক্য সংঘম্‌ কতৃক 
আরন্ধ বিবেকানন্দ হাই স্কুল গত ১৯৫২ খুষ্ান্ছে 
মিশনের পব্চালনাঁয় হস্তান্তরিত হয়, বর্তমানে 
এখানে ৩২৯ বিষ্তার্ধী, তম্মধ্য ৪৩ জন ছাত্রী। 
অধিকাংশই ভারতীয় বংশধর, ১২ জন ফিজিয়ান, 
একজন চীনা । ধর্ম-বিষয়ে ছাত্রের! যাহাতে উদার 
ও বিশ্বগনীন ভাব গ্রহণ করিতে পারে তাহার 


১৯৩৭ খঃ 


কাঠিক, ১৩৬৪ ] 


ব্যবস্থা আছে॥ ক্ষণ টাইমস্‌” সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
হিন্দী, ইংরেছী, তামিল তেলেগু, গুজরা তী, উদ” 
ও ফিজিয়ান ভাষার বিভাগ আছে। থৃষ্টমাসের 
সময় বাষিক পত্র গ্রকাশিত হয়। কয়েকটি ভারতীয় 
ও আমেরিকান প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিগ্ভালযের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করিয়া কয়েকজন ছ1একে উচ্চ 
শিক্ষার জন্ত বিদেশে পাঠানো হইযাছে। ফিজ্জিতে 
মিশনের তত্বাবধানে ছাত্রাবাঁদ ও পৃথক ছান্রীনিবাস 


বিবিধ 


বিজ্ঞান £ ভাইরাস্‌ 

সম্প্রতি ইনয,ঞ্জা রোগ সারাবিশ্বে ছভাইয়া 
পড়িযাঁছে, ইহার প্রতিষেধক নির্ণয়ে বহু বৈজ্ঞানিক 
বত । এ রোঁগের মূল কারণ এক অতি ক্ষুদ্র 
জীব।ণু, ঘা সাধারণ অপুসীক্ষণ যান্বব সাহাষ্যে 
দেখা যব না,_যেমন দেখা যায় প্ব্যাকটিরিয়”। 
ইহার নাম দেওয়া হইযাছে “ভাইরাস” । 

গলনালীর অস্ত, পলিও রোগ, বসন্ত, এমনকি 
এক প্রকার ক্যান্সার রোগ ও ভাইরাস্‌ হইতে জাত 
হয়] "ভাইরাস গরুর মুখে ও পায়ে ক্ষত উৎপন্গ 
করে। উদ্ভিদের নানা প্রকার রোগ ভাইরাস 
হইতে হয, পাতা বা কাণ্ডের বিচিত্র গঠনে তাহা 
বুঝা যায়; ইহার জন্ক কখন কথনও বহু বুক্ষ ধ্বংস 
হয়। পোকা-নাকড় এমনকি “ব্যাকটিগিয়া”র 
ভিতরেও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি হয়। 

তামাক পাতায় এক প্রকার চাকা চাক! 
রোগের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়াই ৬০ বৎসর 
পূর্বে ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া ফায়। ইহারা 
অপুবীক্ষণেও দেখা যায় না, বা সাধারণ পদার্থের 
সাহায্যে পুষ্টিলাত বা বংশবৃদ্ধি করে ন|। সে জন্ত 
ইহাদের স্ঘন্ধেজ্ঞান বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে 
লাই। বিশ বৎসর পূর্ধে ইহাকে প্কটিকীকরণের 


বিবিধ সংবাদ 


€উউ 


আছে। সাময়িক পত্রিকা ও ৫০%% 
পুস্তক-সন্বলিত «একটি গ্রন্থাগার ছাত্রদিগের ও 
জনসাধারণের পাঠের ক্ষুধা মিট।য়। 

মিশনের আদর্শাচ্ধায়ী সর্বঙীণ মানবসেবার 
উদ্দেশ্তে তাইলেডুর নিকট বিস্তীর্ণ জমি ইজারা 
লওয়। হইয়াছে । এখানে দুঃস্থ ও পশুদের সেবা- 
ভবন, মাতৃমঙ্গল-কেন্ত্র (শ্রশ্রীমায়ের খতবার্ষিকী- 
স্বতিভবন ) প্রভৃতি শিমিত হইবে । 


৪৪০৩ 


বাদ 


জন্ক একজন আমেবিকাণ 
পুরস্কার পান। 


বৈজ্ঞানিক নোবেল 


বণ্ঠমানে ইলেকট্রন মাইক্রলকোপ (ইহাতে 
আপোকবশ্মিন পরিবর্তে ইলেব ট্রন অথাৎ বিদুতৎকণা- 
রশ্মি ব্যবহার করা হয়) আবিষ্কারে এক ঠেন্টি- 


মিটারের এক কোটী ভাগের ছুইভাগ পধস্ত দূরত্ব 


বিশ্লেষণ করা যায় ও ক্ষুদ্র বস্াকে ৪*,০** গুণ বধিত 
করিয়া দেখা যায। এই যন্ত্রের ও এক্‌দ্‌-রে যঙ্োয় 
সাহাযো জানা গিয়াছে যে ভাইরাস লাঠি, বল 
বা মস্ত কোনরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট হয় ৪ উহার 
মধ্যে সুতার মত সরু একটি পদার্থ আছে 
লাঠিগুলি টৈর্ধ্যে ও গ্রন্থে যথাক্রমে প্রায় এক 
সার্টমিটারের এক কোঁটীভাগের ১৫ ও ৭ ভাগ, 
ও মধ্যের গর্ভটি ৩ ভাগ । ভাইরাসের উপরিতাগ 
প্রোটিন ছারা গঠিত ও ভিতরের সভার মতত 
পদ্দার্থটি 00০1510৪০14 (নিউক্লিক এপিড)। 


ভাইরাসের সুতার মত পদার্থটি অন্ত কোন 
কোষের মধো ঢুকিয়া প্রোটিন সংগ্রহ করে ও এ 
নূতন প্রোটিন আবার 1)9011০ ৪০এ ( এসিড ) 
তৈরী করে, ফলে নৃতন ভাইরাস স্থষ্টি হয়ঃ এই ভাবে 
ংশবৃদ্ধি হয়। কিন্তু এ প্রতিপালক কোটির 
তারতম্যে তাইরাস প্ররুতির সামান্ঠ পরিবর্তন প্রায়ই 


৪৩ 


লক্ষ্য করা যার। ভবিষ্যৎ বংশধরগুলি কখনও 
অতিমাত্রায় ক্ষতিকারক হয়, কর্তমান ইনফ, এজ 
রোগের প্রকোপ বুদ্ধির ইহাই কারণ। আবার 
কখনও নুতন ভাইরানগুলির ক্ষতিতপ্রবণত' 
লোপ পাঁয়। 
ভাইরাঁদ রোগের প্রতিষেধক অদ্বেষণে এ 
দ্বিতীয় ধর্মই কাজ লাগানো হয়। 
নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ ইনফর, একা 
ভাইরাসের ক্ষতিপ্রনণ বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে বৃলিয়! 
জান! গিয়াছে । এইকপে বিভিন্ধ 'ভাইবাঁস রোগের 
গ্রতিষেধক নিরূপণ এখন 'আর স্ুদুর-পরহত নহে । 
(9016176 এ. 0010016, ]6019 1957) 


[67217019916 


রায়পুর (মধ্য প্রদেশ )- জনসাধাবণের মধ্যে 
বিশ্েতঃ ছাত্রদের মধো শ্রীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
আচরিত উদার ধর্মনীতি প্রচারকলে গত ৩*শে 
জুন রায়পুর দাগা বিল্ডিংএ শ্রীবামকুষ্জ সেবাসমিতি 
স্থাপিত হইয়াছে; প্রত্যহ প্রার্থনা ও রামকৃষ্ণ 
কথামত ব্যাখ্যার মাধ্যমে কাজের স্থত্রপাত 
হইয়াছে । সম্প্রতি ১৮, ১৯, ২*শে সেপ্টেবরে 
দি্ী রামকষ্ মিশনের স্বামী রঙ্গনথানন্দজরী 
ইংরেজীতে ও নাঁগপুব শ্রীরামকঞ্চ আশ্রমের স্বামী 
ব্যোমরূপানন্দজী হিন্টীতে য়ামকৃষ্ণদেবের জীবন 
ও বাণী, শিক্ষা উদ্দেশ্য, উপনিষদ ও গীতার 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বধ--১০ম সংখ্যা 


মর্মকথা_-গ্রভৃতি বিষযে বক্তৃত1 দিয়া জনসাধারণের 
মধ, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে প্রভৃত্ত উত্সাহের 
সঞ্চার করিয়াছেন। সমিতির আঅন্তম উদ্দেশ্ত 
স্বামীজীর বাঁল্যস্থৃতি-বিজড়িত রায়পুরে একটি আশ্রম 
স্থাপন করা । বিজ্ঞান কলেজের নিকটে নাঁমমাত 
থাজনাম ৫1৬ একর সরকারী জমি পাইবার আশা 
আছে, সঙজদয় জনসাধারণকেও এতছ্দ্শ্রে সাহায্য 
করিবার জন্ত আবেদন জানান হইয়াছে। 
আজমীর (রাজস্থান) গত ১*ই আশ্বিন 
আজমীর আবামক্কৃষ্চ আশ্রমে নবনির্নিত মল্দিরে 
স্বামী বিবেকানন্দের নর্মর-মুর্তির অনাবরণ*কাধ 
রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রীথরুমুখ নিহাল সিংহ 
কতৃক অনুষ্ঠিত হয। সভায় গণ্যমান্ত বহু ব্যক্তি 
সমাবেশ হইযাছিল। স্থাশীয সরকাঁদী অন্ধ- 
বি্যালয়ের ছাত্রগণ ভজন-গান করেন। আশ্রম- 
সেবক স্বামী আদিভবানন্দ তাহার "স্বাগত 
অভিভাষণে বলেন_মাজনীর শ্রীরামকু্। আশ্রম 
১৯৪৪ সনে প্রতিঠঠিত হইয়া রাজস্থানে সাধামত্ত 
শ্বামীন্দীর ভাবপ্রচার ও সেবাকার্ধ করিতেছেন। 
স্ুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী রাজাপাল মহোদয় তাহার 
হ্ৃদয়গ্রাথী বক্তৃতায় বলেন, জগৎ-সভায় ভারতের 
মানমর্ধাদ। শ্বামীজীই রক্ষ। করিয়াছেন। বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য ভারতবাসীর অবশ্ঠপাঠ্য হওয়া উচিত। 


্ু 





৪1৫৮ 


মায়ের স্বরূপ 


ভবানী ভাবনাগম্যা ভবারণা-কুঠারিক। । 
ভদ্রপ্রিয়। ভদ্রমুতির্ভক্তসৌভাগ্যদায়িনী ॥ 


ভক্তিপ্রিয়। ভক্তিগম্য ভক্তিবশ্যা ভয়াপহা। 
শীস্তবী শারদারাধা। শর্বাণী শর্মদায়িনী ॥ 


শাংকরী শ্রীকরী সাধবী শরচ্চন্দ্রনিভানন! । 
শান্তোদরী শাস্তিমতী নিরাধারা নিরগনা ॥ 


নিত্যমুক্তা নিবিকারা নিশ্রপণণ নিরাশ্রয়!। 
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবগ্যা নিরন্তর! ॥ 


( ললিতাসহস্রনাম, তৃতীয়া কলা, ১২1১৩1১৪1১৬ ) 


স্টার আদিভৃতা সনাতনী শক্তি ভবানী স্গভীর-ধ্যান-শুদ্ধ হৃদয়েই প্রতিফলিতা, সাধক-চিত্তে 
সংসার-বানার অরণ্য ছেদন করিতে তিনি জ্ঞান-কুঠারসৃূশা। সেই শিবপ্রিয়া দেবী মঙ্গলম়ী, 
মঙ্গলমুর্তি, গ্রণত ভক্তের সর্বসৌভ।গাদায়িনী ॥ 


ভক্তিই তাহার একান্ত প্রিয়, চক্ষির দ্বারাই তাহাকে লাশ কর] যায়, শরণাগত তক্তের তিনি 
আবত্বাগতা, সর্ব প্রকার ভয় তার স্মরণে মননে বিদুরিত, শান্তন্বরূপ শিবের শক্তি সেই শারদা সকলের 
আরাধা।, স্থাণুকৃত শর্বের শক্ত স্থিতিরূপা পালনপরায়ণা শর্বাণী আমাদের হৃখদায়িনী ॥ 

তিনি শ.করের শক্তি, বিজ্তুবও শক্কি-_ শাস্তি ও সৌভাগাদাদিনী ; তিনি সতাশিরোমণি, শরচ্চন্দ্রের 
মভো! কৌদুদ্ীশুত্র আননবুকত!, স্থথহুঃখর অতীত! তিনি শান্তা, শান্তিময়ী ; তিনি জগতের আধারম্কপা, 
ত্ীহার আর কোন আধার নাই ; জগং তাহ! হইন্ে ব্যক্ত হইয়াছে, তিনি অবান্ক- নিব] ॥ 

তাহাকে কখনও কোন কিছু বন্ধন করিতে পারে না, তিনি নিত্যমুক্তা ? সেই মহাগ্রকৃতির 
স্বূপতঃ কোন বিকৃতি নাই; জগৎ প্রপঞ্চ--সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের মতে_তাহারই বআশ্রয়ে ভাসমান, 
কিন্ত তিনি নিরাত্রয্া ।. তিনি নিত্যশুদ্ধ।, নিত্যবুদ্ধা,--অতুলনীয়!--সর্বব্য।পিনী ॥ 


কথাপ্রসঙ্গে 


ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা 


আধুনিক রাষ্রীতির অভিধানে ধর্ম” কথাটির 
অর্থ সাম্প্রদায়িকতা (00771010811370) 1 এই 
প্রকার মনোভাবের প্রতি কটাক্ষ করিয়া জনৈক 
মনীষী বলিয়াছেন £ এ অভিধানে "সাহিত্যের 
অর্থ সাংবাদিকতা (00901021190), “বিজ্ঞানের অর্থ 
যান্ত্রিক তা (06০01901067), “কৃষির অর্থ নৃত্যনটক 
(09006-07:9079) 1 

সত্যসত্যই চোঁখে পড়িলঃ একটি প্রসিদ্ধ 
প্রকাশক-গ্রণীত “সাধারণ জ্তানে?র পুস্তকে “৪০9 
৪1000 10018+ (ভারতবিষধক তথ্য )-অধ্যায়ে 
[0190 € ভারতকৃষি ) শীর্ষকে 
প্রথমেই লিথিত-_ভাঁরভীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত, 
তারপর যন্ত্রক্গীহ; অতঃপর ভারতীয় নৃত্্যকলা £ 
ভারতনাটম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী ' 
ভারতীয় কি শেষ! ! 

কষ্টি যেখানে নৃতাগীতে পরবসিত সেখানে যে 
বিজ্ঞান বলিতে যন্ত্রপাতি, সাহিত্য বলিতে সংবাদপত্র 
বুঝাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আর সেখানে 
ধর্ম কি বা কেন?” -এত বুঝিবার সময বা সামর্থ্য 
কোথায়? সেখানে ধর্মসম্মেপনের আলোচা বিষয় 
আন্তর্জ।তিক রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, নিরামিযাহার, 
সমাজনীতি বা জাতিগ্তের দৃরীকরণের প্রস্তাব। 

ঙ ঙঁ ঙ 

এরিষ্টটল বলিয়াছেন ঃ মানুষ রাষ্ট্রনীতিক প্রাণী! 
যুক্তি তাহার পথ-নির্ণায়ক | যুক্তির বাহিরে কিছু 
অগ্ুমরণ করিলে তাহার অবনতি হইবে । ঘুক্তি- 
বিরোধী সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি যাহা মানুষের মনকে 
চালিত করে তাহ1 ধর্ম-বিশ্বীস ! 

রাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতিই আজ পর্যন্ত 
মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। মধ্য- 
মুগীয় ইওরোপে ধর্মগুরু শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার 


০0] 0019 


শিক্ষাতেই জীবনের লকল সমগ্তার সমাধান? 
যুক্তিবাদীরা ইহ! মানিতে পাঁরে নাই বলিযাই নব- 
জাগরণের আন্দোলন (57813521206 ), নূতন 
আধুনিক সমাজবোধের স্ুত্রপাত। তখন ধর্ম ছিল 
রাজনীতির অভিভাবক, এখন যুক্তি ও বিজ্ঞানপুষ্ট 
রাঁজপীতি সাবালক হইরা ধর্মকে রাষ্ট্র হইতে 
নির্বাসনে পাঠাইতে প্রয়াসী ৷ 

যে কোন কারণেই হউক ধর্মকে ধীহার। মাঁনব- 
জীবনে অনাবশ্ক বলিগ্া, উন্নতি পরিপন্থী বলিষা 
মনে করেন- তীহাদেরও চিন্তার একটা ধার! 
আছে, হইতে পারে তাহা! ভুল। তীাহাদেরও 
যুক্তির একটা শৃঙ্খলা আছে, হইতে পারে তাহা 
ছুবল। তাঁহাদের মতে ধর্ম কতকগুলি প্রথার 
উপর প্রতিষিত, অতএব ইহা গতিশীল মানুষের পায়ে 
নিগড়ম্বরূপ, ইহা মানুষকে রক্ষণণীল করে, সর্বদা 
পিছনে তাকাইতে বলে। বর্তমান যুগ যুক্তির যুগ, 
মানব-মনের মুক্ষির যুগ! গ্রকুৃতির উপর নির্ভরশীল 
পঞ্পালক কৃষিভীবী কুটির-শিল্পী মানব একদিন 
সুরধকে মেঘকে বাুক দেবতা মনে করিয়াছিল, 
কিন্ধু বিজ্ঞান মানুষের সে শৈশব ঘুচাইয়!ছে, 
অতএব এ প্রকার আদিম বিশ্বাস এখন 
নিপ্রয়োজন। রাদেপের কথা উদ্ধত করিয়া 
তাহারা বলেনঃ “শিল্প-শ্রমিকদের কল্যাণ-_প্রকৃতি 
অপেক্ষা মানুষেব চেষ্টার উপরই বেশি নির্ভর করে, 
আদিম-প্রথানুসাগী অন্থান্ত ব্যক্তিদের কথা ন্বতন্ত্।? 

আধুনিক রাষ্ট্র-শুধু বনু ধর্মে বিশ্বাসী মানবের 
বাসভূমিমাত্র নয়, বছ জাতি সমুদূত ব্যক্তিরও 
সমাহার । অতএব এবপ রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সংহতি ও 
কল্যাণের জঙ্ত ধর্ম সম্বন্ধে নীরব থাকাই শ্রেয়। ধর্ম- 
সম্বন্ধে কথা তুলিলেই তাহা সা-্প্রদায়িক ছন্দে পরিণত 
হইবে । কোন ধর্ম-মতকেই অন্রান্ত ব! পরম সত্য 
বলিয়া এহণ কর! যায় না। অতএব রাষ্ট্রের কর্তবা 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৬৪ ] 


মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতির চেষ্টা করা; 
ব্ক্তিচরিত্রের উন্নতি দ্বারাই সমাজের সর্বালীণ 
উন্নতি হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত 
মন প্রাচীন দেব্তা-বাদে (7১০০1089) বিশ্বাস 
করিয়া জীবন গঠন করিতে চায় না, সে চায় 
ঘামাজিক ভ্বাযবিচার, সাম্য ও সহষোগিতা। 
কর্মের স্বাধীনতা ও সুযোগের সমানতার উপর 
ভিডি করিয়! সে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন কবিতে 
চায়; বর্তমান পরিবতিত অবস্থায় অর্থনীতি-চেতন 
মান্ু'ষর সমহ্া-সমাধানে ধম বিফল হইতে বাধ্য। 
অতএব দেশের জননাযকদের কঠব্য__সাধু-সস্তেব 
ও ধর্ম-দর্শনের অপস আলোচনায সময় নষ্ট না 
করিয়া পৃর্বান্ত নীতি ও চরিত্র-গঠনের উপযোগী 
মামা ও ম্বাধীনত!-মুশক সমাজব্যবস্থা-রচনায় 
মনোনিবেশ করা। 
ফু কা কী 

উপরি-উক্ত চিন্তাধারার সঠিত মল্লবিস্তর আমরা 
সকলেই পরিচিত, যুক্তিবাদী মনের স্বাভাবিক 
নিয়মান্ুসারেই আমরা ইহ] নিঃশবে মানিয়া লইতে 
পারি না, সন্দেহ উত্থাপন করিব, কতকগুলি 
প্রশ্নের উত্তরও আশা করিব। 

গথম গু £ মানুষ রাষ্ট্রনীতিক বা আর্থনীতিক 
প্রাণী_তাহার প্রমাণ কি? বন রাষইনীতি ঝা 
অর্থশীতি ছিপ না তখনও ত মানুষ ছিল, আদিম 
মান্বও ত মানব। সে ক্রমবিকশিত আযমিব!, 
না দেবতাসস্ভব-__এ কথার কি শেষ নিষ্পত্তি 
হইয়াছে? 

দ্বিতীয় £ যুক্তির বাহিরে” হইলেই যে 'ঘুক্তির 
বিরোধী” হইবে_ ইহা কি অন্থভবপিদ্ধ 1 এমন ত 
কত পিদ্ধান্তে আমরা সহসা উপনীত হই, পরে যাহ! 
যুক্তি দিয়] বুঝি। 

তৃতীয় £ মধ্যধুগীয় ইওরোপের ধর্ম এবং বুগে বুগে 
আচরিত ভারত চীন ব1 "ারবের ধর্ম কি একই 
প্রঞ্কতির? একথা কি নত্য নয় যে, ইওরোপ এশিয়া 


কথাপ্রসজে 


গঙ্ 


হইতে ধর্ম লইয়াছে এবং এশিয়া ইওরোপ হইতে 
রাজনীতি ও বিজ্ঞান শিখিতেছে ? একে অপরের 
জিনিসটি সম্পূর্ণ আযত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই 
পরবর্তী কালের বিপর্যয় এবং আধুনিক কালে 
কির এই সঙ্কট । আমাদের মতে এই সঙ্কট হইতে 
ত্রাণের উপায়, স্বীয় ভাবের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া 
অপরের ভাবের সহিত সামগ্রন্ত বিধান কর! । এই 
আদান-প্রদানের সাফ'ল্যর উপরই নির্ভর করিতেছে 
আগামী যু'গর সভ্যতা। 

আমর! ভারতের অবন্থ! অনুধ্যান করিয়া যদ্দি 
ভারতের ভূমিতে সাফল্যেব নিদর্শন দেখ।ইতে 
পারি_-তবে তাহাই হইবে বর্তমান যুগের সমগ্র 
মানবজাতির দিগ্র্শন। 

বর্তমান ভারতেও যে কৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা 
শৃন্ততা অনেকের চোঁখে পড়িতেছে__তাঁহা সত্য না 
হইলেও প্রতীয়মান প্রর্কুতপক্ষে ইহা নানাভাব- 
তরঙে বিক্ষুধ ভারতীয় মনের স্তংচুতি! আধুনিক 


বিবিধ পরস্পরবিরোধী মতবানের ঘূর্ণাবে প্রাচীন 


ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়াছে। বহ্ধা-বিভত্তু ভারতের 
চিন্তাধারায় আজ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা সন্দেহ বেশী, 
প্রাচীন আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা-- সাধারণভাবে 
শ্রন্ধার বসত হইলেও শিক্ষিত বাক্তিদের তাহাতে 
আছ্থা নাই। তাহারাই দেশবিদেশে কৃষ্টি 
প্রতিনিধিরূপে নিজ্জ নিজ ভাব প্রচার দ্বারা ভারত 
সন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতেছে; তাহারা 
পাশ্চাত্তে ভারতের প্রতিনিধি নয়, প্রর্কতপক্ষে 
তাহার! ভারতেই পাশ্চান্তা কির প্রতিধ্বনি ! 
বর্তমান ভারতে অনবরত ষে ভাবের ও কৃির 
সংঘর্ষ ঘটিতেছে তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমাদের 
অবহিত থাক! গ্রয়োজন, ইওরোপ গত চারশত 
বৎসরে যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, ভারত চষ্লিশ 
বৎসরে তাহা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। শামন্ততস্ত্র 
(হি9৭৪1) ও মরমিয়াবাদের ( 20759010180) ) 
লহিত গণতন্ত্র ও বুক্তিবাদ একই রজমঞ্জে একই 


৬৪৪ 


দৃশ্তে আহিভূতি হইয়া পারস্পরিক সংলাপ দুর্বোধ্য 
করিয়া তুলিয়াছে। নির্বাচন-দ্বন্ছে অধিকাংশ 
নেতারই বক্তৃতা মাইকের মাধ্যমে জনগণের কানে 
প্রবেশ করিলেও প্রাণে পন্থায় নাই! বিভিন্ন 
দল ও মতের উদ্দেশ্যা বা সার্থকতা তাহারা বুঝ 
নাই, আর্থনীতিক উন্নতির প্রতিশ্রতি তাহাদের 
ক্ষুধা মিটায় নাই। আধ্যাব্মিকতার হাল ধরিবার 
কেহ নাই, অর্থনীতির দঈীড়ও সমতালে চলিতেছে 
ন।। ভারতের সমস্যা জটিল সন্দেহ নাই, তাহা 
সমাধানের উপায় ভারতের জনগণের মনের ধারা- 
বাহিকতীকে উপেক্ষা করিয়। নহে; বহিরাগত 
জড়বাঁদ ভিভিক তোন মতবাদ সহায়ে নহে 
ভারতের মুত্তিকাঞ্জাত আদর্শখাদ ও আধ্যাত্মিক 
গ্রতিভা সহায়ে জনগণের উন্নয়নে যদি শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ আগাইয! আসেন--তবেই জাগ্রত জনগণ 
বধিত গতিবেগে উন্নতির পথে অগ্রপর হইবে। 

এই প্রসঙ্গে শেষ প্রশ্নঃ ধর্ষণ ও আধ্যাত্মিক 
আদর্শ বাভীত কি নৈতিক বা চাবিত্রিক উদ্মুতি 
সম্ভব? ধর্মকে বাদ দিয়! নৈতিক উন্নতির কথা 
কল্পনা করার অর্থ শকুস্তনাকে বাদ দিয়া 
“অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নয কি? ধর্ম বলিতে কি 
বুঝায় ?--কতকগুলি প্রথা? কতকগুলি গীতি? 
কতকগুলি কথায় বিশ্বাস? ধর্মের এ সংজ্ঞা কে 
কবে দিল? 

আজকাল আর একটি নবতম মতবাদের 
আবির্ভাব হইয়াছে £ “ঘৃষ্ট বা বুদ্ধের ধর্ম জানিবার 
বা মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাহাদের নীতি ও 
মানবভার জুই তাহাদের মৃল্য। এরূপ মুগ্য 
নিরূপণ মন্দের ত্বাল, তবে তাহাদের এ নীতি ও 
মানবতাই যে ধর্মের ভিত্তি, এইটুহ বুঝিলেই 
মূলের সন্ধান পাওয়াযায়। যুগযুগ ধরিয়া বিভিন্ন 
ধর্ম কি করিদা আসিতেছে? বন্ধ বর পণ্ু- 
মানবকে ধর্ম সামাঞ্জিক মানবে পরিণত করিয়াছে! 
মানবের ক্রমবিকাশের প্রধান শক্তি হিলাবে ধর্ম 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 


অনম্বীকাধ এক এতিহ্টীসিক সত্য | কে বলিয়াছে 
যে এই মহশক্তির কাজ শেষ হইযা! গিয়'ছে? 

ধর্ম ব্যতীত মানুষের বর্তমান সমম্তার সমাধান 
করিবার শক্তি আর কোন কিছুরই নাই, কারণ 
ধর্মই মানুষের মচুষ্যুত্বের, তথা সমাঞ্জের কর্তব্য- 
বোধের ধারক ও চালক 7--মানুষের শগীর মন ও 
আন্মার__সমগ্র সত্তাব স্থাস্থা, শক্তি ও শাস্তির 
উত্স এবং আধার । ধর্ম কীবনের ক্রমবিকাশের 
বিজ্ঞান, এবং প্রকৃত জীবন যাপনের কৌশগ। 
এই বিজ্ঞান ও কৌশঙ্ই বংশপরম্পরা বা 
শিষ্ঠপরস্পর মাচরিত হ্ইয়। কতকগুলি রীত্তি ও 
নীতির আকার ধাবণ করিয়। থাকে। পরবর্তীক'লে 
যখন কেহ এগুলি লইযা তর্ক ব্চার করে ন', 
তখন এগুপি প্রথায় পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে, 
বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে উদ্ভূত 
এই রীতিনীতি বিভিগ্ন ধর্মনামে আচরিত হয়, এবং 
কখনও কোন শক্তিশালী মহাপুকষ বা দাধকের 
আবির্ভাব হইলে এ ধর্ম নুতন শক্তিলাভ করিয়া 
বহু মানবকে প্রভাবিত করে এবং দূর দুবান্তরে 
প্রচারিত হয়। এ সাধকের জীবন ও বাণীকে 
কেন্দ্র করিয়া যে শক্তি সঞ্চিত হয়--তাহারই 
আকধণে ধাহার আকৃষ্ট হন_-তাহারাই পরবর্তী- 
কালে নিভেদের সংঘবদ্ধ করিয়া সেই ধর্ম গরচার 
কবেন--এই ভাবেই মন্প্ররায়ের স্যতি ! সম্প্রদায় 
বলিতেই আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি সংকীর্ণতা মনে 
করেন, বস্ততঃ “সম্প্রনায়' শব্র অর্থ গুরুপরম্পরা 
আগত সতুপরিষ্ট ব্যক্তিসমূহ | 

কালক্রমে সাধনবিহীন সম্প্রদায়ে ধর্মান্ধতা, 
মতবাদের মোহ, “আমার ধর্মই সত্য, আর সব 
মিথ্যা” এই সকল সংকীর্ণ 5 আদিয়া উপস্থিত হয়। 
রাজনীতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্তু সংখ্যা-গরিষ্ঠ 
হইবার উদ্দে্্য ছলে বলে কৌশলে অপর- 
ধর্মাবলম্বীকে ধর্মীস্তরিত করিয়া শ্বীয় দলের সংখ্যা 
বুদ্ধি করিবার প্রবৃতিই সান্দ্রণায়িক বিদ্বেষের জননী, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ইছা কখনই ধর্ম নহে, ধর্ম-সম্প্রবায়ের বিকৃত অবস্থা! 
পধুষিত পরমান্ন দেখিয়া পরমাল্পের প্রক্কত আম্বাদ 
নির্ণয় করা যায় না। 

সাম্প্রনায়িকত! দোষের জন্ত ধর্মকে দায়ী কর! 
চলে না, বরং বলা চাল ধর্সের এই বিকৃতির জন্ত 
অসামামুলক সমাজ ও রাজনীতিই দ্ায়ী। বিক্কৃতি 
সম্ভব বলিয়। ধর্মকে পরিত্যাগ করা আর পচিয়! 
ছুর্গন্ধ বাহির হইবে ভাবিয়া খাগ্ঘদ্রব্য ফেলিয়া দেওয। 
একই কথা। 

ধর্মের উন্নতি ও সংরক্ষণের জন্ত সম্প্রদায় 
প্রয়োজন, কিন্তু তাহাকে সাশ্প্রর/য়িকতা হইতে 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪৫ 


রক্ষা করিতে হইবে ধর্মবিদ্ঞান-লন্ক কৌশলে। 
বেদান্তই ধর্মের সেই বিজ্ঞান, যাহার শিক্ষায় আমরা 
জানিতে পারি “এক সত্য বহুরূপে প্রতিভাত'__ 
ধাহার় সহায়ে আমরা বুবিত পারি- বৈচিতোর 
মধ্যে একত্ রহিয়াছে । অঙ্গ প্রত্ঙ্গ ইন্র্িয়নিচয় 
প্রতিটি বিচিব্-কিন্ত এক প্রাণেই প্রতিঠিত ! 
বৈচিত্রা হইলেই যে দংঘ!ত অনিবার্ধ তাহা তো 
নয়_ বিচিত্র স্থুরের সামঞ্জস্তেই সঙ্গীতের সার্থকতা, 
বিচিত্র বর্ণের স্থৃষমায় প্রকৃতির সৌন্দধ, বিচিত্র 
মানুষের বিভিন্ন ভাবের সমন্থয়ে-_মানব-বৃষ্টির নিত্য 
নব রূপায়ণ 


অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় 


বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্টি পাস্ভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে 
পারে, এই প্ধন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত; কিন্তু এতে আবাব গৌড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ 


উহ্ছপ্তির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। 


জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্ত এতে আশঙ্কা এই_-পাছে শু পাণ্ডিত্যে দড়ায়। ভক্তিও 
খুব বড় জিনিস, কিহ, এতে নিরর্থক ভাব প্রবণতা এসে,আঁগল জিনিসটাই নঈ হবার যথেষ্ট ভয় আছে। 

এই সবগুলির সীমগ্রস্তই দরকার। শ্রীরামরুষ্ের জীবন এরূপ সমদ্য়পূর্ণ ছিল । কিন্ত এরূপ 
মহাপুরুষ কালে ভদ্রে জগতে এসে থাকেন, তবে তার জীবন ও উপদেশ আদর্শম্বরূপ সামনে রেখে 


আমরা এগোতে পারি। 


আমাদের মধ্যে প্রতোকে ব্যক্তিগতভাবে সেই আদর্শে পূর্ণতা লাভ করতে না পারে, 


তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ ক'রে এমন ক'রে তুলতে পারি, যাতে 
একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলি মিলে একটি পূর্ণ জীবন, একজনের যেটা অভাব, যেন 
অপরের জীলনের দ্বারা তা' পূর্ণ হচ্ছে । এতে প্রত্যেকের জীবনে সমগ্বয়ভাবের প্রকাশ হ'ল না বটে, 
কিন্ত এতে কতকগুগি লোকের মধ্যে একটি সমন্বয় হ'ল; আর সেটি নন্তান্ত প্রচলিত ধর্মমত হ'তে 
স্থুনিশ্চিত উন্নতি সোপানে প্রতিটি ত,__তাতে সন্দেহ নেই। 

কোন ধর্ম যদি মানুষের ব! সমাক্রের জীবনে কিছু কাঁজ করতে চায়, তাহ'লে তাই নিয়ে 
একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, একথা ঠিক ;- কিন্ত যেন উহাতে সংকীর্ণ সান্প্রবায়িক ভাব না আসে, 
এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এই জন্গে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হ'তে চাই। সম্প্রদায়ের 
যে সকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্বভৌম, ধর্মের উপার ভাবও থাকবে! 

ক ঞ ঙ্ 

যাতে উন্নতির বিদ্ব করে বা পতনের সহাঙ্কতা করে--তাই পাপ বা অধর্শ, আর যাতে 

আদর্শের মত হবার সাহাব করে, তাই ধর্ম 


--পত্রাংশ, বারী বিবেকানচ্ছ 


ভ্্ীরামকৃষ্জ মিশন সেবাকার্য 
রামনাথপুরম্‌, মাদ্রাজ 
আবেদন 


জনসাধারণ দুঃখের সহিত অবগত আছেন যে, গত সেপ্টেম্বরের শেষাঁধে মাঁদ্রাজের 
রামনাথপুরম্‌ জেলায় শোচশীর় দাঙ্গাব ফলে বহুলোকের প্রাণহানি, বহু গৃহ ও সম্পত্তি দগ্ধ হইয়াছে, 
তজ্জন্ত এ জেলায় কযেকটি তালুকে জনগণ অত্যান্ত ুথ ভোগ করিতেছে। 

মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের ছুইজন সঙ্গাদী দাঙ্গাধিধস্ত স্থানগুলি পরিদর্শনান্তে দুর্গতলেবার 
প্রয়োনবোধে ইতোমধ্যেই মনমাছুরাই নামক স্থানে রামরৃষ্ণ মিশনের একটি সামাথ্ক কেন্ত্র খুলিয়। 
সেবাকাধ চ/লাইতেছেন। যত শীপ্র সম্ভব অপর বিধ্বস্ত স্থানসমুঠেও এই সেবাকাধ বিস্তৃত করা হুইবে। 

যে সব বাড়ী পুড়িয়া গিযাঁছে সেইগুলি পুনরায় তৈয়াণী করিবার জন্ত সরঞ্জাম সর্বাগ্রে 
আবগ্তক ॥। আ.নক কাচ] দেওয়ালের বাড়ী ঠিকই আছে, কিন্ত চাল বা ছাদ সত্বর নিমিত ন' হইলে 
আগত প্রায় শীতখতুর বৃষ্টিতে সমস্ত পড়িয়া যাইবে! চাল! তৈয়াবীর জন্ত যে সমস্ত মালমশলার প্রয়োজন 
সেগুলি এখনই সরবরাহ করা দরকারে । যেখানে গৃ€গুলি সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেখানে সেগুলি 
পুননির্মাণের ব্যবস্থা অনতিবিলদ্ষে প্রয়োজন । উপরস্ত যাহারা পরবহারা হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে 
চাল, বন্্ ও জীবনধারণোপযোগী অন্থান্ত দ্রব্যও দিতে হইবে | 

বলা বাহুল্য মিশন-করৃক এই আরদ্ধ পেবাকার্ধে উপযুক্ত অর্থ আবশ্তক। রিপিফকার্ধ 
যত শীঘ্র সম্পাদিত হইবে জনসাধারণের ছুর্গতি লাঘব করা ততই সহজ হইবে । আমরা সেই কারণে 
এই ছুর্গত জনগণের নামে সহবয় ও বদান্ত দেশবালীর নিকট এই সেবাকার্ধে প্রয়োনীম অর্থের জন্য 
আবেদন জানাইতেছি। 

ধাহারা দান করিতে ইচ্ছুক তাহার! ম্যানেজার, শ্রীরামক্চ মঠ, মাদ্রাজ-৪, এই ঠিকানায় 
টাকা পাঠাইলে ধন্তবাঁদের সহিত গ্রহণ ও প্রতপ্তিস্বীকার কর! হইবে। 

বিশেষ ভ্রষ্টবা যে, এখানে আমরা কোন জিনিস্পত্রের জন আবেদন করিতেছি না, উপক্রত 
অঞ্চলের নিক্টেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র শীস্র ক্রয়ার্থে কেবলমাত্র অর্থ-সাহাধ্যের জগ্থই আবেদন 
কয়া হইতেছে । 


নিবেদক-_- 
8 স্বামী ইকলাসানন্দ 
প্রীরামরুষজ মঠ, মাড্রাজ-৪ সভাপতি 
ফোন £ ৭১২৩১ মান্রাজ রামক্ক্চ মঠ ও মিশন 


বিশেষ জষ্টব্য £ আশ্্রীমায়ের জন্মতিথি ২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার । 


জেগেছ জগন্মীতা ! 
শ্রীশশাঙ্কশৈখর চক্রবর্তী, কাব্যত্রী 


পুণ্য তিথির মধুর লগ্নে জেগেছ জগম্মাতা, 
লক্ষ কণ্ঠে হতেছে ধ্বনিত তোমার স্তোত্র-গাথা | 
শঙ্খে শঙ্ঘে মঙগল-ধ্বনি 
পূর্ণ করিছে নিখিল অবনী, 
ভক্ত তোমার যাচিছে শরণ, চরণে নোয়ায়ে মাথা! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জেগেছ জগম্মাতা ! 


স্থল-জল-নভ ব্যাপ্ত কবিয়া, জুড়ি বহিরন্তর, 

নামিয়৷ এসেছ তৃমি মা ভদ্ৰা, বিশ্ব-আডিনা পর! 
সব দিকে মাগো, তোমাব প্রকাশ, 
আজি চিন্ময় আকাশ-বাতাস, 

উধ্ব হইতে ঝ'বে ঝ'রে পড়ে অমৃতের নিঝর | 

জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, জুড়ি” বহিরম্তুব 


জেগেছ তুমি মা ভূভাব-হাবিণি, আতিনাশিনি শিবে। 
ককণা তোমার বিলায়ে দিতেছ নিখিল আর্-জীবে ! 
নিঃন্ষ কাঙাল আছে যে যেথায়, 
সবারে ডাকিছ-_“আয় আয় আয়», 
স্েহ-স্তম্থ বক্ষে এনেছ-_-অধরে ঢালিয়া দিবে! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, আতি-নাশিনি শিবে ! 


জেগ্ছে সারদা, বরদা, জ্ঞানদা, শান্তি-শুভংকরি, 
তব স্ুম্মিত-পপ্র-আননে আনন্দ পড়ে ঝরি | 
ছড়ায়ে তোমার অঙ্গের হাতি, 
বিশ্বে ভরেছ দিব্য বিভৃতি, 
অন্তরীক্ষে তোমার চেতনা-দীপ্তি গিয়াছে ভরি? ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, শান্তি-শুভংকৰি ! 


৬৮ 


উদ্বোধন ( ৫৯তম বর্ব--১১শ সংখ্যা 


জেগেছ অপার মমতাময়ি গো, সস্তানশগত-হিয়া, 
স্প্রিত্রড়িত তিমির টুটিছ জ্ঞানের আলোক দিয়! | 
ব্যাকুল প্রাণের শুনি' ক্রন্দন, 
উথলি” উঠিল তোমার বেদন, 
এসেছ তাই গো ত্রস্ত-চরণ, ছুই বাহু প্রসারিয়া ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, সম্তান-গত-হিয় ! 


জেগেছ ত্রহ্ম-শক্তি-রূপিণি, করুণা-মৃতিমতি, 
সচ্চিদূ-ঘন- আনন্দময়ি, বোধ-নি্ল-জ্যোতি ' 
সম্ভানে দিতে পৃত-পিদ-্ছায়া, 
জেগেছ জননি, তুমি মহামায়া, 
মানবীর বেশে এসেছ শিবানি, সনাতনি, ভগবতি ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, ককণা-মুতিমতি ! 


জেগেছ কালিকা, হুতাশ-ভালিক।, শাণিত খড়া-পানি, 
জেগেছ বগলা, বলোম্মত্তা, বিদ্ভাশক্তি__বাণি ! 
জেগেছ তুমি মা বিপত্তারিণি, 
ছুঃখ-বেদনা-বিদ্ব-বারিণি, 
জেগেছ অভয়া, সতত-সদরা, রাজ-রাজেন্দ্রাণি ! 
জেগেছ বিশ্ব-ধাত্রি, জননি, পরমা প্রকৃতি, বাণি ! 


নবধুগে নবৌগ্ভমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান শ্রীরামক্কষ্চদেবের অলৌকিক 


ত্যাগ তপন্তা ও নিরস্তব সপ্রেমাহধানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগত- 
প্রাণতার প্রসন্ন হইয়া পরমকশ্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন ! 


অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইগর পবিভ্র স্পর্শে নবভীবে পূর্ণা 


হইয়া একধিন কুতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রক্ষসন্তাবে ব্রহ্গণক্তি সর্বদা অমোঘ, 
আবিনাশী,__সর্বান্তরিঠিত থাকিয়া সর্বদ] সকলের নিয়মনকারী। 


আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পৃঞ্রা প্রসারিত হইবে! আবার ভারত ভগবান 


জীরা মককষ-প্রবৌধিত সনাতনী শ্রদ্ধশক্তির পৃজ। করিয়া নিজে ধন্ত হইবে এবং অপরকে ধন্ত করবে! 


স্বামী সারদানম্ৰ 


শান্তির উপায়* 


স্বামী বিশুদ্ধান্দ 
( সহাধাক্ষ। ভরামরুষ্চ মঠ ও মিশন ) 


মন ধোবাঘরেব কাপড়_যে বঙে ছোপাঁবে, 
সেই রঙে ছুপবে।, 

একটা ঘটন। বলি। নিজের জীবনেব কথা , 
ব্যস তখন বব বার। স্কুলের ছুটি। পুজায 
শহর ছেড়ে বাঁড়ী এসেছি । বাঁডীতে মার পৃজ্ঞা। 
বিজয়র দিন প্রতিমার স্ঙ্গে চলেছি, সমবযসী 
বহু ছেলেও যাচ্ছে । পাডাগ।ব রাস্তা একে সরু, 
তার ওপর জপ কারা, কাজেই সব খালি পা। 
হঠাৎ পায়ে কি একটা কামড় দিলে । জ্বালাও 
খুব শুরু হ'ল । মশলধারী একজনকে ভাকললাম। 
আলোতে দেখি রক্ত বেরুচ্ছে একটু একটু। 
এমনি মন-_ধারণ। হ'ল, নিশ্চয় সাপে কামড়েছে। 
পরক্ষণে মনে হ'ল, ওটা! নিশ্চয বিষাক্ত সাপই 
হবে। মনেব ক্রিয! আরস্ত হয়ে গেল। মনট। 
ক্ষততেই পড়ে রইল। যত ভাবি, ততই দেহ 
অবসন্ন হয়। & তো অবস্থা । সজের লোকজনদের 
কিন্ত কিছু বললাম না__আননোর ভেতর তাদের 
নিরানন্দ করতে চাইলাম না। এক বন্ধুর গাষে 
ভর দিষে অবসন্জ মনে দেহকে কোনও রকমে ণিষে 
তুললাম গায়ের একমাত্র রোজার কাছে। মনে 
হ'তে লাগল চৌদ্দ মানা শক্তি অন্তর্থিত--অন্তিমকাল 
আপর। রো তথন থুমোচ্ছে-_ডেকে তোলা 
হ'ল। মে এসে দ্রাওয়ায় আকঙ্জোক 'এবং মন্তর 
টন্তর শুরু ক'রে দিলে । যেটুকু জ্ঞান আছে, তাতে 
সবই দেখছি ও শুনছি। একটা থমথমে ভাব । 
ক্ষতের কারণ রোজা কি বলে, সেই দিকেই সবার 
মন। সে গুনে বললেঃ--'টক সাপের কামড় বগে 
তে। মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, আবার ভাল ক'রে 
লাধ শীল কর্তৃক অনুলিখিত ৷ 

২ 


দেখি। আবার আরো কত আঁকজোক এবং মন্তুর 
টন্তর পড়া চললো । মামিও আশা-ভয়মিশ্রিত ক্ষীণ 
আনন্ে। দেখছি ও শুনে চলেছি। কিছুক্ষণ পনে 
দেখি অজান্তে কখন একটু উঠে বসেছি, খানিকটা 
বলওষেন শরীরে" এসেছে । মনে হচ্ছে ওটা তো 
পোঁকা-মাকড় হ'তে পারে? রোজা কাজ শেষ 
করে বললে, “না, ওটা সাপের কামড় মোটেই নয়_- 
অন্ত কোন পোকা-মাকড়ের কামড়ই হবে। ও 
কিচ্ছু না ওর কথা শুনে মন খুশিতে ভরে 
গেন এবং ফেলে-আসা দলের সঙ্গে মেশার জন্ক 
উন্মুখ হয়ে উঠল। উঠে পড়গাম। আনন্দে লাফিয়ে 
উঠলাম__-একেবারে পাড়ি দিলাম পুকুরধারে মার 
প্রতিমা বিসর্জনের আনন্দ আস্বাদন করতে। 

দেখ দেখি__কতকগুলি প্রতিকৃপ চিন্তা মনটায় 
এমন এক অবস্থার শস্য কললে যে দেহের মধ্যে 
স্নায়বিক নিক্রিয়তা এনে দিলে এবং দেহাক 
ধরাশায়ী ক'রে দিলে । পরক্ষণে চিন্তাধারা বদলে 
যাওযার সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন এক অগ্ুকূধ আব- 
হাওঘার স্থষ্টি হ'ল যে, দেহের স্নাঘুগুলি সজীব ও 
সতেজ হয়ে উঠল- দেহ সুস্থ ও সবল ক'রে দিলে। 
এই চিন্তাধারাগুলিই তো রঙউ-যে রঙে যেমনি 
ভাবে মন রাঙাও। 

মনটাই তে। সব। মনেতেই সব। ত্যাগ 
মনে, গ্রহণও মনে । ঠাকুর বলতেন, জনক রাজা 
একসঙ্জে দুখানা তরবারি থুরাতেন। সংসারী 
হয়েও ত্যাগী ছিসেন তিনি । সংসারে নব কাজ 
করবে, কিন্তু মনটা রাখবে আড়ায়--কচ্ছপের মত। 

কত উপদেশই না ঠাকুর দিয়েছেন! তেল 


রি রাষকৃষ। মিশন আশ্রমে ২০৮৫৭ তারিখে উনমৎ স্বামী বিশুদ্ধানলাদী সহারাজ প্রত, ত্্সপ্রলজ প্রীপটান 
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মেখে কাঠাল ভাঙতে বলেছেন। তার দিকে মন 
রেখে সংসার করলে সংসারে আসক্তিরপ আঠা 


লাগবে না। 
সংসারের অবস্থা কি দেখ। পাওয়ার জন্ত কত 
চেষ্টা। মান, ধশ, এশ্বর্ব--আরও কত কিছুর 


পেছনে কি ছুটোছুটি। দ্রেখছ না, লোকে কি এক 
নিবিষ্ট মন দেয় মাছ ধরার সময় ফাতনার দ্রিকে। 
পাশ দিয়ে হয়তো একট! বাজনা বাদি ক'রে বর 
গেল, হয়তো বা কেউ এসে কত প্রশ্ন ক'রে নিরুত্তর 
সে জানতেও পারলে ন। এ 
সব। কী একাগ্রতা! এই একাগ্রতা তো বনু 
জিনিসের ওপর দিচ্ছে লোকে । এটা তো বিরল 
নয়। যে মনটাকে বিক্ষিপ্ত কারে বছ জিনিসে 
বেথেছ সেই মন্টাকেই তো নিবিষ্ট করছ বিশেষ 
একটা বস্ত লাভের জন্ত। একাগ্রতভীর ফল আছেই। 
এ ফল লাভেই কত আনন্দ। এ আনন্দ কত 
দিনের জন্য? এ পাওয়া তো ক্ষণিকের পাওয়া । 

মনটাকে বাছিরের জিনিস থেকে কুড়িযে 
ভেতবে আনো দেখি? হৃদয়ে যিনি চিরবিবাজমানঃ 
সেই দেবতাকে নিবিষ্টভাবে চিন্তা কর দেখি। 
এ দিকে মনকে একাগ্র কর দেখি। মনকে এই 
ভাবে ইষ্টের সঙ্গে যুক্ত কবাই যোগ। 

“তাগ? কথাটির তাৎপধ কি? গ্রহণ” কথার 
সঙ্গে তাাগ” কথাটি না নিলে “তা'গ কথার অর্থ 
ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। একদিকে 
গ্রহণ, আর একদিকে তাগ। পুব দিকে যত 
এগোবে, পশ্চিম দিক ততটা পিছিয়ে যাবে। 

জীবনে ত্যাগ তো সব সময়েই করতে হচ্ছে। 
ছোঁটকে ত্যাগ ক'রে বড়কে গ্রহণ তো করছ-ই। 
দুঃথকে তাযাগ ক'রে স্ৃথকে গ্রহণ করার চেষ্টা তে 
প্রতিনিযত চলছে । পরম সখ চাও তো মিথ্যাকে 
ত্যাগ কর, সত্যকে গ্রণ কর পাপকে ত্যাগ 
কর, পুণাকে গ্রহণ কর। মন্দকে ত্যাগ কর, 
ভালোকে গ্রহণ কর। অলৎকে ত্যাগ কর, সংকে 


দেখে চলে গেল। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ-_-১১শ সংখ্যা 


গ্রহণ কর। তবে সাবধান। দ্বণার পাত্র যেন 
কেউ না হয়। গ্বণা কাকে করবে? তুমি তার 
কতটুকু জান? তার কোটী কোটী পূর্ব জন্মের 
হিসাব কি তোমার জানা আছে? জগাই-মাধাইকে 
মহাপ্রভু কি ক'রে গেলেন? বিহ্বমঙ্গলের চিন্তা- 
মণির কথা ভাব_তার কথা তার প্রেমাম্পনকে 
কি ভাবে ফেরাল! মা বলতেন কীটপত্তঙ্গকে 
পর্ধস্ত ঘৃণা করতে নেই । কি তার শিক্ষা! তুলসী- 
দাসের কথা ভাব দেখি! পত্বীর প্রতি কী তার 
আকর্ষণ। কিন্ত যখন পত্বীব মুখ দিখে ভত্সনা- 
বাক্য বেরিয়ে এল, তখন তুলমীদাসেব মনে ধিক্কার 
এল--জীবনের মোড ফিরে গেল। পত্রী তার 
গুরুর কাজ করলে । তুলসীদাস তাব প্রেমের 
ভাগার উঞ্জাড় ক'রে দিলে পরম প্রেমমযের 
শ্রীচরণে। 

মন্‌ বড় চঞ্চল । মনের ধর্মই ছুটোছুটি করা। 
জরু, জমি ও টাকা”__এ সবে তো মনকে বন্ধক 
দিয়েছ ॥ ও সব থেকে মনকে ওঠানে। কি সহজ 
ব্যাপাব ? ঠাকুরের পাদ্দপল্প পেতে হ'লে-_আনলের 
খনিতে যেতে হ'লে তা কবতেই হবে। কিভাবে 
হবে? গীতা বলেছেন, 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় 
বৈরাগোন চ গৃহতে 1 সৎ-অসৎ বিচার করে 
তম ও রজ পার হ'তে হবে। যত অভ্যাস করবে তত 
এগোবে। ক্রমশ সত্ব, শুদ্ধ সত্ব এবং বিশুদ্ধ 
সত্তবের অবস্থায় আসবে । এই তপস্তা | 

তপস্যা কি? উপোস করাই কি তপস্তা? 
শুধু দেহের নিগ্রহই কি তপন্তা 1? তপন্তা ওকে 
বলে না। বুদ্ধদেব এমনই অনশন আরম্ভ করেছিলেন 
ষে, তাকে অস্থিচম্সার হ'তে হয়েছিল । এত 
ছুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন যে একদিন চপতে গিয়ে 
অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলেন। তখন তিনি বুঝতে 
পারপেন ষে তিনি ভুল পথে চলেছেন তখন 
তিনি পরিমিত আহার শুরু করলেন। বীণার ভার 
পরিমিতভাবে বীধা থাকলেই শ্রুতিমধুর স্থ বন্কৃত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


হয়। বেশী আলগা হলেও বেস্থরো, বেশী টান 
হলেও বেন্ুরো । গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ £ 

যুক্তাহারবিহা বস্ ঘুক্তচেষ্ন্ত কর্মস্থ | 

যুক্তত্বপ্রারবোধস্ত যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ 
সব কিছু পরিমিত চাই। ইন্দ্িয়গুলিকে নিগ্রহ 
করাব অভ্যাসই তপস্তা । 

গীতা চশ্তী, উপনিষৎ প্রভৃতি সব্গ্রস্থপাঠ, 
সাধুদঙ্গ, সাধুমুখে উপদেশ শ্রবণ_সবই ইন্দ্রিয় 
নিগ্রহের সহাষক। শুধু পাগ্ডিত্য হবে না) 

একটা গল্প বলি। বডদর্শনে বিশারদ এক 
পণ্ডিত ছিলেন। সন জানা সত্বেও তিনি কিছুতই 
শান্তি পাচ্ছি'লন না। শাস্তি না পেয়ে এক সাধুব 
উপদেশ প্রার্থা হলেন। সাধুলী তাকে আশ্রম- 
সংলগ্ন পুকৃবে ম্লান ক'রে আসতে বললেন। স্নানের 
পূর্বে তিনি একটি বড় মাছাক পুকুরে ভাসতে 
দেখলেন। মাছ পণ্ডিতজীকে বললে_-শুনেছি তুমি 
বড় পাশ ত--বলতে পার কি, কিসে আমার [পিপাসা 
দুব তয? পণগুতঙ্জগী ছুই কাবণে আমস্চ্ধাগ্থিত 
ইলেন। প্রথমতঃ হার মনে হ'ল মাছ কি করে 
কথা বলছে) দ্বিতীয়তঃ তিনি আরও বিশ্রিত 
হলেন এই ভেবে_মাছ সর্বদা জলে বাস করে, 
তবুও তাঁর পিপাসা মেটে শা কেন? কিছুক্ষণ 
চিন্তা করে তিনি কারণ বুঝতে পারলেন এবং 
মাছকে বললেন, “তুমি যদিও জললেই বাস কর এবং 
সতত জলপান কর, কিন্ত তবু সব জল তোমার 
মুখ দিয়ে ঢুক কানের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়। 
এবার তুমি জল মুখে নিয়েঃ উলটে যাঁও। তাহ'লে 
তোমার পিপাসার নিবুত্তি হবে । সব জল বেরিয়ে 
যাঁয় বলেই তোঁমার পিপাসা দূর হয় না।” মাছটি 
তখন পগ্ডিতকে বললে, “আমারও তোমার প্রতি 
এই উপদেশ । তুমিও লট (উলটে ) যাও ।» 
ফিরে এসে পপ্ডিতত্রী দাধুকে সব ঘটনা বললেন । 
সাধুজী মৃদুহান্তে বললেন, “আমি মত্ম্তরূপে তোমায় 
এ উপদেশ দিয়েছি । যদিও তুমি বই-পড়া জ্ঞানের 


শাস্তির উপাক্র 
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সাগরে ডুবে আছ, তথাপি তোমার তৃষ্ণার 
নিবারণ হচ্ছে না) মনে শান্তি পাচ্ছ না, তার 
কাবণ তোমাব বিগ্তা পরিপক্ক হয় নাই। সব যদ্ধি 
বের হয়েই যায, তবে কাজ হবে কিরূপে? 
ভিতরে গ্রহণ ক'রে অনবরত মনন করতে হয়, 
মনন বাতীত ধাঁবণা হয না। তাছাড়া, অধিক 
বিষ্ঠাপাভ হওয়ায় তোমাব মনে অহঙ্কার জগ্মেছে। 
আত্মন্তরিতা ও মমত্ববুদ্ধি_এই দুটি আধ্যাত্মিক 
উল্তির বিশেষ অন্তরায। এই দুটিই তোমার 
অশান্তির কাবণ। সুতরাং এদের ত্যাগ করা 
প্রয়োজন । এই কারণেই তোমাকে আমার 
উপদেশ-_“তুমি উপটু ( উল্ট ) যাওঃ | 

তাই বলি একবার উশটে যাও দেখি! কত বই 
পড়েছ, কত উপদেশ শুনছ ও শুনেছে। মনে মূলে 
শ্রুত এবং অধীত বিষায়র চিন্তা কর। একেই বলে 
মনন। মনন না হ'লেধ্ান কি কারে হবে?রসে না 
ডুবলে “রসো বৈ সঃ-কে কেমন ক'রে পাবে ? তাই 
বলি খমস্বরুপকে পেতে হ'লে তুমি রসপিপাস্ হও । 

এ জন্মে ধা কিছু করছ তা পুরুষকার; 
পূর্ব পূর্ব জন্মে যা করেছ, তা তোমাদের সংস্কার । 
এ জন্মের স্থখ ও দ্ুঃখ পূর্ব জন্মের সংস্কারের ফল। 
শুধু পুরুষকার ও স্ুসংস্কার দিয়েই তাঁকে পাবে না। 
শুভ কর্মের অগ্রষ্ঠান ক'রে শুভ মুহূর্তের জন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে। মনটাকে শুচিশুত্র ক'রে না তুললে 
মনোমন্দিরে মাধব অধিঠিত হবেন না। শাখ 
বাঞ্জিয়ে শুধু গোল বাঁধানই সার হবে। 

তার সঙ্গে প্রীতির সন্বন্ধ স্থাপন কর। মহাপুরুষ 
ও অবতাঁরপুরুষগণ তো! পথ দেখানোর জঙ্তই 
আবিভূতি হন। 

তাই বলি, প্রীত দিয়ে তার পুঙ্গা কর। ব্যাকুল 
হ'য়ে তাকে ডাক-ৰেঁদে ভাসিয়ে দাও । নামে 
মাতো, আর মাতাও। তার কৃপা হবেই হবে। 
বিশ্বাদ কর। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে 


কাপ দাও। শুন্র জ্যোতির্ময় কার মুঠি হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত দেখতে পাবে । 


মা সারদা 
শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাবদামণি, সারদাঁমণি, সারদামণি মা) 
গৃহিণী, তবু সন্নাদিনী, নাঠি যে উপমা । 
জ্ঞানদা, জ্ঞান-বিভূতি জ্যোতি, 
মুরতিমতী সাধবী সতী, 
ভকতি-ধারে গঙ্গা তুমি, 
প্রেমেরি যমুনা । 
সারদামণি ম! 1 


গোলোকে কি মা লক্ষী ছিলে? 

ভ্রেতাতে সীতা রূপটি নিলে, 

দ্বাপবে হলে শ্রবাধা তুমি 
গোপেরি ললন1। 
সাঁরদামণি মা) 


কলিতে হ'লে বিষুপ্রিয়া নদীয়া ধামেতে , 
এবারে তুমি এলে কি ম|গো সারদা নামেতে ? 
আখি যার মাছে চিনেছে তোমা, 

লক্ষ্মী তুমি হলাদনী গে! মা, 

কত যে রূপে, কত যে সাজে 
করিছ করুণা 
সারদামণি মা। 


বিভব লব লুকায়ে মা গো নিজেরি মাঝেতে 
জগতে তুমি শিক্ষা দিলে যোগিনী মাজেতে। 
শিখালে সংযমের সাথে 
বাধিতে সব কঠোর হাতে, 
শিখালে তুমি নারীতে আছে 
কি মহাচেতনা । 
সারদামণি মা। 


শিখালে তুমি জগতজনে আপন করিতে, 
শিথালে তুমি নবাব হাদি প্রেমোত ভরিতে । 
যানি কতু সুথের পাছে, 
দেখালে ?থে কি সোনা আছে, 
চাওনি তুমি 'মাষের? কাছে 
লঘিমা, অণিমা ! 
সারদামণি মা । 


তোমারে নমি ভকতি-খনি, সারদামণি মা 
নমি মা নারী-মুকুট-মণি লক্ষমী-ম্ববপা। 
গৃহিণী-রূপা সঙ্গ্যালিনী, 
অিঞ্চ-শেহ-মন্দাকিনী 
বহ্ালে তুমি জগতজনে 
করিতে করুণা । 
সারদামণি মা? 


নমি মা মহাশক্তি, মহ|ভক্তি-হ্বরূপা । 
নমি মা স্লেহ-পয়োধি-ঘন-মুতি অস্থপা । 
তোমারি পৃত চরণ-পাতে 
লভিল ধরা আশিস্‌ মাথে 
খী-দীন-শরণ তুঙগি 
করুণাথনি মাঃ 
সারদামণি ম! । 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
কত্রীতী গ্রীতিময়ী কর 


স্মরণের মণিমঞজুধায় মাত্র গুটিকত রত্ব নধত্তে 
রক্ষিত ছিল। ক্লান্ত দিনের শেষে কুলীযে ফিরে 
আসা মন নিষে নিভৃত মন্দিরে বসে তাই 
বেখছিলাম--শ্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাঁজেব পবিত্র 
গুটিকত স্মৃতিকথা, অল্প কযেক দিনের পরিচযে 
যা আমার জীবনের ভাগ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। 

প্রথম যেদিন গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
যাই আমাব নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে, সে কি আগ্রহ 
সে কি উদ্দেগ নিষে সেদিন বেলুড মঠে 
গিষেছিলাম, ভাষাতীত সে অন্ভূতি ! দেখলাম 
যেন হিমাঁচলেরই নিভৃত এক অংশে স্থিত প্রশান্ত 
গম্ভীর এক বিরাট মুতি। ঘবে গিযে প্রণাম করতে 
ক্টিনি বললেন, বসুন | বিস্ময়ে হতবাক হয়ে 


আমরা তার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। কোন 
কথা মুখে এল না। 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথা থেকে 


আসছেন ? বললাম, £বালিগঞ্জ থেকে” তারপর 
কিছুক্ষণ সবাই চুপ। মনের মধ্যে কি এক অভূত- 
পূর্ব পবিত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। 

আমাদের মনের ইচ্ছার কথা বোধহয় আগেই 
শুনেছিলেন, কিংবা বুঝতে পেরেছিপেন ; আমাদের 
আগ্রহান্থিত অবস্থা দেখে সহসা নিজেই বললেন, “শুধু 
মন্তোর নিলে হবে না, সেই রুকম কাজ করতে হবে|? 
একটু থেমে আবাঁর বললেন, “পবিত্র হতে হবে 1, 

আবার নিস্তব্ধ হ'য়ে আমরা বসে আছি। 
তিনি সেই ঘরে তার সেবককে বললেন, “এরা 
কবে আসবেন একট। দিন বলে দাও |? 

সেবক দিন স্থির ক'রে সেই তারিখ আমাদের 
বলে দিলেন। আমরা আবার প্রণাম ক'রে উঠছি, 
এমন সময় আবার বললেন, “পাবধান হয়ে 
আলবেন যেন, অতদূর থেকে আসবেন ।” 


না, তার কিছু অসুবিধা হযেছিল কি না। 


সেবক বললেন, “আজকাল আসবার কিছু 
অন্থুবিধা নেই, সোজা বাঁস হয়েছে” তথন 
বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া পধস্ত প্রথম বাস চলাচল 
আরম্ত হয়েছিল। 

গুরুদেব তখনি উত্তর দিলেন, “বাস হলেই 
তো হয না, অতদুর থেকে আসা, একবার ওঠা, 
একবার নামা !” 

অভিভূত মনে আমরা থর থেকে বিদাষ 
নিলাম। জানা নেই, চেনা নেই, আলাপ নেই 
তাদেরই প্রতি এই অহ্তুকী দরদ,__-উদযান্ত নিজের 
কথা-ভাঁবা মান্তষ আমরা ভাবতে পারিনে । কোন 
লোককে কাজে পাঠিয়েছি, ফিরে আসতে তার দেরি 
হ'লে বিরক্ত হ'য়ে কত কটুক্তি করি। মনে আসে 
আর 
আমাদেরই প্রয়োজনে আমরা যাব, তাতে তার 
চিন্ত। হচ্ছিল, ব্যাকুল মন নিচে ভাবছিলেন, অতদুর 
থেকে যেতে বাদে একবার ওঠা, একবাগ লামা, 
কোন র্ঘটনা না ঘটে বললেন, “সাবধানে 
আসবেন” । সেই দিনই ধারণা হ'য়ে গেল ওই 
হিমাচল-সদৃশ বহিঃকঠোর মুৃতির মধ্যে কি পবিমাঁণ 
শ্নেহপ্রেমের মন্দাকিনী বয়ে চলেছে । 

জানি এই অপরের কথা ভাববার স্বত্ফুত 
কল্যাণ-প্রেরণা থেকেই বিশ্বস্থগ্টির আদিম কাল 
থেকে জীবকুল পশ্ডত্ব থেকে মমগয্যত্বে, মন্থুতত্ব 
থেকে দেবত্ে উন্নীত হয়েছে । তবু সম্যক ধারণ! 
করতে পারলাম কি? ধার অংশ-গ্রস্থত এই 
বিরাট হ্বদয়াধার, সমগ্র হিমালযরূপী সেই বিশাল 
মহামানবটি কেমন ছিলেন । কি এক অপূর্ব পুলকের 
আবেগে চোখে জল এসে গেল। 

আগুনের তাপে ফুটন্ত অলের ময়লা উপরে 
ভেসে ওঠে। গুরুদেবের সান্নিধ্যে যাওয়া আসা 


৬১৪ 


করি, আর চঞ্চল মনে কত ঘন্ব। কত প্রশ্ন বিগত 
দিনের জানা-অজানা কত ভুল ক্রাটর বেদনা সমস্ত 
চিত্ত জুড় আলোড়িত হ'তে থাকে । মনে হয 
মন উ্জাড করে সব কথা! বলি, প্রশ্ন করি! যখন 
যাই, তখন প্রশান্ত গম্ভীর মুখেব দিকে চেয়ে স্তব্ধ 
হ'য়ে যাই, ক্ছি আর বলা হয় শা। তা-ছাড়া 
বেলুড় মঠে তথন অসম্ভব ভিড হ'ত গুরুদেবকে 
দর্শনের জন্তু । কথা বলবার সম্য৪ পাওয়! যেত 
না। শুধু অভূতপূর্ব এক ভাব-সম্তারে মন্‌ পরিপুর্ণ 
ক'রে ফিরে আসতাম। 

একদিন এ কথাই ভাবতে ভাবতে বিষণ্ন মন 
নিয়ে বেলুড় মঠে গিয়ছি। ঠাকুব প্রণাম শেষ 
ক'বে সবুজ মাঠটা পাঁর হ'তে হ'তে ভাবছি এই 
সব মগাপুরুষের দেহত্যাগের পব তাদের প্রতিকৃতি 
শিয়ে কত উৎসবের আয়োজন | আগ তার] সশরীরে 
থাকতে তাদের দেখতে পাওয়া, একটু মুখের উপদেশ 
শোনা এত দুর্লভ,_-এ কেমন কথা ? 

পৌছে যখন ঘরের মধ্যে গেলাম, সেদিন দেখি 
ঘর ফ।কা, স্ুস্মিত মুখ গুরুদেব বসে আছেন। 
আমি প্রণাম ক'রে উঠে দাডাতেই মুসের দিকে 
ভাঁকিয়ে বললেন, -"কি, উপদেশ?” একটু থেমে 
বললেন, "সহা কারবে। প্রথম ভাগে দেখছো না 
তিনটে "দ” আছে, শ, ষ,স। সহ্য করবে” 

আবেগের সঙ্গেই বলে ফেলঙগাম, “শুধু সন্থই 
করবো, কোন সার্থকতা আসবে না 1” 

গুরুদেব শল্তীর অন্ত্রমূথ ভাবে বললেন, 
"্সার্থকত!, ভগবান লাভ হলে ।” 

আবার একদিন গুরুদেব এসেছেন শুনে মঠে 
গেলাম! প্রসন্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। 
জিজ্ঞাসা করলাম, পুজোটুজো কি রকম ভাবে 
করব? উত্তরে বললেন, যখন বে ভাবে ইচ্ছে। 

বলপাম-_কালী, দুর্গা, শিব, ক্ষণ সব দেবতার 
পু্ধাই করব কি? 

বললেন-হ্যা, তা করবে বৈকি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 


পৃর্জা-আারাঁধনার কেনি জ্ঞানই তো ছিল না। 
মনে হ'ত ঠাকুরের মধ্যেই বদি সব দেবতা 
আছেন, তবে আর তাদের ভিন্প নামে ডাকা কেন? 
এক ঠাকুরের নামে ডাকলেই তো! হয়। বললাম 
অন্ত দেবতাদের কি ঠাকুরের নামেই ডাকব, 
নাতীদের নামে ডাকব? 

গুরুদ্দেব বললেন, ধার যে শাম, তাকে সেই 
নামে ডাকাই তে! ভালো । যার নাম হ'ল রাম, 
তাকে হাম ব'লে ডাকলে সে সাড়া দেবে কেন? 

এমন সহঞ্জ কথাট। ভাবি নি। যেমন লজ্জিত 
হলাম, তেমনি আনন্দে আগ্ুত হ”য়ে ফিরে এলাম 
সেদিন ৷ 

কিসে ধর্ম লাঁভ হবে প্রশ্ন করাঁষ আক একপিন 
বলেছিলেন,_-সত্যকে আট ক'রে ধববে। একেবারে 
ঠিক ঠিক চ্পা। যা মুখে বলা, তাই কাজে করা। 
ঠাকুর সত্যস্বরূপ । 

কিসে আনন্দ পাব, প্রশ্ন করাঁয বলেছিলেন, 
আনন তো রয়েছেই, দেখে নিতে পারলেই হয়। 

আর এক দিন মঠে গিয়ে দেখি, গুরুদেব 
সহান্তে বসে আছেন। ঘরের এক পাশে ন্ত.পাকার 


মিষ্টি ছিল। সেবক বললেন, এগুলি সব এদ্রের 
দিয়ে দাও। আমার ছোট্ট ছেলেকে নিঞ্জ হাতেই 
মিষি দিলেন। 


তব এলাহাবাদ ফিরে যাবার সম হয়েছিল , 
বললাম, আপনাকে চিঠি দেব। 

তিনি স্হাস্তে বললেন, হ্যা, আমি কিন্ত জবাব 
দেব না। 

দি কিছু দরকার হয়? 

--দ্রকার হ'লে দেবো । 

শুনেছিলাম্‌, তিনি প্রায় চিঠির জবাব দিতেন 
না। আমাদের সাধারণ মানুষের মন, প্রথম দিকে 
কেমন আশাহত হ'ত। পরে তার বিষয়ে বিশেষ 
ভাবে জেনে বুঝেছিলাম, তিনি সর্ববিষয়ে কি 
কঠোর সংবমী ও তপদ্বী ছিলেন। লোকালয়ে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


এস সরল শিশুর মত অকপট সাগ্গিধ্য সকলকে 
দান করলে9--বখন তিনি এলাহাবাদে তাঁর নিজের 
সাধনপীঠে ফিবে যেতেন, তখন কিরূপ নিরবচ্ছিন্ন 
কঠোর সাধনায় সমাহিত হযে থাকতেন। ভক্ত 
শিশ্ঠ প্রমুখ জগতের যাঁবতীয় মানবের কল্যাণ-কামন! 
৩ আনীর্বাদ সে সাধনাপ্রবাহের সঙ্গে মিশে 
শ্রাবণের ধারার মতই নিয়ত বর্ধিত হ'ত। চিঠি লেখ! 
বা তার উত্তর দেবার তাঁর প্রয়োজন কোথায়? 
তবে বিশেষ প্রয়োজন ও ইচ্ছাবশে কথনও 
ব্যতিক্রম করতেন। আমাদের একবার মাত্র তার 
চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল | 

ধারা মব সময তার সান্গিধ্যে ছিলেন তাদের 
কাছে শুনেছি, সমযে সময়ে তিনি কি অপূর্ব 
কৌত্রকপূর্ণ বাক্যালাপে সকলকে আনন্বরসে 
ভাসিয়ে দিতেন। 

এর পর একদিন ্র্রঠাকুরের জন্মতিথি-পৃজায় 
বঠে গিয়েছি । জন্ধ্যার দিকে একজন সেবক 
গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ ক'রে দিলেন। 
ঘরের মধ্যে মু আলো জ্বালা । আধশনন্ধকারে 
তিনি দক্ষিণ দিক্কাঁর জানালাটি ধ'রে উৎলবের 
জনতার দৃশ্তা দেখছেন। উদ্ত দেহে জানালার 
সবটকুই প্রায় ঢেকে গিয়েছে । বইয়ে পড়েছি স্বামী 
বিবেকানন্দ এমনই ভাবে ওই দক্ষিণের জানলা ধ'রে 
দড়িষে ঠাকুরের জন্মোৎ্সবের দৃশ্ত দেখেছিপেন। 

ভিতরে গেয়ে প্রণাম করতে কুশল প্রশ্ন করলেন, 
কিছুক্ষণ পরেই বললেন,-সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, 
এখন এসো । 

পরের বারের দর্শন বড়ই বিষাদের | গুরুদেবের 
শরীর থারাপ। খবর দেওয়াতে তিনি আমাদের 
সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। শুয়ে ছিলেন, ঘরে 
ঘেতে উঠে বললেন । 


স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতি 
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পিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি শরীর খারাপ? 

বললেন, সা, আমার শরীর খারাপ। 

আর কিছু কথা বলা উচিত“মনে কবলাঁম না। 
নীরবে মাটিতে প্রণাম ক'রে চলে এঙাম। 

তিনি একটু সুস্থ হয়ে আবার এসেছিলেন 
প্রীই্রঠাকুরের নবনির্গিত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়। 
তিনদিনব্যাপী উৎ্সবেব মধ্যেই ন্মার একদিন গিয়ে 
দেখি গুরুদেবকে দন ও প্রণামের জন্গ ভীষণ 
ভিড হয়েছে ঘরে। শরীর থারাপ, সেবক পায়ে 
হাত দিতে দিচ্ছেন না; তাডাতাড়ি পাষে মোজা 
পরিয়ে দিলেন। আমিও প্রথমে পায়ে হাত দিতে 
গিয়ে বারণ কবাতে হাত সরিয়ে নিলাম। ঠিক 
তখনই গুরুদেব তার বড় বড় চোখের চাহনিতে 
আমার ছুঃখ-ম্ন।ন চোখের দিকে তাকালেন। 

সেই শেষ দশন। এলাহাঁবাদে তার দেই 
রক্ষার সংবাদ পাওয়ার পর অবলঘন-শূণন্থর মত 
ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে 
বৈনুড় মঠে গিয়েছিলাম । একজন পূজনীয় মহারাজ 
সাস্বনা দিলেন, "ওরা কি কখনে! ছেড়ে ধান? 
দেহ বাবার পর গুবের সত্তা আরও ব্যাপক 
ভাবে অবস্থান করে। তাই শক্তি আবে বেশী 
হয়। ওদের আরো বেশী নিকটে পাওয়া যায়। 
গুদের জন্তু শোক বা! দুঃথ করার কারণ নেই।” 

সেই সাস্বনা নিয়ে মার গুরুদেবের পদ্দচিহ 
বুকে ধারণ ক'রে বাড়ী ফিরে এলাম। জীবনের 
আকাশে যখন হুঃখের ঘের ঘনঘট1] ঘনিয়ে 
আসে +মন্ধকারে ছেয়ে বায় হৃদয়াকাশ, তখন 
মনে পড়ে শ্রামুখের দেই সব কথাগুপি, আর 
শেষ দিনের সেই বড় বড় চোখের কৃপা-ধন 
দৃষ্টি সেখানে ঞরব তারার মতই জঙ্গতে থাকে. 
অনুতবর্ধা, অচপঙ্গ। 


গৌতম বুদ্ধের সাধনা 


[তাহার সম্বোধিলাভে হজাঠার সহায়ত! ] 


( আশ্বিন-সংখ্যার পৰ ) 
ডক্টর শ্রীরাঁধাগোবিন্দ বসাক 


পূর্বে বণিত অবস্থাভেদে যজ্ঞ ও তপস্তাদিতে 
দোঁধদশী হইযাও গতীম্গগৃতিক বীতি অবলম্বন 
কবিয়া বোঁধিসত্ব গৌঙম অতি কঠোর কৃক্রুলাধনে 
ব্রতী হইতে মভিলাধী হইলেন। নিজ সংকল্প স্থিব 
রাখিয়। তিনি গযা নগবীব আশ্রমে নিকটে 
নৈরঞনা নদীর তীরে কোত্তীল্গ প্রমুখ পাচ প্রব্রজিত 
ভিক্ষুকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিগদ্ারা সংপুঞ্জামান 
হইয়া জন্ম ও মৃত়্ার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে 
_-কোটিপ্রত্তং দুকৃকরকারিকং কবিস্সামীতি' 
(নিদানকথা)__শেষলীমায উপগত ছুক্ষব (তপন্তাদি) 
ক্রিা সম্পাদন করিব__বলিয়া ধাধ করিলেন । 
তৎপর তিনি এমন ভাবে আহারচ্ছেদ আরম্ত 
করিলেন যে, একটি তিল ব! একটি তওুলমাত্র গ্রহণ 
করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অনশনাদি 
দ্বারা তাহার ছয় বসব চলিয়া গেল। একদিন 
এমনও হইল যে, তিনি প্রাণবাযুরোধকারক তগন্যা- 
কালে নিংশ্বাস-প্রশ্থাস বন্ধ হওয়ায কাষ্ঠবৎ আসীন 
হইলে লোকেরা তাহাকে মৃত মনে করিয়াছিল। 
শমপ্রতানী বোধিসত্ব উপবাসাদি আচরণ করিয! 
অত্যন্ত রুশ হইয়া পড়িলেন-তাহার সুবর্ণ 
দেহ কৃষ্চবর্ণ হইয়া গেল, তাহার শরীরস্থ ছবাত্রিংশৎ 
মহাপুরুষ" লক্ষণ অনৃপ্ত হইতে লাগিল । অপার-পাব 
সংলারের পারপ্রাপ্তি তাহার খটিল না। তাহার 
শরীরের মেদ, মাংস ও রক্ত শুকাইয়। গেল। 

ত্বগন্থিশেষ হুইন্া তিনি ভাবিলেন : 

প্নায়ং ধর্মে! বিরগায় ন বোধায় ন মুক্তয়ে। 
জঘুমূলে ময়া প্রাপ্ত বস্তব! স বিধির্রবঃ॥৮ 

(বুদ্ধচরিত ) 


--( রুগ্ষপাঁধন দ্বাবী আচরিত ) এই ধর্ম বৈবাগ্য, 
সম্যগ্জ্ঞান ব! মুক্তি_কোন্টাই আনিতে পাবিবে 
না। (পূর্বে পিতার রম্যোগ্ভানে ) জব্ুবৃক্ষমূলে 
আমি যে (ধ্যান) বিধি প্রাপ্ত হঈযাঁছিলাম, তাহাই 
প্ধ বা ঠিক বিধি ।-এই কঠোর তপস্তামাধনকে 
অমার্গ মনে করিশা তিনি উত্তম উত্তম আহ বস্ত 
গ্রচণে মতি স্থির করিয়। নৈরঞ্জনা নদীতীর হইতে 
ধীরে ধীরে অপস্থত তইয়া আসিঘ1 অল্পমান্র 
খানের জন্ত উরুবিন্ব! গ্রামে যাইয়া ( মহাবস্তব মতে ) 
গ্রামিকের বন্তা স্বজাতার (বুদ্ধচরিতেব মতে গোপ- 
কনা! নন্দবাপার ) প্রদত্ত মধু-পায়স গ্রঠণ করিয়া 
সম্তপিত-যডিক্দ্িব হইসা ক্রমশঃ বোধিপ্রাপ্ডির সাম্থা 
লাভ কবিতে লাগিলেন। বোধিসন্্কে ছুক্ষরচর্ধা 
দ্বারা সর্বজ্ঞতালাভের চেষ্টান্ন বিবত দ্েেখিযা এবং 
পুনরায স্ুধাগ্থ গ্রহণে প্রবৃত্ত লক্ষ করিয়া সেই 
তিক্ষুপঞ্চক তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিবক্তিলহকারে 
দুরবর্তী কাশীবাজ্যের খধিপণ্তনে ( মুগদ্াবে) ঢলিয়া 
গেলেন। তৎপর যিনি অরাড ও উদ্রক খাধির 
ধর্মমতবাদে অপরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি আজ 
পূর্ব পূর্ব বুদ্ধগণের নিষেবিত এই গয় প্রদেশে যাইয়া 
বোধিসাভের উদ্দেশ্তে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্বথমূলে 
সমাঁসীন হইয়া এই এক দুর্জয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন 
যে, এই আসনে বলিয়া তাহার শব্দীর শুফ হইয়া 
যাঁষ বাউক, তাহার -ত্কৃ, অস্থি ও মাংস লুপ্ত হয 
হউক, কিন্তু, বহুকল্পেও ছুলভ বোধি বা প্রজ্ঞা 
পারমিতা লাভ না করির! তিনি নিজ শরীর এই 
আসন হইতে চালিত করিবেন না। পাঠক জানেন 
ষে তাহার এই প্রতিজ্ঞা কলমত হইয়াছিল এবং 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ) 


এই বোঁধিবৃক্ষমূলে সেই আসনে বসিয়াই সম্যক্‌ 
জ্ঞান লাভ করিম! তিনি “সম্যক্নপুন্ধ” হইয়াছিলেন। 

অহ্ঃপর অভিসংক্ষেপে মধুপায়লনাতী সুজাতার 
আঁখানবস্ত ণনিদানকথা' ও “মহাবস্ক” হইতে চয়ন 
করিষা শিকলে প্রদান করিতেছি । নিদানকথাতে 
বধিত আছে যে, শ্রীবুদ্ধের উরুবিন্বায় ছয়-বৎসর- 
ব্যাপী কঠোর কৃক্কুদাধনে ব্যাপূত থাকাসময়ে 
সেই পেননী-নিগমে সেনানী কুটুখীর গৃহে স্থজাতা- 
নায়ী বয়: প্রাপ্ত এক দুহিতা বান কবিত। সে এক 
হগ্চোধবুক্ষমূলে বৃক্ষদ্বতার নিকট এই প্রার্থনা 
কবিতে গে যে, ধর্দি সমজাতিক কুলথরে বিবাহিত 
হইবার পর পথম-গ' সে পুত্র লাভ করে, তবে 
প্রতিবত্মর শতসহত্র মুদ্রা ব্যয় করিযা বৃক্ষদেবতার 
জন্ত থলিকর্ম সম্পাদন করিবে। খন বোধিসত্ 
গৌতম তদীয দ্র তগস্তার ষষ্ট বৎসর পূর্ণ 
করিযাছেন, তখন বৈশাখী পুণিম। আগত হহয়াছে। 
সুপ্কাতা বৃক্ষদেবতার উদ্দেত্তে শেহ দিনই বলিকর্ম 
সম্পাদন করিতে অভিলাষ কিল এবং প্রাতঃকালে 
নবভাজনে (পাত্রে) ধেন্ুদিগের শুনমূল হইতে 
স্বতঃপ্রশ্তত অপর দুগ্ধ সংগ্রহ করিযা আনিল। 
আশ্চর্ষেৰ বিষয় যে সেই দুগ্ধ সুজাতা ম্ববং জাল 
দিবার সময়ে দেখিল যে একবিন্দু ছুগ্ধও পাকের 
সময় উদ্বেলত হইয়| পড়িয়া গেল নাঁ। এরূপ আশ্চর্য 
ঘটনা লক্ষ্য করিয়া পে তাহার পূর্ণা-ন।মক দাসীকে 
ড|কিয়! বলিল যে, নিশ্চিতই তাহাদের দেবতা 
প্রসন্গ হইখাছেন এবং তাহ।কে হগ্রোধবৃক্ষমূলে 
দ্রুত যাইয়া দেবতাস্থন পরিষ্ৃত রাখিতে বলিল। 
বোিসত্ব গৌতমও পূর্বরাত্রিকালে পঞ্চসবপ্রদর্শনে 
জানিযাছিলেন যে, আগামী রাতিতেই তিনি 
নিঃসংশয়ে “বুদ্ধ' হইবেন। তাই তিনি সেই রাত্রি 
প্রভাত হইলে পর সেই বৃক্ষমূপে বাইয়! আসীন 
তইয়া চারিদিক নিজ শরীর প্রভায় উদ্ভতাপিত করিতে 
লাগিলেন। সুঞ্জাতার দাদী পূর্ণা বোধিসত্ত্ব গৌতমের 


প্রভায় দেই বৃক্ষকে ুবর্ণবর্ণ দেখিয়া মনে করিল 
তু 


গৌতম বুদ্ধের সাধন! 


২১৭ 


যে, ভাহাদের বৃক্ষদেবতা প্রসন্ধ হইয়া! বুক্ষ হইতে 
অবতরণ করিয়া খ্বহন্ডেই সুজাতার বপিকর্স স্বীকার 
করিবেন। পূর্ণ বেগে যাইয়া স্ুজীতীকে এই 
ংবাদ জানাইল। তখন সুজাতা তাহার নিজহস্তে 
প্রস্তুত মধুপায়স নুবর্ণপাত্রে ঢালিযা লইয়। সেই 
সগ্রোবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া বোধিসত্ভুকে দেখিয়াই 
তাহাকে বৃক্ষদেবতা বলিয়। জ্ঞান করিল! ম্থজাতা 
পাত্রসহ পায়দ সেই মহাপুরুষ গৌতমের হস্তে 
প্রদান করিল এবং বলিল,--"আপনি ইহা লইয়া 
ধথ!রুচি চলিয়! যাউন-_েমন আমার মনেরথ পুর্ণ 
হইল, তেমন আপনার অভীষ্টও দিদ্ধ ইউক”। 
সেই পায়দ লইয়া বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনানদীর তীয়ে 
গেলেন এবং তাহা ঘ।টের পোঁপানে রাখিয়া নদীতে 
স্বান করিযা প্রথমতঃ সেই মধূপাযপ উনপঞ্চাশ 
ভ।গে ভাগ করিয়া একভাগ আহার করিলেন। 
বোধিশীডের পর এই পায়স তিনি সাত সপ্তাহ" 
কান পরিভোগ করিযাছিলেন, অন্ত কোন আহার 


"গ্রহণ করেন নাই। 


উপরি-বণিত “নিদানকথা/য় উল্লিখিত এই 
আখ্যান হইতে খানিকটা পৃথগ্ভাবে বিত 
মিহাবস্ত-অবদানে উল্লিখিত আথ্যানের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় এইরূপ ঃ 

অরাড় কালাম ও উদ্রক খধির উপদিষ্ট তত্ব- 
কথায় পরিতুষ্ট নাঁ হইয়। বোধিসত্ব গৌতম উরু- 
বিন্ব/য় চলিয়া আসিপেন। সেখানে গ্রামিকের 
(গ্রামপতির ) সুঙ্জ(তা-নায়ী বিছুধী কনা রাজ- 
পুত্রকে দেখিনা প্রীতিবেগে কাপিতে লাগিল ; 
অশ্রুপাত করিয়া তাহাকে বলিল,_-“হে নরবর | 
তুমি আঙজগ এই নিগম (ক্রয়বিক্রয়ের নগর ) হইতে 
ফিরিয়! যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমার 
নযনদ্বয় অতৃপ্ত রহিয়াছে; তুমি চলিয়া গেগে 
আমার হাদয় নর্বতোভাবে অন্ধকারাচ্ছন্জ হুইবে”। 
সেই সময়ে স্থজাতা দেববাধী শুনিল__“এই ব্যক্তি 
কিন্তু কপিলবন্কর রাজা শুদ্ধোধনের শ্রেষ্ঠ পুত্র 


৬১৮ 


সে ভাবিশ_কেমন করিয়া এই বরপুরুষ বান্ধব 
দিগকে ছাড়িয়া বনবাদ কগ্সিতিছেন। তৎপর 
কুমারকে পুনরায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
সুজাতা রোদন-সহক্কারে বোধিসত্ত্বের তন্ুগমন 
করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল-তোমার 
কমলদলদর্দ কোমল চরণ্াবা তৃপকুশ[দিময 
ছর্গম ভূমির উপর দিযা তুম কিরূপে চলিবে? 
মিষ্টান্স ও অন্থান্ত রসময় ডুবাছাক। বগিতে তুমি 
কেমন করিয়া বনের ফলমুশাদি ভক্ষণ করিবে? 
পুষ্পাকীর্ন শয্যায় শুতে অভ্যস্ত তুমি কি প্রকারে 
তৃণকুশাধি-সংস্ৃত তলভ্ুমিতে শয়ন করিবে? 
রাজচবনে পটঠাশির সঙ্গীত শুনিয়া এখানে তুমি 
কি প্রকারে কই শ্বাপদ জঙ্ঘদগের গর্জন শুশিবে ? 
হে বনের সঙ্গ্য।সয। তুম যেন তুষ্গয়ু ও ক্ষুধায় 
কাতর না হও । দেবাশশুধ বাথ তোমার শরীবটিকে 
ধেন দেবগোনিরা রক্ষা করেন”। বোধিসত্ব 
গৌতম এইরূপে মেই ভয়ঙ্কর বণমধ্যে তপহ্ঠায 
নিরত রঠিলেন। ইহাঁও বড় আম্মধর বিষয় যে 
সন্্পার তপহ্বী গৌঙম যেঞ্ধপ শিজের জন্ত, 
তদপেক্ষা আধিকহাবে জগতে মর নত্ের জন 
হিত কামনা করিতেছেন তীহার মনে এই গ্রাকাব 
উদার ভাব উদ্দিত হইল--( এইরূপ ভাব পরবতী 
কালে মহাযাণী বৌন্ধ'দগের মতমন্মৃত ) 2 
একে কণত্বমে।ক্ষণে যি কল্লমংথাং সবসত্থানাং। 
দুঃখমঞ্ভোমি তাখেষ্ুং সবসত্থানাং বাবগিতমিনম্‌ ॥ 
(মহাবস্ত ) 
“এক একটি সত্ত্ব বা জীবের মোক্ষেব জন্য যদি আমি 
অসংখ। কল্পে সব সত্ডেব দুঃখ মহুন্তন করি, তথাপি 
আমি মর সন্তবের উদ্ধাব সাধন করিব-ইহাহি আমার 
ক্রিয়।সন্ক্প'। কমক্ষয়ের জন্ত ছয় বদর ব্যাপিয়া 
বনমধ্যে হুফন তপন্তাদির আটরপ করিবার পর 
বোধিস-ত্বর এই জ্ঞান লন্ধ হইল--ণ্ঘর পথাশ্রি 
গ্তো। নাধং মার্গে। মোক্সায--'আমি যে পথে 
গমন কারয়ছি তাহা মোক্ষের মর্গ নহে । বরং 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


শাকারাজর উপ্ভানে বহপূর্বে অধুরুক্ষমূল বগি 
আম থে প্রথম ধ্যান সম্পাদন করিয়াছলাম_-"স 
গবিষ্যাতি বৌঁধয়ে মার্গো”_সেই ধ্যানমার্গই বোধি 
ব। সম্যক প্রজ্ঞার মার্গ হইবে? । থে বাক্তি ছুর্বগ ও 
রুশ এবং যাগব রুধির ও মাংস পরিশুফ হইয়া 
শিখছে, তাহার পক্ষে বোধিলাভ সম্ভবপর নহে 
তাই আমি পুনরায় আহাধ বস্ত ভক্ষণ করিব”। 
এই সময়ে এক দেবতা তাহাকে আহাধ গ্রহণে 
কৃতনিশ্চয় দেখিয়! বলিয়া উঠিয/ছিলেন_"তুমি 
পুনরায় আহার করিও না, তোমার যশঃ পরিহীন 
হইবে-আমরাই তোমার গাত্রে বস সঞ্চার 
করিব |” গৌতমের বিশ্বাস, এই বচন তা হইতে 
পারে না, ভাই তিনি আীশুভাবে দেংতাকে 
উদ্দেগ্ত করিয়া নিন্দা করিলেন__“তোমাদের সেই 
চেঙ্গাম আমার কোন প্রয়োজন নাই।” ইহার 
পবেই তিনি মুগ (মুগ) ও অস্থান্থ কলাম ও 
গুডমিশ্রিত যুষ ভোজন করিতে লাগিলেন। তিনি 
ক্রমশঃ শবীরে শক্তি ও বল অন্থুন্ব করিতে 
লাগিলেন এবং আহার অন্বেষণ উরবিন্থা গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে পৃণ্ব কোন 
জন্মে তাহার জনযিত্রী (জননী) সেই শজাতা- 
নায়ী উচ্চকুলসভূত। ও পণ্ডিভা নারী ন্বগ্রোধ 
বৃক্ষমূণল মধুপায়স গ্রহণ কথিয়া দীডাইয়া রহিষাছে। 
গৌতমকে সেই পায়স দান করিয়া সে তীঠার 
গুণকীর্তণ করিতে লাগিল । তিনি সুজাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন_ণ্কিমর্থমেতং দানি দানম্”_- 
তুমি কি কারণে আমাকে এই (পায়দ) দান 
দিতেছ? গৌতমের শত শত জন্মের জনপী সথজাতা 
উত্তরে বলিলেন_ণতুমি আমার প্রত প্রসঙ্গ হইয়া 
ইহা গ্র€ণ কর। শাক্যবাজ শুদ্ধোদনের পুত ভয়ঙ্কর 
বনে ছয বৎসর খুরিয়! তন্যা-ছারা] ষাহা অদ্বেষণ 
করিতেছেন সেই উদ্দেশ্য যেন পূর্ণতা লাশ করে। 
আমিও তাহার পথেই যাইতে চাই।” অন্তণীক্ষ 
হইতে তখন এক অমানুষী বাণী প্রাদু্ত হুইল $ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ | 


নস্থুজজাতে এযো লো ধীবো শাক্যরাজকুলোপিতো”__ 
হে সুঙ্জাতে! এই বাক্তিই সেই শাক্যরাঁজকুলে 
উদ্দিত ধীর ব! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। এই ব্াক্তি নিগ্গের 
শোণিন ও মাংস শু করিয়াও তপোবনে দুষ্কর 
ও রোমচর্ষণ তপস্ত। করিাছেন। তাঠা নিরর্থক 
বলিয়! তাগ করিয়। তিনি এখন হুগ্রোধসুলের 
দিকে অগ্রদর হইতেছেন-_-েখানে অতীত সংবুদ্ধ- 
গণও উত্তম সঙ্োধি প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। তৎপর 
সুজাতা আনন্দে অশ্রুপাত করিয়। কৃতাঞ্জলিপু'ট 
সেই নরশ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন_-হে কমললো5ন 
মহাপুকৰ । আমি তোমাকে উগ্র তপস্ত। হইতে 
উথিত হতে দেখিযাহি , এখন আঁমাব শোকমথিত 
হয় প্রীতি অনুভব করিতেছে । বিগত ছয় বৎসর 
আমি নিজে যে সুখশযগাসমুখে থুশাহরাছি, পে সব 
আমার কোন স্থথই উৎপাদন করিতে পাবে নাই_- 
কাগণ, আদি ঠোমার কঠোর রুচ্চূসাধানর কথার 
শোকখরের আঘাত-ত পে ক্রি হহয়া সর্বদা চিন্বা। 
করিয়াছি । এখন তোমাকে চিনিতে পারিয়। এই 
বলিঠেছি যে, ভোমার সেই রাজ্য ও পপ্রঞ্জারা, 
তোমাব পিতা ও ল্েঠকাতরা মাতৃঘদ (গৌতমী ) 
তোমার সেইন্দপ কঠিন তপস্তার 'অবলানের কথা 
শুনিয়া আানন্দিত হইবেন । কপিশবস্ততর নরনারীর। 
এখন হাম্ত পূর্ণব্দনে আননে প্রমুনিত হইযা৷ উঠিবে। 


কবীর-বাণী 


১৪ 


আমার প্রদত্ত মধুপায়ল উপভোগ করিয়া! পূর্বগন্মের 
আকাজ্ষাসমূর নির্ধতক বা নাশকারী হও এবং 
এই দ্রমরাজমুশস্থ ভূমিখণগড বদিয়া অথ হমধিগতে | 
পদমশোক্ম্৮__শোকাহীহ অমৃ তপদ (নির্বপ) প্রাপ্ত 
হও) তখন কোধিসত্ব গৌতম বাক্ত কবিলেন-__পাচ 
শত জন্মে তুমি আমার জননী হিলে। ভবিষ্যংকালে 
তুমি ৈনব্রত ধাবপপূর্বক এঞতোক বুদ্ধপদ লাভ 
করিতে পারিবে ( অর্থা ম্বযংই বুদ্ধত্বগাভের 
অধিকাপিণী ইইচে পাবিবে)॥ 

ইহাই শ্গাতা-সন্থ্ধীয আখ্যান-বস্ত। জননী- 
সদৃশা সুজাতার প্রদত্ত পাদ মাগার করিয়া নিরর্থক 
কঠোর তপস্তার অন্তে বোদ্সিত্র গোতম সম্যক 
সংবোধিলাভের চে্ায কৃতঞ্চগা হহতে পারিঘা- 
ছিলেন। পাঠক জানেন ফে, সংবুন্ধ হইয়া গৌতম 
ঝ'বপত্ত'ন ধর্মচক্র প্রবতন সময়ে তিক্ষগণ:ক উপদেশ 
করিয়াহিলেন বে, £ব্রজিতের পক্ষে দুহটি 'কোটি। 
বা মন্ত পরিত্যক্তব্য-_-(১) সংগ'ধের কামম্থখভোগে 


' আত্মপমর্পণ ও (২) কঠোর তপন্ত য় নিরত হহয়! 


আত্ম'র্ুণভোগ। তাই তিনি আষ্টাঙ্গিক মগ নামক 
মধ্যম প্রতিপদা বা মধ্যবপথের আবিষ্কার কিয়! 
জনগণকে শিক্ষা শিয়ছেন। সেই পশহ সম্থেধি 
ও নিবাণেব পথ । জ্ঞান, শাস্তি, অভিজ্ঞ! প্রভৃতি 
এই পথেই পাওয়া যায়। 


কবীর-বাণী 


শ্রীযোগেশচন্দ মজুনদার 
(“আজ মেওে জীতম ঘর আরে” ধাণীএ অনুবাদ ) 


প্রিয়তম মোর এসেছেন গৃহে 
আনন নাজ নাহি ধরে, 

গৃহ অঙ্গন করিনু মু 
মুকাধারায় অশ্রু ঝরে! 

প্রেমের সপিলে সুর চরণ 
করিব ধৌত পরাণভরে, 

নফল হইবে জীবন আমার 
পাইৰ গ্রভুরে নৃতন ক'রে। 


পঞ্চ সবীরা সকলে মিপিয়া 
গাঠিষ্ছে নিতা নুতন গাতি, 

তাহাদের সাথে অন্থর মোর 
মিবাম় তাহার চরম প্রীতি! 

প্রেমের অর্থে আরতি করিব 
করিব আরতি পরাণ ভরি, 

আপনারে বলি দিব বার বার 
ক্ছুাতই আর নাঞি ডরি! 

কহিছে কবীর *্ধন্ছ আমি ষে 
পরম পুরুষ হৃদয়ে ধরি ! 


শঙ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 


(আশ্িন-সংখার পর ) 


ডর্টর শ্রীরমা চৌধুরী 


পূর্ব প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচন| ক'রে দেখান 
হয়েছে যে, শঙ্কর মতে, বিশ্ব-সংসাঁর পাঁরম।ধিক 
দিক থেকে “নিথ্যাত হলেও, সম্পূর্ণ “তুচ্ছ” বা 
অিসঙ ন্য। বস্ততঃ, যা পূর্বেই বলা হযেছে, 
পরিশেষে পরিহ্যাজ্য হ'লেও গ্রারস্তে এই জগৎই 
মোক্ষের প্রথম সোপান। 

ভারতীয় দশনেব মুল ভিত্তি কর্মবাদ, তনুসারে 
জাগতিক ক্ষেত্রে যেরূপ প্রত্যেক কাঁরণেরই একটা 
বিশেষ কাধ এবং গ্রত্যেক কার্ধেরই একটা বিশেষ 
কারণ থাকে-__সেরূপ মানসিক ক্ষেত্রেও, নীতির 
ক্ষেত্রেও প্রত্যেক কাধের একটী বিশেষ ফপ 
থাকে। পুনবায, সেই কর্মটা যদি কর্মক্| স্বেজ্ছায 
এবং বুদ্ধিবিচাব-পূর্বক সম্পাদন করেন, তা হ'লে 
তিনি হবেন তাব জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য সেই 
কর্মের ন্তায। ফলটাও_-ভালই হোক আর মন্দই 
হোক, আজই ঠোৌক আর কালই হোক-_তাীকে 
ভৌণ কবতেই হবে। এই তো ন্তায়ের অমোঘ 
বিধাঁন--যেমন কর্ণ, তাঁর তেমনি ফল; তাঁব তেমনি 
ভোগ কর্মের কর্তা-কতৃণক। স্বেচ্ছায় ও ঘাথবচিত 
চিন্তা-মালোচনাব পরে, বর্ম করেও ষ্দি আমরা 
তাঁর ফল ভোগ না কবি, তা হ'লে তা শ্থায়সঙ্গত 
ব! যুক্তিযুক্ত কোনে,টাই নয়--এই হ'ল ভারতের 
খধিদের সুদৃঢ় অভিমত । 

কিন্তু এক্ষেত্রে, একটী সমস্তার সম্ধুখথীন 
আমাদের হ'তে হয়। এই জন্মে, বর্তমান পৃথিবীতে 
যেকোনো ব্যক্তি নাধারপতঃ অসংখ্য কর্মে লিপ্ত 
হন, যার 'প্রত্যেকটীর ফসজ্োগ করবার তার 
সময়-হযোগ সববিধা, হয় না। নান! কারণে, 
প্রত্যেকটা কর্মই তার স্তাষ্য, বথোপধুক্ত ফল প্রসব 


করতে পারে না বর্তমান জীবনেই । এবপ কর্মের 
ফলভোঁগ হবে কি উপাবে? 

এই সমন্তা।র সমাধানরূপে ভারতীয় দাশ নিকগণ 
অবতারণা করেছেন_-ভারতীয় দর্শনেব আরেকটা 
মুলীভূত ভিত্তি-জন্মান্তরবাদের | গ্তাঁষেব অমোঘ 
বিধানানুসাবেই যখন প্রত্যেক কর্সের ফলভোগ 
অনিবার্ধ, তখল এ জন্মে না হ'লেও প্রজন্মে দেই 
সকল অভুক্ত কর্মের ফগগভোগ কর্মকর্তাকে করতেই 
হবে। এরূপে, সেই নুতন স্থষ্টিতে, জীব প্রাক্তন 
বর্মাছসাবে পুনরায জন্মপরিগ্রঠ করে, প্রাক্তন 
কর্মের ফনভোগ করে। সেজন্ত “কর্মবাদ' ও 
“জন্মান্তরবাদ” একই কেন্দ্রীভূত দাশনিক তত্বের 
ছুটী দিক মান্র। 

কিঞ্ত দকল সমস্তার সমাধান তো এক্ষেত্রেও 
হ'ল না। কারণ, এই নূতন জন্মে জীব যে কেবল 
প্রাক্তন কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ করে, তাঁ-ই 
নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই সে নানাবিধ 
নূতন কর্সেও প্রবৃত্ত হয়, যে সকল কর্মের ফলও 
সেই একই জন্মে ভোগ করা সম্ভবপর হয় নাঁ। 

এর উত্তৰ হ'ল এই যে, প্র্বান্ত ঝীতি 
অন্ুদারে, জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে 
অভুক্ত কর্মের ফলোপভোগের জন্ক। সেই নূতন 
জন্মেও সে নুত্তন কর্মে রত হবে। যার অন্য 
তাকে পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করতে হছবে। এই ভাবে, 
জন্ম ৯কর্ম-_৯জন্-৯কর্প এই প্রণাঙীতে তাকে 
নিরস্তর বিঘৃর্শিত হতে হবে । এরই লাম “অনাদি 
সংসারচক্র।” এই হ'ল জীবের শোকছুঃৎপূর্ব 
বিদ্ধাবস্থা ।” 

কিন্ত এই সংসার-চক্র খেকে মুক্ধির উপায় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


কি? মুক্তির উপায় নিষ্কাম-কর্ম-সাধন॥ কর্ম ছুই 
প্রকার £ সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম বা 
ভোগেচ্ছাজনিত কর্মের ফল-তোগ স্বভাবতই 
কর্মকর্তাকে করতেই হয়, এবং সেজসন্ত পূর্বোক্ত 
রীন্দিহ জন্মজন্মান্তর বা সংসার চক্রে বিঘুর্ণন তার 
পক্ষে অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে । কিন্তু নিফাম কর্ম, 
বা শাস্ত্রোপদিই কর্ম সম্পূর্ণ কামনাশুন্ত, ভোগেচ্ছা- 
বিহীন ভাবে পর-সেবার্থে সম্পাদন করলে, সেই 
কমের ফল ভোগ করতে হয় না, এবং সেজন্ত কর্ম- 
কর্তাকে জন্াস্তর-ভাগীও হ'তে হয় না। এরূপে 
একটা নূশুন জন্মে, প্রাক্তন সকাম কর্মের 
ফলভোগমাত্র ক'রে, নৃতন কর্ম সম্পূর্ণ নিফাঁমভাবে 
সম্পাদন ক'রে, চিত্তশুদ্ধি লাঁভ ক'রে মুমুক্ষু অনস্থান্ 
গাধনাবলম্বনে মুক্তি লাভ করেন। 

সেজন্র নীতির দিক থেকে, মুক্ষির দিক 
থেকে এই হেয সংসারের প্রয়োঞজ্জনও অল্প নয়। 
প্রথমতঃ পীতির দিক থেকে, সকাম কর্মের ফল- 
ভে'গ অনিবার্, এবং একমাত্র সংসারেই এরূপ 
ফলভোগ সম্ভব হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
মুক্তির দিক থেকে, সকল কর্মের ক্ষয় অত্যাবশ্যক, 
এবং কর্মফল ক্ষয় হয় কেবলমাত্র কর্মফলো পতোগের 
দ্বারাই, অভুক্ত কর্মের ফল পূর্োক্ প্রকারে সঞ্চিত 
হয়ে শ্তায়ের অমোধ বিধানাঙ্ছলারেই জীবকে 
জন্মান্তর-ভাগী ও সংপারবন্ধ করে। এরূপে, কর্ম-৯ 
ফসভোগ-৯কর্মদলক্ষয়-__-এই হ'ল মোক্ষের প্রণালী | 
সংসারে এইভাবে কর্মফল-ভোগ সমাপ্ত হ'লে, কর্ম- 
বিমুক্ত হ'য়ে সাধক অবশেষে সাধনাভ্যাস-হারা 
যুক্তিলাতে ধন্ত হন। 

স্থতরাং, জীবের বজ্ধাবস্থার কারণ-শ্বরূপ 
সংসার তার মোক্ষাবস্থারও প্রথম সোপান * ঘেছেতু 
সকামকর্ম যেরূপ করা হয় এই সংসারে, তাঁদের 
ফলভোগও সেরূপ করা হয় এই সংলারেই ; পুনরায়, 
নিষ্চাম কর্ম, ভ্ঞান, ভক্তিপ্রমুখ বিভিক্ন সাধনের 
অন্শীলনও সেক্ধূপ করা হুয় এই সংসারেই-_-অন্জ 


শঙ্কর-দর্শনে “মিথ্যা” 
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কোথাও নয়। সেজগ্ঠ, ভারতীয় দর্শন মতে, 
মংসার পরিশেষে পরিত্যাজ্য হলেও, প্রারস্তে অবস্থা 
প্রয়েজনীয়__এই সংসার থেকে নিষ্কৃতির উপায় 
এই সংসারই আমাদের ক'রে দিতে পারে*_ 
অন্ত কিছু নয়। 

এই কারাণ, অদ্বৈতবাদী শঙ্করও সংদারের 
পাঁরমাথিক সত্তা অস্বীকার করলেও, ব্রহ্মজ্তানোদয়ের 
পূর্ব পর্যন্ত তার বাবহারিক সভা স্পষ্টতমভাবে 
স্বীকার করেছেন। 

যথাঃ ব্রঙ্গহত্র ভাষ্তে (২1১১৪), শঙ্কর 
এ বিষয়ে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন। পূর্বপক্ষীয় 
গ্রতিবাদী এস্থলে একটী অতি ম্বাভাবিক আপত্তি 
উত্।পন্‌ ক”রে বলছেন যেঃ বিধিপ্রতিষেধশাপ্ 
ভেদসাপেক্ষ ; ভেদ না থাকলেতঙাব বাথাত হয়; 
সমভাবে, মোক্ষশাস্থও ভেদমুলক-__ গুরু শিষ্য প্রমুখ 
নানাবিধ ভেদ এতে আছে। সেজন্থা, আট্বৈতবাদ- 


,অনুপারে যর্দি একমাত্র অভ্েদকেই সত্য বঙ্গে 


গ্রহণ করা হয়, তাছলে মোক্ষশ।স্ুও অসতা ভয়ে 
যাবে, এবং এন্ধশ অসভ্য শাস্থে উপদি্ একাত্মবাদও 
অসত্য হবে। এর উত্তরে শঙ্কর বলছেন ঃ 
“অঠোচাতে__নৈষ দোষঃ| সর্বব্যবহারাণানের 
প্রাগ্‌ ব্রঙ্গাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যন্বোপপত্তে; স্বপ্রণ 
ব্যবহারস্তেব প্রক্‌ প্রবোধাৎ। যাবদ্ধি ন সত্যাক্ৈকত্ব- 
প্রতিপত্বিঃ, তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়-ফল-লক্ষণেযু 
ব্যবহারেঘনৃতবুদ্ধির্ন কন্তচিদুৎপাগ্ভতে | বিকারানেব 
ত্বহং মমেভ্যবিগ্রয়াঝ্মাত্ীয়-ভাবেন সবে জন্তঃ প্রতি- 
পদ্চতে, স্বীভাবিকীং ব্রক্ষাত্মতাং হিত্বা। তম্মাৎ 
প্রাগ্‌ বঙ্গাত্মতা-প্রবোধাদুপপঞ্জ; সর্বো লৌকিকে! 
বৈদিকম্চ ব্যবহারঃ। যথা, স্বপগুস্ত প্রাকৃতহ্য জনস্ত 
স্বপ্ন উচ্চাবচান্‌ ভাবান্‌ পশ্ততো নিশ্চিতমেব 
প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি_-গ্রাক্‌ প্রবোধাৎ, 
ন চ প্রত্যক্ষ ভাসাতি গ্রান্মস্তৎকালে 'ভবতি, তদ্বৎ।” 
অর্থাৎ, অপরের আপতি এক্ষেঞ্জরে উত্থাপিত 
করা চলে না; যেহেতু, ব্রন্ধাত্মজ্ঞানের পূর্বে সমস্ত 
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ব্যবহারাধি বা পার্থিব জীবনধাত্রা-প্রণাপীকে সত্য- 
রূপে গ্রহণ করলে, দোধের হয না যেবপ ম্বাপ্নু- 
ব্যবহারও জাগরণের পূর্বে সতারূপেই গৃহীত হয়। 
বস্ততঃ, ধতদিন না পধন্ত অ্থয়বন্গ তত্বের সাঁক্ষ!ৎ 
উপলব্ধি হয়, ততদিন কোনো ব্যক্তিই প্রমাণ 
প্রমেয়, ফলাদি প্রমুখ সকল ব্যবহাবিক বা জাগতিক 
বিষয়কে মিথারূপে গ্রহণ করে না। সেই সময়ে, 
সকলেই নিজদের স্বরূপগত ও স্বাভাবিক বঙ্গত্ব 
উপেক্ষা করে ; অবিগ্ার বশীভূত হয়ে 'অহং মম- 
ভাবের দাস হয়ে পডে। সেজন্ত ব্রহ্ষাত্যতাবোধের 
পূর্ব পর্যন্ত সকল লৌকিক ও খৈদিক ব্যবহার 
সম্পূর্ণ যুক্তিধুক্ত । যেমন নিপ্রিঠ সংসারী বাক্তি 
জাগরণের পূর্ব পযন্ত স্প্রদৃষ্ট বিবিধ পদার্থ, ভাব, 
ব্যবছার গ্রভৃতিকে সতা ব'পেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করে, 
মে সময় সে প্র সকলকে অসত্য বলে উপলব্ধি 
করতেই পারে না-_এক্ষেত্রেও ঠিক তাই । 

এই একই শহর ভাষ্তে অন্তত্রও তিনি 
বলেছেন £ 

প্প্রাক্‌ চাত্মৈকত্বাবগতেরব্যাহতঃ জর্যঃ সত্যা- 
নৃত-ব্যবহ্ীরো লৌকিকো বৈদিকশ্চেতাবে'চাম |” 

বদ্গন্জ্ ভাষ্যের অপর এক স্থলেও শঙ্কর এই 
একই কথা বলেছেন। 

এক্ষেত্রেও সেই একই আপত্তি উত্থাপিত হযেছে 
যে, ব্রহ্ম ষদি একম'ত্র তত্ব হন, অভেদই যদি 
একমাত্র সত্য বস্ত হয়, তা হ'শে উপাসনা ও 
উপাপকের মধে! ভেদও বিলুপু হ'য়ে যাবে; এবং 
ভক্তি শাক্সোপনিষ্ট ভক্তি», উপ্ণননা প্রভৃতি আপস্তব 
হযে পড়বে। উত্তার একই ভাবে শঙ্কর বলছেন £ 

পপ্রাক্‌ প্রবোধাৎ সংসারিত্বাভ্যুপগমাত। তদ্‌- 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


বিষয়ত্বাচ্চ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্ত |” (ত্রঙ্মহতর-ভাদ্ 
৪।১1৩)-- মর্থাৎ ্্ধাত্দ্ঞান বা ব্রদ্ধ ও জীবজগতের 
একত্ব ও অন্িন্নত্ব উপলব্ধি করবার পূর্বে, জীবের 
সংসাধ্ত্ব ব বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের অস্তিত্ব থাকে 
গে কথা হ্বীকারে বাধা নেই। সেই অবস্থায় 
সাধারণ প্রত্যক্ষা্দি মুলক ব্যবহারাদিও সত্যরূপেই 
গৃহীত হয়। 

ব্রন্মের তুলনায় মিথ্যা হ'লেও, স্বাপ্ল জগতের 
তুলনায় যে বিশ্ব-জগ পারমার্থিক_-এ কথাও 
শঙ্কর স্পষ্ট ভাবে বলেছেন-__ 

“পারমার্থিকস্ত নায়ং সন্ধ্যাশ্রষঃ সর্গে! বিয়বাদি- 
সর্গঃদ্িতোতাবৎ প্রতিপাগ্ভতে । ন চ বিয়দাি- 
সর্গন্ত/প্যাতন্যন্তিকং সত্যত্বমন্তি। প্রতিপাদিতং হি 
তদন্থত্ধাবস্তণ-শব্দদিভ।:৮ ইতাত্র সমন্তম্ত প্রপঞ্চন্ 
মায়ামাত্রত্ম। প্রাক চ ব্রদ্গাতুনর্শনৎ বিঘুদাদি 
প্রপঞ্চে! বাবস্থিতরূপো! ভবতি, সন্ধ্যাশ্রাস্ত গ্রপঞ্চ, 
প্রতিদিনং বাধ্যত-_ইতাতো বৈশেধিকমিদং সন্ধস্ত 
মায়ামাত্রত্ব বুদি তম” (বর্ধস্বর-ভাম্য ৩২৪ )। 

অর্থাৎ স্বাপ্র স্থট্ট আকাশাদি-স্থির ন্বায় 
পারমার্থিক সত্য নয়। অব্য আকাশাদি-স্যটিরও 
আত্যন্তিক বা শাশ্বত সত্যতা নেই। সমগ্র বিশ্ব 
প্রপঞ্চই ষে মায়ামাত্র--এ কথা গুতিপার্দিত করাই 
হয়েছে। ব্রদ্ধাত্বদর্শনের পূর্বে, আকাশাদি-প্রপঞ্চ 
ষখাযথরূপেই বিরাজ করে, কিন্ধু শব গ্রুপঞ্চ 
প্রতিঞ্ধিনই বাধিত হ'যে যায়--এই হল স্বাপ্র জগৎ ও 
জাগ্রৎ জগতের মধো গ্রাভেন | সেই জন্তই স্বাগ্ 
জগৎকে মায়ামাত্র বল হয়েছে । 

এই সম্থন্ধে আরে। কিছু আলোচনা 
কর। হবে। 


পরে 


্রীশ্রীমা সারদাদেবী 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মর সবপ্রকার সাধনার মহাতীর্থ। 
এরই তীর্থদবতা মগাশক্তি-শ্রশ্রীম সারদ1মণি। 
ট্ররামরুষ তার মর্ত।লীলা পরিক্রমার সুরে তরে 
যে সব তত্ব অধ্যাত্বপাধনার ধঠিহাসিক পটভূমিকায় 
দ্রপর্দান কবেহিলেন, সে সব তত্বের অন্ুংনহত 
বহিঃপ্রকাশ প্রশ্ীমা। যে ইচ্ছাশকক্তর মাধ্যমে 
তমসার পারে সর্বশক্তিমান পুরুষ এই নিখিল খিশ্ব 
সৃষ্ট করেছেন, সেই ইচ্ছশক্তিই আগ্তাশক্তি ও 
মহাময়া। এই মহামায়াই মর্তাকায়া গ্রহণ ক'রে 
মগাযোগীশ্বর পরমপুরুষ পরমহ্সদেবেব পীলা- 
সঙ্গিনী হয়েছিলেন। মাতৃ-ইঞ্গিতে ও ইচ্ছায় 
ভগবানের অবতরণ হয়েছিল এই বঙ্গভূমিতে। 
এবারে তিনি এসেছিলেন মহাঁশক্তিকে পূর্ণভাবে 
প্রকাশ ক'রে তারই মঠিমার বাণী বিশ্ববাসীকে 
শোনাতে,-তিনি এসেছিলেন মানুষের অন্তরে কের 
সকল ছন্দ সংশয দূর করতে, সকল জটিগ সমস্তার 
সমাধান করে দিয়ে মানুষকে ঠিক পথে চলবার 
নির্দেশ দিতে । 

মুর্ঠমতী মহাশক্চি শ্রশ্রীমা সারদার সঙ্গে তিনি 
ছিলেন অভিন্ন ও একাত্মা। দক্ষিণেশ্ববে এদের 
অবস্থ(নকালে বহু সাধনার বহু সাধকের ধারা যুগল 
চরণ স্পর্শ ক'রে গেছে। তাই এদের তপোভূমি 
দক্ষিণেশ্বব শুধু আন্তর্জাতিক তীর্ধক্ষেত্র নয়-_-নবতম 
মহাপীঠন্থান। আজও এখানে দেবতাদের বিহার 
হয়__কোন কোন ভাগ্যবান তা দেখে থাকে। 

ভারতীয় দর্শনের মুলকথ! ঈশ্বরদর্শন পরমার্থ- 
সত্যজ্ঞান বা সত্য বস্তর প্রত্যক্ষ উপ্পন্ধ ও 
দিব্যানুভৃতি । বিশ্বোতীর্ণ বস্তর ধারণ! পাশ্চাত্য 
দর্শনে নেই বললেই চলে-_বস্তৃবিশ্বকে কেন্ত্রু ক'রে 
ভ্কার মননের পরিক্রমা । মন ও বুদ্ধির ওপর 
পাশ্ছাত্্যদর্শন বোধিক স্থান নির্ণয় করেছে বটে, 


'পরিচিতি নেই--এইটেই 


কিন্তুবুদ্ধির সীমা পেরিয়ে “অবাঙ মনলোগোচরম্‌ 
ব্রঙ্গবিহারের রসধন স্তরে পৌছুতে পারেনি। 
ব্যক্তি মনের চিন্তা, ধারণা, রুচি ও উপলধ্ির সঙ্গে 
বিশ্বমনের কোথায যোগম্ত্র, এর সন্ধান দিয়েছে 
ভারতীয় দর্শন। এই দর্শনের মুর্তবিগ্রহ ঘুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আগ্ভাশক্তির অবতাররূপিণী 
শশ্রমা সারদা । দক্ষিণেশ্বরে যে প্রদীপ জেলে 
পরমহংসদেব নীরাজন করেছিলেন, সে প্রদীপে 
ছিল মাযেরই আলোক শিখা, যে আসন তিনি 
পেতে শির্জনতার মন্দির থেকে এনে দিয়েছিলেন 
সত্যধন, সে আনন অনঙ্কৃত করেছিলেন প্রত্রীমা। 
জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে শ্রশ্রীঠাকুর ও 
শশ্রীবার দিবাপীনা অচিন্ত্যরইস্তময়। পূর্ব অবতার- 
পুরুষগণের জীবন কাবো এবপ ছন্দের কোন 
হচ্ছে অবতারবরিষ্ঠ 
শ্রারামক্ফেের লীলা গবিষ্ঠতা। 

শশ্ীনা দারদানুন্দা জনাগ্রহণ করেছিলেন 
জয়রামবাচীতে ১২৬৭ সালের ৮ই পোৌবধ। ১৩২৭ 
সালের £ঠা শ্রাবণ তার তিরোভাব। সাতযটি 
বৎসর ধরে তিনি আমাদের মধ্যে ছিঙগেন দেহের 
ভিতর আত্মার মতো) তারই জন্মস্থান খেকে 
অনধিক দুই ক্রোশ দুরে প্রভু গদাধরের জন্ম 
হয়__দুইটি জেলার মিলনের মোছানায় প্রকৃতি ও 
পুরুষের লীলা -কেন্ত্রু। 

মায়ের আবির্ভাবের পশ্চাতে আছে তার স্কত 
ও বাণী-_এখানে সেটি বলার প্রয়ৌঞ্জন আছে। 
একদা বসন্তের গোধূলি-নিকরে যে সময়ে মায়।যৃগ 
শান করছিল, সে সময়ে আমোদরের ভীরে 
সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করূলন ওয়রামবাটীর রখমচন্দর 
মুখোপাধ্যায় প্রত্যাবতনের মুহূর্তে তার দৃষ্টি 
হঠাৎ বেস্রীতূত হয়ে গেল দিক্‌ক্রবালের দিকে। 


২৪ 


ব্রাহ্ণ দেখলেন চক্রবালের কিঞ্চিৎ উরে 
বিরাটকায় একটি দিংহ, পৃষ্ঠে তার আরঢা 
জ্যোতিমঁয়ী যজ্জোপবীতধারিণী মঙ্কাশক্তি দেবী 
জগন্ধাত্রী। পিংহবাহিনীকে তিনি প্রণাম করলেন। 

রামচন্দ্র পাচ্ছ অবস্থায় বিন্মিত হয়ে দেখেন 
দবি্ুজ| মানবী বূপ ধারণ ক'রে প্রসন্নবদনা মা 
মধুরহান্তে তাঁকে বললেন-বাবাঃ এবার হেমন্ত 
শেষে তোমার বাড়ী যাব + ব্রাহ্মণ পুপকিত হলেন। 

উশ্্মা অতি সাধারণের মধ্যেই দীন ব্রাহ্মণ 
পরিবারের পর্ণকুটীরে জন্ম নিযেছিলেন, কিন্ত 
শৈশবেই তিনি দেখিয়েছেন নিজের অসাধারণত্ব 
তর পল্লীবামীকে। সকলে লক্ষ্য করেছে শৈশবেই 
তর ধ্যানতন্ময়তা) জননী শ্ামানুন্দীর সঙ্গে 
তাঁকেও পুজ য় বিভোর হ'তে অনেকেই দেখেছে। 

জগন্ধাত্রী পৃঞ্জার স্ম্য ংল্দে পুকুরের রামহদয় 
ঘোষাল পূজা দেখতে এসেছিলেন দেবীকে প্রণাম 
করতেই সম্মুখে দেখতে পেলেন প্রতিমার সম্মুথে 
সারদামণি ধ্যান করছিলেন। থাঁনিকক্ষণ এক পাশে 
ধ।ড়িয়ে অনেকক্ষণ ব!পিক1 সারদার দিকে তাকিযে 
দেখতে লাগলেন - শেষে ভয় পেয়ে চলে এলেন, 
বঙললেন_কে সারদা, কে জগন্ধাত্রী-_কিছু ঠাহর 
ক'রডে পারলাম না। 

শৈশব থেকে তিরোভাবের শেষ দিন পর্স্ত 
শ্ী্ীম। লরলভাঁবে সক জীবের সেবা ক'রে গেছেন 
মহাজীবনের করুণার প্রশ্রবণ-ধারায় প্রাণিমাত্রকেই 
নিষ্চাত +'তর আর জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন 
এই কথাই বলে ত্র জীব, তত্র শিব। এই 
উপুলব্ধে বাল্যে স্তর পক্ষে কেমন করে সম্ভব হ'ল 
এটা! ভেবে দেখবার বিষয় নয কি? 

ছেলেবেলায় তাঁকে গলা-সমান জপে নেমে 
গাভীর জন্তে দলধাম কাটতে হয়েছে। ধানের 
ক্ষেতে কখনও রৌ্রদগ্ধা--কখনও বারিস্সাতা হয়ে 
গিয়েছেন তিনি “মুলিষদূর? জন্ে মুড়ি লিয়ে, শেষে 
পঞ্পালে ধান নষ্ট করছে দেখে তিনি ছুটে গিয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সংগ্রহ করেছেন। মা সারদ!র 
পর শ্ঠ।মাসুন্দরীর পাচ ছেলে ও এক মেষে 
হয়েছিল--ছেলেবেলীয় ভাইবোনদের লালন পাঙ্গন 
করতে মাকে তিনি সাহাধ্য করত্েন। পশুপালনও 
ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাঁধ। কার গুণে খেলার 
সঙ্গিনীরা সুগ্ধ হ'ত। বাল্যকালে শ্রীশ্ীমার প্রধান 
খেলা ছিল কালী বা লক্ষ্মী মৃতি গড়ে পৃজা করা-- 
পূজা করতে করতে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে 
যেতেন। শান্ত সরলতার সঙ্গে গাভীধভাব, 
স্চরাচর বালিকাদের মধ্য ছুলভি। আমারে 
গদাধর ধার সঙ্গে তার মত্যপীল। প্রকট হয়েছিল, 
তিনিও শৈশবে শ্রাকষ্ণ ও নিমাই-এর মতো দুরন্ত 
ছিলেন 3 অবশ্য চঞ্চলতার মধোও তীর প্রকৃতিতে 
পরিস্ফুট হত নির্জনভা-শ্রীতি, 
ভাবতম্মন্বতা | 

মা দুঃখের বেশ ধরে দবিদ্্ী ব্রাহ্মণগৃণহ জন্ম 
নিয়েছিলেন, তাই তার মা শ্ামানুন্দদীর সকল 
প্রকার সংপারের কাজে তাকে ছায়াব মত অন্দরণ 
করতে হয়েছে,-চরকাধ শ্ৃতে। পধস্ত কেটেছেন । 
ছয় বছরের মেয়ে যখন বিবাহের পর কামারপুকুরে 
পতিগৃহে যাত্র! করলেন তখন শ্ঠামাস্ন্পরী তার 
নয়নের মণি সারদাৰ অভাবে সংলারের সকল দিকে 
অন্ধকার দেখেছিলেন-তার মৌনম্রান মুখে হাসি 
ফুটতে বেশ বিল্বই হয়েছিল। 

পাচ বৎসর ব্যসে শ্রশ্রামা বিবাহ হ'ল 
দক্ষিণেশ্বরের ভাবোনম্মাদ পুজাদী ঠাকুরের সঙ্গে । 
পাত্রের বয়দ যখন চবিবশ তখন পাত্রী হলাদিনী 
শক্তির জীবন্ত বিগ্রহন্ধপিলী মা সারদা! ষটবর্ষে 
পদ্দার্পণ করেছেন। ১২৬৬ সালের বৈশ।থ মাসে 
এই দুইটি হৃদয়ের পার্থিব লীপাথব রচনা করবার 
জন্ডে শুভ বিবাহের দিন নির্ধাধিত হ'ল। বিবাঁহ- 
রাতেই গদাধরের হাতের মাঙ্গলিক সৃত্র ব্রণ 
ডালার প্রদ্দীপ-শিখায় দগ্ধ হয়ে যায়। অপ্রসন্না 
পুত্রনারীদের তীব্র মন্তব্য ও সর্বপ্রকার অমঙ্গলের 


একাগ্রতা ও 


আঅগ্রহাযণ, ১৩৬৪ ] 


চঃশ্চিন্তা দুর ক'রে তাদের মুখে হাপি ফুটিয়ে 
তুললেন সক গদাধর সুমধুর শ্যামাসঙ্গীত গেষে। 

বাসর-কক্ষ থেকেই শ্রশ্রমার সঙ্গে শ্রীরাঁম- 
কৃষ্ণের দেহাতীত আত্মিক সম্বন্ব_-এইখান থেকেই 
মাবের আজীবন ম্হাব্রতের সুত্রপাত। তার পর 
পতিগৃহে এসে চন্দ্রমণির লক্ষ্মীর বী!পি মাথায ক'রে 
নিয়ে শ্রীশ্রামা গাহৃঙ্্যা শ্রমে প্রবেশ করলেন । গদাধর 
দ্বিতীয়বার শ্বশুরালয়ে গেলে বালিকাবধু স্ব: প্রবৃত্ 
হযে স্বামীর চরণ ধৌত করে শ্বহস্তে পাখার 
বাতাস দিবে তার শ্রান্তি দূব করেছিলেন। মায়ের 
বুদ্ধিনত্তা, প্রীতির নিদশন ও পতি-ভক্কি, যা 
শৈশবে প্রকাশ পেযেভ তা পৃথিবীর ইতিহাসে 
পরম বিস্ময়! 

খরশুরালয়ে কষেক দিন থেকে গদাধর নব্বধকে 
নিষে কামারপুকুরে কিবে গেশেন।  মাতিভক্ত 
গদাধব জননীর ইচ্ছানুসারে কিছু কাল কামার- 
পুকুবে ছিলেন ; আর পারলেন না, তার সাধনভূমি 
দর্ষণেখ্ধর তাকে ডাক দিল। এর পর থেকে 
বিরছিণী বধুকে কখন পাঁতগৃহে শ্বশ্রঠাকুরাণীর 
কাছে, বখনও বা পিত্রালঘে অবস্থান করতে হ'ত। 

মা ছেলেবেলায় কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় 
গিয়েছেন, শ্বশুরালয়ে অবসর-সময়ে পাঠাভ্যাস 
করতেন এতেও তাকে গঞ্জনা সহ করতে হযেছে, 
তবু তান উৎসাহ হাল পাষ নি। পরবর্তীকালে 
মা অল্প স্বল্প পডতে পারতেন এবং আবুত্ত ক'রে 
শুনিয়েছেন কত সগীত ও ছড়া; আর আমরা 
পেয়েছি তার বহু অমূল্য বণী ! 

ত্র ও বেদান্ত সাধনার শেষে ভৈরণী ব্রাঙ্গণীর 
সঙ্গে শ্রারামক্কঞ্। কামারপুকুরে এলে জন্নরামবাটী 
থেকে লোক পাঠিয়ে শুহ্ীনাকে আশা হয়। 
শ্ররামরুষ্চ তাকে আনয়নের ব্যাপারে আপত্তি 
করেন নি, উল্সিতও হন নি ১ কিন্ত টৈরবী ব্রাঙ্মণী 
চিন্তিত হয়ে ছলেন। দীর্ঘকাল শ্র/রামকষেের সারিধ্যে 
থেকে ব্রাঙ্গণী তাকে অবতারপ্পুরুষ জেনেও মায়ের 

৪ 


শ্প্রীমা সারধাদেবী 


তই 


আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়েছিলেনঃ কিন্ধু 
তোতাপুরী নিঃশঙ্ক ছিলেন--তিনি বলেছিলেন, 
বিয়ে হয়েছে তে! কি হযেছে, যার আত্মসংম 
আর আত্মজ্ঞান পাঁকা, তার মন টঙলাতে কেউ 
পারে না'_মনে যে গেকুয়! পরেছে, তারই তে! 
হযেছে আসল দন্না-_ব্রাঙ্মণী হযতে! ভেবেছিলেন 
এই দম্পতীর সংমের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। 
যা হোক ত্রাহ্মণী ভৈববীর দুশ্িন্তাও উদ্বেগ অচিরে 
অপসাবিত হ'য়ে গেল। ব্রাঙ্গণীর অন্তরে যে চিন্তার 
আলোড়ন উঠেছিল, শ্রশ্রাম। তা ন্থমান কবেছিলেন, 
কিস্ধ ব্র্ষণীর এ বকম আঁচবণ সম্পর্কে তিনি নীরব 
ছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীমুখ থেকে ব্যক্ত হয়েছে 
“বামনী-ঠাকরণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন 
খাপছাড1 মনে ভত, কিন্তু তাতে আমার মনে কোন 
ক্ষোভ ভঘ নি। ঠিনিষে ঠাকুরের গুরু-মা গে! । 
আমি তাঁকে নিজের মা মার শাশুড়ী ঠাকরুণের 
মতই ভক্তি করতুম ।'******সন্তানের মঙ্গলের জন্চেই 
'গুরুজনেরা সময সময় কঠোর আচরণ করেন। 
গুকজনের কোন কাজেই দোষ দেখতে নেউ। 

তাাব অক্লান্ত সেবা-ত্বু পোয় ঠাকুরের ভগ্ন 
স্বাস্থ পুনরুদ্ধার হ'লে মা বলেছেন_-ঠাকুরের 
সঙ্গে কামারপুকুবে এই কয়মাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে 
কেটেছে; কত ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথা 
হ'ত? দিনরাত যে কোন্‌ পথে চলে গেছে তা 
বুঝবারও অবনর পাওয়া যেত না। 

কামারপুকুরে ছয় সাত মাস এমনি ভাবে কাটিয়ে 
ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলে এলেন। মা সারদাও 
জবরামবাটীতে ফিরে গেলেন? তার চিত শ্বামীর 
ধ্যানে মগ্ন থাকত; তিনি অনুভব করতেন 
“হৃদ্য়মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট” পূর্বের মতই রয়েছে। 
পিশ্রালয়ে তাকে গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকতে দেখ! 
যেত-_তার মন ছিল নিলি, দিব্যতাবে মঞপ্প। 

এমনিভাবে ছ'বছর চলে গেল। মথুরবাৰু 
ইহলোক ত্যাগ কনেছেন। এদিকে বখন মায়ের 


৬২৬ 


কানে এসে পৌছল--ছোট ভটচাষ পাগলের মতো 


হয়েছে, কোমরে কাপড় থাকে না, কখন হাসে» 


কখন কাদে, কখন বেহুশ থাকে, কখনও কথা 
বলে না, তখন তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন-_ধীর1 
স্থিরা অচঞ্চলা কিশোরীর মন দিব্য পুরুষের জানু 
ব্যাকুল হ'ল-_ এই তেবে যে, কে তাঁর সেবা কবছে, 
আর কেই বা তাকে দেখছে। পল্লীমেযেবা তার 
কাছে আ*তে লাগল পাগল শ্বামীর জন্যে সমবেদনা 
জানাতে, মা গন্ভীব হয়ে থাকতেন। 

১২৭৮ সাল, দোল-পৃণিমা 'আগতগ্রায়। এই 
উপপক্ষে শ্রীদাবদামণির কয়েকজন দুর সম্পকীমা 
আবত্ীয়া গঙ্গাঙ্গানেব জন্কে কলকাতা যাত্রী করছেন 
শুনে মা তাদের সঙ্গী হবাঁব অভিগ্রায জানাতে, 
বামচন্ত হ্বয়ং তাঁকে নিব কলকাতার দিকে বওনা 
হলেন, পথ প্রায় বত্রিশ ক্রোশ। পাযে চলা পথ 
ধ'রে সকলে দলবদ্ধ হ'যে তারকেশ্বরেব পথে যাত্রা 
করলেন। পদত্রজে ছুই ভ্রোঃশের 'অধিক পথ মা 
সারদা! কখন অতিক্রম কবেন নি। দ্রিন চলবাঁব 
পব তিনি দাঁকণ জরে আক্রান্ত হলেন। এই 
অবস্থায় তর দিব্যদর্শন হয়েছিল । গভীর বাত্রে 
তিনি এক গ্ঠামাঙ্সী নাধীব শ্নেহশীতঙ্গ ম্পশ অগ্গুভব 
করলেন। মা বলেছেন--'বসগে আমার গাষে 
মাথায হাত বুশিষে দিতে লাগশ--এমণ নরম ঠাণ্ডা 
হাত, গায়েব জালা জুডিযে গেল। বললে, আমি 
দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্ছি।” ঠাক্ুবর দর্শনলাভের 
ব্যাকুপতা প্রকাশ ক'রে যখন শ্রীশ্খমা জরে পীড়িতা 
হওয়ার জন্তে আক্ষেংপরৃক্তি করলেন, তখন সাস্ত্বনা 
দিয়ে সেই নাথী বললেন--'সেকি, তুমি দক্ষিণেশ্ববে 
যাবে বই কি, ত্ভালো। হযে সেখানে যাবে, ত্বাকে 
দেখবে, তোমার জন্তেই তো তাকে সেখানে আটকে 
রেখেছি । 

পরিচয় জিজ্ঞাসা করা সেই নারী বললেন__ 
আমি তোমাৰ বোন হই এই স্ব শুনতে শুনতে 
মা ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন মেয়েকে সুস্থ দেখে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্--১১শ সংখা! 


রামচন্ত্র আবার যাত্রা আরম্ভ করলেন আর মেয়েকে 
পালকে তুলবেন । বথা সময়ে শ্রশ্রীম! দক্ষিণেস্থর 
এলেন। ঠাকুর তাঁকে সাঁদবে আহ্বান ক'রে 
ব'লে উঠলেন--“এতর্দিন পরে এলে? আর কি 
সেজো। বাঁবু আছে ঘে, তোমাৰ যত্বু হবে' সেজে। 
বাবু মথুরানাথের অকাল বিষোগে ঠাকুর কাতর 
হয়েছিলন। শ্র্ীমা ঠাকুরেব সদয় দাঁক্ষিণা 
পেয়ে পরম প্রীতি লাঁভ করলেন । ঠাকুরের বিশেষ 
তত্বাবধানে ও উধধ-পথাদিতে মা আরোগ্যলাভ 
করলেন। ঠীকুৰ শ্রীপ্রীমাকে নিজ্ষের ঘরেই পৃথক 
শয্যায় শয/নর ব্যবস্থা ক'রে পিলেন,__কখন কথন 
উভচে এক শয)াতেও শয়ন করতেন । ঠাবুর প্রায়ই 
দিব্যভাবে মগ্র গতেন। এসমযকার রাত্রির কথায় 
শ্শ্রমা বলেছেপ'সে কি অপূর্ব দ্িব্াভাঁব। 
কখনও ভাবের ঘোবে কথা, কখনও হালি, কখনও 
কানা, কথনও একেবারে সমাধিতে গ্থিব-_ এই 
বকম সমন্ত রাঁত। দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর 
কাপত, আব ভাবতুম কথন রাতটা! পোহাবে?। 

শ্রশ্রাণার সঙ্গে এক ঘরে এক শযায় শুষেও 
দৈহিক সম্পর্কশৃগ্ঠতা প্রসঙ্গে ঠাঁকুর বলেছেন। ও যদি 
এত ভালো নী £'ত, তবে দেহবুদ্ধি আস্ত কিনা 
কে বলতে পারে?” 

শ্রত্ীবামরুষ। ও শ্রাীসাবদামণিব অতীন্িয় 
দাম্পত্য জীবন-লীলার অগ্ুৰপ ছবি ইতিপুব আর 
দেখা যায়নি । আহারের সময় ঠাঝুব শিশুব শ্রাব 
আবদার-আপত্তি জানাতেন, পর্ধাঞ্ধ পবিমাণে আহার 
করতেন না। মা তাকে অতিশয় যত্বের সঙ্গে 
এবং অনেক অনুরোধ ও কৌশলে দ্বারা ভোজন 
করাতেন। শ্রীরামর্ষ্ একদ। রহস্তচ্ছলে বলেছিলেন 
--আমার মতো লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন? 
এই দেখছ না, পেটে যা সয়, এমন সব খাবার 
ইনি না থাকলে এমন যত্ব করে কে রেধ 
খাওয়ত 1 কে এই দেহের ঘতু করত 1? 
নহবতখানার ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীমাকে কত অন্থবিধার 
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মধোই না থাকতে হয়েছে? তার মধ্যেই বিছানাপত্র, 
চাপডাল, তরিতবকারি, থালাবাটি ইত্যাদি সংসারের 
নিত্য-প্রয়োঞ্জনীয় জিনিস রাখতে মেঝেতে স্থান হ'ত 
ন। বলে দডির শিকাতে মাথ।র ওপরও নানা ঞ্িনিস 
ঝুলি'ব রাঁথতেন শ্রীমা। একটু অসতর্ক হ'লেই 
মাথা আঘাত লাগণার সম্ভাবনা ছিল, কথন মাথায় 
লেগে কষ্টে সংগৃহীত গ্িনিষপর্র মাটিতে পড়ে 
ষ্বেত। এই অগ্রশস্তড ঘরে ও অবস্থা-বিশেষে সঙ্কীর্ণ 
দি'ডির নীঢেও রান্না হ'ত। আহারাদির পর 
"সাবার ধুয়ে মুছে এই ঘবের মধোই শঘনের ববন্থা_ 
এত ক মা সম্থ করেছেন! এখানেই আশ্রয় 
পেত আবী অনাত্মীয ভক্ত নারীরা । ছোট 
সন্বীর্ণ ঘরেই মাকে পুজা জপ-তপ করতে হয়েছে। 
'্মাবাঁর রাত্রি তিনটার সময শোটস্নানাদি অন্ধকারে 
সমাপ্ত করতে হ'ত । শ্রশ্ীা নিজেই বলেছেন__ 
“রাত চাবটায় নাইভুম। দিনের বেলায বৈকালে 
'সড়িতে একটু রোদ পড়ত__তাইতে চুল শুকাতৃম 


তখন মাথায় অনেক চুপ। একটুখানি দ্বর, তা 


আবার গ্রিনিষপরে ভব!। উপরে সব শিকে ঝুলছে। 
রাত্রে শুয়েছি মাথার উপরে মাছের ইডি কলকল 
করছে, ঠাকুরের জঙ্তে দিঙ্গিমাছের ঝোল হ'ত 
কিনা । তবু আর কোন কষ্ট জানিনে_কেবল 
ধা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার 
হ'লে রাত্রে যেতে হ'ত । কেবল বলতৃম, হরি হরি ।” 
বোধহয় অশোকবনে সীতাদেবীরও এরূপ ক ছিল 
না। কখনও কথনও ছু'মাদেও হয়তো একদিন 
ঠাকুরের দেখা পেতেন না। মনকে বোঝাতেন, 
“মন তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ 
গর দর্শন পাবি? 

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্রাতুপ্পুত্ী লক্ষমী্দেবী অনেক সময়ে 
মায়ের সঙ্গে নহবতথানায্স বাস করতেন ও মাকে 
কাজে-কর্মে সাহাধা করতেন। গেরীমা বহু ভীর্থে 
তপন্ভাব পর দক্ষিণেশ্বরে আদলে ঠাকুর তাকে 
শ্ইমায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন-_-“গুগে1 


প্্রীমা সারদাদেবী 


৬২৭ 


ব্রহ্ধময়ী, সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন 
সঙ্গিনী এলো-১। বয়সে গৌঁরীমার অপেক্ষা 
শ্রশ্নীমা চার বছরের বড় ছিলেন। মা অত্যন্ত 
লজ্জাশীলা ; তাঁকে অবগুঠনবতী দেখা যেত-- 
কোন পুরুষ মানুষের, এমনকি অন্তরঙ্গ সন্তানদের 
সামনেও বাতির হ'তে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। 
একটি সঙ্গিনী পেয়ে শ্রাশ্রীমাব নানা প্রকার সুবিধা 
হ'ল-_বাইরের কাজে সংবাদ আনান-প্রর্দানে, 
ঠাকুরের পরিবেশনে মা-ঠাকরুণ গোৌঁবীমার সাহচর্য 
পেযেছিলেন। গোপালের মা, কুষ্ণভাবিনী, গোলাপ- 
মা গাভ়ৃতিও মাঝে মাঝে এদে মায়ের ক্ষাছে 
থাকতেন। 

শেষদিকে লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে 
গেগ যে, তার পক্ষে একটিবার ঠাকুরের দেখ! 
পাওয়াই দুর্ঘট হযে উঠত। মা বলেছেন, “অনেক 
দিন দেখাই পেতুম না, একবার দেখ! পেলে 
ভাবতুম-_মাহা, আবার দর্শন পাবো তো? 

কোন দিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাকা দেখলেই 
গোপালের মা ছুটে এসে বলতেন, ও বৌমা, 
শিগ্গিব চলো, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো। 
তোমার একত্র না দেখতে পেলে মনে আমার 
তৃপ্তি হয় না। ওঠ, শিগগির চলে! আবার কে 
কথন এসে পড়পে ।_ আমার আনন্দের ন্ে তার 
মনে এত ভালোবাসা জমা ছিল 1? 

লক্ষমীমণি একদা বেলতলার দেখেছিলেন- ঠাকুর 
শিবের মত যোগাপনে বলে আছেনঃ তার বাম পাশে 
বসে মাতাঠাকুরাণী হাপসছেন। তিনি ভাবতে 
লাগলেন_-'একি হ'ল?” এইমাত্র খুড়িমাকে ন'বতে 
দেখে এলাম, দিনের বেগায় খুড়িমা এখানে এগেন 
কি করে? বিশ্রয্নাবিষ্টা হ'য়ে লক্ষ্মীঘণি নহবত- 
খানায় ছুটে গিয়ে তার খুড়িমাকে দেখলেন রন্ধনের 
আয়াজন করতে, পরনে সেই রকম্ট একখানা শাড়ী। 
স্ীকে কিছু না বপে উধ্বশ্বাসে ছুট গিয়ে ছিনি 
বেলতলা য় সেই দৃশ্াই দেখে স্তপ্ঠিত হ'য়ে গেলেন। 


৬২৮ 


একবার জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার 
সময়ে তারকেশ্রের পথে তেলোভেলো৷ মাঠের 
কাছে অতি বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যার পর 
মা-ঠাকুর!ণী ডাকাতের সম্মাখ পড়েছিলেন। এই 
সব ড)কাত শুধু যাত্রীদের যথাদর্বন্থ কেডে নিত না, 
সমযে সমায খুনও ক*রত-_কালীর সম্মুখে নরবলিও 
দিত। মা ডাকাতাক ধাত্মগ্রে যেন করায়ন্ত 
করেছিলেন।  ভীতিবিহ্বল গ্রান্তরের মধ্যে 
একাকিনী শ্রশ্্ীমাকে ডাকাতগৃহিণী আশ্বস্ত ক'রে, 
আদর-্মআপ্যায়নের দারা চটির কুটীরে বেখে দিয়ে 
পরদিন তাঁরকেশ্ববে পৌছে দেদ্যার ব্যবস্থা 
করেছিল। পরবর্াকালে এই ডাকাত-দম্পতী 
দক্ষিণেম্বরে তাদেব কন্তা ও জামাতাঁর জন্তে ফল 
মিষ্টান্ন এনেছে--আর এনেছে তাদের জয়ের অধ্য। 
শ্রশ্রমার সে ডাকাতের পিতা পত্রী সন্বন্ধ হয়েছিল । 

লক্ষমীনারায়ণ মারোয়াড়ী সেবার উদ্দেশ্তে দশ 
হাঁজার টাক ঠাকুরেব সম্মুথে উপস্থিত করলে ঠাকুর 
সে টাকা মাকে নিতে বলেছিলেন। মা উত্তরে 
বলেছিলেন_-“সে কি হয়? আমি নিলেও তোমার 
নেওয়া হবে, সে টাকা তোমার সেবাঁতেই খরচ 
হুবে। তুমি যে-টাকা নেনে না, আমি তাকি ক'রে 
নেব ? ও টাঁক1 আমাদের চাইনে” | 

পরমহংপদেব বলতেন--ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। 
যখন নিক্ষিষ, তীকে ব্রহ্ম বলে কই? যথন স্থষ্টি স্থিতি 
গ্রীলয় করেন তথন শক্তি বলি, কিন্ত একই বস্তু। 
অগ্নি বললে অগ্নি দাঁহিকাশাক্তি বুঝায়, দাহিকাশক্তি 
বললে, অগ্নিকে ম'ন পড়ে। একটাকে ছেড়ে 
অন্থট!কে চিন্তা করবার যো নেই+_- এই কথারই 
তিনি রূপ দিযে গেছেন শ্্রীমার সঙ্গে তার জীবন- 
সীলার মধ্য দিষে। মাতৃত্ব ছুজ্ঞেঘি। বাইরের 
মানুষ দেখেছে তাকে অবগুঞনবতী, তাকে চিনতে 
পারে নি, তীর স্বরূপ বুঝতে পারে নি, তার রূপের 
বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করোন। মাতৃশক্তি ছার না 
খুলে দিলে পরমপুকষের কৃপা কেমন ক'রে হবে? 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


আর কেমন করেই বা জ্রান-গ্রজ্ঞানের ভেতর 
প্রবেশ করবার অধিকার পাওয়া বাবেো। এ কথ 
ক'জন্ঠ বা বুঝেছে, আর ক'জনই বা ভেবেছে । 

শ্রীরামরুষ্ণ বিভ্রান্ত বিশ্ববাসীকে সতা উপলদ্ধি 
করাবাব জন্তে আত্মতত্ব, শিবতত্ব ও শক্তিতত্ের মুল 
স্থরটি দেখিয়ে দেবাব জন্গে আর বিশ্বের সমগ্র 
নারীজাতিকে শ্রেষস্থানে বসিয়ে পরথিবীর পূজা অর্পণ 
কববার জন্টে আজীবন মাতৃপাধন! ক'রে গেছেন, 
আর মাতৃপূজাষ পুর্ণাহুতি দিয়েস্ছন ষোড়শী- 
পৃজাব। জগতের কল্যাণ কামনা ক'রে তিনি 
উষ্ট্রমাকে আত্মপ্রকাশ করবার উদ্দেশ্তে বলে- 
ছিলেন__ 'ঠে মহাশক্তি, তৃমি প্রকাশিত হও 1, 

তাঁর পৃজা বন্দনা বার্থ হয নি। তার পূজিত! 
অবগ্ত্নবতী সহধসিণী আবরণ উন্মোচন কবে ধীবে 
ধীরে নিজেকে বিশ্বকল্যাণের জন্তে জগজ্জনন।রূপে 
প্রকাশ করেছিলেন ।  ভাবীঘুগের জনক-জননীর 
রূপ ধারণ ক'রে ভিন্ দেহে মহাঁশক্তি উনবিংশ 
শতাবীতে যে ভাবে দক্ষিণেশ্বরে লীলা! ক'রে গেছেন 
তা কোন যুগে হয়নি, কখনও হবে কি ন৷ 
জানিনে | পাথিব-সম্পর্কভাব-বিবজিত দেহাত্মবোধ- 
বিশ্বৃত এক অতীন্দ্রিয় লোকের রুহস্যঘন আবরণে 
আবৃত ব্রাহ্মণদম্পতী দেখার অতীতরূপে আপনাদের 
মর্তালীল! দেখিযে গেছেন। ভবতারিণী মন্দিরের 
অনতিদূরে প্রাণসংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রকোষ্ঠে 
শ্্ীফপহারিণীর পৃজার দিন শ্ররামকুঞ্চ সহধর্মিণীকে 
পূজা ক'রে বারংবার প্রণত হয়েছিলেন এবং তার 
পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি ও নানা উপচার নিবেদনের 
পর সাধনার জপমালা অর্পণ ক'রে বিশ্ববাসীকে 
বিন্মিত করেছিলেন। পৃজা-নমাপনের সঙ্গে লে 
শশ্রীমা ও ঠাকুর উভয়েই সমাধিমগ্র_এ চিত্র সম্পূর্ণ 
অভিনব ! স্যর প্রারস্ত থেকে আজ্ পর্বস্ত পৃথিবীর 
কোথাও এন্প মহিমময় ঘটনার অবতারণা হয় নি। 

শ্শ্রীমা একদিকে ঠাকুরের সহধর্মিণী, সেবিকা, 
শিষ্ঠা ও অন্থগতা, উপাঁদিকা, অপরদিকে তার 


অগ্রহাযণ, ১৩৬৪ ] 


উপান্ত ইঠ্টমূর্তি , ব্যবহারিক জীবনে বরণীয়া শ্দ্ধেয়া 
গৃহিণী আব পারমার্থিক সাধনায় জাগ্রতা কুগ- 
কুগডুলিনী। ঠাকুবের ভাবাবন্থায় সারদামণি তাকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন--বঙগগ দেখি আমি কে ?-_ 
ঠাকুর উত্তবে বলেছিলেন--“যে মা এ নহবতথানায 
আছেন-__ধিনি এই দেহের জন্ম দিয়ে'ছন, যে মা 
এ মন্দিবে জগচ্জননীব প্রতিমারূপে রয়েছেন_-সেই 
ম' এইরূপে এখানে সেবা করছেন” । 

শশ্রীমাও প্বামীর মধ্যে জগন্মাতার দিব্যলীলা 
দর্শন করতেন। ১৮৮৬ খুষ্টান্ে ১৬ই আগষ্ট 
ঠাকুর মহাসমাধিমগ্ন হ'লে তিনি আতনাদ ক+রে 
উঠলেন--মা কালী গো, কোথান গেলে গো? 
ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের পৰ শ্রশ্রীমাই বামরুধ-সঙ্ঘের 
প্রাণশক্কিদাভীরূপে অধিষ্ঠিন্ভা হখেছিলেন_-তার 
সন্তানেরা মাতৃক্নেতে পুষ্টিলাভ ক'রে বিশ্বজগতে 
রামরুষ্চ-মহিমা গ্রচার-দ্বারা ভারতের হৃতগৌরব 
পুনরুদ্ধাৰ করেছেন। ঠাকুরের দেহত্যাগেব পর 
শশীমা বহুতীর্৫থে গিষেছেন, কিন্তু বৃন্নীবনেই তাঁর মন 
থুব বসেছিল । এখানে প্রায়ই তাব সমাধি হ'ত, বাঁব 
বার সমাধি হওয়ায় অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, 
মাও বুঝি মর্ত/লীলা সংবরণ করতে উদ্যত । 

মাতাঠাকুর'ণী ষে সময়ে বেলুডের কাছে ঘুষুড়ির 
এক বাড়ীতে বাদ করছিলেন, সে সমঘে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রব্রজ্যায় যাত্রার পুবে এই স্থানে 
এসে সবার্থসাধিক মায়ের চরণ বন্দনা! করে 
প্রার্থনা করেছিলেন_-ঠাকুরের নাম যেন সারা 
পৃথিবীতে জয়ঘুক্ত হয়। 

বরপুত্রকে শ্রশ্রম! প্র।ণভরে আশীর্বাদ করে- 
ছিলেন। ম্বামী বিবেকানন্দ জ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত 
হুর্গা” -রূপে দেখতেন । বাঁবুরাম মহারাজের মা ছুর্গা- 
পৃজ। করবেন শুনে তিনি লিখেছিলেন__“বাবুরামের 
মার কি ভীমরতি হয়েছে, জ্যান্ত ছুর্গী ছেড়ে 
মাটন প্রতিমী পৃজে। করতে যাচ্ছ । গিরিশচন্দ্র 
১৯৭৭ খুষ্টাবধে তার বাড়ীতে ছূর্গাপুজা করবার 


শ্শ্রীমা সারদাদেবা 


৬২৯ 


সময়ে শ্রত্রীমাকে জয়রামবাটী থেকে এনেছিলেন। 
শ্রশ্মা বলরামবাধুর বাড়ীতে এসে অবস্থান করতে 
লাগলেন। মহাষ্্মীর দিন সন্ধিপূজার কিছু আগে 
গিরিশচন্দ্র শুনতে পেলেন ষে, মা আসতে পারবেন 
না-জর হয়েছে । গিরিশচন্দেক অন্তর ভেঙে 
পড়ল। বধলেন-মা না এলে কার পূজা হবে? 
সদ্ধিপূ্জার পময হ'যে এল, গিবিশচন্্রকে উপস্থিত 
থাকতে হবে। কিন্তু তিনি উপস্থিত',থাকবেন না! 
বলেই ঠিক করেছিলেন, এমন সমযে শুনতে 
গিবিশ, মা এসেছেন, শিগগির 
এসো । আনন্দে দৌড়ে নীচে গিয়ে গিরিশচন্দ্র 
দেখলেন_মা প্রতিমার সন্দুথে। গভ।র রাত্রিতে 
ছিল সন্ধিপূজা। বঙল্পরামবাবুদ্ণের বাড়ীর পাশের 
গলি দিষে মা হেট এসেছিলেন আর গিরিশচন্দ্রের 
বাড়ীর পিছনের দিকের দরজায দীড়িয়ে করাধাত 
ক'রে ডেকেছিলেন, ওগো, আমি এসেছি, দরজা 
খোলো ।' ঠিক সেই সময়ে সন্ধিপূজা শুরু হয়েছে 

জীবনের নাঁনা বিচিত্র সত্যকে আম গভীর- 
ভাবে উপলব্ধি কবেছেন__ প্রাকৃতিক দৃশ্াবলী 
তার অন্তরে কত ভাবই না ফুটিয়ে তুলত। শ্রীও 
হব পরিপূর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে মায়ের মধ্যে । 

শ্রক্ষেত্জে গিষে দিগন্তবিদ্কৃত সমুদ্রের দিকে দুষ্ট 
নিবন্ধ ক'রে শ্রীশ্রীমা রামলালদাদার পত্তীকে বলে- 
ছিলেন_-'ওর কি কম দঃখু বৌমা! ব্যথায় ওর 
বুকট! ষে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অন্ুরে 
মিলে যে যার লভ্যগণ্ডার জন্তে সমুদ্দ,রকে মন্থন 
করলে, ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ব, 
অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর 
প্রাণাধিক কন্ঠা কমপাকেও কেড়ে নিলে! পিতার 
এ বুক-চেরা ছুঃখু কি কম গা ? মেয়েকে একবারটি 
ফিরিযে পাবার জঙ্টে সমুদ্রের এত আতনাদ । 
এরূপ মৌলিক চিস্তাধারাই বা কজনের মধ্যে 
পাওয়া গেছে? 

১৩১৬ সালের তযোষ্ঠ মাসে শ্রপ্ীমা গোপাল 


পেলেন-_ও 
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চক্র নিয়োগী পেনে ( বর্তমান ১নং উদ্বোধন লেনে ) 
আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহপ্রবেশ করেন। এই দেবী- 
পীঠেই জ্ঞানতক্তির যুগল ধারায় নিত্য নিষ্াত হয়ে 
উদ্বোধন” এ যুগের শক্তি-উপাসনাদ আত্মলনাহিত। 
এখানে বদেই শ্রীশ্রীমা দিয়ে গেছেন ভাবী মানুষের 
পথথনির্দেশ; এখানেই তীর অর্চনা কবে গেছেন 
সিষ্টার নিবেদিতা, পিষ্টার ক্রিশ্চিযানা, ধীরামাহা, 
দেবমাতা গ্রভৃতি সাগরপারের জ্ঞানগরিষ্ঠা মহিলারা , 
মাতৃরূপে এখানেই মা অধিকা*শ থেকেছেন, দীক্ষা 
ও উপদেশ দিয়েছেন ও সেহাঞ্চল পেতে সন্তানদের 
আশ্রয় দিযে ভাবস্তন্ত পান করিয়েছেন । 

জীশ্রীমায়েব সঙ্গে পাশ্চাত্তা মহিলাদেব ও ভাবের 
আদান প্রদান চলত । এ প্রসঙ্গে কালা-বৌ জিদ্াসা 
করেছিল_হ্া মা, আপনি তে ইংবেজী জানেন 
না, তবে দেবমাতাঁকে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে? 
মা ঠেসে ধলেছিলেন-_“গ্রাণের একটা আলাদা 
ভাষা আছে কিনা, তাই প্রাণে প্রাণে সব বোঝা 
যায়!” পাশ্চাত্তা মঠিলার] বামকুষ্ণ-সাধনাঁয তন্ময 
ই'যে থাকতেন, আর মায়ের কাছে তারা জপ ধ্যান 
পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াপঞ্ধতি শিখতেন। 

মা বলতেন খুব জপ করবে। সংসারের 
কাজের শেষ নেই, কাজ করতে করতে জপ করবে। 
“জপাৎ সিদ্ধি', জপ হতেই সিদ্ধি আঁসে'*'""" 
নারীর সম্পর্কে তিনি বলেছেন_-“কন্টারূপে, পত্বী- 
স্নাপ, মাতৃরূপে সকলরূপে সেবা করাই নাগীর ধর্ম। 
মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা কি কম জিনিস । সতী- 
মেয়েমানুষেরসা মনে মুনি খধি দেবতা গন্ধর্ব হাত 
জোড় ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাড়িয়ে থাকেন।'-_ মেয়েদের 
বিস্তাবুদ্ধি ঝড় কথা নয়, রূপ-গুণ৪ বড় কথা নয়, 
মেয়েরা মঙ্জলঘট-_পবিভ্ততার। জামা সেমিজ 
সাজসজ্জায় কিছুতে শুচিতা রক্ষা হয় না-_নারী 
শুদ্ধ থাকে যদি তার দেহ মন শুদ্ধথাকে। 

মা আরও বলেছেন--শ্বামীর ভালোমন্দর প্রতি 
লক্ষা রাখ! যেমন স্ত্রীর কব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 


রক্ষা করাও স্বামীর অবশ্ কর্তব্য । সংসারে নানা 
অশান্তি কারণ আছে, মনকে যতটা তার ওপর 
রেখে থাকতে পারো ততই প্রাণে সুখ ও শান্তি, 
না হ'লে অশান্তি; যে কর্দিন সংসারে থাক কেবল 
ভগবানকে ডাক। ভালবালাতেই ভক্তি হয়। কোন 
জিনিসকে নাডাচাড1 করতে করতে--ভালবাসা 
আসে, কালো কুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাঁডতে 
চাড়তে আরস্ত করলে মান্ডে আস্তে তার ওপর 
টান আসে, ভালোবাসা আসে। 

বহু সন্তানের অসঙ্গত আনদার তাকে রাখতে 
হযেছে, অনেকের অবিব্চেনাব জন্তে তকে অনেক 
অন্থবিধাও তে।গ করতে হয়েছে। তিনি বলেছেন-__ 
“আমার কাছে এসেযে মা বলে পাড়া, তাকে ষে 
আমি ফেরাতে পারিনে এই তো মায়ের প্রকৃত- 
মভিমা, বৃহত্তম পরিবাব পেতে মা প্রত্যেক 
সন্তানের শিকে তীক্ষ পুষ্টি রেখেছিলেন। প্রত্যেকেই 
তার স্নেহের ছযায় লালিত-পালিত হয়েছে। 
আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। 

১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ঘনিয়ে আসবার 
কয়েকদিন আগে যখন শ্রামার জীবন-হুর্য অন্ত- 
দিগন্তের কোলে আত্মগোপন করবার জনক উদ্ভত 
হ'ল, তখন তিনি করুণ,দ্র-কঠে বললেন-_-'যার! 
এসেছে, যারা আসেনি, আর যাঁরা আসবে, 
আমার সকল সম্তানকেই জানিয়ে দিও ম! -আমার 
ভালে।বাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে”। 

তারপর এল সেই বিদায়ের মহালগ্ন। শ্রাবণের 
রাত্রে বাদলের ধারার মত বয়ে গেল চতুর্দিকে 
অবিশ্রান্তবেগে অশ্রধারা ৷ বিদায়ের ক্ষণেই কি এল 
মিলনের পরম মুহূর্ত । প্রকৃতিও প্রণতা হয়ে রইল। 
পূর্নাহ্ুতির শেষে শুরু হ'ল বর্ষণমুখর শ্রাবণের 
আর্তনাদ-_মাতৃহারা সন্তানেরা কাতর হ'য়ে ডেকে 
উঠল- মা, মা! 

মা এসেছিলেন কল্যাণী কোমারী শক্তিকে 
উদ্ধদ্ধ করতে, আর দেবীত্বকে জাগ্রত করতে নারীর 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৬৪ ] 


মধো, সে কাজ সম্পূর্ণ ক'রে রূপের ঘর থেকে বিদায় 
নিলেন-_ আমাদের হৃদ্যের আসনে বসে রইলেন 
শরশ্রীমা সারদেশ্বরী হ/য়ে, জাতিধর্ম ও দেশকালের 
অতীতলোকের অধিষ্াত্রী দেবী জগজ্জননী শ্রী্রমা 
সারদাব করুণ আজও বর্ধিত হচ্ছে । 

শ্রীশ্রঠাকুরের তিরে।ভাবের পর যতবারই শ্রশ্রমা 
ব্ধব্যের বেশ ধারণ করতে গেছেন লৌকিক 
আচারের মধাদা দিতে, ততথারই ঠাকুর তকে 
দেখ। দিয়ে নিষেধ করেছেন, তার পক্ষে সধবার 
বেশ ত্যাগ কবা কোন দিনই হযনি। এঞ্ন্তে অজ্ঞ 
গ্রামবাসীন্ল। বক্রোক্তি করেছে, শেষে যখন তারা 
বুঝতে পাঁবল তখন সমালোচনা থেক বিরত হা'ল। 

প্রথমে যে দিন শ্এমা সেনার বালা খুঙ্গছিলেন, 
ঠাকুর তার হাত ধ'রে বলেছিলেন আমি কি 
মরেছি যে, বিধবার নেশ ধরবে? গৌীকে জিজ্ঞাসা 
করো, সে ও-সব শাস্ত্র জানে। ঠাকুর দৃশ্য 
ওয়ায মনে তর দৃঢ় ধারণ! হ'ল না না, তিণি 
আছেন, আজও আছেন, আমার কাছেহ আছেন। 

আমাদের মনে অনুরূপভাবে দু প্রত্যব আছে 
ষে শ্রশ্রীম। আছেন, আজও আছেন, আমাদের 
কাছেই আছেন। আজ যদি এপে থাকে বিশ্ব 
মন্দিরে আমাদের প্রধাপ তুলে ধরার পরম ক্ষণ, 
তাহ'লে সে প্র্দীপে যেন জলে জনক জননী রামক্ক 
সারদার আলোকবিকা। আছ যর্দি এসে থাকে 
আমাদের ফলল তোল।র দিন, তা হ'লে সে দিনকে 
স্থন্দর ক'রে তুলতে যেন আমরা সন্ধান করি 
কোন্‌ সে ক্ষেত্রে কোন্‌ বর্ষণগুখর ক্ষণে অমৃতের 
বীঙ্জ বপন করা! হয়েছিল_যার ফলে প্রত্যক্ষ 
হয়েছে দিকে দিকে ছায়াশীতল েঘচুশ্বী বনস্পতি, 
আর দিগন্তবিস্ৃত ফলভারে হুয়েপড়া স্থরম্য 
বীথি-বিতান। 


উহ্্ীমা সারদাদেবী 


৬৩১ 


পূর্ববর্তী অবতার পুরুষদের জীবন-কাব্যে 
উপেক্ষিত! হয়ে রয়েছন তাদের সহধমিণীরা। 
নিজদের স্বামীর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে তারা নিজেদের 
অস্তিত্বকে নিঃশকে লুকিয়ে রেখে আত্মবিলোপের 
সাধনা ক'বে গেছেন--কত নিপ্রাবিচীন রাত্রি গেছে 
তাদের প্রতীক্ষায় কেটে, পদধ্বনি শুন্বার আশায় 
কত মুহ্র্তই না তাদের কেটে গেছে উতকণ্ঠায়, কত 
ছুশ্চর তপন্ত।ই না তার] ক'রে গেছেন স্বামী দেবতার 
চিত্র বুকে ক'রে-কত ত্যাগ, কত মায়ামমতার 
অভিব্যক্তি, কত আত্মনিবেদন ব্যথাব্দেনার 
ইতিহাস, কত নিঃখবে ধ্যান-মৌনা তপন্থিণীর মত 
জীবন্যাপনই "শ তাদের ভেতরে মনুক্ত বয়ে 
গেছে_কে তার সংখ্যা করবে, আব কে-ইবা 
করবে সন্ধান! 

কিন্তু রামকৃষ্ণ-অবতাঁরে তাঁর বাতিক্রম। 
শ্রীশীমাকে তিনি কাছে রেখে রূপায়িত ক'রে 
গেছেন স্বচ্ছ মধ্ার্িনের মত। তীর বিচি সাধনার 


'চৈতন্ত-শক্তিম্বরূপিণী শ্রশ্টীম। ছিলেন তার সহধমিণী, 


নিতালালাপঙ্গিনী, সংচরী, সেৰিকা-_মায়েব মধ্যে 
তিনি দেখেছিলেন 'ভব্তারিণাকে । এই ত্রঙ্গময়ী 
সারদাসুন্দবী মানব-সত্যতার ইঠিহাপের এক অপূর্ব 
বিচিত্র অভিব্যক্তি_বিশ্বের অনন্তসাধারণ! শ্রেষ্ঠ 
মহীযদী নারী। তারই লীলার ভাষা করেছেন 
পার্থিহ ও আধা।ম্বিক লোকের বিশিষ্ট কতী পুরুষগণ। 

শ্রা্থমা যে সতাধন আমাদের জগ্গে রেখে 
গেছেন, নিজেদের সাধনার দ্বারা সেই ধনের যেন 
গৌরব ও মহিমা অক্ষুগ্র রেখে যেতে পারি, আর 
যুক্তিবাদীদের ব'লে যেতে পারি, বস্তবিশ্ববের অন্তরালে 
বহু রহস্তাই প্রতিভাত হ'য়ে থাকে, যা মানুষের জ্ঞান 
ও বুদ্ধির আগাচর, সেখানে যুক্তিতর্ক মৃত ও 
নাস্তিকতা নীরব । 


শরণাগতি 
স্বামী জীবানন্দ 


ধরমক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে ভগবান শ্রাকুষ্ বিষ 
সথা মঙ্গুনিকে জ্ঞান ভক্তি ও নিঞ্চাম কমেব কত 
উপদেশ দিলেন-_-উপনিষৎমরণা থেকে শ্রেষ্ঠ 
পুক্পগুলি চয়ন ক'রে মালা গেঁথে সথার গলার 
পরালেন, তবু তো 'অজুরনৈব বিষণতা গেল না-_তাই 
সবশেষে অতি গুহা কথা হ্ঠাব শ্রী্খ থেকে 
উদগৃত হ'ল 2 
স্বধর্ম।ন্‌ পরিতাঞ্জা মামেকং শবণং ব্রজ। 
অং ত্বাং সর্বপ1পেভ্যে। মোক্ষযিষ্যমি মা শুচ১॥ 
_-এই অশ্য়বাথী অজুনের প্রাণে শাস্তিবারি সিঞ্চন 
করল-_-তিশি পরম নিশ্চিন্ততায় শ্রীভগবানের 
শরণাগত হ'লেন। 
সাধকের অমূল্য সম্পদ “শরণাগতি” গীতার শেষ 
কথাঃ হে জীব, সব কিছু ছেড়ে একমাত্র 
ভগবানকেই আশ্রয় করো। শরণাগতি-লাভের 
উপায় কি? উপাষ-ঈশ্ববলাভের পক্ষে অনুকূল 
কর্ম করা এবং গ্রতিকুঙ্গ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের পথে 
বিগ্রকর কর্ম না করা, সকল অবস্থায় প্রভগবানকেই 
একমাত্র সায়, আশ্রয় ও রক্ষাকতা ভাবা। 
আচাধ মধুন্থদন সরম্বতী বলেছেন, সাধনের 
অভ্যাসের তারতমাবশতঃ: শরণাগতির তিন গ্রকার 
ভূমিকাঙেধ হয়ঃ "ঈশ্বরের আমি”, ঈশ্বব আমার+ 
এবং “আমিই ঈশ্বর | 
তশ্তৈবাহং মমৈবাসৌ স এবাহমিতি ত্রিধা। 
গগবচ্ছরণত্বং শ্যাৎ সাধনাভ্যাসপাকতঃ ॥ 
শর্ণাগতির প্রথম ভূমিতে বোধ হয় “আমি তাহার? 
এখানে শরণাগতি মু । উদ্দাহবণ £ 
সতাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন ম!মকীনন্ম্‌। 
সামুদ্রো হি তর: কচণ সমুদ্র ন তারজঃ। 
-_ভ্রীশক্করাচাকৃত-বটুপদী 


“হে নাথ, ভেদ চ*লে গেলেও চিরকাল “মামি 
তোমার, “তুমি যে আমার ইহা কথন নয়। 
সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ না থাকলেও 
সকলেই বলে “সমুদ্রের তরজ”ঃ “তরঙ্গের সমুদ্র" 
কেউ তো বলে না” 

ভক্ত ও ভগবান স্বরূপতঃ অভিন্ন, কিন্তু 
শরণাগতির প্রথম অবস্থায় ভক্ত নিজেকে 'ভগবাঁনেব 
অংশ ছাড়া চিস্তা কবতে পারেন না। নিজের 
যাকিছু সব ঈশ্বরের উপর সমর্পণ করেই তব 
আনুন্দ। তব ইহকাল পরকাল, সুখদুঃখ, ভাঁলমন্দ, 
ধর্ম অধর্ম ভগবানের উপব দিষে- ভগবান বখন 
যেভাবে রাখেন, সেইভাবেই থাকতে চাঁন তিনি 
যেন “ঝড়ের এটে। পাতা” হয়ে ! 

শরণাগতিব প্রাথমিক ভাবটি ঘনীভূত হ/গে 
পরিপরুতা লা করলে সাধক দ্বিতীয় ভূমিতে 
আরোহণ কবেন। এখানে শরণাগতি মধ্যবলযুক্ত-_- 
বোধ হয় “ভগবান আমার? | উদ্বীহবণ £ 

হ্তমুতক্ষিপ্য যাতোহসি বলাৎ ক্কন্ণ ! কিমন্ভুতম্‌। 

হৃদযাদ্‌ যদি নিধাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ 

শ্রীকুষ্ণকর্ণা মুত, ৩।৯৭ 

“হে কৃ! জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, 
এতে আশ্রধ হবার কী আছে? আমার হৃদয় 
থেকে যদ্দি চলে থেতে পার, তবে তোমার পৌরুষ 
বুঝতে পাবি ।” 

অন্ধ বিঘ্বমজঙ্গ ঠাকুর শ্রীবুন্দাবনের পথে নিঃসঙ্গ 
হ'য়ে চলেছেন, লীলাময ভগবান খেসাচ্ছলে 
বালকবেশে তাকে পথের নির্দেশ দিতে দিতে সঙ্গে 
দঙ্গে যাচ্ছেন। বিবমঙ্গল ঠাকুরের বড়ই ইচ্ছা 
বালকবেশী কৃষ্ণের সুকোমল শ্রীদস্তখানি একটি 
বার স্পর্শ করেন। কোন রকমে একদিন হাত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ধরে ফেলঙ্গেন-__মনোবাঁঞ পূর্ণ হ'ল; কিন্তু লীলাময় 
সম্পূর্ণরূপে ধরা দিলেন না, সবলে হাত ছিনিয়ে 
নিষে লুকোচুরি থেলতে লাগলেন। 
ভক্তের হৃদয় প্রেমের সঞ্চার হয়েছে । “আমি 
.তীম।র' _এই ভাবটি মন্তর্থিত; তার স্থান অধিকার 
কবে নিয়েছে তিমি আমার? এই ভাব_ তুমি 
মামীর অন্তরের অন্তস্তলে। হাদয়ের মধ্যে যে 
তে'মাকে পুরে বেখে ছার রুদ্ধ ক'রে দিয়েছি_- 
পালাবে কোথায়, কেমন ক'রে? প্রথম ব্ডর থেকে 
আরও নৈকট্বোধ--মধিকতব আত্মীত]! পূর্বের 
অবস্থায ছিল ঈশ্বরের উপর নিঞ্জেকে ছেড়ে 
দেওয়া_ষ্টার উপরে জোর করা চলেনি_-“এইটি 
করতে হবে ঝলে। দ্বিতীষ স্তরে ভগবানের 
উপর জোর চলে__ভক্তের চিত্ত কুসুম অনুরাগের 
বঙে বঞ্জিত হ'য়ে ওঠে,_-ভক্ ভগবানের অপূর্ব 
লীলা আস্বাদন ক'রে ধন্ত হন। 
শবণাগতির তত য় ভূমিতে অধিমাত্র অর্থাৎ 
শবণাগতিব অবধি_সর্বোন্তম অবস্থা । এখানে 
সাধকের অদ্বৈত।নৃভূতি হয়_বোধ হয় “আমিই 
তিনি | উর্ধানরণ £ 
লকলমিনমহং চ বাস্থাদেব2, 
পবমপুমান্‌ পরমেশ্ববঃ স একঃ। 
ইতি মতিবসলা ভবহানস্তে, 
হদরগতে ত্র্গ তান্‌ বিহায় দূরাৎ॥ 
_শিষ্ুণুবাণ যমগী চা, ৩।৭।৩২ 
প্থাবন-জঙ্গমাত্মুক সনুন্য় জগং ও আমি এবং 
বাহুদেব-ম্বরূপ পরমপুরুষ একই, অন্বিঠীয় এই 
প্রকার খ্িধনিশ্চরভাণ ফাদে হদয সদা! বিদ্যমান, 
হেদৃত। তাদের কাছে তুমি কখনও যেও লা। 
বর্ষনৃষ্টি ম্পন্ন তুত্ববেত্তাদের দুব থেকে পরিতাগ 
ক'রে চলে যেও ।” (দূর প্রতি যমের উক্তি) 
তৃতীয় স্তরে সাধকর থে উপলব্ধি তা অব্য. 
মনসো।গোচর- বোধে বেধমাত্র। যিনি সকল বগ্তর 


অন্তরাত্মন্বরূপ, সকলের সার ও আনন্ত্বরূপ, 
€ 


শরণীগতি 


২৩০ 


নিত্যমুক্ত ও নিত্যসত্তাস্বরূপ তিনিই সাধকের অন্তরে 
বাহিরে এবং সর্বত্র | 

ভক্তরা প্রহলাদ প্রথমে শ্রীভগব।নের স্ব 
আরম করলেন £ 

ন্মন্ডে পুণুবীকাক্ষ নমাস্ত পুরুষোত্তম । 

নমস্তে স্লো কাতান নমন্তডে তিগাচক্রিণে ॥ 

নমো ব্রহ্ষণাদেবায় গোরান্গণঠিতায় চ। 

জগঞ্জিতায় কষ্ণ।য় গোবিন্াায় নমো নমঠ | 
কিন্তু এইভাবে স্তন করতে করতে তন্ময হয়ে 
অবশেষে একেবারে তাদাত্য লাভ ক'রে উচ্ছুমিত 
আবেগে বলতে লাগলেন £ 

সর্বগত্বাদনস্তস্ত স এবাহমবস্থিতঃ | 

মন্ত্ঃ সর্বম্ং সর্বং মধি স্বং সনাতনে ॥ 

অহমেবাক্ষয়ো নিতাঃ পরমাতআম্মনা য় । 

বরঙ্মসংজ্ঞোহহমেনাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্‌ ॥ 

(বিষুইপুরাণ ) 

_সেই অনন্ত সর্বগত, তিনিই আমি। আমার 
থেকে সমস্ত উৎপন্ন, আমিই সম, আমাতেই 
সমস্ত, আমিই অন্বর» নিতা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম; 
স্থষ্টির পূর্বেণ 'আমি, পরেও আমি। এখানে ভক্তের 
“তিনি জ্ঞানীর 'আমিতে পরিণত হয়ে গেল-- 
দ্বৈত অদ্বৈত, জ্ঞান ভক্তি, বেদান্ত ভাগবত--সব 
একত্ব লান্ত কওল। 

শরণাগতির মূল উৎস ভালবাদা। জীবের 
অভয় আশ্রয় ভগবানকে একান্তিকম্বে ভাপধাসতে 
প* পারলে আত্মসমর্পণ সম্ভব হয় না সে যেমন 
তেমন ভালবাসা নয়, “ভালবু।সি গলে ভালবাপি, 
কেন ভালখাদি জানি না'_এইভাবের ্চালবাল।! 

শরণাগতির মূলে অনুরাগ হ'লেও ইগ্‌ যে ঈপ্বর- 
কৃপা সাপেক্ষ, তা উখামকৃষ্ণদবকে গিরিশগ্রের 
'বকল্মা' দেয়ার ঘটনাটি থেকে বেশ পোকা যায়ঃ 

উরামকৃষ্খের ক'ছে কয়েকবার আসা-যাওয়ার 
পর গিরিশচন্দ্র নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ চাইলে 
ঠাকুর তাকে সকাল সন্ধ্যায় ভগবানিকে স্বরণ করতে 


৬৩৪ 


বললেন । গিরিশবাবু কোন নিয়ম-কাুনেরই ধার 
ধারেন না_ন্লানাগারেরও কোন নিয়ম নেই তীর, 
কেমন ক'রে গুরুবাক্য পালন করবেন! নিরুত্তর 
রইলেন ভিনি-_-উপদেশ-পালনে অনমর্থ হবেন 
কিনা কিছুই বঙ্গতে পারলেন না। করুণাময় 
শ্রীরামকৃষ্ণ তখন শোবার আগে শুধু একটিবার মাত্র 
ভগবংস্মবণের নির্দেশ দিলেন। গিরিশচন্দ্রের পক্ষে 
তাও সম্ভব নয় যে! চিন্তা ভয় নৈরাগ্ঠে তার 
চিত্ত বাকুল | এদিকে শ্রবামকুষ্ণের অধধবাহানশ!, 
মধুবহান্তে তার মুখমণ্ডল উদ্ভাপিত) তিনি ভাবমুথে 
বললেন, “তুঈ বলবি, “তাও যদি না পারি*__ আচ্ছা, 
তবে আমা বকল্মা দে।” 

পাচ সিকে পচ আনা? বিশ্বাসের অধিকারী 
গিরিশবাবু মনে প্রাণে অনুভব করলেন, করুণার 
বিগ্রহ নবরূগী নারায়ণ তব ইহপবকালের সব ভার 
নিলেন ,+--আর ভাবনা কি? এখন থেকে নিশ্চিন্ত 
হওয়া যাবে। আনন্দে তাব হৃদয় উদ্ছেল হ'য়ে উঠল । 

গিবিশ্ন্্র এখন নিশ্চিন্ত, কিন্তু শ্যন ভোজন 
উপবেশন সমস্ত করের মধোই এ এক চিষ্তা 
শ্রীরাম আমার ভার নিযেছেন,__কী অপার 
করুণ। তার।” শিয়মের বন্ধন এড়াতে গিয়ে 
ভালবাসার কঠিন বন্ধনে বাধ! পড়েছেন । *নাধন- 
ভঙ্লন-জপ*্তপ-রূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত 
আছে, কিন্তু যে বকল্যা দিষেচছ তার কাজের অন্ত 
নেই- তাকে প্রতি পদে, গ্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে 
হয় ভগবানেত উপর ভার রেখে তাব জোবে পা-টি, 
নিঃস্বাসটি ফেপলে, না এই হতচ্ছাড়। 'আমি'টার 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


জ্কোরে সেটি করলে 1" গিরিশবাবুর এই ধরনের 
উক্তি থেকে বেশ বোঝ! ধাঁয় যে, অহেতুক কৃপাদিস্ধ 
শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ্চন্ত্রকে কি ভাবে শরণাগতি বা 
ভগবানে আত্মসমর্পণের ভাবটি দিয়ে তস্ময় কঃরে 
*রেখেছিলেন। শ্রুরামক্কষ্খ গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে- 
ছিলেন; পিতা যেমন পুত্রের হাত ধ'রে থাকলে 
তার পতনের ভখ থাকে না--ভেমনি গিরিশচন্দ্রেরও 
আর পস্থলনের ভষ ছিল না। 
সহন্দ্র প্রচেষ্টা সত্বেও যখন কৃতকার্ধতার আভাদ 
দৃষ্টিগোচর হয় না, সব দিকেই শুধু ব্যর্থচাব 
পরিহাস ও পুরুষকারের অক্ষমতার পরিচয় 
তখন শবণাগতি অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ই 
থাকে না! অণন্ঠোপায় অবস্থাতেই যে অনস্কশরণের 
আশ্রয গ্রহণ । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (055 ৮111)-র 
শক্তি আব কতটুকু। অসহায় অবস্থাতেই মানুষ 
আপন ক্ষুদ্র মনর ক্ষুদ্র ইচ্ছাটিকে ঈশ্ববেব বিরাট 
মনের বিবাট ইচ্ছার সঙ্গে এক তানে মিলিয়ে দিতে 
চাষ আর তার অন্তর-বীণায় যেন এই বাণী বন্কুত 
হয়ে ওঠে £ 
যো। ব্রর্থাণং বিদধাতি পূর্বং 

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। 

ং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং 

ুমু্ষুর্বে শরণমহং প্রপণ্ঠে ॥ 
_ যিনি আদিতে ব্রদ্ধাকে স্যান্ত করাঁপ পর তাকে 
বেদ পদান করেছিলেন, মুক্তির ইচ্ছায় ( সুখ- 
ছুঃখের পারে যাবার সন্ধে) সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক 
দেবতার শরণ নিলাম । 


মহাপুকুষ-বাণী 


'নাহং, নাং ; তু, তুঁহু, শরণাগর্ত, শরণাগত 


এ কথাগুলি ঠাকুরের উচ্চারিত,-_মহাবাক্য 


জপ করলে সিদ্ধি হয়। 


দুনিয়ার নরনারী-_য! দেখে এলাম 
ডক্টর শ্রীমতিল।ল দাশ 


ভ্রামামাণের জীবনে সব চেয়ে বড় লাভ 
আ্মীয় তীর বোধ--ষে বোধে দূব নিকট হয়, পর 
আপন হয। ছুই দুই বারনানা জাতির ও নানা 
ভাষাভাধীব সংস্পর্শে এসেছি--তার থেকে এই কথা 
নিঃসনেহে বলতে পারি বরের টৈধমা, ভাষার 
অন্তরাল, আহাব ও বেশভৃষা বিভিন্নতা মানুষকে ধুর 
করে না।ঃসব মামষের অন্থুরে রয়েছে এক সরল 
ও সন্জ মানবতার বোধ যা সমস্ত ব্যধান ও সমস্ত 
আডালকে অনিক্রম করে পথিককে বুঝিয়ে দেঘ £ 

'জগৎ জুড়িয়। এক জাতি আছে 

সে জাতির নাম মানুষ জাতি। 


কিছুদ্দিন পূর্বে বিশ্বরাষ্-পরিষ্দে এক তদন্ত 
সন্ঠা বলেছিল__সেই সংসদে বড় বড টৈজ্ঞনিক, 
নৃতত্ববিদ্, ধতিহাগিক প্রভৃতি ছিলেন। তাদের 
গবেষণার ফল দিদ্ধাস্ত হয়েছে-_জগতে মানুষের 
সমস্ত বৈষমাসন্বেও ম'নুষ এক জাতি । ককেশাস, 
নিগো, মাল প্রভৃতি নাম দিয়ে এই সাধারণ 
মান্বত্বকে অস্বীকার করা মৃঢতা। 


আমি পণ্ডিত নই-হৃদয় দিয়ে অন্ভভব করতে 
চেয়েছি _দেশে দেশে মানুষে মানবে রয়েছে ষে 
এক অথণড সত্তার যোগ। নানা দেশের, নান 
মানুষের মধো আমরা পাই এক পর্বব্যাপী আত্মার 
স্পর্শ _যে আত্মা! প্রিয়, স্ন্দর, প্রেমপূর্ণ | 

এটি বোঝ তে একটি গল্প বলি-গল্প নব, সত্য 
ঘটনা । ইস্তানবুণলর স্বপ্নময় প্রাসাদের পাশ দিয়ে 
নেমে চলেছি-_-'গোল্ডেন হর্ন জাহাজ-ঘাটের দিকে 
_ধাঁব এশিয়ার উপকূলে একটি শহরে-__বসফোরাল 
প্রণালী পার হঃয়ে। এক জায়গায় কতকগুলি তুর্কা 
বসে চা পান ঝরাছলেন। তাঁদের সম্বোধন ক/রে 
প্রশ্ন করলাম, আপনার! কেউ কি ইংরেজী জানেন? 


একজন মলিন-বেশ বুদ্ধ তুকাঁ উঠে বপলেন-_ 
অন্ন অল্প জানি* আপনার কি গ্রায়োজন ? 


বললাম, জাহাজ-ঘাটের রাস্তাটি বাতলে দেন 
য্দি, বডই সুখী হই। 


বৃদ্ধ হয়তো জাহাঙ্জের শ্রমিক, নয়তো এ ধরনের 
কোনও কাজ করেন__পানপাত্র সরিয়ে রেখে 
বললেনঃ চনুনঃ আপনাকে পথ বেখিয়ে দেব । 

এই ব'লে বৃদ্ধ এগিয়ে £লেন। 

সেখান থেকে জাহাঞজ-ঘাট ছু” ফান" &বে। 
বৃদ্ধের সাগে লাথে চললান-__ তিনি তুক্ীতে অস্ত এক 
জনকে প্রশ্ন ক'রে টিক্টিঘব জেনে নিলেন? 
তারপন্ন টিকিট দিতে বললেন, আমি পকেট থেকে 
পয়সা বর করছি-বৃদ্ধ বললেন, রাখুন, আমিই 
টিকিট কাটছি। 


তারপর তিনি আমাকে জাহাজে নিয়ে একটি 
সুন্দর আসনে বপিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় 
নিলেন । টিকিটের দাম শিলেন না--মআমিও জোপ 
ক'রে তা দিতে পারলাম না। 
পথে চলতে চলতে বুদ্ধ জেনে নিয়েছিপেন-_ 
আমি ভারতীয় হিন্দু-ঠাপ পরিচয়ে বলেছিপেন 
তিনি তুর্কী মোসলেম। এ স্বজাতীয় ব স্বধমীর 
প্রতি আতিথেয়ঠা নয় | এখানে দেখে এলাম-- 
মান্থষের মহান দেবতাকে, ধার মহান্ভবতা 
বেশোত্তর ও কালোত্তর। 
তাঁই ভারতবর্ষের প্রাতাঠিক জীননের সংকীর্ণতার 
মধো রোজই শ্রধার অঞ্জপি দিই এই নাম-পরিচয়” 
হীন ক্ষণিকের পথপ্রদর্শককে, আর স্মরণ করি 
কবিগুরুর কবিতা £ 
পুরানো আবাদ ছেড়ে বাই ববে, 
মনে ভেবে মর্রি কি জ্যর্নি কি হবে, 
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নুতনের মাঝে তুমি পুরাতন, 
সে কথা যে ভূলে ধাঁই। 

এখানেই তো। দেখ পাঁই সেই বিশ্বদেবের--ধিনি 
মানুষের জীবনে মহামঠিম'য় দীপ্ত পান। 

ভাঁবতত্ের বাহিরে ধে জিনিসটি সব চেয়ে 
চোঁথে পড়ে স্টে হল মানু'ঘর ভীবনের প্রতি 
গ্রীতি। বনু শহাব্ধীর দাবিদ্রা, পরাধীনঠা ও 
অশিক্ষা/ আমাদের দেশের মানুষের স্বাভাবিক 
প্ুর্তিক নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে,__এখানে মানুষ 
যেন বাঁচতে চায় নাকোনও প্রকারে দিনগত 
পাপন্গয় কবে বৈতরণাব শেষ খেয়া পার হওয়ার 
জন্গ সে বাগ্র। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ 
বলছে--তারম্বরে বলছে 

মরিতে চাঠিনা আমি, সুন্দব ভুবনে 

মাজুষব মাঝে আমি বাচিবারে চাই । 

তাইতো তাদের কাজের অন্ত নেই, চেষ্টাব সীমা নেই। 

মকুকে তাপ মক্ু ব'লে মানতে চাষ না তাঁকে 
করবে শশ্ত ঠামশ। দুরাবোহছ গিবিকে তাবা 
সমীহ কববে না-তাঁকে করবে আরাম নিকেতন। 
প্রকৃতির সমস্ত বিবূপতা তাবা সুশ্রী, শোভন ও 
স্থনদর ক'রে তুলতে চাইছে। 

এই জীন প্রীত আছে ব'লেই তারা কেবলই 
কাজ করছে--তাদেব কাছে অসময নেই। নিউ 
ইয়র্কের একটি কলেজে আমি “বুদ্ধের জীবন ও বাণী” 
সন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেখানকার 
মকল ছাত্রছা &।ই পবিণতবয়স্ক। গওুথমে মনে 
কবেছিলাম--তারা শুধু সেদিনের শ্রোতা । কিন্তু 
যে অধ্যাপকের শ্রেণী, তিনি আমার ভুল ভেঙে 
দিয়ে বললেন, তারা সবাই পড়ছে। 

আমি আশ্চধ ভয়ে এই সব বয়ন্ধ নরনারীর 
আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা ম্মরপ করি। থম 
জীবনে দেবী সরন্বীর ষে কৃপা লাভ হয়নি, পর 
জীবনে সেট? তাঁরা সংশোধন ক'রে নিচ্ছে । বৈদিক 
খষি প্রার্থনা করেছিলেন_-জীবনে এক শত বৎসর 


উদ্বোধন 
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বাঁচবেন; কিন্তু সে ব'চা আমাদের মতো জীবম্মাতব 
বাঁচা নয়--রীচার মতো! বাচা, আঘুর পূর্ণভাকে 
ভারা পরিপূর্ণ করবেন প্রাতাঠিক সাধনায়। রোজই 
নুতন নূতন কিছু জানবেন নূতন নুন ক্ছি 
[শিখবেন । এটা আমেরিকার নরনারীর ভবধনে 
প্রতাক্ষ করেছি । 

এই জীবন-প্রীতিব ফলে কর্সের প্রতি দেখেছি 
এদের অফুবন্ত অনুবাগ--সানফ্র/নিসকেো। বিমান” 
খাটতে আমায নিতে এসেছিলেন-মহাবিগ্তা- 
ভবনেব একজন পি. এইচ-ডির ছাত্র -মথ5 ডিনি 
অবলীলাক্রমে কুলির মত আমার সমণ্ত জিনিস 
ব'যে মোটরে তুললেন । এটা কোনও বিজ্ঞাপনী 
দৃ্ান্ত নয়_-এটা তার স্বাভাবিক নিত্যরককতোর অঙ্গ । 

পরে দেখেছি নিকট ও নিবিড সাহচধে-_-এই 
সুগার তরুণটি কেমন সহজে বিগ্ভাভবনে কত বকমের 
তথাকথিত ছোট কাজগুলি করেন-__এন ফল্তু অর্থ 
নেন নাঁ। শুধু সেবাব্রতের খাতিবে তিনি মেই 
বিগ্তামন্দিরের ঘর বাট দেওয়া, ধোওয়া-মোছা, 
আপবাবপত্র ঠিক করা, বাজী কৰা প্রভৃতি যাবতীয় 
কাজ করেন। 

আর একটি লক্ষা করবার বিষয়--তপস্তার 
তন্ময়তা । তপস্ত।র আদর্শটি আনাদ্ধের দেশের; 
আমার্দের স্ধীরা বলেছেন, সত্য এবং ৬পস্ায় বিশ্বের 
স্ষ্টি_-তপস্তার ফলে মানুষ যা চায়, শাই পেতে 
পারে। কিন্ত এ ভাবনা এ দেশে আজ আর নেই। 
ভাব তন্ময হয়ে অধ্দর্শের জন্ক সর্বপ্রকার ত্যাগ 
হ্বীকার করবার যে সাধনা-_সে সাধন দেখে এলাম 
আমেরিকায় 

একটি মাত্র লোকের কথাই বলি। তার নাম 
গেনস্বরো--তিনি সানফ্র।নিসকো সহরে /১7560- 
0৪ 4১080৫10001: ৯৪1) 508015৪ ( এশিয়। 
গবেষণা-পবিষদ) প্রতিষ্ঠা করেছেন একক অধ্যবসায়ে, 
নিষ্টায় ও বিশ্বজিৎ যাঁজ্্রকের ত্যাগব্রতে। তিনি 
ছিলেন ব্যবসায়ী; কিন্ত মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ 
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ঠাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করল--তিনি তাই তার সর্বস্ব 
দিয়ে এই মহাবিষ্ঠাভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন । 
আতিথেয়তার কথা একট বলি। একদিন 
অবশ্য ভারতবর্ষে এমন অবস্থা ছিল, যখন বিনা 
সম্বলে হিমালয় হ'তে কুমাবিক! পরিভ্রমণ সম্ভব 
ছিল, কিন্তু মাঞ্জ আমাদের হৃণয় ছোট হয়ে গেছে। 
কষদ্রত্েত্র চাপে আমবা অতিথি-দেবার আদর্শকে 
এক প্রকার ভু'লঈ গেছি। সানফ্রানিনকো থেকে 
যখন চিকাগো যাই তথন ওখানকার এক ভদ্র- 
লোককে চিঠি লিখি, আমি চিকাগোয় সাত পিন 
থাকব তাৰ বাভীতে, যণ্দ তিনি আমান স্থান দিতে 
পারেন_-ওবে পণ্পাঠ যেন আমায় জানান । 
পত্রোত্তর পাই নি , চিক।গোয় কোনও হোটেলে 
থাঁকব এইট ঠিক কবে চলেছি । আমার প্লেন 
নামলে বিমান-মফিসেব লোক বলল ২ ডক্টর দাশ, 
আপনাব একটি সংবাদ অ৷ছে। 
বিদেশ-বিভূহ_-কে দেনে সংবাদ । উতৎম্ুক 
বিস্ময়ে তার দিকে চাইলাম । 
“মহিলার নাম মিসেস উইলসন, ভাব ফোন নম্বর” 
বললাম, আপনি তাঁকে ডেকে দিন না। 
ভদ্রলোক ফোন করলেন। আমি ফোন ধ'রে 
বললাম, আমি ড্র দাশ কথা কইছি। ওপাঁর 
থেকে ভেদে এল প্রীতি-সরস কণ্ম্বর_ ডর দাশ, 
গৌছেছেন-_- 
হা 
দেখুন, আপনার চিট দেরিতে আসায় উত্তর 
দেওয়া হয় নি_-আপনি আমাদের অতিথি । 
আপনাদের বাসাষ কি কে পৌছাব? 
ভদ্রমহিলা বললেন_-মামবা দুঃখিত, বিমান- 
ঘাটিতে আসতে পারছি না, আপনি ওদের 
এয়ার-টামিনাসে মাস্থন, সেখানে আমরা আসছি ; 
-মাপনাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আদব 
সেখান থেকে। 
সমন্তার সমাধান হ'ল_তৃপ্তির নিংস্বাদ ফেলে 


ছুনিয়ার নরনারী--যাঁ দেখে এলাম 


বক্তা বললেন, " 
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বাচলাম। তারপর সাত দিন ধ'রে আমার জঙ্ু 
তারা কত ভাবে শ্রম করলেন_-এই আন্তরিকতা, 
এই মাধুর্য কথনই ভুঙগগব না। 

ওদেশের সব চেয়ে বড় জিনিস প্রত্যেক 
মানুষের ম্বতন্্র বাত্তিত্ব। আমাদের লক্ষ লক্ষ 
মানুষ ব্যক্কিত্ঠীন , তারা ভাবে না, তারা বোঝে 
না-_তারা গতানুগতিক পথে চলে। 

কিন্ত ওদেশে প্রতিটি মন্ুষ আত্ম-বিক।শের 
কথা ভাবছে । শুধু ভাবছে তা নফ়,__সেই ব্যক্তিত্ব 
পরিস্ফুণের জন কত চেষ্টা, কত সাধনা! 

নিউহয়কর থিওকফিকাল সোসাইটিতে 
বক্তৃভার শেষে এবটি মেষ এগিয়ে এসে আলাপ 
করল, বলল-_ এমন মর্মম্পশী কথ! বহুদিন শুনি 
নি। আমার নাম এলিন_-আম্থন না একদিন 
আমার ওখানে*** 

বললাম_চেষ্টা করব। 
যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি । 

মোটি একটি চিঠি দিয়েছিল আমার হাতে। 
সে গাযিকা-গানের প্রতি তার রয়েছে দরদ; 
শুধু দবদূ ন্য_ভাক্ত। সেই ভক্তির উদ্ভাসে সে 
পরিচয়-পত্রে লিখেছে £ 
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মেয়েটির আনন্দ-ভাশ্বর মুখের কথা মনে পড়ে, 


--তার লিখিত এই কথাগুলি তার অন্তরের উপগন্ধ 
সত্য মনে তয়। 


সেই তরুণী সঙ্গীতকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলেই 


৬৬৮ 


মেনে নিয়েছে জগতের পরম আনন্দের সাথে 
মানুষের মনকে মেসাতে পারে--সঙ্গীত। সেই 
সুষদার সাধনায় পে সুমমাময়ী; তাই তার গান না 
শুনলেও একা বিশ্বাস করি-_সেই তপস্থিনী গান 
করে হানয় দিয়ে, তাৰ কদাধন! অধ্যাস্বাধনা | 

আমাব বক্তৃতার নিষয় ছিলঃ ধর্ম করে 
নিরাময়, প্রশনিত করে সমণ্ড অকশ্যাণ, দূব করে 
সকল ব্।ধি। তার উপরে সে দিযেহিল এই চিঠি । 

আঞ্জ দূরে বসে সেই কল্যাণময়ীর তপস্তার 
কথা শ্রন্ধায় স্মরণ করি। 

যারা স্বাধীন, যাবা দুপ্ব, তাদের কাছে সৌগগ্ঠ 
স্বাভাবিক-সৌজন্ত সেখানে অন্তবেই ফোটে-- 
তাই মানু যর কাজে লাগগার জন্ত সেটা স্বাভাবিক। 

নিউইয় কর 30028] 19219000613 
£38০০12000. একটি বই বিনামুল্যে দেবে বলে 
বিজ্ঞাপন দিযেছিল-আমি সেই পুণ্তিকাটি আনতে 
গিয়েছিলাম । পুস্তিকাটির নাম £ “তোমার ভবিষ্যৎ 
তুমি গড়তে পার । 

আমেরিকা সতাই গণতন্ত্রের দেশ, সেখানে 
মানুষ আপনার জীবন আপনি গড়ে তোলে । তাই 
এরা আশায় ও আণন্দে লেখে £ 
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একটি বয়ন্। মিলার উপর বিতরণের তার 
ছিল। তিনি একান্ত সমানরে আমায় অভ্যর্থনা 
করলেন। আমি বললাম, আপনাদের বিতরিত 
অঙ্টান্ত বইগুলিও আমি চাই। 

সেগুলি তো এখন আমার কাছে নেই-_বন্থুন 
আমি ব্যবস্থা করছি। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্--১১শ সংখ্যা 


তপুনই মোয়ট ফোন করলেন--খানিক পরে 
বই এল! বই দিয়ে মেষেটি বললেন, আপনি 
আমাদের বিষয় বদি আরও জানতে চান--তবে 
আমাদের সম্পাদকের সাথে দেখা করতে পারেন। 

আমি সাগ্রহে স্বীক্কতি জানলাম। 

সম্পানকও একজন নারী; মিস হার্নের সাথে 
আমার ঘনিষ্ঠ আালাপ হয়েছিল--ভারতনর্ষ থেকে 
চারজন ছাত্রকে তাদের আওতাষ ডেকে নেওয়ার 
জন্ত মন্গরোধ জানাই তাকে। তিনি বলেছিলেন, 
আপনি আমার সাথে চিঠিপত্র লিখবেন । 

ধু ক ঞ 

ম্পেনের পথ দিয়ে চলছি_-সেদিন রখিবার | 
এক বুদ্ধ ভদ্ররোককে জিন্ঞ/সা করলাম আপনি 
ইংবেজী জানেন । 

ভদ্রলোক উত্তর ধিলেন_-হা» কি চাঁন বলুন । 

আমি মামার জ্ঞাতব্য প্রশ্ন বললাম । ভদ্রলোক 
শুনে জানালেন তিনি হাঙ্গেরীয়ান, ভারতের 


: প্রতি ঠার একান্ত শ্রন্ধা, তারপর--তিনি ভারত 


মগ্ধন্ধে শুনতে চান। 

ছুক্জনে তখন নিকটবর্তী উদ্ভানে গিরে বসলাম । 
ভদ্রলোক গান্ধী ও নেহেরুর কথা জিল্ঞাস। 
করলেন। তারপর বললেন, 'জাতিভেদ নিশ্চয়ই 
এতদিনে উঠিয়ে দিয়েছেন ?? 

এ কথার জবাব দেওয়া মুস্কিল । বিদেশে ছুটি 
প্রশ্থের জবাব দিতে হয়েছে,-জাতিভেদ আর 
শিক্ষা । আমরা কাগজে ফ্লমে বই বড়াই করি না 
কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষেও দুইটি বৃঃৎ কলক্ক_- 
জাতিভেদ আর অশিক্ষা। আর তার চেয়ে ঝড় 
কথা এই ছুই কলঙ্ক অপনোদনের জন্ত সত্যকার 
চেষ্টা আঁমরা। করছি না। কিন্তু তাকে বললাম, 
“আইনের চোখে ভারতবর্ষে আঙ্গ সবাই সমান ।” 

ভদ্রপোকের অনীম কৌতুগল। ভারতের অর্থ- 
নৈতিক সমন্তাদারিগ্রয, শিক্ষা, জনসেব। প্রভৃতি 
বিষয়ে খুটিনাটি অনেক গ্রথ্থ করপেন? তারপর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


আমাকে সঙ্গে ক'রে মাত্রিদের পশুশাঁলার ছারে 
পৌছে দিলেন । 
রা কট ক 

এথেন্দ শহরে যখন “ভারত-ধমের সজীবতা” 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই তখন বক্তৃতা-শেষে এক ভদ্রলোক 
দেওয়ালে বিলম্বত একজন গ্রীকের ছবি দেখিয়ে 
বলেন__ইনি ভারতবর্ষে সন্গাসী হয়ে বান করেন, 
পরে দেশে ফিরে মহাভারত এবং অন্তান্ত সংস্কৃত 
শান্ত গ্রীক ভাষার অনুবাদ করেন। তখন 'এক 
বুদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, আমি ভগবদগীতার 
গ্রীক অনুবাদ করেছহি-_মাপনাকে একখণ্ড দেব। 

আমি বললাম--গ্রীক ভাঁষা আমার নিকট 
'গ্রীক+-_তবে যদি দেন, সে দান গ্রীসের প্রীতির 
স্পর্শ ব'লে মাথায় নেব। 

ভদ্রলোক তার গৃহে যেতে বললেন_ পরদিন । 
কিন্ত আমার সময় ছিল না তাই বললেন, পাঠিয়ে 
দেং ডাকে । 

এই ধবনের মিষ্টি কথা ভাবাবেগে বলি আমরা, 
কিন্ত হয়তো পরক্ষণেই ভুলে যাই । হঠাৎ সেদিন 
পেলাম ডাকে সেই ভগবদ্গীতা ; পড়তে পারি না, 
কিন্ত তবু গ্রীক বন্ধুর প্রেমের প্রতীক হিনাবে সেটা 
বেখে দ্রিযেছি পরম কৃতন্ঞতায়। 

ও চি ঙ 

আমেরিকাঁব আন্তর্জাতিক ছাত্রনে কয়েক- 
দিন থাকার দৌভাগ্য হয়েছিল আমার । টিউবে 
করে যখন আদি-তখন আমার ম্ুটকেশ 
প্রভৃতি একা এক! বইতে পারছিলাম না, এক 
ভদ্র'সাক যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে চশদ্িলেন সেই 
অপরিচিত মহাত্মা অবলীশাক্রমে আমার হুটকেশ 
বহন করলেন। এই মহান্থভবতার সাথে আমাদের 
দেশের ব্যবহার তুলনা করঙ্গে বেদনা পাই। এই 
আন্তর্জ।তিক ভবন থেকে এক কোয়েকার দৃম্প্তীর 
গৃহে অতিথি হুই। বায়ার সমঘ্ম এক ভারতীয় 
অধ্যাপক--ধিনি কলছিয়ায় 01১, 0.র জন 


ছনিয়ার নরনারী-যা দেখে এলাম 


শ৩৪ 


পড়ছেন; তাকে বলেছিলাম, আমার একটি 
সুটকেশ রেখে যাই আপনার ঘরে, ছুদিন পরে নিয়ে 
যাঁব। প্রথমে তিনি রাজি হ'তে চান নি। 
ক চি চা 

করাীতে %, 8.0. 4১. হোটেলে উঠি। 
যাওয়ামাত্র একজন মুমলমান যুনক সঙ্গে ক'রে নিয়ে 
সবব্যবঞ্থী ক'রে দিলেন। থরে নিয়ে গিয়ে বেয়ারা 
বলল, “হুজুর, এহি আপকা হায়” । সেখানে কোনও 
বিছানা ছিল না; বললাম, “বিস্তার! কহ]? সে 
বলল, 'বিস্তারা নেহি মিলেগা ।, 

পাশে যে পাঠান্ন যুবকটি ছিল__অযাচিতভাবে 
সে আপনার ঘরে গেল, নিজেব বালিশ বিছান! 
চাদর ও কম্বল এনে দিল। আমার ঘরের পাঞ্জাবী 
মুদলমান যুবক দিল আর একটি ক্ল। 

ভারপর ফিরবার পথে ভারতীয় একটি 
প্রতিষ্ঠানে কয়দিন ছিলাম। ঘিনি প্রতিষ্ঠানের 
তত্বাবধায়ক তাকে বললাম, 'ভারতসংস্কৃতি” প্রচার 
করতে দুনিয়া ঘুরে এলাম, সঙ্গে বিছ্বানা নেই, 
যদ্দি একটু ব্যবস্থা করেন? প্রথম দুদিন একটি 
সতরঞ্চি এসেছিল, তৃতীর দিন সেটা চলে গেল, 
কাজেই শুধু খবরের কাগজ পেতে ও ওভারকোট 
গায়ে দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল। একজন 
পরিচিত পদস্থ বন্ধুকে এই দুরবস্থার কথা জানিয়ে 
ছিপ।ম, তিনি দে দিকে উচ্চনাচ্য না ক'রে অন্ত 
গল্পের মিষ্টালাপে আপ্যায়িত করেছিলেন। 

ছুনিয়ায় জীবন্ত ও প্রাণবন্ত নরনাগীর পাশে 
দঃড়ালেই আমরা যেন মলিন হয়ে পড়ি। সবদেশে 
ভাল মন্দ আছে, এ কথা সত্য ;১ কিন্ত আমাদের 
দেশে প্রাণের অভাব দেখা দি'য়ছে | আমর! যেন 
জাগ্রত জাতিগুলির সমকক্ষ হ'য়ে উঠতে পারছি নব । 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি-- স্বাধীনতা 
যেন আমাদের বলিষ্ঠ ক'রে তোলে । আমর! 
যেন প্রেমদৃঢ় কর্মী, আশি ও ডরচিষ্ঠ মানুষে 
পরিণত ছুই । 


সমাজ-জীবনে গীতা 
স্বামী মহানন্দ 


'গীতা পড়েছ কিনা ?'--এ প্রশ্রের উত্তরে 
অনেকে বলে থাকেন, “আমি ত ধর্মজীবন যাপন 
করতে চাই না; আমি চাই, এই সংসারে সমাজে 
স্ুন্দররূপে বাচতে ।' তার উত্তরে বঙগা যায়, 
ভারতের প্রাঘ সব ধর্মই সর্বাজীণ ; সমগ্র জীবনেরই 
পথিকৃৎ, তাই প্রায় সকল ধর্ম গ্রন্থেই এ সুন্দবরূপে 
বাচার উপাষ বলে দেওয়া] রয়েছে, গান্গাতেও তাই 
আছে। সন্দিগ্চিন্ত আবার প্রস্থ কবে, আমাদের 
গ্রাত্যহিক জীবনে সহায়ক হবে-_-এমন কথাও কি 
গ্রীতায় আছে ?' ছোট বয়স থেকেই আমরা শুনে 
আসছি £ বুদ্ধবয'স শুধু গীতা পড়তে হয মুমুযুকে 
গীতা পড়ে শোনাতে হয় + আব শ্রাদ্ধবাসরে গাতা 
দান করতে হয। সেই গাতায় আবার কি ক'রে 
দৈনন্দিন জীবনজ্জিন্ঞসাঁর উত্তব, তথা জীবনের 
সর্বাবস্থায় চলার নির্দেশ থাকবে? শতকর। আশীভাগ 
লোকেরই এই ধারণ।! 

কিন্ত গীতার উতৎ্সম্মুখই দেখছি অজ্ুন যুদ্ধ 
কবতে চপেছেন ১ তিনি রাজত্ব ফিরে পেতে চান। 
তপোবনের একান্তে ধ্যানে-বসা ঝ'ষ তিনি নন, 
মংসারত্যাগী হিমালযপথের যাণীও নন তিনি। 
জীবলমৃত্ুর সন্ধিক্ষণে, সমরক্ষেত্রে তিনি এক 
যোদ্ধা। জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিনব্রত বুদ্ধের 
মুখোমুখি এসে দীড়য়েছেন; কে মববে, কে 
বাচবে, কে জয়ী হবে_-ক্ছুহ জানা নেই । অথচ 
ই তীব্র পরিপ্রেক্ষিতে ঈড়িয়েবযখন তিনি 
বিচলিত, খন তিনি কর্মফু্, তখনই শ্রীকঞ্চ তাকে 
উৎসাহ দিচ্ছেন? বলছেন, “ঘুদ্ধ কর”; বলছেন £ 

ক্লেবাং মান্থ গম পার্থ নৈহৎ ত্বযাপপদ্থতে । 

কু হৃবয়দীবলাং তাক্কোত্তি্ পরস্তপ ॥ 
ছে অজুন, ক্লীব হয়ে যেও না। এই কাতরতা 
তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের এ ক্ষুত্ 


ছূর্বলতা ছেড়ে, হে শক্রনমন, ওঠ, বুদ্ধ কর। এই 
ভাঁবেই নানা উপদেশ দিয়ে শেষে সত্য সত্যই 
শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গু'নকে যুদ্ধে নিধুক্ত করলেন; বনে 
পাঠালেন না। কর্ণ ও সমন্তাবহুল জীবন-প্রশ্নেব 
সমাধানকারী উপদেশ সংগ্রহ ক'রেই গীতার 
স্যন্তি হ'ল; অথচ তাব মধ্যে জীবনযাত্র!র কথা 
থাকবে না, এ কি ক'রে হ'তে পারে? একটু 
অবহিত হ'য়ে পাঠ করলেই, কেবলমাত্র বহর 
জীবনের নয়, সাঁধাবণ জীবনযাত্রার ইজিতও শীতায় 
পাওয়া যা । 

জগতের দিকে দিকে আজ যে কথাটাকে 
সবচেয়ে বেশী বার লোকে উচ্চারণ করছে, সেটি 
হচ্ছে_ শাস্তি, সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বর্জন করাব কথা । 
বারে বারে প্রশ্ন উঠছে-কি কবলে রাঈ বাঙ্থে 
বিবাদ থাকবে না? জাতিতে জাতিতে বৈরভাৰ 
ঘুচে যাবে। মানুষে মানুষে অসগ্তাব মুছে যাবে? 
শারামকৃষ্চকথা মুত এর উত্তর শুনেছি, “যখন বাহরের 
সোকের সঙ্গে মিশবে) তখন সকসকে ভালবাসবে । 
মিশে যেন এক হথে যাবে-_-বিদ্েষভাব আর গ্লাথবে 
না। ও ব্যক্তি সাকার মানে, নিরাক'র মানে 
নাঃ ও নিরাকার মানে, সাকার মানে না; ও 
হিন্দু, ও মুসলমান, ও খ্রীষ্টান__-এই বলে নাক সিটুকে 
স্বণ। করো না। 'বাখাল ঘখন গরু চবাতে যয়, 
সবগরু মাঠে গিয়ে এক হযে যায়। এক পালের 
গ্রু। যখন সন্ধ্যার সময় নিজের ঘব্ে যায়, আবার 
পৃথক হযে যায়। শিঞ্জের ঘরে, আপনাতে আপনি 
থাকে বারে বারে শুনি আমাদের মধ্যে এমন 
সব দেবোচিত গুণের সমাবেশ করতে হবে যাতে 
শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীটাই এক নথ্য- 
সুত্রে গ্রাথা হ'য়েথাকবে। কিন্ধনে গুণগুপি কি? 
অস্ভুনকে এ্ররুষ্ণ বলছেন ২ 
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অন্কুনি, যারা সাত্বিক হবার জনক জন্মগ্রহণ করেছে, 
তাদেব ভয়শূন্তত1, পবিত্রতা, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, 
সামর্থ্যানুরূপ দান, ইন্দ্রিয্সংযম, তবপস্তা, সরলতা, 
মভভিংসা, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরদোষ প্রকাশ 
ন। কর, দীনে দয়া, লোভশুন্ততা, মৃহুতা, অসঙ্গিস্তা 
9 অসৎকর্মে লঙ্জাঃ অচপলতাঃ তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, 
শৌগাদি, অবৈরভাব ও অভিমান-রাহিত্য এই সব 
গুণ লাভ হয়। 

এই কথ! শুনলে মনে হয, এক মহাকুরুক্ষেত্র 
সমরের পুর্বে দাড়িয়ে পুরুষোতম শ্রীকৃষ্ণ অজুিরূপী 
মানবাত্বাকে বলেছিলেন 2 অক্রোধ চাই, অদ্রোহ 
চাই, অহিংস! চাই, তা না হ'লে ধ্বংসাত্মক 
পবৃতিিকে-__হে মানব, তুমি কিছুতেই পরাতে পারবে 
না। কিন্তু শাস্তি আনবার জন্ত হ'তে হবে “নির্ণমো 
নিরহস্কারঃ, ; মমতা শৃঙ্, অহঙ্কারশূন্ত ও নিংস্পৃঠ 
হলে তবেই শান্তি পাবে। নতুবা শত সহত্র 
ধনাগারেও মান্থষেব স্পৃঠ মিটবে না, ঠৈরভাব 
ধাবে না। কেবল প্রচুর ধনসম্পত্তি থাকলেই 
নিজের প্রবৃত্তিগত স্বভাব কি ষায? শুধু তাই নয়, 
স্বার্থের খাতিরে, নিজেব জন্ত,। আমরা যেভাবে 
নিঞ্জেকে নিয়োজিত কবি, পরার্থে তা করি না। 
ব্যবহারের বিভিন্নতাঁষ আর স্বার্থপূর্ণ কাজের জন্যই 
যে শেদ্বে আমরা শাস্তি হারাই, নিজেদের মধ্যে 
হানাহানি করি, তাও গীতায় রয়েছে £ “সঙ্গাৎ 
স্প্রায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে'__ 
আসক্তি থেকেই কামনা, কামনা! থেকেই 
ক্রোধের উৎপন্তি। 

যখন দেশের লোক সহজ ধনাগমের আশায় 
মনুঘ্যত্বকে ভূলে নিকৃষ্টতম কালোবাজারে ঘোর!- 
ফেরা করছে, যখন জীবনধারণের শ্রেশ্টত্বকে টাকার 
পরিমাপে যাঁচাই করতে চাঁম্ব, তখন সে ভাবে না 
যে এই শ্রেষ্ঠত্ব, এই উচ্চত! একটি হান্কা জিনিস 
যাত্র__দাড়িপাল্'র হাক! দ্লিকটাই উচু হয়। এতে 
সে শুধু নিজে নয়, তার পরিবারের ছোট ছোট 
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উপার্জনের চেষ্টা করে। 


৬৪১ 


ছেলেমেয়েদের সমুখে কি এক ত্বণ্য আদর্শের পচা” 
কঙ্কালটাকেই না স্লাড় করাচ্ছে! ঘরের হাওয়া 
শুদ্ধ হ'লে তবেই ত সেই ঘরে শুদ্ধসত্্, সত্যিকারের 
মানব জন্মাবে £ "শুচীনাং শ্রামতাং গেহে যোগ- 
তরষ্টোভিজ|য়তে ।” জন্মান্তরের সাধক, যোগত্র্ 
ব্যক্তি সদাচার সম্পক্গ ধনীর গৃক্েই জন্মগ্রহণ করেন। 
তাই সাত্বিক পবিবেশ স্য্টির জন্ত অদ্তায় অর্থ 
সঞ্চয় থেকে সাবধান ক'রে দিতে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন 

আশাপাশশতৈ্বন্ধাঃ কামক্রোধপরা বাঃ । 

ঈহন্তে কামভোগার্থম্তায়েনাথ্সঞ্চয়ান্‌ ॥ 

ইদদমগ্য ময়] লন্ধমিদং প্রাপ্্যে মনোরথম্‌। 

ঈদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যাতি পুনধনম্‌ ॥ 
আঢো।হভিজনবানশ্মি কোহন্টোইন্তি সদৃশো ময়া। 
বক্ষো দাশ্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ 
_অলখ্য আশাপাশে বন্ধ ও কামক্রোধের বশবর্তী 
হয়ে তারা বিষষভোগের জন্ত অনছুপায়ে অর্থ" 
আর ভাবে, আমার এই 
লাভ হাথ, ন্দবিষ্তাতে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে; 
এই ধন আমার আছেঃ এই ধনও জবিষ্যতে আমার 
হবে »**আমি ধনী,অভিজাত, আমার সমান 
আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করব, দান করব, ভোগ 
করব। শ্রীরুষ্ণ বলছেন, এই সব মুঢ় অভিমানী 
লোককে তাদের অধর্মদোষের জন্কই বাসনাময় 
সংসাঁরপথে অশুভ যোনিতে বার বার লিক্ষেপ করি। 

গ্রশ্থ উঠবে-যারা ও ভাবে অর্থোপার্জন 
করে, তারা নিজের মনে এ সব দোষ দেখতে পাচ্ছে 
নাত? তার উত্তরে বলতে হয়, ওর ভেতরে 
অনেকদিন থাকলে ভু'শ চলে যায়। মনে হয় বেশ 
আছি। প্রথম প্রথম অবশ্থ খারাপ কাজ করলেই 
থারাপ লাগে, মন্দ কাঁজটি করলেই মন ধুক ধুঁক 
করে; পরে মার করে না। আমাদের বিবেক" 
হীনতাই লোভাদি এনে দেয়, এবং এগুলি বে 
খারাপ, এ বোধও পরে হারিয়ে বায়। 

গীতায় বার বার চরিজ্র গঠনের উপর এত 


৪২ 


জোর দেওয়া হয়েছে। মাঘ তার সকল শত্রুর 
থেকে দূরে পালিয়ে যেতে পাঁরে, কিন্তু পারে 
না! তার ম্বতাবের কাঁছ থেকে পালাতে । তাই 
পৃথিবীর যেখানেই সে যাক না কেন, তাঁর 
চরিত্র-ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সঙ্গে 
যাবেই। এই চরিত্র যে তার নিজস্ব স্টটি। ভাগর 
যেমন তাক্স মুতিকে লোহার ছেনিতে ঠকে এঁকে, 
কেটে কেটে রূপ দেয়, তেমনি আমাদের নিজস্ব 
চিন্তার ছেনিতে আমাদের চরিত্র-ভাস্কধ ফুটে ওঠে। 
ইংরেজ কবি পোপ এক জায়গায় তাই বলেছেন £ 
এই সুন্দর চরিত স্থির জন্ত আমাদের ভোগ- 
বাঁসনাকে ছেড়ে, বিবেককে আকডে ধরতে হবে।১ 
এই চরিব্রগঠন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ 
বোধ হয অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অনেক বছর 
আগে একবার শর্রুপক্ষ একটি শহর অবরোধ 
করেছিল, তখনকার নিয়মানুয|য়ী তাবা এক 
বড় গাছের গুড়ি দিয়ে ত্র শহরের দেওয়ালে 
অনবরত আঘাত করছিল, দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলবাব 
জন্ঠ। অবরুদ্ধ সৈনিকের দেখল। দেওয়াল একবার 
ভেঙ্গে গেলে আর রক্ষা নেই, তাবা তখন এ 
দেওয়ালের গাঁয়ে মার একটি অধিকতর শক্ত 
দ্বওয়াল গেথে দিল। শক্রণক্ষ বাইরের দেওয়াল 
ভেঙ্গে ফেলল বটে, কিন্তু ভিতরের ন্ুদুঢ় দেওয়াল 
ভাজতে পারল না। সেই রকম, সমাজের শক্ত 
প্রাচীর আমাঁদেব অনেকখানি বক্ষা করে বটে, 
কিন্তু নিজ-চরিত্রের সুদ প্রাচীর না তুললে, 
আমাদের মাঝে মাঝে সমুহ বিপদ দেখা দেবে। 
আমরা সত্যকার চরিজ্রবান কিনা, ত1 আমাদের 
চিন্তা, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা 
অহরহ প্রকাশ ক'রে দিচ্ছে। একই অবস্থায় 
ছই বিভিপ্ন চরিত্রের ব্যক্তিকে তাই বিভিন্নরূণে 
দেখতে পাই। একবার হৃবিখ্যাত গায়ক মোজার্ট 
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উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


ও আর একজন শিকারী একই বনপথে, একই 
সঙ্গে বাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি চাতক ন্ুুমিই 
গান গাইতে গাইতে তীত্রবেগে সোজা আকাশে 
উঠে গেল। তা দেখে শিকারী ব'লে উঠল, ণকি 
চমৎকার তীরন্দাজ 1আর মোজার্ট বললেন, 
“মমি বদি ত্র রকম গানের গলা পেতাম, তাহ'লে 
কি সুন্দর হ'ত!” তারা এ বনপথে আরো এগিয়ে 
চললেন। মাঝে জোর বাতাস উঠল; গাছপালাঁয় 
শন্‌ শন্‌ শব হ'তে লাগল। তা শুনে শিকারী বলল, 
বাত এই শবে থখরগোস ভয় পেয়ে গর্ত ছেড়ে 
বেরিষে পড়বে । আর মোজাঁট বললেন, “এ 
শোন, শোন, ঈশ্বরের এই বিরাট বাগ্যন্ত্রে কি 
অপরূপ সুর ফুটে উঠছে !, শ্রীবামকুষ্জ তাই বলতেন, 
“যেমন আকর তেমনি কথাও বেবোঁয়। মূলো থেলে 
মুপোর টে'কুর বেরোয়।” তবুও যে আমরা এইসব 
কথা ভুলে যাই, তার কারণ, আমাদের মনে 
ময়লা আর্শিতে আমাদের ধার্থ ম্বরূপের ছায়া 
পড়ে না। “ঘোল! জলে নির্সলি ফেললে পরিফার 
ইয়। তখন মুখ দেখা যায । ময়লা আর্শিতে 
মুখ দেখা যায় না। এইসব অবস্থায় কৃতর্ক ছেড়ে 
বথার্থ বিচার করতে হবে। 

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সম্মোহনে আমর! আমাদের 
অন্তরের স্বচ্ছ পৃত প্রবৃত্তিকে শেষে অবাস্তব ব'লে 
মনে করি, শ্বপ্নে যেমন বাস্তব ক্গীবনের স্বভাবকে 
ভুলিয়ে দেয়-_অধাস্তব বলে মনে করায়) তাই 
স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক হুড, ছুড়, করে। 
বিকারের অবস্থায় রোগীর সত্যকার স্বরূপ ধর! 
পড়ে না। ছায়া কিছু আলোকের অংশ নয়, শুধু 
আলোককে বাধা দিয়েই ছায়ার সৃষ্টি। তেমনি 
আত্মা কিছু পাঁপময় নয়। আমরা মিথ্ার আচরণ 
দিয়ে এ ভাবে আলোতে ছায়ার স্টি করছি মাত্র, 
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আগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ) 


এবং প্র মিথ্যার স্ষ্টিকেই সত্য মনে ক'রে ভাবছি, 
সত্যটাই ভূল । ভূতে যাকে পায় সেজানে না 
যে তাকে ভূতে পেয়েছে। 

মানুষমাত্রই শুদ্ধ। বিবেকের আঙোক 
উদ্ভাসিত হ'লেই এট! ধরা পডে--অতি বড় পাগীর 
আত্মাতেও কোন ছাপ পডেনি; আকাশবং 
আত্মার ব্যাণ্ডিতে কোন ছায়া নেই। সুখছুঃখ, 
পাপপুণা, এসব আত্মার কোন অপকার করতে 
পারে না। গীভায় পাচ্ছি ঃ 

থা সর্বগতং সৌন্ম্যাদা কা*ং নোপলিপ্যতে। 

সবত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোৌপলিপ্যতে ॥ 
যেমন সর্বব্যাপী আকাশ সুক্ষ ব'লে কোন বস্তুতে পিপ্ত 
হয়না, সেই রকম সকল প্রকার দেহে থেকেও 
আত্মা দোষগুণে লিণ্ড হন না। তবে সংসারের 
ভেতর থাকতে গেলেই, এ মামাকে ভুলে মানুষ 
নিজেোদব কলক্ছিত মনে করে। 

এ বুগের আর একটি প্রধান ব্যাধি--অসস্তোষ ; 


কোন অবস্থাতেই মানুষ আজ সন্ধষ্ট হ'তে পারছে না। " 


বাইরে নিস্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মাঝে অন্তরের দহন 
ধিকি ধিকি জলছে। বারে বারে সে তাই ছুটতে 
চায় দিকে দিকে__সম্তোষের আশায়। কিন্ত মানুষ 
তার অন্তরের এই দাহের প্রথম ও প্রধান কারণ 
খুজতে চায় না। বোঝে না, পরশ্রীকাতরতা ও 
ঈর্ষা না ছাড়লে, বিলাস-লিগ্সা ও অপব্যয় না ত্যাগ 
করলে, কিছুতেই মনের সেই প্রগাঢ় হ্থৈ্, চিত্তের 
প্রশাস্তি আনতে পারবে না। 

যরৃচ্ছালাভসন্ষ্টো হচ্ছাতীতো বিমতসরঃ। 

সমঃ সিদ্ধাবপিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে ॥ 
ষে লোক যদৃচ্ছ'লাভে সত্থষ্ট, দবম্বের অতীত, মাৎসর্ধ- 
বণ্সিত লাভালাভে সমদ্শ, সে কর্ম করেও কর্ে 
আবন্ধ হয় না। শ্রীকুঞ্ণ তাই বলছেন 'বিমৎসর” 
₹*তে__মাঁৎসর্থহীন হ'তে, ঈর্ষাশূন্থ হ'তে । শুধুতাই 
নয়, এ সন্তোব আনতে গেলে, আমাদের পরচর্া 
পরনিন্দাও ছাঁড়তে হবে; ছাড়তে হবে বিলাসিতাও। 


সমাজ-জীবনে গীতা 


৬6৩ 


কেবলমাত্র ইন্দরিয়সথখের জন্তই অর্থাহরণ বর্জন করতে 
হবে, কারণ এই সুখ আপাতমধুর হ'লেও পরিশেষে 
ব্ষবৎ হ'যে উঠে। গীতায় পাচ্ছি £ 
“বিষয়েগ্রিয়সংযোগাদ্‌ ষত্তদগ্রেহমুতোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্বৃতম্‌ ॥/ 
বিষষ ও ইন্দ্রিয় সংযোগ থেকে যে সুখ হয় তা প্রথমে 


অমৃততুল্য কিন্ত পরিণামে বিষবৎ মনে হয়। এই 
সুথ রাজসিক সুখ। 
অহঙ্কাবও ত্যাগ করা এবাস্ত দরকার। 


, অবিনশ্বর আত্মার উজ্জল প্রশান্ত আলোয় এ 


অহমিকাই নানা রঙের ফুগঝুরি ফোটাচ্ছে। বাযুতে 
স্থগন্ধ দর্ণন্ধ আছে, কিন্ত বাফু নিপিগ্ু। তাই 
আমাদেব জীবনে অহঙ্কারাদি ছেড়ে সত্যকার চবিব্র- 
মাধূর্ধ কুটিয়ে তোলা চাই। “অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংল। 
ক্ষান্তিরার্জবম্।” উতৎকর্ষ-সত্বেও আত্মস্ল।ঘারা হিত্য, 
দস্তশৃন্ভতা, অহিংসা, ক্ষমা ও সরলতা আনতে হবে। 
শুধু সংসারত্যাগাদেব ভেতরে নয়, সমাজে সংসারের 
মধ্যেও আত্মশ্লাধারাছিত্যের উদাহরণ আমর! 
ইতিহাস থেকেই চয়ন ক'রে নিত পারি । একবার 
রোম স্।ট জুলিয়স সীজার, নগর ভ্রমণ করতে 
বেরিয়েছেন। পথের ধারে এক গরীব লোক ত্বাকে 
প্রণাম করল। সীঞ্জার তাঁকে তখন আনত হ'য়ে 
প্রত্যভিবাদন করায় তাঁর সঙ্গের পার্ধদরা বলল, 
নত্রাট এরূপ সামান্ত ব্যক্তিকে আপনার অত নীচু 
হয়ে প্রণাম করা ঠিক হয়নি। সীজার উত্তর 
দিলেন, বল কি হে, আমি সকল বিষয়েই ওর চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ, আর প্রণতি-বিষয়ে থাট হব কেন? 

সমাঞ্জে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে দেখা 
উচিত। একের অভাবে তাই অন্ধের দান করারও 
প্রয়োজন আছে। এই দান “অসংরুততমবজ্ঞাতম্‌” 
অর্থাৎ প্রিয়বচনাদিশৃন্ত অংজ্ঞার দান হ'লে চলবে 
না। সত্যকারের দানে অহমিকার কোন স্থান 
নেই। যে নিচ্ছে সে-ই সেখানে প্রধান__ষে দিচ্ছে 
সে নয়। স্বামীজী তাই ' বলেছেন £ উচুতে 


৬৪৪ 


দাড়িয়ে পাঁচটা পয়লা হাতে নিয়ে কোন গরীবের 
দিকে ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে তাচ্ছিল্য ক'রে বোলে? না, 
নে । বরং একজন দেবতারূপী গরীব যে 
তোমার সমুখে আসায় তুমি কিছু দান ক'রে 
তোমার নিঞ্জ সদ্গুণের বদ্ধি করতে পারলে, সেজন্ 
তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হবে। গীতাষ রয়েছে £ 

দাতব্যমিতি যন্দানং দীয়তেহম্থপকারিণে | 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্তিকং স্তৃতম্‌ ॥ 

ষততু গ্রতুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ। 

দীয়তে চ পরিক্রিগ্ং তদ্দানং রাজসং স্বৃতম্‌ ॥ 
দ্রান করা কর্তব্য_-প্রতুাপকাবের লাশা না ক'রে 
উপযুক্ত পাত্রে, স্থানে ও সমযে দান করাই সাত্তবিক 
দান। কিন্তু প্রত্যুপকাঁবের বা কোন পাঁবলৌকিক 
ফল পাবার আশায এবং অনিচ্ছায় যে দান করা 
যায় তা রধ্জদিক দাঁন। আমাদের এই সাত্বিক দানের 
কথাই চিন্তা করতে হবে। শ্রীরামকষ্জ বলেছেন £ 
“দানাদি কর্ধ সংসারী লোকের প্রায় সকামই হয়- 
সে তাল নয। তবে নিষ্ষাম করলে ভাল। নিক্ষাম 
করা বড় কঠিন।-*-তবে দয়ার কা, দাঁনা্দির কাজ 
কিক্ষিছু করবেনা? তা নয়। সামনে দুঃখকষ্ট 
দেখলে, টাক। থাকলে দেওয়া উচিত।” * মহাপুরুষর! 
ভীবের ছুঃথে কাতর হ'ষে ভগবানের পথ দেখিয়ে 
দেন। অন্গদানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আরও 
বড়। ম্বামীজীর বীরবাঁণী ঃ 

দাও আর ফিরে নাহি চাওঃ 
থাকে বদি হৃদয়ে সম্বল । 

একমাত্র মানপিক উৎকধের কথাই গীতায় 
রয়েছে, তা মনে করা তুল। দেছের উন্নতি করার 
কথাও আছে। কারণ প্রথমেই বলেছি, ভারতের 
ধর্ম_সর্বাজীণ ধর্ম; সমস্ত জীবন ঘিরেই দেখানে 
উতৎকর্ষের তাগিদ। তাই ভারতের কোন ধর্ম- 
সাধন দ্রেছকে বাদ দিয়ে নয়; বরং বলেছে 
“শরীরমাস্তং খলু ধর্ম-সাধনম্।” শ্বামী বিবেকানন্দও 
বলেছেন £ তোমার ল্বায়ুকে দৃঢ় কর, আমাদের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


দরকার লোহার মত পেশী, ইম্পাতের মত যু ও 
প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি । গীতায় আছে, কি কি আহার 
করতে হবেঃ কি কি আহার করলে সাত্বিকগুণ- 
সম্পন্ন হওয়া যায়, সুস্থ শরীরে শুদ্ধ মন পাওয়া] যায ই 
আধুঃসত্ববলারোগ্যস্থথগ্রীতিবিবর্ধলাঃ। 
রন্তাঃ নিপ্ধাঃ স্থির হৃগ্ঠা আহারাঃ নাত্তিকপ্রিয়াঃ | 
কিকি আহাব শদীর-মনের অনিষ্টকারী ? 
কিটুন্নলবণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ | 
আহারা রাজসম্তে্টা দুঃখশোকা ময় গ্রদা: ॥ 
যাতযামং গতরসং পৃতি পর্যুবিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চাঁনেধাং ভোজিনং তামসপ্রিষম্‌ ॥ 
শুধু মন, চবিত্র ও দেহকে সুষুভাবে তৈরট 
করাই উতৎকর্সেব শ্রেষ্ঠত্ব নয; মানবকে যুক্যুভয় 
জয় করতে হবে, এবং তা করতে হ'লে তাকে 
“বিজ্ঞানের জন্তও যতুবান হ'তে হবে । শ্রীবামরু্জ- 
মুখেই এই বিজ্ঞান-অবস্থা স্থপ্দরভাবে ব্যাখা 
হয়েছে । বিজ্ঞান, কিনা বিশেষরপে জানা । 
কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ 
থেযেছে। যে শুনেছে সে অজ্ঞান। যে দেখেছে 
সে জ্ঞানী, ষে খেয়েছে তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ 
বিশেষরূপে জানা হায়ছে। ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে 
তাৰ সহিত আলাপ--যেন তিনি পরমাত্্ীঘ? 
এরই নাম বিজ্ঞান | আরও উদাহরণ টানা যেতে 
পারে; পিবিজ্ঞান? কিনা তাকে (ভগবানকে ) 
বিশ্যেরূপে জানা । কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ__ 
এই বিশ্বাসের নাম জ্তাণ। সেই আগুনে ভাত 
বেঁধে খা ওদ1, থেযে হৃপুষ্ট হওয়ার নাঁম বিজ্ঞান । 
ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তাঁর নাম জ্ঞান ; 
তার সঙ্গে আলাপ-তীকে নিয়ে আনন্দ করা__ 
বাৎসল্যভাবে, সধ্য ভাবে, মধুর ভাবে- এরই নাম 
বিজ্ঞান। জীব জগৎ তিনি হয়েছেন_-এইটি 
দর্শন করার নাম বিজ্ঞান। তাই ধর্মশান্ছের তাষাদ 
মানুষ বিজ্ঞানী ন1 হ'লে কিছুই হ'ল না। বিজ্ঞানী 
না হ'লে শুধু সঙ্গগুণেই ভাল হওয়া বাঁয় ন1। “সাঁধুর 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ | 


কমগুলু চারধাম ক'রে আসে, কিন্তু যেমন তেতো 
তেমনি তেতো! !” 

দীবনের যথার্থ উদ্দেশ্ত শেব পথনস্ত জ্ঞানের দিকে 
ধাবিত ; এবং এইটি বে শ্রেষ্ঠ তাও গীতা বলেছে। 

“শ্রেঘান্‌ ত্রব্যময়।দ্‌ যজ্ঞাদ্‌ জ্ঞানযস্ঞঃ পরস্তপ। 

সর্বং কর্ম[খিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ 
হে অজুন। ভরব্য দিয়ে যে যজ্ঞ হয তার চেয়ে 
জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, কারণ নিববশেষ যজ্ঞাদি সকল 
কর্ম ব্রক্ধজ্রানেই পরিসমাপ্ত হয । তাই মানবজীবণে 
আমাদের একমাত্র উদ্দেগ্য হবে এ জ্ঞান লাভ করা। 
যদিও & উদ্দেশ্তের পেছনে, উ আদর্শে আলোক- 
বতিকার দিকে ছেংটার লোক মুষ্টিমেয়। গীতা 
শ্বীরুত আছে £ 

মনুষ্যাণাং সহস্রেধু কশ্চিদ্‌ যততি দিদ্ধযে। 

যততাঁমপি িদ্ধানীং কশ্চিন্মীং বেত্তি তত্বতঃ ॥ 
_হাঁত্জার হাজার লোকের মধ্যে একজন কেউ 
মাতাজ্ঞান লাভ করতে প্রয়াসী হয়। আবার 
যাঁরা প্রয়াদ করে তাদের মধ্যে একজন কেউ 
ভগবানের শ্বরূপ জানতে পারে, অর্থাৎ “বিজ্ঞানী” 
হ'তে পারে । "ঘুডি লক্ষের দুটো একটা কাটে, হেসে 
দাও মা, হাত চাপডি। শ্রভাবে ঘুড়ি কাটলেই 
তবে আমরা মৃত্যুভীতিকে দূরে মরাতে পারব। 
তখনই বুঝতে পারব, মৃত্যুকে দুর করা নয, মৃত্তা 
ধরেই জীবন, মৃত্যু দিয়েই জীবন গড়া, মৃত্যুকে 
নিয়েই জীবনের পূর্ণত্ব। এর জঙন্চ আমাদের 
জীবনকে উপলব্ধি করতে হবে | খষি ও সঙ্সযাসীদের 
কথ! না হয় ছেড়েই ছিল(ম, কিন্তু এই 
পার্থিব জীবনে বারা বাচার মত বেঁচেছেন, 
মংসারে সমৃদ্ধ হয়েও ধরা সমাজকে সাবধানবাণী 
নিয়েছেন ঠাদের কথা দিয়েও আমরা এ কথ! 
বুঝে নিতে পারি। কনি ব্রাউনিং শেষ সময়ে বলে- 
ছিলেন, কখনও বোলে! না, আমি মৃত।* ভিরীর 
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হুগোও এ কথাটি বড় মধুর ক'রে বলেছিলেন £ 
যতই সেই শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সহজ 
ভাবে বুঝতে পারছি, আমীর চারিদিকে নানা 
জগৎ থেকে আমাকে আহ্বান ক'রে অমর সুর ভেলে 
আদছে_-এই সুর কত সহজ, কত মহান! 
নিজের প্রতি কতথানি শ্রদ্ধা, জীবনের মূল্যবোধ ও 
কত বেশী আত্ম-নচেতন হ'লে তবে আমরা কবি 
টেনিসনের মত ব্লতে পারি ঃ সমস্ত সথট্টিই সেই 
এক আইন, সেই এক বস্ত এবং দেই একমাত্র 
সুদূর-প্রসারী ঘটনাকে ঘিরে আবতিত হচ্ছে।* 
হয়তো প্রশ্ন হবে, এ কথা শুনেই কি আমরা 
আদর্শকে পেষে যাঁব। তাহলেই কি মহাবাগ্ী 
সিনিরোর» মত বলতে পারব, আদর্শই অমরত্ত্বের 
সন্ধান দেয়? না তা নয়। আমাদের স্বীকার করতে 
হবে একটি আদর্শকে, মানতে হবে একজনকে, 
করতে হবে সেই চাতুরী ষে চাতুরীতে ভগবান 


পাওয়া যায়ঃ 'সা চাতুরী চাতুরী'। একজনকে 
" যেমন করেই হোক মানতে হবে। এই মানার 
প্রথমে বিচার নয়, বিশ্বাল বড় কখা। এ বিশ্বাসের 


জোরেই আমরা বথার্থ পাওয়ার আম্বা্দন পেয়ে 
যাই। এই প্রসজে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে 
একজন মুমুধু ব্যক্তি চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল, 
আচ্ছা ডাক্তার, মুড়ার পারে কি আছে আমি 
জানি না। তাই সেখানে ধেতে আমার ভয় 
করছে ; তোমার কি কিছু জানা আছে? ডাক্তার 
উত্তর দিল, “আমারও জানা নেই” মুমূযুসে কথা 
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শুনে ভয়চকিত নেত্রে সেই হ্বল্লান্ধকার ঘরের চারি- 
দিকে তাকাতে লাগল । এমন সময় ডাক্তারের 
পোঁষা কুকুরটা থোল! দরজা দ্রিয়ে এসে প্রভুর গায়ে 
ঝাঁপিয়ে পড়গ। ডাক্তার তখন রোগীকে বলল, 
“যা, উত্তর পেয়েছি $ এই কুকুর এর আগে কখনও 
এ ঝাড়িতে আসে নি। এই ঘরেও ঢোক নি? 
এমনকি এখানে কি আছে তাও তার জানা ছিল 
না। তবুও দে একমাত্র তার প্রহুর গায়ের গন্ধ 
পেয়েই নির্ভয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। এইরকম গ্রভুকে 
স্মরণ করেই আপনিও ঝাঁপিয়ে পড়ন, মৃত্যুর 
পারে কি আছে জানবার তাহ'লে আর দবকাঁর 
হবে না।” মুমুষূ তখন হাসতে হাসতে মৃতুার বুকে 
ঢলে পড়ল। 

এই আদর্শকে ধবার কথা মামার্দের আরও 
স্পষ্ট হরে উঠবে যখন আমরা পড়ি ঃ “প্রকৃতির 
আদশ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; সেইজন্ 
মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বগ্রকৃতি থেকে পৃথক ক'রে 
দেখার চেষ্টা হয়। কিন্ত আমরা তো প্ররুতির 
মধ্যে একটা তপস্তা দেখতে পাচ্ছি -সে তো জড়- 
যন্ত্রের মতো একই বীধা নিয়মের খে।টাকে অনস্তকাঁল 
অন্ধভাবে গুদক্ষিণ করছে না। এপর্যন্ত তাকে 
তো পথের কোন একটা জায়গায় থেমে থাকতে 
দেখিনি। সে তার আকারহীন বিপু বাম্প-সংঘাঁত 
থেকে চলতে চলতে আঞ্জ মানুষে এসে পৌছেছে , 
এবং এখানেই তার চলা শেষ হয়ে গেল, এমন 
মনে করার কোন হেতু নেই।** যখন তার 
পৃথিবীতে জগস্থলের সীমা ভাঁল ক'রে নির্ণীত হয়নি, 
তখন কত বৃহৎ সরীন্থপ, কত অন্তুত পাখী, 
কত আশ্চধ জন্থ কোন্‌ নেপথা গৃহ থেকে এই স্থতি 
রজ্গভূমিতে এসে তাদের জীবনলীলা সমাধা করেছে, 
আরজ তারা অধরাত্রির একটা অদ্ভূত ম্বপ্রের মতো 
কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্ত প্রকৃতির সেই 
উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর 
চেষ্টা, সে থেমে তো যায়নি |". একটি অনিত্্ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


অভিগ্রয় কেলই তাঁকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে 
কঠিন ব'লে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার 
বর্তমান এমন একটি অবার্থ শৃঙ্খলার মধ্যে 
আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে |: এই জস্টই 
এত দুঃখ, এত মুত্যু। কিন্ত সাঁঞ্জপ্যেবই একটি 
স্থমহত নিত্য আদর্শ তাকে ছোট ছোট সামঞ্জস্তের 
বেষ্টনেব মধ্যে কিছুতেই স্বির হ'য়ে থাকতে দিচ্ছে 
না, কেবলি ছিন্ন ক'রে ক'রে কেড়ে নিয়ে চলছে ।*"" 
এই সসীমের তপন্তার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে 
অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখ] । 
মানব, সংসারের মধ্যে সেই ভীষণকে স্ুন্দব 
ক'রে দেখতে চাও? তা হ'লে নিজের স্বার্থপর 
ছবরিপুচীলিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দুরে এসো। 
মানব চরিতকে যেখানে বড়ো ক'রে দেখতে পা ওযা 
ঘাঁষ সেই মঞ্াপুরুষণ্দের সামনে এসে দাড়াও |” 

এই “মহাপুরুষ” শেষ বিচারে একমাঁএ হীখর 
বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিকে স্বীকার করেই দাড়াতে 
পারে, এবং এইরূপ মহাপুরুষকে স্বীকার করতে 
হ'লে আমাদের অন্তবের বোধিতে তার সুর বাজা 
চাই। শুধু আমাদেব দেশের কবিমনই এই 
উপলব্ধিতে ভাম্বর হ'য়ে উঠেনি, ওদেশের সমাজ- 
চেতন মনেও তার ঝঞ্কার উঠেছে দেখতে পাই। 

কবি ব্রাউনিং বলেছেন £ আমি যে ক'রেই হোঁক 
জেনেছি, আমি বুঝেছি । ক্ষুদ্ধ বুদ্ধির কিংবা! সঙ্কী্ব 
অন্থভৃতির অগমা এ বোধি? যদিও এ বোধি চিত্তের 
নানা স্পন্দনে এবং দেহের প্রতি লোমকুপে ছন্দিত 
হচ্ছে )-ঈশ্বর কে? আমরা কে? জীবনের অর্থ 
অর্থ কি? ঈশ্বর কেমন ক'রে সহশ্রভাবে সহস্র 
আনন্দকে উপভোগ করছেন, কেমন ক'রে একই 
শাশ্বত আশীর্বাদের অনীম আনন্দবার্তা থেকে, 
সকল জীব সৃষ্ট হ'য়ে, আবার সেই দিকেই এগিয়ে 
চলেছে। জীবনোদ্বেলিত অসীমতা তথা অকিক্ষুদ্র 


৭. রবীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, বৈশাখ, ১৩৪২, 
পৃ ৪৭৫-৪৭্৮ । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


প্াণম্পন্বনের মধ্যেও সেই এক" সদা জাগ্রত। 
যেখানেই আনন সেখানেই তিনি।৮ 

এই সর্বব্যাপ্তি, এই আনন্দমঘফেই আমাদের 
শাশ্রষ করতে হবে। এ'কে ধারে থাকলেই ইনি 
আমাদের রক্ষা কববেনই। যে ধাকে ধরে থাকে 
মে তাকে রক্ষা কবেই, ইনি ত আরো মহান্‌ আরো 
বিরাট, আরো আপনার । তুলপীদাসের অনভভূতি ঃ 
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রাধা-হিয়া 


৬৪৭ 


উঞ্লান জলেও শরণাগত মাছ অনায়াসে চলাফের! 
করে; মহাবল হম্তী সংগ্রাম করে, তাই ভ্তরোতে 
ভেসে যায়। গীতায় শ্রুষ্ণ তাই ব্লছেন : 

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 

মামেব যে পপগ্যন্তে মাযামেতাং তরস্তি তে ॥ 
মায়া অতিক্রম করা শক্ত। কিন্ত যে একমাত্র 
আমাতেই (ঈশ্বরেতেই) নির্ভর করে, সেই কেবল 
এই মায়া অতিক্রম করতে পাবে। সব কাজই 
যর্দি আমাকে ধ'বে কবা যাঁয__হোক্‌ না সে আহার, 
হোক্‌ দান বা তপন্তা-তাহলে আর কোন ভয় 
নেই। আমার শবণাঁগত হও, আমি তোমাকে 
সকল বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেব_-ছখ কি? 
শ্রকৃষ্ণের এহ আশ্বাস-বাণী অনবরূত উদেবাধিত 
হচ্ছে। কিন্ত আমরা আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে 
মন্ত হযে মাছি, তাই তো সেই মহাঁজীবনের স্পর্শ 
পেয়েও পাচ্ছি না। 


রাধা-হিয়া 
শ্ীদিলীপকুমার রায় 


কষ্তের মগ্জীরে-_ মন্দ মু সমীরে 
ধায় কাঁলিন্দী-তীরে 
রাধা-হিয়! অভিসারে। 
মন্থর আশাকুজে নন্দনফুল মুঞ্জে, 
মর্ম-ভৃদ গুজে 
বসম্ত-ঝংকারে। 


দোল্‌ দোল্‌ পোল্‌ গানে, জয় জয় জয় তানে 
উধাও অলখ পানে 
রাধা-চিযা স্ুখন্বপ্রে | 
্গচিনর অল্গরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে, 
মধুরের ঢেউ লাগে 


মিলনতৃষ্ণা-লগ্নে। 


অধ্থর গপ্পে পুলকে, ছুলোক নামিল ভূলোকে, 
সন্ধ্যার ছাবা-অলকে 
জ্যোতনা পায় মালা । 
অদেখা বধুর বাশি বাঙ্জিল চিত উদাসী £ 
“আয় আয় ব্রজবাসী, 
আয় আয় ব্রজবালা 1” 


রাধা-তিয়া গাঁয় উছলি? £ “লহ বল্পভ, সকলি, 
শুনি ঘরছাড়া মুরলী 
চিনেছি তোমারে স্বামী! 
তোমারেই চিরঙ্ন্দর । চেয়েছি ঘুগধুগান্তর, 
তু মন প্রাণ অন্তর 


চরণে পি প্রণাী 1” 


সম্তভ ভ্ঞানেশ্বর 
ব্রহ্মচারী তেজচৈততন্য 


আমাদের দ্বেশ সাধু ও সন্তের দেশ, ত্যাগী ও 
ভক্তের দেশ। মানবপ্রকৃতির দুটি দিক্‌-_-একটি 
এই জগতের ইন্ধিয়গ্রাহ্থ বস্তনিচয়ের উপর নির্ভর গীল, 
এবং অপরটি এই জগতের অন্তরালে ইন্জ্রিয়াতীত 
শাশ্বত সত্তার উপর অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যে এই দুটি দিক্‌ই রয়েছে, কারও মধ্যে প্রথমোক্ত 
ভাবটি বেশী প্রকাশ পা ও কারও মধ্যে দ্বিতীয়টি । 
প্রথমোক্ত স্বভাবের খেলা যার মধো বেশী তাঁকে 
আমরা স্থার্থপরায়ণ, ইন্দ্রিয়লোলুপ ও জড়বাদী 
বলি; আর দ্বিতীযের প্রকাশ যাঁর মধ্যে বেশী তাঁকে 
বলা হয পরযার্থপবায়ণ, সংযমী ও আধ্যাত্মিক । 
যার আধার ক্ষণস্থায়ী সে স্বভাবতই ক্ষণনস্থাধী, আর 
যে শাশ্বত আধারে দগ্ডামমান সে শাশ্বত। সুতরাং 
প্রথমোক্ক প্রকৃতির উপর স্থাপিত সংস্কৃতি জড়- 
প্রধান হয, বেশী দিন টিকে না; এবং শাশ্বত 
প্রকৃতির উপন অধিষ্ঠিত সংস্কৃতি চিরস্থাধী। মানুষে 
মানুষে ভেদ এবং তজ্জন্ক বিরোধ প্রথমোক্ত 
প্রকৃভিটিকে নিয়ে, শাঙ্ত গ্ররুতিতে ভেদের 
কোনো প্রশ্টই নেই * কারণ সেখানে এক অদ্ধয় 
পারমার্থিক সন্ভীই বিরাঁজ করেন। আমাদের 
দেশে যখন ইতিহাসের আরম্ভ হয় নি, তখন থেকে 
মানুষ এই ইত্রিক্স'ভীত মানবপ্ররুতিকে পাবার জ্ 
চেষ্টা করেছে। সে শা্জাই হোক্‌ বা পথের ভিখারী 
হোক্‌, ব্রাহ্মণ হোক্‌ বা চগ্ডাল ছোক্‌, তার ভিতরের 
সেই শাশ্বত জোতি বহিঃপ্রকাশের জন্ত সতত চেষ্টা 
করেছে। মানুষ স্কুগ দৃষ্টিগোচর ইন্দ্রিযাভিরাম 
পদ্দার্থসকলের প্রতি যতই আস্ক্ক ও আগ্রহশীল 
হোক্‌ না কেন, জীবনে এমন একটা সময় আসে 
যখন ইন্্িয়গণের ভোগা বস্্সকল তার আদৌ 
ভাল লাগে না, যখন মন এই রাগ-ছ্েষময সংসারের 
বন্ছমুখা প্রলোভন হ*ত উপরে উঠে এমন একটি 


জিনিস চাঁয়, যা চিরকালের মত থাকবে, যা হ'তে 
আর বিচ্ছেদ নেই, যা মনে প্রাণে শাত শাস্তি 
আনযন করবে। 

আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ সন্ত জ্ঞানেশ্বরেব 
পিতা বিটুঠলপস্তের জীবনে মনের এই রূপান্তর খুব 
শীঘ্রই এসে উপস্থিত হুয়। ধর্মপরায়ণ ভগবন্তক্ত 
বিটুঠলের প্রাণ সেই শাশ্বত শাস্তি-লাঁভের জন 
আকুল হয়ে উঠল। নবযৌবন! পতিপরায়ণা 
সুন্দরী ভার্ষা ও ভীবনের নানাবিধ প্রলোতন তাঁর 
অন্তরে প্রজ্বলিত বৈরাগ্যানলকে আর বেশী দিন 
ঢেকে রাখতে পারল না। তিনি চান অমুতের 
আনন্দ, আর জগৎ দে গরলের বিষাদ! তি'ন 
চাঁন তুরীয় শান্তি, আর সংসার দেয জীবনের ছন্দ ' 
তৃপ্থির পরিবর্তে আসে বাসনার উদ্দাম নঠন। 
ভাবেন তিনি--এ সংসারে শাস্তি নেই। শাস্তির 
জন্ত সংসার হ'তে উপরে উঠতে হবে। দেহ রয়েছে 
'আলন্দী,গ্রামে__পুনা হ'তে ১৪ মাইল দুরে, কিন্ধ 
মন যেন সর্বদা কাশীধাঁমে, হিমালয়ে বিচবণ কবছে; 
কানে যেন ডাক এসেছে সেই খষি-মুনিদের ধ্যানপূত 
হিমানীম্ডিত শৈল-শিখরের । তিনি আঁর নিজেকে 
আটকে রাখতে পারছেন নাঁ। কিন্তু শাঙ্ধ যে 
নিষেধ করছেন! শান্জে আছে-একটি পুত্র না 
হওয়া পধন্ত গৃহস্থের পক্ষ সংসার ত্যাগ কর] ধর্ম- 
বিরুদ্ধ। বিটঠলের একটিও ছেলে নেই যে শাস্ডের 
এই বিধান রক্ষা করবে। এদিকে পত্তীও সম্মতা 
নয় তাকে ছেড়ে দ্িতে। তিনি বিষুটের মতো 
অবশ হয়ে পড়লেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আশার 
আলো! নিয়ে শাস্বের সেই বাণীটিও তো আসে মনের 
কাছে_-বদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেংঃ | 
যেন কেউ প্রাণে অমৃত ঢেলে দেয়। স্থির করলেন 
বিট্ঠলপস্ত £ জগতের মায়া-মোহ সব ত্যাগ 
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ক'রে চলে যাবেন সেই শিবক্ষেত্রে, সেই স্বর্ণময়ী 
বারাণসীতে বেখানে সাক্ষাৎ পরাৎ্পর শিব সুক্ষ 
দেহে সর্বদ! বিরাজ করেন। 

একদিন গঙ্গান্নানের নাম ক'রে বেরিয়ে পড়লেন 
বিটঠলপন্ত বাড়ী থেকে ; এলেন প্রয়াগে, ব্রিবেণী- 
সঙ্গমে মাধ-ন্নান ক'রে মুমুক্ষু বারাণসী চলে যান। 
সেখানে তখন ছিলেন স্বামী রামানন্দ, বিখ্যাত 
সাধু । লোকেরা বলে, মহীত্া কবীর এ'রই শিষ্ঠু। 
বিট্ঃঠলপত্ত এই সন্গাসীর খোজ ক'রে তীর বাসঞানে 
উপস্থিত হন এবং সর্যাস-দীক্ষা লাভের জন্ত প্রাণের 
আকুল প্রার্থনা তাঁকে জানালেন। ম্বামী রামানন্দ 
বিট্ঠলের আগ্রহ ও বৈরাগ্য দেখে গ্রীত হলেন । 
কিন্তু সন্দেহ জাগল মনে, এর যদি কোনে সাংসারিক 


দায়িত্ব থাকে, তা হ'লে তো আর সন্গ্যাস দেওয়া 
চশবে না। সেজন্ত স্প& জিজ্ঞাসা করলেন, 
শাংসারিক কোন দায়িত্ব নেই? নিঃসঙ্কোচে 


উত্তর দিলেন বিটুঠপপন্ত, “না” । সন্দেহে আর 
কারণ রইল না। প্রসন্পমনে স্বামীজী তাঁকে 
সঙ্গ্যাস-দীক্ষা দিয়ে 'চৈতন্থা শ্রম নাম দিলেন । 

কথা কানে হাটে ॥' বিট্ঠলপন্তের স্তী রুক্মিণী 
বাঈ কালক্রমে জানতে পাবলেন যে, তার স্বামী 
কাশী গিয়ে সম্গবাস নিয়েছেন। রুক্সিণীবাঈ-এর 
দুঃখের আাব সীম! রইল না, চারদিক যেন ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল । দুঃখের প্রবল শোতে 
জীবনের কুল কিনারা ভেসে গেল। নীড়হারা 
পক্ষিণীর স্ায় নিরীহা রুক্মিণী দয় জুড়াবার 
কোনো ঠাই-ই খুঁজে পেলেন না। কিন্তু কাগ্লা-কাটি 
ক'রে শার কি হবে? ধৈর্ধ ধরতে হবে এবং যাতে 
স্বামীরই মতো-_জীবনের প্রতি অভিনিবেশ তাগ 
ক'রে মন ভগবানের দিকে বায়, তারই চেষ্ট! 
করতে হবে। অতঃপর তার বারোটি বছরের জীবন 
ভীত্র বৈরাগ্য ও কঠোর তপস্তার জীবন । সোনা 
আগুনে পুড়ে সমধিক উচ্ছল, সমধিক পবিব্র 
ত+য়ে গেল। 


নি 


সন্ত জনের 
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এদিকে স্বামী রামানন্দ ৮রামেশ্বর দর্শন 
করবার মানসে ' দক্ষিণাভিমুখে যাত্রী করলেন। 
দৈববশে পথে তিনি আলন্দী গ্রামে এসে উপস্থিত 
হুন এবং ওথানকার দেবালয়ে উঠেন। যোগাযোগ 
এমনই, রুল্সিণীবাঈী দেবদর্শন করতে এসে নেই 
দেবালয়ে একজন লন্ন্যাসী দেখলেন। ও দেশের 
প্রথানুষায়ী তিনি সাধুকে প্রণাম করলেন। স্বামীজীও 
আশীর্বাদ করলেন, 'পুত্রবতী ভব” । এই শুনে 
রুক্সিণীবাঈ হামি চাপতে পারলেন না| স্বামীজী 
অপ্রতিভ হ'য়ে হাসির কারণ জিজ্ঞানা করলেন। 
উত্তর দিলেন পকসিণীবাঈ, “আমার স্বামী কাণী 
গিয়ে সন্গযাস নিয়েছেন। সুরাং আপনার আশীর্বাদ 
কেমন ক'রে পূর্ণ হবে, তাঁই ভেবে আমি হেসে 
উঠগাম।, শ্বামীজীর মনে সন্দেহের একটা অম্পঃ 
ছায়া এসে পডল। তিনি তন্ন তন্ন ক/রে জিত্রাসা 
করলেন, আর যখন নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন 
যে, তীর শিষ্য বিট্ঠলপন্ত এই নারীর শ্বামী, তখন 


' আর তার চিস্থা ও মানসিক উদ্বেগের সীমা রইল 


না| বিটুঠঙ্গ আমাকে মিথ্যা কণা বলেছে, আর 
এবংবিধ সন্গ্যাস-দীক্ষাদানে শাস্ত্রের চক্ষে আমি৭ 
দণ্ডনীয়, এইরূপ ভেবে তিনি অস্থির হ'য়ে উঠলেন। 
রামেশ্বর যাওয়া আর হ'ল না। তিনি রুক্মিণী ও 
তার পিতার সহিত কাশী ফিরে এলেন এবং তাদের 
অস্ত্র থাকার ব্যবস্থা ক'বে মঠে গেলেন। 
গুরুদেবকে এত শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে বিটুঠল 
আশ্চ্যাদ্বিত হলেন। এমন সময় গুরু তাঁর কাছে 
এসে ব্যথায় ও রাগে অবরুদ্ধকঠে ক্ষুন্ধত্যরে 
বললেন, “আমি আলনী গিয়েছিলাম, গুনছ? 
কঠম্বর উগ্র হয়ে উঠল, “কিছু বলবার আছে ? 
বিট্ঠলপন্তের সমস্ত চেতনা আলন্সীর লাম গুনে যেন 
একেবারে লোপ পেল। ভয়ে জড়সড় হয়ে তিনি 
গুরুর শ্রীচরণে পতিত হলেন এবং সমন্ত কথা আপন 
ক'রে ক্ষমা চাইলেন। বললেন, প্রারশ্চিত্ন্বরূপ 
গুরু বা কিছু দণ্ডবিধান করবেন, তা তিনি সহর্ষে 
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স্বীকার করবেন। গুরুও এই কথা শুনে আজ্ঞ। 
দ্বিলেন, তবে তোমার স্ত্রীকে পুনরায় স্বীকার কর, 
বাড়ী ফিরে যাও, গৃহস্থ হ'য়ে থাক।” 

বিটুঠলের উপর যেন বজ্রপাত হল। তিনি 
শ্বপ্রেও ভাবেন নি, গুরুদেব এরূপ দরপুবিধান 
করবেন। তার দারুণ পরীক্ষার সময় এল। 
একদিকে সাক্ষাৎ ভগবৎম্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন 
করা, আর অপরদিকে আজীবন সমাদৃত উচ্চতম 
আদর্শের পরিসমাপ্তি । শেষে নিরুপায় হ'য়ে তিনি 
গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্ধ করলেন এবং ১২৬১ থুষ্টাবে। 
স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন। 

বিটুঠলপন্তের পরবর্তী.জীবন লাঞ্ছনা ও অপমানে 
ভরা । আলল্দীর পণ্ডিতশাসিত সমাজ গৃহস্থাশ্রমে 
পুনঃগ্রবিষ্ট এই পতিত সঙ্ন্যাসীকে গ্রহণ করল না। 
বিট্ঠলপস্তকে জাতিচ্যুত ক'রে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত 
ক'রে দেওয়া হ'ল। বন্ধুরা ছায়া পর্বস্ত মাড়ায় না। 
বাকী সকলে তিরশ্কার করে, লাঞ্ছিত করে। এই 
দগ্পতির দুঃখ-কষ্টের শীমা নেই। কিন্তু তবুও 
বিট্ঠলপন্তের মুখে গ্রতিবাদ্বরূপ একটিও শব নেই। 
তিনি ভাবেন ঃ আমি তো! আর নিজে থেকে স্ত্রীকে 
ক্বীকার করিনি। এ তো গুরুর আল্ঞাই পালন 
করছি। কিন্তু পণ্ডতেরাই বা কি করবেন, যখন 
আমার মতো গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ধ সঙ্গ্যানীর জগ্ত 
শান্থে কোনো বিধান নেই। এইরূপ ভেবে বিটুঠলপত্ত 
সমস্ত অপমান ও লাঞচনাঁর জন্থ যেন গা পেতে 
দিয়েছেন; শীস্ত মনে নীরবে সব সঙ ক'রে 
যাচ্ছেন। এই ভাবে দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেল। 

এই ছৃঃখময় পরিবেশে, বর্ধাকাঁপের নিবিড় 
অন্ধকারে সুধের প্রাণপ্রদ রশ্মির স্তায় পিতা-মাতার 
শুন্ত সিক্ত ও অন্ধকার জীবন আলো ক'রে নিবৃত্তনাথ 
১২৭৩ খ্রীষ্টাবে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন। এর 
দু'বছর বাদে জ্ঞানদেষের জম্ম হ”ল, যিনি পরবর্তী- 
কালে জ্ঞানের" নামে প্রসিদ্ধ হন। তারপর 
সোপানদেব ও মুক্ত]ঃবাঈ জন্মগ্রহণ করেন। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


একদিকে এই চারিটি "সোনার ছেলেমেয়ের মুখ 
ক'খানি দেখে পিতামাতার বেমন হর্ষ হ'ল, তেমনি 
অপরাদকে তাদের ভবিষ্যতের ছুঃখ কল্পনা ক'রে 
তাঁদের অন্তর বিষম বিষাদে ভরে গেল। পিত1- 
মাতা এত বছর ধ'রে লাছিত ও অপমানিত হচ্ছেন, 
কিন্ত তা তারা সহা ক'রে নিয়েছিলেন। এখন 
এই নির্দোধ বাছাদের কি সমাজ গ্রহণ করবে? 
পাড়ার ছেলের এদের সঙ্গে থেশাধুলা করে না, 
মেলামেশ। করে না, 'স্নযাসীর ছেলে ব'লে এদের 
ঠাষ্টা করে, এটা! বাবা-মার চোখে পড়েছে । তাঁদের 
অন্তরে ছুঃখামি হুহু ক'রে জ্বলে উঠল। আর 
কোনো সঙ্গী না! পেয়ে ভাই-বোনেরা একসঙ্গেই 
থাকে, ফলে তাঁদেব মধ্যে একটা দৃঢ়তর প্রেম-বন্ধন 
গড়ে উঠল। তার! সর্বদা বাবা-মার কাছে থাকে, 
বাবার বৈরাগ্য ও তক্তিভর] বাণী শোনে, মামের 
সর্ববিধ কাঁজে একট! নিপিপুতার ভাব দেখে, 
আর সর্বোপরি দেখে দুঃখে ছন্দে বাবা-মার মনের 
অস্ভুত সাম্য-_সেখানে আর যেন জগতের কোপাহল 
নেই? মান-অপমানে, স্থুথ-ঃখে কঠোর উদ্দাসীনতা। | 
বাড়ীর বায়ু পর্যস্ত যেন ধর্.-ভাবে ভরা। সেজন্ক। 
ষ্িও তাদের কোনো বিগ্ভালয়ে শিক্ষার বাবস্থা 
হ'ল না, তবুও পিতা-মাতার শ্নেহময় ক্রোডে তারা 
বে শিক্ষা-লাভ করল, তাই তাদের পরবর্তী ধর্ম- 
জীবনের দৃঢ় স্তস্তম্বরূপ হ'য়ে দাড়াল) 

নিবৃত্তিনাথ ও জ্ঞানেশ্বরের বয়স এখন দশ ও 
আট বছর হয়েছে; ব্রাহ্গণবালকের জীবনে 
উপনয়ন-সংস্কার অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার । এই 
সংস্কার না হওয়া অবধি বথার্থ ব্রাহ্গণত্থ আসে না। 
সুতরাং ছেলেদের এই সংস্কর-কার্ধের জন্ত বিটুঠলপন্ত 
ও তার পত্বী উদ্ছিগ্ন হয়ে উঠলেন। বিট্ঠপপত্ত 
ভাবলেন, স্বামী-স্ত্রী আমরা উভয়ে এতদিন তিরস্কৃত 
হয়ে পর্যাপ্ত ফলভোগ করেছি, হয়তো গ্রামবাশীদের 
রাগ এতদিনে দুর হয়েছে; হুতরাং ছেলেদের 
এই মঞ্জল-কার্ধে আর কেউ বাঁধা দেবে না। এই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


ভেবে তিনি গ্রামের পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন 
এবং এই অন্ুরোধটি জানালেন। পণ্ডিতদের 
গোড়ামি ও নিষ্ঠুরতা] সমস্ত সীমা অতিক্রম করল; 
তারা বলল, গগৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত সঙ্পাসীর 
ছেলেদের উপনয়ন কোনো মতেই হ'তে পারে না।, 
বিটঠলপত্তের এতদিনের ধত্বে বধিত আশার উপর 
যেন সহসা বজ্জপাত হ'লঃ হৃদয় ভগ্ন হ'য়ে গেল, 
ছু চোখ হ'তে প্রাণের বেদনা বিগলিত হ'য়ে ঝরতে 
লাঁগস। ছেলেদের ভবিষ্যৎ ছুঃখের একটা অস্পষ্ট 
ছবি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি 
কাতর হয়ে পণ্ডিতদের পায়ে পতিত হলেন ও 
আকুল-কঠ্ে মিনতি করলেন যে, যে রকম ক'রে 
হোক্‌ তারা যেন দয় ক'রে তার ছেলেদের ব্রাঙ্গণ- 
ধর্মে স্বীকার ক'রে নেন; প্রায়শ্চিন্ত স্বরূপে যা 
কিছু দগুবিধান করা হুবে, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে 
সানন্দে তা শ্বীকার করবেন ? কিন্তু বাবা-মার একটা 
অধর্স আচরণের ফলভোগ যেন তাঁদের ছেলেদের 


না করতে হয়। কঠোরহৃদয় পণ্ডিতদের অধরে কিন্ত 


একটা বিদ্রপের হাদি ও মুখে একই বাঁক্য__ 
"প্রায়শ্চিত্ত? এর প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু !” 
বিটুঠলপন্তের চোখে সঘন অন্ধকার নেমে এল। 


ছুঃখ-দারিত্ৰ্যে আজীবন তাড়িত অসহায় বিটুঠলপস্ত 
চোখ মেলেও কিছু দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, 
আর বেঁচে থাকার কোনো প্রযোজন নেই। যদি 
আমাদের মৃত্যু ছেলেদের জীবনের পথ থেকে কণ্টক 
দুর ক'রে দেয়, তো আমরা আর বেঁচে কি করব? 
এস মৃত্যু, এস! এস কাল! আমাদের সন্তানদের 
যা কিছু কলঙ্ক ধুয়ে দাও। তুমি তো সর্বসংহারক, 
এইটুকু কলঙ্ক কি সংহার করতে পাঁরবে ল!? 
বিটুঠলপন্ত দেহত্যাগের জন্ত কৃতসঙ্কল্ন হলেন! 

ছেলেদের তবিষ্যুৎ উজ্জপ হোক এই তো! বাঁবা- 
মা চান। যদিও বিট্ঠলপন্ত ও কুক্সিণীর দৃঢ় ধারণা 
ছিল যে তীদের সন্তানরা সামান্ নয়, তবুও মাস্কায় 
অ।বৃত তাদের মন চিন্তায় বিহবল হ*য়ে গেল। 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 


৫১ 


বিট্ঠনপন্ত সে দিনটা তুলেন নি, যখন বিষ্বের 
আগে তীর্থাটন করতে করতে তিনি আগন্দী গ্রাষে 
এসে উপস্থিত হন ও সেখানে রুক্িণীর পিতা 
দিধোপন্তের বাসায় দিনকতক বাস করেন। 
লিধোপত্তের স্বপ্নের কথাটিও তার বেশ মনে ছিল। 
তীর ওখানে থাকাকালে পিধোপন্ত একদিন স্বপ্ন 
দেখেন ও আদেশ পান--'বিট্ঠলপন্তের সাথে 
তোমার কন্টার বিয়ে দিয়ে দাও। ওর গর্ভে এমন 
দৈবীগুণসম্পন্ন সন্তানদের জন্ম হবে যারা তোমার 
কুল উদ্ধার ক'রে দেবে। খন সিধোপান্ত আপনার 
এই স্বপ্ন সিট্টলপন্তকে জানান, তখন তিনি বলেন যে, 
এখন তিনি কিছু ঠিক বলতে পারবেন না । কিন্ত 
সেই বাতে এবার বিটুঠলপন্ত স্বপ্ন দেখেন, পণ্ড রপুরের 
শ্রবিগ্রছ এসে বলছেন, “তুমি সে কন্কাকে স্বীকার 
কর। তার গর্ভে ভগবৎ-শক্তি অবতীর্ণ 5'য়ে তোমার 
কুলের ও জগতের কল্যাণ করবেন।” বিটুঠলপন্ত ও 
রুঝ্সিনী এ সব কথা ভুলে যান নি। 

তারপরে রামানন্দ স্বামীর সেই আঁশীর্বাণীও 
যেন তীপ্দের কানে ধ্বনিত হয়। বখন তিনি 
বিটঠগপন্তকে পুনরায় গৃহস্থধর্ম অঙ্গীকার করতে 
আদেশ দেন, তখন তিনি বলেছিলেন, এই স্ক্রীন 
সন্তান-সন্ততি ব্রিভুবন-বিজয়ী হবে। 

মাঝে মাঝে এই সব কথা এই তক্তিপরায়ণ 
সাধুপ্রকৃতি দম্পতির মনে পড়ে । কিন্তু মায়ার 
খেলা এমনই যে সব কিছু ভুলকরেদেয়। নন্দ 
ও যশোদা কি জানতেন না যে কুষ্ণ সাক্ষাৎ 
ভগবানের অবতার? দশরথ ও কোশগ্যার কি 


এই জ্ঞান ছিল না যে রাম নরদেহে নারায়ণ? 
কিন্ত মারার গ্রভাবে স্বীয় সম্তানের মধ্যে তারা 
ছোট্ট শিশু ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতেন না। 
এই অবস্থা বিটুঠলপন্ত ও রুক্সিনীর হ'ল। শেষে 
আঁর কোনে! উপায় না দেখে ভগবানের আশ্রয়ে 
ছেলে-মেয়েদের রেখে তার] প্রয়াগের পথে যাত্রা 
করলেন, এবং ত্রিবেণী-্সঙ্গমে উভয়ে একসঙ্গে 
ম্নেহ-রক্ষা করেন। (ক্রমশঃ) 


সমালোচনা 


্রীশ্রীগন্তীরনাথ প্রসঙ্গ (২ঘ লংস্করণ)_ 
শ্ীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ প্রনীত। 
গ্রকাশক £ শ্রমণীন্্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ. বি. টি. এ. 
আফিস, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটাঁজী স্্রাট, কলিকাঁতা-১২ । 
পৃষ্ঠা__৩৬৬+ ১৬ | মুল্য__৩।* | 

কোন জাতির যথার্থ ভাবসম্পদের সহিত 
পরিচিত হইতে গেলে তাহার ভাবরাঁজ্যের পথিকৃৎ 
সাধক্দিগের জীবনালোচনা একান্ত অপরিহার্ঘ। 
ভারতবর্ষকে জানিতে গেলেও ভারতীব ধ্যান" 
ধারণায় ও সাধ্য-সাধনায় পিদ্ধ মহামানবদের 
চরিতানুধ্যান ভিন্ন অন্ত উপাঁষ নাই। অধ্যাত্ম 
সাধনাই ভারতীয় ভাবধারার গ্রাণস্বোত। যুগে 
যুগে ইহাই ভারতঙ্ষীবনকে রূপে রমে উজ্জীবিত 
করিয়া আমিতেছে। সাধক-ঝধি এবং কবি- 
মনীষীদের জীবনালোকে আমর! এই তথ্যটি ভাল 
করিয়। বুঝিতে পারি। বদ্দিও বিভিন্ন জীবনে 
প্রকাশ-তারতম্য আছে, তথাপি মুগ সত্যটি এক। 

দীপ দিয়! দীপ জালিতে হয়। সিদ্ধসাধকের 
জীবন-প্র্যোতিঃ আবও বহু জীবনকে উদ্দীপিত 
করে। এক একটি মহার্জীবন অগণিত পথিকেব 
পথ চলায় সহাযক হইয়! থাকে । 

ভারতের ধর্ম-সাঁধনার ইতিহাদে যোগিবর 
গোরক্ষনাথজীর অবদান অবিশ্বরণীষ্ব। মহুধি 
পতঞ্জলি-নির্দেশিত যোগস্থত্র অবলম্বনে বৈরাগ্য, 
ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসষোগের দ্বারা মাহুষ বধার্থ 
শাস্তির অধিকারী হয়, এমনকি সমাধি পর্ধস্ত লাভ 
করিতে পারে গুরু গোরক্ষনাথজীর জীবন যেন 
এইরূপ একটি মপ্রত্যয় ঘোষণা । বিষয়মত্ত মানুষকে 
মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্জই যোগি- 
গুরু গোরক্ষনাথ নাখ-যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব 
সমুহ ভক্তিপ্রেমে অভিনিঞ্চিত করিয়া এই সম্প্রদায়- 


ভুক্ত সাধুগণ দেশব্যাপী এক আধ্যাত্মিক আলোড়ন 
জাগাইয়া আসিতেছেন। ভারতের বাহিরে তিববত, 
আফগানিস্তান, প্রভৃতি দেশেও এই নাথ সম্প্রদায়ের 
প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বিশ্বের নাথই 
সকল জীবের হৃদয়মন্দিরের অধিদেবতা--সর্ব- 
লোকনাথ । তিনি নিত্য নিগুণ হইয়াও নিতা 
সগ্ডণ, নিত্য নিক্ষিয হইয়াও নিত্য সক্রিয়, নিত্য 
এক হইযাঁও নিত্য বহু, নিত্য স্বাতীত হইয়াও 
নিত্য সর্বব্যাপী, সকল নাঁমরূপের উধ্রে” থাকিযাও 
সকল নামে ও সকল রূপে বিরাজমান । এই 
এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর পবমাবাধ্য জীবনাদশ 
__সমগ্র জীবনকে নাথময় কবিয়া! সংসারের সকল 
বন্ধনের পারে যাঁওযাই লক্ষ্য । গোরক্ষনাথজীর 
দার্শনিক মত 'দৈতাদ্বৈতবিবজিত' বলিয়া প্রচারিত। 
ইহার অনুবর্তী সাধকগণ সকল দেবদেবী, সকল মত 
ও উপাঁসনীয় সমান শ্রদ্ধাবান। 

শ্শ্বগম্ভীরনাথভী এই নাথ-সম্প্রদ্ায়েরই অন্ততম 
উজ্জল জ্যোতিকশ্বদূপ--গোরক্ষনাথজীর ভাববাহী 
সুযোগ্য উত্তরসাধক । আলোচ্য গ্রন্থ যে'গী 
গম্ভীরনাথের অনুপম ত্যাগ, বৈরাগা ও সাধনার 
এক হৃদয়গ্রাহী আলেখ্য। লেখক শ্বয়ং এই মহা- 
পুরুষের কৃপ।ধন্ক,_ তাহার বাক্তিগত সাঙ্গিধালাভে 
কৃতার্থ। সেদিক হইতে গ্রন্থের প্রামাণিকতা 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কম। নাথ-যোগিগণের 
সাধন-গ্রণালী ও,তত্ব সম্পর্কেও চিন্তাশীল লেখক 
'জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ” শীর্ষক একটি অধ্যায়ে অতি 
সরল-স্ুন্দর আলোচনা করিয়াছ্েন। ইহাতে গ্র্থ- 
গৌরব যথেষ্টই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ পাঠকের 
পক্ষে ইহার দ্বারা নাথ-স্গদায় সম্পর্কে মোটামুটি 
একটি ধারণা পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই। 

গোরক্ষনাথ-মন্দিরে তরুণ যোগার্থিরূপে আগমন- 
কাল হইতে শুরু করিয়া মহাপ্রস্থান-ক্ষণ পযন্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


গম্ভীরনাথজীর জীবনকে কয়েকটি স্তরে বিস্ুস্ত 
করিযা লেখক ত্রদ্ধান্িগ্ধ একখানি সার্থক চিত্র 
অঙ্কনে সমর্থ হইয়াছেন বলা চলে। গ্রন্থের উপাদান 
সংগ্রহে লেখকের নিষ্ঠার পরিচয় পাই। ধোগিরা'জর 
সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগী ভক্তদের ম্ৃতি-কথাই 
মূল উপাদানরূপে ব্যবহৃত। কিছু কিছু অলৌকিক 
ঘটনাঁ সঙ্গিবেশিত হইয়াছে, তবে অলোৌকিকত্বের 
চোখ-ঝলদসানো৷ ছটা মহামীনবের আসল জীবনকে 
আচ্ছন্ন করা হয় নাই। গ্রন্থ্চনায় গম্ভীরনাথণ্দীর 
উদ্দেস্তে রচিত স্ব দুইটি সুখপাঠ্য। চাঁরখানি 
সুন্দর ছবি পুস্তকের সৌস্টব বুদ্ধি করিয়াছে। 
প্রচ্ছদপটে স্ুরুচির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। কাগঞ্জ 
ও ছাপা ভাল; তবে মাঝে মাঝে ছাপাব ভ্রল 
চোখে পড়ে । 

দীর্ঘকাল পরে গ্রন্থথানিব দ্বিতীয সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়!য় আমবা আনন্দিত। লোকোত্বর 
মহা শৃরুধ্র এ-জীবশী সমাদৃত হইবে আশা করি। 
আগামী সংস্কবপে গন্ভীরনাথজীর উপদেশাঁবলী 
হইতে সংকলিত একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত হইলে 
ভক্তন্মাজে গ্রন্থধানির মুল্য আরও অধিক হইবে। 


- শ্যামাচৈতন্য 


জীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


একটি রেখাচিত্র 


৬৫৩ 


বিস্ভতাগীঠ (ছাত্রদের বার্ধিকী--১৯৫৫-৫৬)। 
প্রকাঁশক- স্বামী 'হিরণয়ানন্দ, অধ্যক্ষ রামককষঃ 
মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর; সম্পাদনাষ ব্রঙ্গচারী 
আগমচৈতন্থ, শ্রীমান প্রতীক বনু প্রভৃতি । 
ৃষ্ঠা__-১১৭ 1 

বৃহত্বর আকারে প্রকাশিত পঞ্চদশ ও যোড়শ 
বর্ষের স্ুমুদ্রিত “বিগ্ঠাপীঠ” পাইয়! ও পড়িয়া আমরা 
আনন্দিত। বিষয়ের বৈচিত্রো ও পরিকল্পনায় 
“বিগ্তা পী& পূর্ব গৌরব অন্ষুপ্ রাখিয়াছ। বাংল! 
ইংরেজী প্রবন্ধ ও কৰিতা নির্বাচন প্রশংসার ; দুইটি 
হিন্দী ও একটি সংস্কৃত প্রবন্ধ পথিকার মর্ধাদা 
বরধধিত করিযাছে। শরিশুবিভাগের অংশ 'কিশলয়ে'র 
লেখাগুলি কিশলয়ের মতই কর্চি ও সবুজ । 

স্বামী বোধাত্মানন্দের সরল ভাষার লিখিত 
হিন্দুধর্ম” ও শ্রীসমীর গুহঠাকুরতার “বিদ্যাপীঠে 
ইতিকথা” প্রবন্ধ দ্রইটি উল্লেখযোগ্য । “আশ্রমি কী'তে 
বিদ্তাপীঠের দুই বৎসরের খটনা-ক্রোতের 
ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছে কয়েকটি ফটে!। 
ছেলেদের আকা ছবিগুলিতেও কলা-চর্চার পরিচয় 
পাওয়া যাষ। 


শারামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্বামী ধ্যানেশানন্বজীর দ্রেহুত্যাগ__ 

আমর। গভীর ছুঃখের সহিত জাঁনাইতেছি যে, 
গত ২৮শে অক্টোবর, সকাল ৭্টার সময় বাঁরাণসী- 
ধামে ৬৩ বৎসর বয়সে স্বামী ধ্যানেশানন্দ (সনৎ 
মহারাঞ্জ ) দেহত্যাঁগ করিয়াছেন । 

তিনি শ্রই্রমায়ের মঞ্রশব্য ছিলেন 3; ১৯২৪ থৃঃ 
ভুবনেশ্বর আশ্রমে যোগান করিয়া ১৯২৯ খুঃ শ্রীমৎ 
স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সঙ্গাস গ্রহণ 
করেন। নুদীর্ঘকাল তিনি কাশী রামকৃ্চ মিশন 
সেবাশ্রমের অনলদ কর্মী ছিলেন। এঁথানে থাক' 


কালেই তিনি বক্ারোগে আক্রান্ত হন। স্তানে- 
টোরিয়ামে দীর্ঘ দিন স্ুচিকিৎসার ফলে কিছুটা 
সুস্থ হইয়া তিনি কাশীতেই বান করিতেছিলেন। 
শেষে এ রোগেই তীহার জীবনদীপ নিবাপিত হয়। 

স্বাভাবিক কর্তব্যানুরাগ ছাড়াও সঙ্গীতা- 
শুরাগের জন্তু কাণীতে উত্য় আশ্রমে তিনি প্রিক্ 
ছিলেন; তাহার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাভাৰ ও অমায়িক 
ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। সেবাত্রতীর দেহমুক্ত 
আত্মা মাতৃ-অস্কে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। 

ও শান্তি । শান্তিঃ৭! শাস্তি; |! 


5৫৪ 


রামকৃষ্ণ মিশন বাধিক সাধারণ সভা। 
১৯৫৬ খুষ্টান্দের সংক্ষিপ্ত কার্য-বিবরণী 


গত ওরা নভেম্বর বেলুড় মঠে স্বামী 
নির্বাণানন্দজীর সভাপতিত্বে অনুঠিত রামকুষণ 
মিশনের বাধিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে 
বিবৃতি পঠিত হয় নিয়ে তাহার সারাহুবাদ 
প্রদত্ত হইল। 

রামকুঞ্জ মিশনের ৪৮তম বার্ধিক বিবরণী 
উপস্থাপিত হইতেছে, ইহা হইতে গত বছরের 
অগ্রগতি-সম্বন্ধে একটি ধারণা হইবে। প্রথমেই 
নৃতন সম্প্রপারণ-মুশক কার্ধাবলী উল্লিখিত হইতেছে ঃ 


নৃতন কার্য 


(১) কে্ত্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বেলুড় 
সারদাপীঠে জান্ুমারি মামেই 5. ৪. 0. গা 0 
(9০90191 13500091107. 001287)15673” 11817108 
05005) বা সমাঞ্জশ্িক্ষক-শিক্ষণ-কেন্দ্রের কার্ধ 
আরম হয়। নবনিমিত একটি ত্রিতঙ ছাত্রাবাসে 
থাকিয়া ভারতের বিভিগ্জ অঞ্চলের ৮* জন শিক্ষক 
এখানে শিক্ষালাভ করিতেছেন । 

(২) প্র মাসেই রেন্কুন সেবাশ্রমে বহিবিভাগের 
ও পরিচালন-বিভাঁগের প্রশস্ত গৃহের উদ্বোধন করেন 
বর্মার প্রধান মন্ত্রী; অস্ত্রোপচার-বিভাগের কাজে 
হাত দেওয়া হইয়াছে । 

(৩) এপ্রিলে কলিকাতা শিশুমঙগল-প্রতিষ্ঠানে 
২৫টি সাধারণ বেড লইয়া পুরুষ-বিভাগ সংযুক্ত 
হওয়ায় উহার নাম পরিবতিত হইয়া! “সেবা প্রতিষ্ঠান? 
হইয়াছে । 

(€) রহড়ায় নবনিষিত ভবনে গত জুন মাসে 
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী “বহুমুখী বিগ্তালয়ে'র উদ্ধোধন 
করেন। জানুনারি মাসে জেলা গ্রন্থাগারের কাধ 
শুরু হয়। 

(৫) অক্টোবরে মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজের 
»* জন ছাত্রের বাসোপধোগী নুতন ছাত্াবাসের 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


উদ্বোধন করেন মার্রীজ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধ্যক্ 
মহাশয়। তিন বৎসর ডিগ্রফোসে র নৃতন বিজ্ঞান 
ভবন নিমিত হইতেছে। 

(৬) দিলীতে গ্রন্থাগার ও বক্তৃতাগৃহের 
শুভারস্ত করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী। আপাততঃ 
গ্রন্থাগারে ২৫,৯০০ পুম্ভক ধরিবি এবং একই সময়ে 
১** জন বলিয়া পড়িতে পারিবে । বক্তৃতাগৃহে 
৭৫টি আসন আছে, প্রয়োজন হইলে আরও 
১**টর ব্যবস্থ। করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ মনির 
নির্মাণকাজ সমাগুপ্রায় ) ২৮শে নভেম্বর এ 
মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-গিবস। 

(*) পাধুরিয়াধাটা আশ্রম কলিকাতার দশ 
মাইল দক্ষিণে রাজপুরের নিকট নরেন্্পুরে” ৪* 
একর জমি ক্রয় করিয়া সেইথানে নুতন ছাব্রাবান 
নির্মাণে রত। 

(৮) বেলঘরিয়া| ছাত্রনিবাম নিজেদের জমিতে 
একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিযাছে। 

০৯) ইপ্টালিতে জনৈক বন্ধু-গ্রদত্ত গৃহে নারী- 
কল্যাণ-কেন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ব্রক্ষচাগিণীগণ 
তাহার কার্ধ চালাইতেছেন। 


কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান সংখ্যা 


গত ডিসেম্বর পর্যন্ত মিশনের তন্বাবধানে ৭২টি 
কেন্দ্রে ছিল, তন্মধ্যে ৮টি পাকিস্তানে, ২টি রেঞুনে ; 
ফিজিতে, পিংহলে, নিঙ্গাপুরে, মরিশাসে ও ফ্রান্দে 
১টি করিয়া; বাকী ভারতে £ পশ্চিমবঙ্গে ২৫, 
মাদ্রাজে ৮, উত্তর প্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আপামে 
৪, ওড়িস্যায় ২, অঙ্ধে ২7 দিল্লী, বোম্বাই, মহীশৃর 
ও কেরাশায় ১টি করিয়া । 

এই কেন্দ্রগুলির পরিচালনায় ৯টি (মোট ৭৬২ 
বেড-সম্থলিত ) অন্তবিভাগ-যুক্ হাসপাতাল, ৪৮টি 
বছিবিভাগীয় চিকিৎসালয়, ২টি সাধারণ কলেজ, 
হটি শিক্ষক-শিক্ষণ-কেন্তর, ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ ] 


৩২টি মাধ্যমিক বিগ্তালয়, ১১৯টি প্রাথমিক বিস্তালয়, 
৩টি কৃষি ও ১টি হোমিওপ্যাথিক স্কুপ, ২টি 
চতুপ্পাঠী, ৪২টি ছাত্রাধাস, ৫৭টি গ্রস্থাগার__মোট 
৩১৭টি প্রতিষ্ঠান চলিতেছে । 
কার্ষধারা 

মিশনের কাধ প্রধানতঃ রিলিফ, চিকিৎসা, 
শিক্ষা, অর্থসাহাধ্য ও কৃষি--এই পাঁচটি ধারায় 
প্রবাহিত । 

রিলিফ £ আলোচ্য বর্ষে জুন মাস হইতে 
বেলুড মঠের নির্দেশে ও সাহায্যে শিলং, শিলচর, 
করিমগঞ্জ, সারগাছি, পাথুরিয়াঘ।টা ( কলিকাতা ), 
আসানসোল কেন্দ্র ও সারদাপীঠ (বেঙ্গুড়) 
হইতে বিভিন্ন জেলায় বন্তাত্রীণ-কর্ধ এবং তমলুক 
ও কাখি কেন্দ্র হইতে মেদিনীপুর জেলায় 
ঘুনিবাত্যায় সেবাকার্ধ পরিচালিত হয়। মাদ্রাজের 
মিশন কেন্দ্র হইতে তাঞ্জোর জেলায় বেদারণ্যমে 
রাম্নাদ জেসায় পরমঞুড়িতে ঘৃর্ণিবাত্যায় ষে বিরাট 
সেবাঁকার্ধ ১৯৫৫ ডিসেখরে শুরু হুইযাছিঙ্গ__তাহ! 
শেষ হয় নাই। অন্ববস্থ বাসনপত্র 
বিতরণের পব গৃহনির্মাণ-কার্ধ চলিতেছে । গত 
জুপাইএ রাজকোট আশ্রমের সহযোগে বোগ্বাই 
আশ্রম কচ্ছের ত্্মিকম্পে দেবাকার্ধ আরম্ত করে। 
প্রাথমিক মেবার পর তিনটি গ্রাম নির্মাণের ভার 
লওয়া হইয়াছে; বছরের শেষ পর্ধস্ত তাহা শেষ 
হয় নাই। 

চিকিৎস। £ বিভিন্ন দেশে ও রাষ্ট্রে অবস্থিত 
মিশন-পরিচালিত স্টি হাসপাতালে ৭৬২ শয্যার 
১৭১৮৫ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে ( তন্মধ্যে 
শিশুমঙ্গলে ৫১৪২০, রেছুনে ৩,৯৭৬) | রেঙ্গুন, কাশী 
ও বৃন্দাবনে মহিলা-বিভাগ আছে। রাচির নিকট 
ডূরীতে বক্ষা-নারোগানিবাসে ১৬২ শধ্যায় ১৪৪ 
রোগী চিকিৎসিত হয়। দিল্লী আশ্রম দ্বারা 
পরিচালিত বন্ষা-ক্লিনিকে ২৩৪ রোগী দেখা হয় এবং 
পর্যবেক্ষণ-শব্যায় ২৮ জন পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন 


১৯৫৬ থুঃ 


শ্রীয়ামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৫ € 


আশ্রমের তত্বাবধানে ৪৮টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে 
২১,৮৪৯১৪৪ রোগীকে এলোপ্যাথিকঃ হোমিও ও 
আযুরষেদিক ওউষধ দিয়া চিকিৎসা! করা হয়। 

শিক্ষা! মাত্রাজে প্রথম শ্রেণীর কলেজে ' 
ছাত্রসংখ্যা ১,৫৬৫, বেলুড় দ্বিতীয় শ্রেণীর আবাদিক 
কপেজে ছাত্রসংখ্য। ২০৯ । কৈথ্াতুর জেলায় ১টি ও 
২৪ পরগনার সরিষায (মেয়েদের ) ১টি শিক্ষক- 
শিক্ষণকেন্্র ; কৈষ্বাতুর, মাদ্রাজ ও বেলুড়ে ১টি 
করিয়া ইঞ্জিনিযারিং স্কুল, ২টি চতৃষ্পাঠী (ছাত্র 
৪৪), ৩টি সমাজশিক্ষা-কেন্ত্র ও ১টি অনাধথাশ্রম 
পরিচালিত হইতেছে । 

৪২টি ছাত্রাবাসে 

৩২০ হাইন্ফুলে ১০,৪৭৯ « 

১১৯ প্রাথামক » ১২,৬২৭ * 

অর্থ সাহায্য £ বেলুড মঠ হইতে ৬৬টি 
পরিবার ও ১৩১ ছাত্র নিযমিহভ।বে এবং ১৬৭টি 
পরিবার ও ৪৪ ছাত্র সাময়িক সাহাধ্য লাভ করে। 

কৃষ্টি ঃ প্রায় সকল কেব্দরই ামরুষ্চজীবনে 
রূপায়িত ভারত-কু্ি প্রচারে বত্ুণীল ; ক্লাস, সভা, 
উৎসব, প্রকাশন প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিগ্ন ধর্মের 
মধ্যে ্ক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে। 
এতগ্াতীত তাহারা ৫৭টি গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ 
পরিচালন1 করিয়াছে। দেশ-বিদেশের কৃষির একটি 
মিলনভূমিরূপে কলিকাতা ইনট্রিটযুট অব কালচারের 
কর্মপ্রণালী বিশেষ উল্লেখধোগ্য। এই ক্ষেত্রে 
পিরী কেন্দ্রের কাধও প্রশংসনীয় । 

ভারতের বাহিরে 

পূর্ব পাকিস্তানের কেন্ত্রগুলি কোনও রকমে 
তাহাদের কাজ বঙ্জায় রাখিয়াছে। আগোচ্ বর্ষে 
রেছুনে সেবাশ্রন (হাসপাতাল) ও সোস ইট 
(লাইব্রেরি) প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। পিংহল 
শাখার বিভিন্ন কেন্দ্র ২৪টি বিদ্যালয় ( তন্মধ্যে ৪টি 
হাই স্কুল), ২টি ছাত্রাবাস ও ৩টি অনাথা শ্রম-- 
নিঙ্গাপুর কেন্দ্র ২টি মিড্‌ল্‌ স্কুগঃ ১টি ছাত্রাবাঁস-- 


ছাত্র ও ২৭৯ ছাত্রী 


৪,১৭৩ ও 


২,৩৩৩ 


৭,১৯৪ 


ভিড 


ফিজি দ্বীপপুঞ্জে নাঁদিতে মিশন*শাথা একটি হাই 
স্কুল (২৭৫ ছাত্র, ৩৭ ছাত্রী ) 'এবং ২টি ছাত্রাবাস 
(১ ছাত্রীদের ন্ষন্ত ) পরিচালনা করিয়াছে। 
উপসংহার 

পরিশেষে স্মরণীয় এই বৎসর মিশনের ৬* 
বৎসর পূর্ণ হইল। স্বামীজীর নেতৃত্বে ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
আশীর্বাদে যাহার আরম্ভ, সেই সংঘ এই কয়েক 
ব্সরেই জাতীয় সম্পদ্রূপে পরিগণিত ; স্বদেশে ও 
সারা পৃথিবীতে “বহুজনহিতায়” বহু কাজ তাহার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছে । “ওঠ, জাগ, যতক্ষণ না 


বিবিধ 


পরলোকে শান্তিরাম ঘোঘ-__গত ১০ই 
কার্তিক (২৭.১০.৫৭) বাগবাঁজারে বলরাম বন্থু- 
ভবনে ৯৩ বৎসর বয়সে ভক্ত শাস্তিরাম ঘোষ 
মহাশয় পবলোক গমন করিয়াছেন। 

হুগলি জেলার ত্বাটপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত 
ভূম্যধিকারী-বংশে শান্তিরাম জন্মগ্রহণ কবেন। 
পিতা তারাপ্রসাদ ও মাতা মাতঙ্গিনী ঘোঁষেব এক 
কন্থা ও তিন পুত্র কণ্ঠ কৃুষ্ণভীবিনীই ভক্ত বলরাম 
নস্থুর জায়া; তিন পুত্রঃ জ্যেষ্ঠ তুলসীরাম, মধ্যম 
বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ) ও কনিষ্ঠ শাস্তিরাম। 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ---১১শ সংখা 


লক্ষো পছ্ছিতেছ ততক্ষণ থাঁমিও না--স্বামীলীর 
এই বাণী আমাদের সেই আঁদর্শগাভে উৎসাহিত 
করুক । প্রপঙ্গতঃ বক্তব্য--ম্বামী গস্তীরানন্দ লিখিত 
রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একটি প্রামাণা ইতিহাস 
কলিকাতা “অদ্বৈত আশ্রম” হইতে শীঘ্রই প্রকাশিত 
হইতেছে । উক্ত গ্রন্থপাঠে সংঘের ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে জনসাধারণেব একটি ধারণা জন্মিবে। 
আমাদের শক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্চ আমাদিগকে 
আশীরাদ করুন ও তাহার পতাকা বহন করিবার 
যোগ্য করুন। 


বাদ 


ঘোষ এবং বসু উভয় পরিবারই শ্রীবামরুষ্তক্ত- 
গোঠীর মধ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভক্তিমতী জননী ভক্তিমূলোই সন্তানগুপাক 
শ্রীরা মন্কুষ্ণ-চবণে সমর্পণ কবেন | 

শাস্তিরম বাল্যকালে শীবামকষ্ণদেবকে দূশন 
করিয়া ধন্ত হন। তিনি স্বামী বিবেকাননের মন্ত্র" 
শিষ) ছিলেন, এবং আজীবন বেলুড মঠের সন্ধ্যাসি- 
গণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্প্ধ ছিল। 

তাহার সম্তানদেব মধ্যে একমাত্র কন্তা শ্রীমতী 
বাজলঙ্ষ্মী বস্থ ও একমাত্র পুত্র শ্রীভগবান্রাম 
ঘোষ- উভয়েই বি্ঠমান। বিয়োগব্যথিত এই ভক্ত 
পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। 


_নিবেদন-__ 
আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নৃতন ( ৬০তম ) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক নাম ও ঠিকানা-সহ বাধিক ৫২ টাকা! ১৫ই পৌষের মধ্যে 


উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া৷ দিবেন। 


কাগজ পাঠাইবার অযথা অতিরিক্ত বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ভাকব্যয় বাঁচিয়া যায়। 


টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি-তে 


কুপনে 


গ্রাহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। পাকিস্তানের টাদা পাঠাইবার ঠিকান-_ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা । ইতি-_ 


কাধাধ্যক্ষ 
১, উদ্বোধন লেন, 
বাগবাজার, কলিকাতা-৩ 





“এতাবানব্যয়ো ধর্ম: 


এতাবানব্যয়ো ধর্ম: পুাশ্রোকৈরুপাসিতঃ। 
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যাগাত্া শোচতি হৃয্যাতি ॥ 
অহো৷ দৈম্মহো কষ্টং পারক্যেঃ ক্ষণভগ্গুরৈঃ 


যন্নোপকুর্ষাদন্যাঘৈর্্ত্যঃ ্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ ॥ 
শরীমদ্ভাগবত-_-৬।১০।৯, ১০ 


বিপঙ্গ দেবতাগণ পালনপবাণণ নাবায়ণ-নির্দেশে তপোমগ্ন দধীচির নিকট গমন করিয়া অশুভ 
শক্তি ধ্বংস করিবার জন্ত বজ্জনির্নালেব উদ্দেশ্যে তাহার তপন্তাদূঢ় পণিত্র দেঠান্থি ভিক্ষা করিলে 
লোককল্যাণৈক-মানস দধীচির মুখে সেদিন শাশ্বত ধর্ম এক অপরূপ ভাবায় ফুটিয়া উঠিসাছিল £ 


প্রাতঃম্মরণীয় পুণাচরিত্র মহাপুরুষগণের হ্ব।রা উপাদিত আঁচরিত--ইহাঁই সেই অব্যয় ধর্ম, 
অপরি "র্তনীয় চিরন্তন লোককল্যাণ্কাঁবী মহাশক্তি : এই ধর্ম ষিনি পান করেন তিনি প্রাণিগণের ছুঃথে 
দুঃখিত হন এবং তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হন। ঘাঁহা পরকীয় অর্থাৎ যাহার উপর নিজেব কোনই 
আধিপত/ নাই, শ্রগালকুকুরের ভঙক্ষা এই ক্ষণভঙ্কুর দেহ এবং যাহা পরম স্বার্থের অনুপযোগী সেই ধন 
ও আত্মীয় স্বঙ্জন হারা যে মুত্যুশীল মানৰ সকলের উপকার করে ন! তাঁহার কী দুর্ভাগ্য, কি কষ্ট। 


শরীর ক্ষণভগ্ুর, সংসার ক্ষণস্থায়ী । স্বার্থসুখভোগে এই অমূল্য জীবনের অপব্যয় না করিয়া 
সকলের সুথদ্ুঃখেব ভাগী হয়! তাহাদের কল্যাণে দেহমন ধনজন-_-সব কিছু উৎসর্গ করাই বধার্থ 
ধর্ম। ইহাই ম!নুষকে মৃত্যু অতিক্রম করিবার শক্তি দেয়, অমরত্ব দেয়। ত্যাগ ও সেবারূপ ধর্ম 
কোন দেশে, কালে বা সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, ইহা এক আঅনম্বীকাঁধ সার্বকালিক সার্বতৌম ধর্স,_ 
চিরকাল আছে ও থাকিবে, ইহার ক্ষয় নাই-_বায় নাই। 


কথাপ্রমজে 


প্রশত্ত পচ্থের সন্ধাঢন 

চৌমাথাঁর মোডে আপিয়া পথিক হিহ্বল হইয়া 
পড়ে-কোন্‌ দিকে যাহবে, কিভাবে যাইবে! 
লাল হলদে সবুজ দিগন্তাল আছে-_পুলিন আছে-__ 
ডোরা-কাটা ক্রসিং-এর রান্ডা আছে, সব দেখিয়। 
শুনিয়া বুঝিয়া তবে নিরাপদে রাস্তা পার হওয়া 
সম্ভব, একটু ব্যতিক্রম হইলেই লরী, বাস ব 
মোটরে চাপা পড়িবার ষোপ-আনা। সম্ভাবনা ! 

ক ঙ ঙ 

নান! মত ও পথের চৌমাথায় মানুষ আজ 
দিগব্জান্ত, থিহবল 1--কোন্‌ দিকে যাইবে, কিভাবে 
যাইবে? একদিন ছিল__ভৌগোলিক লীমানায় 
তেরা দেশ, নদ-নদী গিরি-মরু-_ ইহাই ছিল এক 
দেশ হইতে অন্ত দেশকে পৃথক্‌ করিবাব পক্ষে বথেষ্ট। 
নদী-বেটটিত, পাহাড়-ঘেবা অথবা মরুর বুকে- 
এতটুকু দেশে অনেক বড় মন লইয়া মানুষ বিরাট 
আকাশ দেখিত, বিশাল পৃথিবী দেখিত, নিজের 
মনের গভীরে ডূবিয়া যাইত, সেখানকার দুজ্ঞেয় 
রহস্ত অপুর্ব ভাষ।য় অপরূপ ছন্দে প্রকাশ করিত! 

এভাবেই গড়িয়া উঠ্িপ ঘুগধুগাস্ত ধরিয়া 
কাব্য, সঙ্গীত ও দর্শন! 
গ্রকৃতি অনুযায়ী সেই সেই দেশর মানুষের অন্তঃ- 
ট্রক্কাতও স্পন্দিত বিকশিত হুইল; সেই সেই 
দেশেব সমাজে রা সাহিত্যে শিল্পে তদনুরূপ ছাঁপ 
পড়িতে লাগিল, এক একটি ছচ স্থষ্ট হইল; ইহাই 
তাহ'র কৃষ্টি, সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্য । 

তাহার পর শুরু হইল সংযোগ ও সংঘর্ষ_ 
সমাজের শ্রে স্তরে, জাতিতে জাতিতে, কৃথ্টিতে 
কষিতে। আজও তাহা শেষ হয় নাই, গতিবিজ্ঞানের 
অগ্রগতির সহিত মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে তাহার 
বেড়।ভাডার অ্ধাণে; নদী পবত সমুদ্রও পারে 
নাই কোন দেশকে বিচ্ছিন্জ করিয়া রাখিতে । চীনের 


এক এক দেশের বহিঃ- 


প্রাচীর ডিডাইয়া মানুষ আপিয়াছে মানুষের কাছে। 
হিমালয়ের পর্বত-প্রাচীরও তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে 
পারে নাই । প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্তও আজ 
ইওরো-আমেরিকার ভাষায় ভূষায় অধুনায়িত । 
আফ্রিকার অন্ধকার ঘন জঞ্জলেও চলিয়াছে 
বর্তমানের দিবালোকের অভিযান ॥ 

'শ্বাভ ও সংঘর্ষকে এড়াইবার আজ আর 
কোনও উপাষ্খ নাই। নানা আকারে, নান! 
প্রকারে নানা নামেঃ নানা রূপে ইহা আজ 
দেখ! দিতেছে ঘরে বাহিরে, পথে ঘাটে, সভায় 
সম্মেলনে! কোথাও সংঘাত নুতন ও পুরাতনে, 
কোথাও বিতর্ক ধর্ম ও বিজ্ঞানে, কোথাও সংগ্রীম 
শ্রমিক ও মালিকে, কোথাও ছল্ব জড়বাদ ও ঠতন- 
বাদে অথ বাশুববাদ ও আদর্শবারে। 

এই ছন্দময় পৃথিবীতে ছন্বাতীত হইবার একটি 
গোপন অথচ উন্মুক্ত রহমত রহ্যছে_-আমব 
তাহারই সন্ধ!নে চশিয়াছি। 

ংধ!ত জীবনের সুচনা করে সতা, সংগ্রামই 
জীবনের লক্ষণ--একথাও সত্য; কিন্ত জীবনের 
লক্ষ্য কি? অবিরত সংঘাত? অফুরন্ত সংগ্রাম? 
এ সিদ্ধান্তে পরিণত মান্বমন কখনও বিশ্রাম 
করিতে পারে না॥ পূর্বপ্রাপ্ত গতির ছন্দে সে 
আগাইয়। চলিবেই। 

সমুদ্রে তরঙ্গতাড়িত মজ্জমাঁন ব্যক্তি যেভাবে 
ভূমিস্পর্শ কামনা করে, বিমানের আরোহী যেমন 
স্বক্ষণ মলে করে_কতক্ষণে নিরাপদ মাটির 
পৃথিবীতে নামিব, তেমনি সংগ্র মশীল মানুষ সর্বদা 
কামনা করে সংগ্রামের অবসান। সংঘাত কথনও 
লক্ষ্য নয়-সংযোগই তার অভিঠ্েত। 

বর্তমানে বিভিগ্ন কষ্টির বিশ্বব্াপী সংঘাতে বে 
ঘাত-প্রতিঘাত স্থই হুইতেছে--পরিণামে তাহ! 
এক বিশাল বিশ্বমানব-কৃষিতে রূপান্তরিক্ক হইবে-_ 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


এরূপ কোনও সম্ভাবনা আছে কি? বর্তমানের 
দিগন্তে তাগর কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যাযু কি? 

সম্মুথে তে! দেখিনেছি, যুধুতন্ প্রতিদন্্ী__ 
জড়বাদ ও চৈহ্ঞ্চাবাদ বা নিরীশ্বরবাদ ৭ ঈশ্বরে 
বিশ্বামী ধম। ঈশ্বরবাদ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত ! 
অতএব জড়বাদ বা নিপীশ্বরবাঁদকে ধাছারা মানুষের 
পক্ষ অকলাণকর মনে করেন, তাহাদের প্রথম 
কর্ত' ঈশ্বরবাদ স্বন্ধে তাহাদের ঘুক্তিস্ম্মত সিদ্ধান্ত 
সংগ্রহ করিযা একমুখী কৰা, নিজেরা নিবিবোধ 
5€য়া ১ সম্মিলিত ব্যুহ বচন কবিযা বদি তাহারা 
যুদ্ধ করিতে পারেন তবেই জয ম্্রনিশ্চয়, নতুবা! পৃথক 
যুদ্ধ প্রাত্যককে ছিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বর 
সন্থদ্ধে তাহাদের লব্ধ অনুভূতিগুপির কোনটিকে 
তুচ্ছ বা হেঘ না মনে করিয়া সবগুলির একটি 
সাধাবণ ভূমি আবিষ্কার করিয়া তবেই জড়বাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতে পারেন। ঈশ্বববাদিগণ 
নিখষেবের আন্যন্তপীণ বিরোধ দুর করিতে না 
পাখিলে নিরীগ্রবাদীকে কখনই নিরস্ত করিতে 
পারিবেন না। 

শুধু আমার মতই সতা-_আর সব মত মিথ, 
ভুল'-_এই জাতয় সংকীর্ণ বুদ্ধি বা শৃন্ট আত্মা- 
স্তরিতাকে আজিকাব যুক্তির যুগে টিকিয়া থাকিতে 
হইবে লা! তোমার মত যদি সত্য হয, তবে 
আমার মনও সত্য, তোমার মত যতখানি সত্য__ 
আমার মতও ততখানি সত্য। কোন কথার 
উত্তরে “আমার শাস্্রে বা কেতাবে এই বলিয়াছে' 
বলিপে তাঁহার উত্তরে অপর পক্ষ৪ এ কথারই 
প্রতিধ্বনি করিবে । শেষ পর্যন্ত যদি বাঁকবলের 
পরিব্ত বাছুবলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়ঃ 
তরবারির সিদ্ধান্তই যদি মানিয়া লইতে হয়, তবে_ 
জড়বাদী হাপিবে! সে বলিবে,-“ী জন্ভই তো 
আমি ঈশ্বরকে ছাড়িধা মানুষকে ধরিয়াছি,- 
তোমার এ মধ্যবুগীয় মনোভাবে আমার আস্থা 
নাই। তোমার ঈশ্বরকে লইয়। আমার কাজ নাই, 


কথা গ্রাসে 


তর্৪ 


আমি মানুষকে ভালবাপিব, মানুষের উল্লতির জঙ্চ 
সর্ববিধ চেষ্টা করিক।” একথার উত্তরে ঈশ্বরবাদী 
কি বলিবেন? তিশি কি বলিতে পারিবেন, ই! 
ভাই, আমিও তোমার মতো মানুষকে ভালবাসিব, 
মান্াষেব উন্নতির জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিব ; তবে 
তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য- তুমি মানুষকে 
জডের পরিণতি মনে কর, আমি তাহার মধ্যে 
চৈতন্থকে অন্থভব করি, নতুবা কি করিয়া সম্ভব 
হইল এই বিচারবুদ্ধ-__এহ হৃদয় শ্ভূতি? 

নিরীশ্বর জড়বাদকে নিরস্ত কবিতে গেলে আজ 
সর্বাগ্রে প্রয়'জন বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের অবসান । 
ধর্মে ধার্ম সংঘাত বছ হইথাছে। কি তাহার ফগ 
হইয়াছে? অধিকাংশ ক্ষে৫্েই ধর্মনীতিব স্থানে 
রাজনীতি বসিয়াছে। ধর্মনীতিকে নানুয আজও 
সমাজ্নীতিতে পরিণত করিতে পারে নাই, তাই 
এই অশান্তি, অসন্তোষ, অসাম্য ও সংগ্রাম! 

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কালে বিভিন্ন ধর্ম উদ্ভূত 
হয়! ততদ্তদশে ততৎসময়ে যথেষ্ট কল।াণ সাধন 
করিয়াছে_পর্রবী কালে বিরুত হইয়া গুভ্কুত 
অকল্যাণও সাধন করিয়াছে । অবাবছিত অতীতে 
বিভিন্ন ধর্ম পারম্পরিক সংগ্রমেক্রাস্ত। ইসলাম 
একদিন মনে করিয়।ছিল তরবারির কোরে সে পৃথিবী 
পরিব্যাপ্ত করিবে, কিন্ত খৃগধর্ম তাহার পখবোধ 
করিয়া দীড়াইয়াছে। খুষ্ঠধর্ম- গ্রচারক মনে করিয়া- 
হিল__সারা পৃথিশি সে যীশুর জন্ত জা করিবে? 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে ধাহারা বুদ্ধিমান তীগার! 
বুঝিতে শুরু করিয়াছেন, যীশু তাহাদের চিন্ত। ও 
কল্পনাকে ছাড়াইয়া রছিয়ছেন-__-্ঠাহার ্বগীয় 
পিতার অট্রালিকায় অনেক ঘর আছে”-_ঈখর 
অনন্ত ভাবময়। ঈশ্বর কোন জাতির মধো, ভাষার 
মধোঃ পুস্তকের মধ্যে, এমনকি কোন মহামানবেঞ 
সীমাবদ্ধ নন। ঈশ্বণীয় ভাব বিভিন্ন দেশের বিভিগ্ন 
ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মূপগত ভাব 
এক । সবোচ্চ দর্শন ও অঅগ্রভূতিয় কথা যেখানেই 


ি৬ও 


লিপিবন্ধ--সেখানেই দেখা গিয়াছে, “সব শেয়ালের 
এক রা” ; জত্ত্রষ্টাদের কণায় ভাবে--কোন 
বিরোধ নাই, ভাষায় ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য শ্বাভাবিক। 

এখন, যখন পৃথিবী নানা কারণে সংকুচিত 
হইয়া আসিয়াছে__তখন বিভিক্জ দেশের বিভিন্ন 
কালের মানবের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যদি তুলনা- 
মূলক অধ্যযন করা যাঁয় তবেই দেখা যাইবে__ 
অন্ান্ত মৌলিক বহিরত্তির মতো ধর্ম বা 
আধ্যাত্মিকতাও এক মৌলিক বৃত্তি; তবে পার্থক্য 
এই যে ইহা প্রথমে__সাধনাবস্থায় অস্তমূ্থী, পরে 
সিদ্ধাবস্থায় লোককল্যাণে বহিমু্ধী। 

বিভিন্ন ধর্ম যাহ।তে পণগরকে বুঝিতে পারে 
এবং নির্ীশ্বরভ!ব দুর করিবার জন্ত সহযোগিতা 
করিতে পারে-_তছু্দেশ্তে একটি ব্যাপক আয়োঁজন 
আজ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে থণ্ড থণ্ড 
ভাবে বিশ্বব্যাপী চেষ্টা যতটুকু চলিতেছে তাহা 
আশাগ্রদ, কিন্তু যথেষ্ট নয়। 

পর পর দুইটি যুদ্ধের পর সর্বত্র মানুষ ধর্ম সগথন্ধে 
নূতন করিয়া চিত্ত! করিতে শুরু করিয়াছে, 
বিশ্বব্যাপারে আজ ধর্ম একটি মহাশক্তি, প্রায় 
প্রত্যেক দেশেই ব্যট্টি বা সমষ্টিগত ভাবে আধ্যাত্মিক- 
শক্কি লাভের প্রয়াস দেখা যাঁয়। জাপানে বৌদ্ধ 
এবং শিন্টো ধর্মেবও পুরাতন গুড়ি হইতে নুতন 
অঙ্কুর উদ্‌গত হইতেছে । যতটুকু জান! যাঁয় চীনেও 
খুষ্ই ও বৌদ্ধধর্ম উন্নতিশীল। দক্ষিপপূর্ব এশিয়ার 
জাতীর অন্রাথানের সে সঙ্গে ধর্মেরও জাগরণ 
দেখা দিয়াছে। প্রচ্ষে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের 
অগ্রগতি অণুঘ্ন। ভারতে -কলকর্জ! ও বিজ্ঞানের 
দিকে রাষ্ট্রের ঝোঁক যথেষ্ট; কিন্তু সেজন্ু জন- 
সাধারণ ধর্মবিমুখ নয়। ধর্প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রম- 
বধ'মান এবং প্রাচীনধর্মকে নবীন ব্যাখ্যার অলঙ্কারে 
ভূষিত করার চেষ্টাও স্পষ্ট । সর্বোপরি নুতন 
গণতন্ত্রের একটি পুয।তন চিরন্তন আধ্যাত্মিক ভিত্তি 
রচনা প্রচেষ্টাও, দৃষ্টি এড়ায় না, ভারতের রাষ্ট্র 


উদ্বোধন 
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ও সমাঞ্জনীতিতে কাজ্ছিত সাম্যের উৎস-সন্ধানে 
আমাদের চিস্তানীয়করদের অনেকেই উপনিধদের 
হিমলয়ে গীতার মানস-সবোবরে গিয়া থাকেন। 
আরব রাষ্ট্রগুলিতেও ইসলামকে ধুগোঁপষোগী করার 
চেষ্টা চলিয়াছে। আফ্রিকর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
প্রাচীন গোঠী-ধর্মের মধ্যে নৃতন শক্তির সন্ধান 
করিতেছেন, প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু কিছু আদিম 
রীতিনীতি বর্জন করিতেছেন। আমেরিকায় ধর্মেব 
পুনরুজ্জীবন প্রত্যক্ষ, কোন ধর্মের প্রবস্তাকে 
শ্রোতার অভাবে চুপ করিয়া থাকিতে হয়না, 
বেদান্তকেন্দ্রগুলিতে নিত্য নুতন অগ্গরাগী আসিতেছে, 
ইুদী ধর্মও বতসরে ২০০০ নুত্তন অন্গগামী লাভ 
করিতেছে । ইওরোপে নানা স্থানে 'নবজীবন কেন্দ্র 
ক্রিয়াশীল; দর্শন ও বিজ্ঞানের দহিত ধর্মকে থাঁপ 
থাওযাইবার বিশেষ চেষ্ট। চলিতেছে । 

এই প্চল ধর্মীয় পুনরুথানে দুইটি ভাব প্রক্ষণীয়, 
_-একটি নিছক জাতীয় জাগরণ, আগ একটি বিশ্ব 
মানবতা । যথাসময়ে সাবধান হইতে না পারলে 
প্রথমটিতে রাষ্ট্র ও ধর্ম এক স্বার্থে পরিচালিত হইয়! 
অনিষ্টের কাবণ হইতে পারে, কোথাও কোথাও 
তাহা হইতেছেও, আর দ্বিতীয়টির উপযুক্ত ভিতি 
না থাকিলে উহা! শৃন্তে সৌধনির্মাণের মত হইবে। 
প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক নীতি ভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতি 
শক্তিহীন, এবং জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় না৷ হুইলে 
আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বমান্বতা নিরর্থক কথামাত্র। 

প্রত্যেক জাতির একটি সাধারণ আদর্শের ভিত্তি 
প্রয়োজন, তাহা দ্বারাই জাতীয় কৃষ্টি নির্ণীত হয়? 
কিন্ধ “সত্য এক বলিয়। ধর্ম বিশ্বজনীন । আপৰিক 
যুগে শুধু জাতীয় শ্বার্থ নয়, মানবিক স্থার্থই 
বিপন্ন । অতএব জাতীয়তা অপেক্ষা আজ ধর্মেরই 
প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ 
এক স্থরে চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছে ; এখন আর 
নাৎসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের আত্মরক্ষ। নয়-_আাপানের 
বিরুদ্ধে টীনার আত্মরক্ষা নয়, এখন মাঞ্ছষের 
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আত্মরক্ষাই বড় প্রশ্ন । সমগ্র মানব-জাতির এক 
মাধারণ উদ্দেশ্তর-_সাঁধারণ নিয়ুতি__ষেন স্পষ্টভাবে 
ধরা দিতেছে । শুধু বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও ভোগ্য- 
পণ্যের উপর জীবনের বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি রচনা 
করা ধাইতেছে না। শুধু কটি দিয়া প্রাণ রক্ষা 
করা সম্ভব হইতেছে না। জাতি ও ব্যক্তির 
সম্মানের জন্ত মানুষ মাইন রচনা করিদা আজ 
তাহারই জালে জডিত। দলীষ রাজনীতিতে 
সংখ্যাধিক্ের যে গণতন্ত্র-_তাহাতে যে ব্যক্তির 
স্বাহন্্য বা সম্মান থাকে না-_তাহা মানুষ বুঝিয!ছে। 
সম্মিলিত জাতিসংঘেও সংখ্যাধিক্যের প্রহসন । 
মানুষের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে কোথায় কি একত্ব, 
ভাহারই সন্ধান আজ শ্রেষ্ঠ সাধনা। তাহারই 
সন্ধানে সম্মিলিত ভবে বাহির হইতে হইবে অনাদি 
কালের সত্য ও কৃষ্টির ধারক ও বাহক-_ধর্ম- 
সাধকদের | বিভিন্ন দেশে ও কালে যত ধর্ম বিকশিত 
হইয়্াছে__ তাহাদিগকে সধত্বে একত্র করিয়াই মানুষ 


পাইবে এক অঞ্থগ্ড সত্যের সন্ধান ; প্রত্যেকে বুঝিতে, 


পারিবে_-প্রত্যেকের দৃষ্টিতে সত্যের এক একটি 
দিক প্রকটিত হইয়াছিল, প্রত্যেকের কিছু নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গি আছে, কিন্ধু কেহই সম্পূর্ণ নয। 


স্বামী ওজসানন্বজীর দেহত্যাগ 
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হিন্দু মনে করে-_সত্য ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহার 
ধারণাই শ্রেষ্ট । , বৌদ্ধের ধারণা যুক্তির যুদ্ধে সেই 
বিজ্ঞানের সমকক্ষ, এবং বিশ্বশান্তি ও বৌদ্ধধর্ম 
একার্ঘক। ইসলামের গধ তাহার সাম্য ও বিশ্বাস। 
খৃষ্টান জানে, যে যাহাই বলুক একমাত্র পরিভ্রাতা 
বীস্ড; কারণ তিনি ঈশ্বরেব “একমাত্র পু” এবং 
তিনিই মাম্নষের জন্ত নিজেকে “বলি দিয়াছিলেন। 

“আমার ধর্ম সতা, আর সকল ধর্ম ভুল ও ভ্রান্ত” 
এই ধরনের চিন্তা মানুষকে মানুষ হুইতে বিচ্ছিন্ন 
করিষা রাখিবে। মিলনের জন্ক প্রথম প্রয়োজন 
পরস্পরকে সম্মান, তারপর শ্রীতিপূর্বক হৃদয় 
উন্মুক্ত কবিয়া ভাব-বিনিময়। দলগত ভাবেই নয়, 
ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেককে শুনিতে হুইবে 
গ্রত্যেকের কথা; পরস্পরকে আক্রমণ করিয়! নয়, 
একে অপরকে বিচ্যুত কবিয়া নয়--পরম্পরের বৈশিষ্ট্য 
স্বীকার করিয়া, ভাব বিনিময় করিয়।, অপরের 
উৎকর্ষ দ্বারা নিঞ্জের অপূর্ণতা দূর করিযা পারস্পরিক 
সহযোগিতা দ্বারা এক পূর্ণতর ধর্ম সচায়ে প্রশত্ত 
যাত্রার পথ উন্দুক্ত করিতে হইবে_যে পথে নিজ 
নিজ ধর্ম, বিশ্বাস ও আদর্শ লইয়া! নিরাপদে চলিতে 
পারিবে আগামীকালেরউন্নততর মাণবন্গাতি। 


স্বামী ওজপানন্দজীর দেহত্যাগ 


আমরা গভীর ছুঃখের সহিত জানাইতেছি ষে গত ৮ই ডিসেম্বর ছ্বিগ্রহর ১২টার সময় দিল্লীতে 
স্বমী ওজসানন্দজী করোনারি থন্বোপিস্‌ রোগে ৬* বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। রোগের 
লক্ষণ দেখা দিবামাক্র তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন! বধুনা-তীরে তাহার শ্কৃত্য সম্পল্প হইয়াছে। 

স্বামী ওজসানন। শ্রীমৎ স্বামী ব্রঙ্ষানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৩ খুঃ ২৬ বৎসর 
বয়সে মা্রাজ বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে আইন পাশ করিবার পর সংসার ত্যাগ করিয় ভ্রিবাঞ্চুরের অরিবান্্রম 
আশ্রমে তিনি যোগদান করেন; উ্রমৎ স্বামী নির্সঙানন্দ মহারাজের নিকট হুইতে সন্গ্াস লাভ 
করিয়া তিনি সাধন-ভঙ্গনে নিমগ্ন হন । 

১৯২৩-১৯৩৮ পর্স্ত ত্রিবান্্রস আশ্রমের উন্নতিকল্পে কাজ কবিয়া_ স্বামী ওজসাঁননা মহীশৃর 
আশ্রমে আসেন, এবং সেখানে বেদান্তা্দি শান্্র অধ্যাপনা করিতেন । ১৯৪৫ খুঃ হইতে উতকামণ্ড 
আশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া শেষ পধস্ত এ কার্ধ স্থনিপুণভাবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তভীহার 
পরিচালনায় আশ্রম খুব জনপ্রিয় হয় এবং ন্রেহপূর্ণ সদয় ব্যবহারের জগ্ট তিনিও সকলের বড় প্রিয় 
ছিলেন। তীহার দেহমুক্ত আত্মা চিন্নশাস্থি লাভ করিয়াছে। গুশাস্তিঃ। শাহি !! শাহিঃ 11! 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে নুতন তথ্য 


[ জনৈকা আমেরিকান ভক্ত-সংগৃহীত। ইংরেজী হই সংকলিত ] 


প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা শিশ্যবৃন্দ-লিখিত জীবন- 
চরিতে স্বামীঞ্জীর আমেরিকায় প্রথমবাবের অপস্থিতি- 
প্রসঙ্গ কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত ভইয়াছে। 
এই পরিচ্ছেদুলিতে স্বামীজীব প্রচারের প্রথম- 
দিককার কয়েকটি উদ্দীপনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়, 
পাশ্চাত্য দেশবাশীব প্রতি স্বামীঞ্গীব বাণীর কথ! 
সেখানে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিবৃত হইয়াছে 
কী গ্রভৃত পারমাণ শক্ত ও করুণা তিনি ঢালিয়া 
দিয়াছিলেন এ5 দেশে_ যেখানে ধর্মেব ক্ষুধা ছিল, 
কিন্ত থাছ ছিপ না। গ্রন্থ-বচনাকালে চপিতকারগণ 
স্বামীজীর জীবন যথাসম্ভব সম্পূর্ণ ও যথার্থভাবে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তবু মনে হয় ঘটনাগুলি 
মোটামুটি ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে * খুটিনাটি অনেক 
কিছু সংযোঞ্জনের অবকাশ এখনও বহিয়াছে। 

ধর্মমহাসভার পরে যখন শ্বামীজী সমগ্র মধা- 
পশ্চিম প্রদেশ বক্তৃতাবত ছিপেন তখনকার কথা 
খুব কমই জানাযায়। আবার ধর্মমহাসভার পূর্বে 
যখন তিনি কয়েক সপ্তাহ নিউইংলগ্ডে ক'টাহয়া” 
ছিলেন_-তখনকার বিষয়? অঞ্জানা। বোস্টনে 
তিনি সে অনেকবার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এ কথা 
জানা থাকিলেও বক্ভৃতার বিষয়নস্ ও তাবিখ, সবই 
আক্ষাত। প্রায় তিন বৎসরের মধ্যে শ্বামী্জী 
নিশ্চয়ই আরও অনেক বক্তা ও ঘরোয়া আলোচনা 
করিয়াছিলেন-_ধাহ। এখনও আব্ষ্কিত হয় নাই। 
আমাদের জানার বাঁহছ:র নিশ্চয় তাহার অন্কে 
বন্ধু ছিল_ধাহাদের চিঠিপত্রে ও দিনলিপিতে 
তাহার জীবন ও বাণীর অনেক কথাই লিপিবদ্ধ 
আছে, সেগুলি হয়তো! এখনও ধূ'ল-ধুপরিত কোন 
চিলাকুঠিতে পড়িয়া রহিয়াছে । বিবেকাননে'র 
অনন্কপাধারণ পরিচ্ছদ ৬ আকৃতি দর্শনে মামেরিকার 
জনসাধারণের মধ্যে কিবপ প্রতিক্রিয়। হইয়াছিল-- 


এখনও তাঠা সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। ম্বামীগীব মত 
ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরধ একদিকে গভীর বিদ্বেষ, অপর 
দিকে অন্তরের শ্রদ্ধা জাগরিত করে। সেই কালের 
ন্টপর শ্বামীভীর প্রভাব কিরূপ তইয়াছিন তাহার 
পরিচয় ব্যতীত তাগার জীবন-চিত্র সম্পূর্ণ হইতে 
পারে না। 

এতিহাপিক মুল্য ছাঁডাও স্বামীর সগ্থন্ধে নূতন 
ঘটনাগুলি_-যতঠ ছোট ভটক, তাঁহার অগ্ুবাগী- 
দিগের নিকট উঠা কম আদরের নয়, কাপক্রমে 
এগুলি আরও সত্যরাপ প্রতিভাত হইবে। 
খুটিনাটিভাবে তথ্যসংগ্রহের কাক্জ ক্রমশঃ ওন্মহ 
হইয়া উঠিবে | ধঁঠাঁবা স্বামীজীকে দেখিয়াছিখুলন 
তাহাদের পরিচয়সাতে যথেষ্ট দেরি হইয়া গিয়াছে, 
যেপব স্থ'নে তিনি ছিলেন সন্ধান কবি. সেহ সব 
স্থানে যাওয়া এখনই ছুঃসাধা হুহয়] উঠিয়াছে। 

মানুষ মরিয়া যায, শ্বৃতি ক্রমশঃ মুছিয় যায়, 
অট্টালিকা ভাঙঙয়া পড়ে, কিন্তু আমেরিকায় স্বামী 
আধাত্মিকতার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা 
হইতে উৎপন্ন বৃক্ষশিশড তাহার ভবিষ্যদ দৃষ্টিতে 
উদ্ভাসিতরূপেই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, 
হ্দিও সেই বপনকালের স্ৃতি বিলীয়মান। 

আমেরিকায় স্বামীজীর ভীম়নেত্র আজ পর্যন্ত 
অজ্ঞাত কতকগুলি ঘটনা আবিষ্কার করিবার 
সৌভাগা আমার হইয়াছে; এইগুলি এখন মুর 
জীবনী-গ্রন্থে সংঘোঞ্জিত হইতে পারে। সম্প্রতি 
আবিষ্কৃত স্বামীনী-সংক্রান্ত অনেক চিঠি পত্র এবং 
সামযিকী ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 
মুদ্রিত, এখন বিনষ্টপ্রায় আমেরিকার সংবাদ- 
পত্রগুলি এই গবেষণা কার্ধের উৎস । মুল সংবাদ- 
পত্রগুলিতে যেরূপ তথ্য পাওয়া গিয়াছে, সেরূপই 
প্রকাশ কর! হুইল, বানানগুলি খঅপরিবতিত 


পোষ, ১৩৬৪ ] 


রাখা হইল, ইহাতে ভারত-সম্বন্ধে তৎকালীন 
আমেরিকার কাগজগুলির যেরূপ ভ্রান্ত ধারণ ছিল 
তাকাও সেইরূপই রাখা হইল। স্বাণীজীকে কিরূপ 
দাংস্কন্চক পবিবেশের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিলঃ 
এগুলি হইতে তাহার আভাদ পাওয়। যাইবে ! 
কয়েঞটি মংবাদপত্রের উদ্ধৃতি আংশিকভাবে 
স্বামীর জীবনীতে প্রদত্ত হইলেও পরিপূর্ণতার 
জন্ত সমগ্র বিবরণীর গ্রয়োজন। 

১৮৯৩ থৃ্টাব্ধের গ্রীষ্মকালে ম্বামীজী ভারত 
হইতে আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন--এই সময় 
হইতে এ নৎসবের সেপ্টেথরে অগ্লঠিত ধর্মমহাসভ। 
পর্যন্ত তথা মুখাতঃ ভাবতে হ্বামীজীর লেখা দুই- 
একটি পত্র ভইতেই পাওয়া যায়। 

ব্য়-সষ্কাচের জন্তু তিনি চিকাগো হইতে 
বোস্টন চলিপেন_কারণ তিনি শুনিযাছিলেন 
বোস্টনে জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। 
খ্বামীজ্জীর চবিতকাবগণ লিখছেন, 'ঈশ্থব আশ্র্ধ- 
ভাবেই তাহার কাঞ্জ কগিয়া থাকেন? | 
চিকাগো তহতে বোস্টনে ট্রেনে যাইবার সময 
ত্বামীঞ্গীর সঠিশ এক বৃদ্ধা মহিলার আলাপ হয়, 
তিনি স্বামীঞীকে ম্যাসচু'১টুস্এ অবাস্থত তাহার 
“ব্রিক্ধি মেডে|জ' (816০হ% 2155৭০%3 ) নামক 
পল্লীনধাসে কিছুদিন থাকিবার জন্ত অনুরোধ 
করিপেন। ভগবৎ-প্রেগিত এই মহ্পার মাধ্যমেই 
হার্ড বিশ্ববিগ্ঠলয়ের অধ্যাপক রাইট (0. ঢা. 
ড/718170)-এর সহিত তাহার দেখা হয়। প্রথম 
দূর্শনেই অধ্যাপক বাহটু স্বামীজীব প্রতিভার পরিচয় 
পান এবং অর্থাতাব-বশতই টিকাগোয় ফিরিতে 
তাহার অনিচ্ছা জানিয়াও অধ্াপক তাহাকে 
প্রয়োজনীমঘুতা বুঝাইয়া ধর্মমহাসভায় হোগনগান 
করিতে সম্মত করান। অধ্যাপক রাইট্‌ প্রয়োজনীয় 
সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং পরিচয়পত্র 
লিখিলেন, “স্বামী ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি হবার 
ষোগ্যতম পান্র--ইনি এমন এক ব্যক্তি ধাভার 


স্বামী বিবেফানঙ্গ-সন্বন্ধে নৃতন তথ্য 


সাই . 


নিকট নিদর্শন চাওয়া আর স্ুর্কে কিরণ দিবার 
অধিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা একই কথা ।+ ডক্টর 
রাইট কতৃক বিশেধভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে স্বামীর্গী 
ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতেন কিনা সন্দেছ। 

স্বামীজীর ২০,৮৯৩ তারিখের পত্রে ধর্স- 
মহাসভার পূর্বের আরও কিছু জানা যায়। 
অতিথিপরায়ণা এ মহিশা তাহার বন্ধুগণকে নিআন্্রণ 
করিয়া “ভারত হইতে আগত অন্ভুত জীব'কে 
দেখাইতেন। স্ব/শীক্গীব ন্ভুত পোষাকের দরুনই 
ত্ৰাহাকে বিস্মযকর মণনুষ ভাবিদা লোকে তাহার 
দিকে হা] করিয়া চাহিয়া থাকিত | এই কারণে 
তিনি বোস্ট'ন পাশ্চান্তা পোষাক ক্রয় করিতে 
বাধ্য হন। ন্বমীন্গী নিমস্রঠ হইয়া একটি বৃহৎ 
মহিলা-সভায় বক্তৃতা দেন । মহিলা-সমিতির সভ্যেরা 
রমাবাঈকে খুব সাহাযা কর্িতেন। এই সমিতির 
উদ্চোগে নারীজা তির উদ্নতিমুলক বাধাবলীর পরিচয় 
পাইয়! শ্বামীী খুনহ প্রীত হন। এই বিবরণীর 
সঙ্গে আরও কিছু কথা যোগ করা আব্্ক,__ 
বিশেষ করিয়া ২*শে আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেষ্বর 
পন্ত সময়ের অপকাশিত কাভিশ। 

যেখানে শ্বামীশী গিয়াছেন সেখানেই ত্তিনি 
ংবাদের পিষয়ীভুত হইতিন, মনে হয় নিউইংল্যাণ্ডও 
বাদ যাঁয় নাই। ধর্মমহাসভার পুর্ব যে সব শঠরে 
স্বামীঙ্দী পদার্পন করিয়াছেন, সেখানকার সংবাদ- 
পত্রসমুহে তাহার সম্থন্ধে কিছু না কিছু উল্লেখ 
থাকিত। ব্রিজি মেডোজের নিকটতম শহর 
মেট্কাফ, অনসুসন্ধ!নে জানিরছি শহরটি ছোট 
হওয়াব দরুন এখানে কোন সংবাদপত্র ছিল না। 
মেট্কা্ষের পরবর্তী বড় শহর ভলিস্টন, কিন্তু ইহাও 
নিজন্ব সংবাদপত্র চালাইবার উপযুক ছিল ন1। 
পরবর্তী ফ্রেমিংগাম পুরাপুরি একটি বড় শহুর-__ 
এখানে সংবাদপত্রও প্রকাশিত হইত, অতএব আমি 
ফ্রেমিংহামে বাই । এখনকার “ফ্রেমিংহাম টি,বিউন” 
নামে একখানি সংবাদপত্র পারসবর্তী দ্বানসমুহের 


৪ 


উষ্লেখযোগ্য সংবাদ সরবরাছ করিত। ম্বামীজীর 
গতিবিধিও উহাতে অবস্ই প্রকাশিত হইত । সেট 
সময়ে “ফ্রেমিংহাম টি.বিউন” সাঁপ্তাহিক-রূপে প্রতি 
শুক্রবারে বাহির হইত | 

প্রকার মাত্র কয়েকথানি সংখ্যা হইতে তথয 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া আমার পক্ষে এই 
কাধ বিশেষ আয়।সসাধ্য হয় নাই। এই তথা সংক্ষিপ্ত 
হইলেও অন্তত বিযাই রড বাস্তবতা পূর্ণ। 


ফ্রেমিহাম টি.বিউন 
শুক্রবাব, ২৫শে আগঞ্, ১৮৯৩। হলিস্টন 2 
পশ্চিম হইতে সগ্যগ্রত্যাগতা মিন কেট স্তানবরন 
গত সপ্তাহে ভারতীয় বাঁ ম্বামী বিবেকানন্দ 
(৬3৮11:819005)-কে সংবধিত করেন। ফিপসেব 


অশ্বধুগলবাচিত যানে মিস্‌ স্তানবরন এবং রাজা 
নগরের মধা দিয়! হান্ওয়েলের পথে অগ্রসর হন। 


এই দৃশ্ কিরূপ বিশ্মযকব হইয়াছিল। মাথায় 
পাঁগডী ও ঝলঝলে পোষ।ক-পবিহিত তরুণ সঙ্গ্যাসীকে 
কে না রাজা” ব্লিযা মনে কবিবে ! নিউইংল্যাণ্ডের 
শান্তিপূর্ণ গ্রামের মধ্য দিয়া রাজকীয় সমারোহে 
অশ্বযানে চঙ্গিয়/ছেন,পার্থে ধত্রজি মেডোজে'র 
কর্তী। ইহা ১৮ই আগষ্ট শুক্রবারের ঘটন!। 
পরে রবিবার স্বামীজী বোস্টনে পাশ্চাত্য পোষাক 
কিনিতে যাইতেছেন, ভারতে চিঠি লিখিয়াছেন £ 
শত শত লোক আমাকে দেখিবার জন্য রাস্তায় 
গুড় হইতেছে, সেই জন্ত লহ্বা কাল কোট পরা 
দরকার মনে কঠিতছি, কিন্তু বক্তৃতার সময় গেরুয়া 
আলথাল্লা ও পাগড়ীই পবিব। 

উপরি-উক্ত সংবাদ হইতে জানিতে পারা যায় 
স্বামীজী গ্রথমে বাঁচার আতিথ্যলাভ করেন সেই 
মহিলা__মিস কেট স্যানবরন। কোন সন্দেহ নাই 
যে, মিস স্তানবরন তাহার অতিথি “ভারতের অদ্ভুত 
মানুষকে সঙ্গে লইযছিলেন ত্রিজি মেডৌজ হইতে 
দশ মাইল দূরে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে। 

স্বামীজী কিন্ধ আত্মসমর্পণের ভাবে লিখিয়াছেন, 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ-_১২শ সংখ্যা 


“...এই সমস্তই সহিতে হইবে । বাস্তবিকই কেট 
স্তনিবরনের সামাজিকতা ও তীহার 'রাঁজা'কে 
(915) গোকসমক্ষে দেখাইয়! বেড়ানোর ক্ষমার 


আমোদের মধা দিয়াই স্বামীজী ডর রাইটের দেখা 


পাঁন এবং পরে সমগ্র আমেরিকায় পরিচিত 
হইয়াছিলেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, ম্বামীজীর 
আমেরিকায় অবস্থানের প্রথম দিকে মমায়িক 
মিশুক ও সর্বর্জন-পবিচিতা মিস স্তালবরন তাহাকে 
আতিথ্য প্রদ্দান করিবার ঠিক উপঘুক্ত ব্যক্তি, 
যেন্েতু এই মহল? স্বামীজীকে শুধু ভর রাইটের 
সহিতই পরিচিত করেন নাই, তাঁহাকে আমেরিকার 
দৃশ্তপটের ভূমিকা ভাঁলরূপে প্রদর্শন করিবার 
য্ত্রশ্বূপও হৃইয়াছিলেন। মিস স্তানবরন সম্বন্ধে 


তথ্যাহুসন্ধানে উদদাটিত হইযাছে যে, বহুমুখী কর্মময় 
পরিবেশের মধ্যে এই মহিলা শুধু উৎসাহপূর্ণ এবং 
অতিথিবৎসল1 ছিলেন না, তিনি বক্তা এবং লেখক ও 
ছিলেন। বনু এবং বিচিত্র ছিল তাহাব আলোচা 
বিষয়। শ্বামীজী ভাহাকে 'বুদ্ধ|! মহিলা” বলিয়া উল্লেখ 
করিলেও ন্বামীজীর সঙ্গে যখন তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটে তথন আমেরিকার হিসাবে তিনি 
বৃদ্ধা ছিলেন না ; তথন তাহার বয়স ৫৪, এবং তিনি 
খুব উতৎসাহপূর্ণা ছিলেন। কাজে কর্মে কথাবার্তায় 
সপ্রতিভতার জন্চ তিনি সুবিদিত ছিলেন। 


নিউ হ্যাম্পশায়ার হইতে আসিয়া তিনি 
ম্যাসাচুসেটসে এই পরিত্যক্ত খামার (ব্রিজি মেডোজ) 
কিনিযা এটিকে বাঁসোপযোগী করেন। তর লেখা 
ছুইটি পুস্তকে এখানকার জীবন লিপিবদ্ধ আছে; তাহা 
হইতে আমর! জানিতে পারি, শ্বামীজী কি পরিবেশে 
এখানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, কি সব 
দৃহ্যাৰলী দেখিয়াছিলেন। বাড়ীটির কাছে পাঁইন 
বা এল্ম্‌ গাঁছগুলি তাহ!র লেখায় সন্নেহে বপ্রিত। 
একটি পুস্তকে বাড়ীটির ছবিও আছে। বিজি 
মেডোজ আজ অনেক পরিবতিত; খানিকটা অংশে 
নিগ্রো ছেলেদের শিক্ষাশিবির, খানিকটা 
জাভেরিয়ান পাত্রীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । পুরাতন 
বাড়ীগুলি জীর্ণ, বড বড় গাছগুলি অদৃশ্য | 

ক সম্পূর্ণ প্রবন্ধের জন্ক '28১0৭119 71727819, 
1955 গ্রট্য। 


মা সারদামণি ও নবধুগ 


বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


নারীতে শক্তির প্রকাশ । নবজীবন জাগাতে 
হলে শক্তি ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বামীজী 
বলেছিলেন, “মা-ঠাকরুণ ভারতে পুনবায় সেই 
মহাশক্তি জাগাতে এসেছিলেন, তাঁকে অবলম্বন 
ক'বে মাবাব সব গাগা মৈত্রেয়ী জগতে জন্মঃ ব।” 

গৃহ-প্রাচীবেস 'অন্তবালে ঘবেব ছোটো-খাটে। 
নানা কাজে ব্যস্ত আমাদের মাযেবা আব 
বৌনেরা, মামাঁদের কন্তাবা আব অনগ্রঠিহা কুল- 
বধূবা। সুতা কাটছে, সল্ভে পাকাচ্ছে, কুটনো 
কটছে, কাঁপড কাঁচছে, সেলাই কশ্ছে, বড়ি 
দিচ্ছে, উঠান নিকাচ্ছে, ঝুন ঝাড়ছে, ধান ডানা, 
গম পিষছে, বাটনা বাটছে, জল তুলছে । আমবা 
পুরুষেবা মনে করি, আমাদের তুলনায় ওরা কত 
না তুচ্ছ! ওবা অজানা সমুদ্রে পাডি দিণ্য 
আমেরিকণ 'মাবিক্কাব করে নী, তুষার-ঝঞ্কার চঙ্গে 
লড়াই করে হিমালাযব শিখবে ওঠে না, কাঁপি- 
দাসের মতো কাব্য লিখে কাঁলজম্বী হয় না, 
হঞজিন্যার ভয়ে নদীব দ্বন্ত জলধারাকে পাষাণ- 
শৃঙ্খলে বাধে ন। 
শোকে কাদে। 
বারো হাত কাপড়ে কাচা 
মেয়েমানষ ! আমর দিপ্বিজষী কবিতকর্মী পুরুষ । 
আমাদের সঙ্গে ওদের তুলন! হয়? 

ছুদিনীত অহন্ক।রে পুরুধ নারীকে সরিষে 
রাখপ একান্সে। যে তাকে শক্তি দেবে, প্রবণ! 
দেবে সে হয়ে থাকল খেলা-ধরের পুতৃল। দামী 
দামী শাড়ীতে আর গয়নায় নাগী,ক সাজিয়ে 
পুরুষ তাকে ব্যবহার করতে লাগল মনের 
ভোগেচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করবার জনে! এই 
নির্বুদ্ধিতার ফলে যে-সভ্যতা আজ গড়ে উঠেছে 
হৃদয়হীন পুরুষের নীরপ বুদ্ধিকে ত্যাশ্যয় ক'রে__ 

হ 


ওরা বাঁধে আব প্রিয়জনের 
ওরা ছোট, আমবা বড। 


নেই,ওবা অবলা 


তাররূপকী কদর্থ! কী ঠিং্র। প্রগল্ভ যন্্- 
ভাতাব এই গর্বোদ্ধত সমারোহ তো দরিদ্রকে 
দরিত্রতর এবং বি্ুশাঁপীকে আবও বিত্তশালী কারে 
তুলছে । আব আমরা যে বিজ্ঞানের এত বড়াই 
কবছি_- ই শিজ্ঞান চর্চাই বা আমাদের কোন্‌ 
স্বর্গে পৌছে দিয়েছে? বৈজ্ঞানিকদের মগজের 
শকিকে আজ ব্যবহার করা হচ্ছ নব নব মারণ- 
স্তর আবিফারের জন্কে। এই সব মারণ-অস্ত্রের 
ধ্বংস করণাব শর্তি কি অপরিপীম_গত মহাযুদ্ধে 
ঠিবাশিমার শ্বশানভূমি ঠা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
ক'বে দিযেছে। 

আমরা পুক্ষষেশ আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানেব এবং 
কর্ষশক্কিব এত অঠস্কার করেও পৃথিবীকে কি 
নরকেবই সামিল ক'রে তুলিনি? কল্যাণময় জীবন 


"তো সেই জীবন, যার মধো মিলে গিয়েছে জ্ঞান 


আর প্রেম। গ্ঞালেব দিক দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে 
গিয়েছে অনেক দূর পর্ধস্ত। ক্জ পেমের দিক 
দিয়ে মামরা কতটুকু আগাতে পেরেছি? আমরা 
পুরুষেবা তো সেই আনাড়ির হাতের রুটির মতো _ 
যার একট! দিক সেক! হয়েছে ভালোই, আব এক 
দিকটা একদম কাঁচা ময়দা । আমাদের বুদ্ধির 
দিকটা প্রথব হ'লে কি হয়? হৃদয়ের দিকট যে 
মমদ্দা হয়ে আছে ॥ আণবিক বোমা দিয়ে নারী- 
তত্যা, শিশুহত্য। করতেও তাই আমাদের কোন 
কুঠা নেই । 

হিৎসায় উন্মত্ত এই পৃর্থার রূপান্তর ঘটতে পারে, 
যদি সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে নারী -_ 
তার হৃদয়ের করুণ কোমলতা নিয়ে । বুদ্ধির দৌড় 
তো দেখা গেল। হাইভ্রোজেন বোমার হাত থেকে 
জলের গভীরে মাছগুলে! পর্বস্ত নিস্তার পেল না! 
আকাশপথে উড্ডীয়মান বোমারু-বাহিনী--একটি 


১৯০ 


বারের জঙচ্ে্ড ভূমি স্পর্শ না ক'রে আট হাজার 
মাইল উড়ে যাবার ক্ষমতা রাথে। আর সেহ 
সব বোমারু থেকে যে সকল বোম! বর্ষিত হয় 
তারা শহরের পর শহবকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে 
পারে যেমন ছাই কারে দিতে পাবে পিপডেব 
বাঁপাকে বোতলেব ফুটন্ত গবম জল। পুরুষের গড়া 
এই পৃথিবীতে আজ আশা কোথায়? আলো 
কোথায়? 'আশ্রস কোথায? 

তমসাচ্ছন্ন দিগন্তে নাপীশক্তিব উদ্বোধানব মধ্যে 
আশার কনকরশ্বি দেখেছিলেন বিস্কোনন্দ। তাই 
তিনি বললেন £. মেযেদের আগে তুলতে হবে, 
[289 (জনগণ )কে জাগাতে হবে তবে তো 
দেশেব কল্যা৭। 

প্রয়োজন--জীবনেব পতি শ্রদ্ধা। আমরা 
পুরুষেরা আদার মগজেব বুদ্ধি দিযে মেশিন-গান 
বাশিয়েছি, হাইড্রোজেন-বোমা মানিষ্কাব করোছি, 
যমের পাখে অর্থ্য পিয়েছি। জীবনাক তো আমর! 
শা! দেখাইনি, গ্রাণকে তো আমবা ভালো 
বাদিনি। নাগী পবম বেদনায় জীবনকে সমষ্টি 
করেছে, আর দেশে দেশে মহারথীবা সেই জীবনকে 
বাবহার কবেছে সমব-ক্ষেএ্রে যোগাতে যমেব থান” । 

এযুগের প্রলয়-পারাবাবেক্ পাবে নবজীবনের 
উপকূলে পৌছে দেবার শক্তি রাখে জীবনের 
প্রতি সর্বব্যাপী শ্রন্ধা। নারীই এই জীবনকে 
পরম বেদনায় স্য্টি কবে মবণের মুখে এগিয় 
গিষে। তাই জীবনের প্রতি মমতা নারীর 
মজ্জাগত। জীবনকে যাঁবা শ্রদ্ধা কবতে জানে 
প্রাণকে স্ষ্টি করে ব'লে-মাহুষের ইতিহাসে 
গৌরবময় নবযুগ আসবে তাদেরই শক্তিকে আশ্রয় 
ক'রে। এই কথাই এ ঘুগের দেশবিদেশের বড় 
বড় মনীষীদের কথা। 

পূজার আসনে মাতা সারদামণিকে বদিয়ে 
ঠাকুর ষোড়শী পুজা করেছিলেন, তার শ্রচরণে 
নিব্ঘেন করেছিলেন নিজ সাধনার ফল এবং জপের 


উদ্বোধন 


[৫৯তম ব্য--১২শ লংখ্যা 


মালা । পত্ীর পদপ্রাস্তে এইভাবে অর্ধ্য নিবেদন 
কঃরে ঠাকুর শ্বীকার করলেন নারীর মধো যে শক্তি 
রয়েছে তারই অপবিমেক্র মহিমীকে । 

একথা সত্য যে পশ্চিম ক্ষমতার মদির। পান 
ক'রে ভুলে গিয়েছে জীবনকে শ্রদ্ধী নিবেদন 
করতে । ওর কে শাস্তির বাণী নেই, আছে 
বণহুঙ্কার। শাস্তির বাণী ভ'রতবর্ষের কণ্ে। 
ভাঁরতবর্ষই আজ পৃথিবীকে দেখাতে পারে শান্তির 
শুভ্রপথ-রেখা । কিন্তু দুর্বলের কথা কে শোনে? 
শক্তিতে তাকে হ'তে হবে অপরাদজয়। আর এই 
শক্তি ভাবতবার্ধর মজ্জায় মত্জাষ সঞ্চারিত হবে 
তার গার্গী আব মৈত্রেরীদেব নীবব সাঁধনাকে 
বঅব্লন্থন কাকে) ভাঁরতেৰ দিপ্বিসয়ের এই নৰ 
অভিবানের পুবোভাগে থাকবে তাঁর নাব"শক্তি। 
মাত! সাব্দামণিব জন্ম এই নুতনতব শাক্তকে 
জাগাতে । শ্রীরামকষ্জ তার সাধনাঁলন্ধ সমস্ত 
ফল শ্রামাকে সমর্পণ করলেনঃ তিনি সর্বপিন্ধির 
অধিকাবিণী হলেন। 

ভাঁব্তবর্ধে এই নারীশস্তি কোন্‌ আদর্শকে 
অচ্ভুসবণ করে বিকাঁশ লাভ কববে, তাঁর পথ দেখিতে 
গেছেন শ্রুমা তার পবিভ্র জীবনের শুভ্র আলোয়। 
পুরুষ এবং নারী-এদের মধ্যে মৌলিক একা 
থাকলেও উভয়েব স্বভাব বিচিত্র ধাতুতে গড়া এবং 
সেইজন্ে উভয়ের বর্মক্ষেত্রও বিভিন্ন 5,তে বাধ্য। 
নাপীকে ভগবান তৈরী করেছেন ভীবনকে সৃষ্টি ও 
পালন করবার জন্টে। সর্বাগ্রে সেমা। পুরুষকে 
তিনি মুক্তি দিয়েছেন সস্তান ধারণ এবং তাঁকে 
লালন করবার দায়িত্ব থেকে। সেমাটিকে করৰে 
হলমুখে বিদীর্ণ, পৃথিবীকে করবে ফলে শস্তে 
ফলবতী। পুক্রষের স্থান বাহিরে যেখানে জড়- 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার নিরবচ্ছিন্ন লড়াই; নাগীর 
স্থান ধরে, যেখানে ব্রান্ত পুরুষ পাবে বিশ্রাম, 
কল্যাণ-হস্ডের পরিচধা * তার সন্তান পাঁবে মাতৃ- 
বক্ষের সেহসুধা । 
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শ্রীমা গৃহস্থালির কাঁজে কোনদিন শৈথিপ্য 
প্রদর্শন করেননি । ভে।র রাত্রে তিনি প্রতিদিনই 
শধ্যাত্যাগ করতেন । আর কেউ উঠবার আগেই 
গঙ্গায় গিয়ে তিনি স্নান ক'রে এসে পে বসতেন। 
তারপর আবন্ত &'ত ঘরের কাজকর্ম । দুপুর 
রাঙ্গা রাধতেন, সামনে দাড়িয়ে ঠাকুবকে থা ওযাতেন, 
তাকে তেল মাখিয়ে দিতেন, পান সাজতেন, সলতে 
পাকাতেন, সংসারের খুশ্টিনাটি সব কাজই নিজে 
হাতে করছেন । ঠাকুরের সংসার বুহৎ ছিল। 
শিষ্যেৎ! অনেক সময়ে ঠাকৃবের কাছে থাকতেন। 
তাদের আগাধ আমাকেই পস্তত করত হ'ভ। 
আনন্দের সঙ্গই ঠিনি তার দৈনন্দিন কর্তব্য গুলি 
ক'রে যেতেন। 

নহবৎখানার 'অতটুকু ঘরের মধ্যেঠভ তাকে 
প্রতিদিন কর্তব্যগুলি সম্পাদন কণতে হ'ত। 
একটু হাত-৭1 ছড়িয়ে শোবারও জায়গা ছিল না। 
শঢাব মতো একটা ক্ষুদ্র পবিদব ঘরে এক আধর্দিন 
নয়, বছরের পব বহব তিনি কাটিবেহেন ভোববলা 
থেকে রারি পধন্ত সংসাবের খু'টনাটি প্রত্যেকটি 
ঝাঞ্জ নিব সঙ্গে সম্পাদন কঃবে। ঘরে মানুষ 
আহে-বাহরেব লোক কখনো তা টের পায়নি। 
এতই লজ্জাশীলা, নত্র এবং নীরব ছিলেন তিনি। 

একটা শু কর্তন্যবোধ থেকে এইভাবে শিঃশবে 
দিনের পর দিন কাঁজ কারে যাওয়া সম্ভব নয়। 
স্বামীর প্রতি অন্তহীন শ্রন্ধা এবং ভালোবাস! তাকে 
শক্তি দিয়েছিল ক্লান্তিহীন সেবা নিজেকে নিঃশেষে 
নিবেদন করবাব। ঠাকুবের দেছকে কেমন কারে 
স্ষ্ত রাখা যায়_-সেই ছিশ তার জীবনের প্রধান 
ভাবনা । রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে ছিলেন ঠাকুর। 
দক্ষিণেশ্বরে তাকেই কেন্দ্র ক'রে চপেছিল এ যুগের 
সর্ধোস্তম লীঙগা। শ্বভাবতই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ 
ছিল তীর উপরে। নেপথ্যের নিভৃতে দাড়িয়ে 
ঘেলারী নিপুণ হস্তের ক্লান্তিহীন শ্নিদ্ধ পরিচর্ধায় 
ঠাকুরের দেহকে বাঁচিছে রেখেছিলেন ভার চরিচ্রের 


মা সারদামণি ও নবধূগ 


৬ 


স৬৭ 


মহিমাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা ম্মরণ করবো । তিনি 
না থাকলে ঠাকুর কতদিন শরীর ধারণ করতে 
পারতেন-কে জানে? 

শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে নারীর কঠব্যের 
নির্দেশ দিষে গেছেন। সংসারের কেন্দ্রে থেকে 
সেবার মাধুযে সে সকলকে করবে পরিতৃপ্ত । সে 
হবে নিবলপ, নত, নীরব, লঙ্জানীপা, সেবাপবায়ণ]। 
তার বাক্তি"ত্ব বুদ্ধিব দীপ্ডি থাকবে; কিন্তু উদ্ধত 
শ্বাতস্থ্যের উত্তাপ থাকবে না। সে আপনাকে 
সকলেব মধ্যে বিতবণ ক'বে দেবে যেমন ক'রে ফুল 
নিঃখ্ব নিজের সৌরভকে বিশিয়ে দেয়। 

কী শিখছে গেছেন ভিনি_নাঁবীসমাঞ্জকে- 
তার জীবনর আচবণ দিয়ে? জাতিধমনিনিশেষে 
প্রতিটি মান্ঘকে মধধা্দা দিঠে হবে-কাবণ নরের 
মধ্যেই হো! গাবায়ণ। আমঙ্জাদ মুলপমান মঙ্গুর, 
তাকে থেতে দেনয়! হয়েছে । আমার ভাহঝি 
নপিনীর কু্িত হাত থেকে অন্ন ব্ঞ্রন পাতে 
পডহে | পরিবেশানব মধ্য শ্রন্ধার অভাব রয়েছে। 
মা থাকতে পারলেন না । পরিবেশনেব ভাপ নিজের 
হাতে নিযে শিপেন। আনন হাতে 'মামজাদকে 
তিনি থাওয়ালেন। শুধু খাহয়েই ক্ষান্ত থাকালন 
তার উচ্ছিষ্ট নিজের ভাতে তিনি পরিার 
জীবনের প্রতি ভব শ্রদ্ধা ছিল এমনই 
অপুরিলীম | বারা জপ করে না, তাদের জন্তে 
রাত জেগে তিশি জপ করেছেন। পাপীর জঙ্টে 
দরজ্জা তার সবদা উনুক্ত ছিল। বলতেন, ছেলে 
যাঁদ ধূলাকাদা মেখে নোংরা হ'য়ে থাকে, মা হয়ে 
আমি তাঁকে দুরে রাখব 1__না, ময়লা ধুইয়ে দিয়ে 
কোলে তুলে নেব? 

মেয়ের! বদি শ্রামার আদর্শকে অন্তরের মধ্যে 
গ্রহণ ক'রে তা অনুসরণ করে-_ভেদবুদ্ধির শালন 
থেকে দেশ মুক্তি পানে, অন্পৃশ্ততার কালিমা! হিন্দু- 
সমাজের ললাট থেকে চিরতরে মুছে যাবে, 
সাশ্রদ্ায়িকভার মহাপাপ ক্লচিরে বিলুপ্ত হবে, 


না। 
করলেন। 


৩৮ 


প্রেমের ভিত্তিতে নুত্তন ভারতবর্ষ গডে উঠবে, থার 
শক্তি হবে অপবাজেয়। 

নারীদমাঁগ গৃহের চতুঃসীমানার মধ্যে তার 
কর্মধারাকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ রাঁখবে,_এমন 
কথা কোন চিন্তাশীল লোক বলবেন না। সমাজ 
সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ যুগের নারীর ডাক পড়েছে। 
যুগের এই আহ্বানে তাকে সাডা দিতেই হবে। 
পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই সে আপনাকে অবশ্ুত্ঠিত 
করে রাখবে না। কিন্তু এই প্রগতির যুগে একটা 
কথা মনে রাখা দবকার | লেখাপড়া জানা মেয়েরা 
সমাজ-সেবার ক্ষেঞ্জে নারী হ্বদয়েব করুণা নিযে যদি 
নাআসে-তাব অবস্থাটা হবে সেই কৃষক মতা 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


যে মাঠে গরু এনেছে, লাগল এনেছে কিন্তু বুননাঁৰ 
জন্যে বাঁ আনে নি। জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধাঃ 
তে পৃথিবীতে অনংখা মানুষের অস্তিত্বকে আজ 
অভিশপ্ত করে রেখেছে । আঙ্গিকের এই দানব 
বন্্-সভ্যতাৰ অষ্টা পুরুষ । জীবন তাকে স্থি কবতে 
যনা! বহু বেদনায় জীবন স্ট্টি করে নাগী 
নিজের জীবনকে বিপন্ধ করে। পুরুষ নাদীব 
সৃষ্টিকে ছিনিষে নিযে তোপের মুখে তাকে অনাযাসে 
উডিষে দেয়। জীবনকে যে স্থষ্টি কবে সেই দিতে পাঁবে 
জীবনকে মর্যাদা ॥ রমার জন্ম নাবীশক্তিকে উদ, 
করবাব জন্তে, আর এই শক্তিব উদ্বোধন হবে ঘে 
আদর্শকে কেন্দ্র কবে তাহচ্ছে__জীব্নের গুতি শ্রদ্ধা । 


মা 
জ্রীমতী দিব্য প্রভা। ভরালা 


দেখি নাই এ জীবনে, শুনি নাই বাণী তব অমিয়-্ন্বিনী 
ন্লেহ-স্ুকোমল কোনে কালে হায়--তবুযে তোমায় আমি চিনি । 
বিগত কালের বক্ষে জেগে ওঠে, ওই কার প্রেমময়ী বাণী__ 

যে বাণী জাগাল আজি প্রাণ মোর-_-নব আলোকেব বাঠ৷ আনি! 
সে কোন্‌ অতীত জন্মে স্সেহভরে তুমি মোরে করেছে আদান, 
মানসনয়ন পথে আজি পুনঃ তোমারে কবিন্ন দরশন। 

লভিন্ পরশ ছুটি অভয় করেব তব সুধা-সুশীতল. 

ওই ছুটি রাঙ্গ পায় নোয়াইন্ত্ মাথ। আমি আনন্দ”বিহবল , 
গ্রীতি-পুলকিত মন শুনি তব স্সেহাশিস্‌ বাণী স্ুমধুব ! 

সে সুদূর বিন্মৃত মাধুবী আজি জাগাইলে এ জীবনে মোর । 


জননী সারদামণি ! 


কত নামে ডাকে তোমা কত নবনাবী-- 


কেহ বলে মহামায়া, কেহ বলে কালী, কেহ দেবী-মাহেশ্বরী, 
পরমা-প্রকৃতি বলে কত জনে, আব কত বলে সরম্বতী, 

নিজ ভাবভক্তি অনুযায়ী কত জনে গাহে কত তোমাব প্রশস্তি! 
আমি সবাকার পিছে থাকি_ডাকি যে তোমায় শুধু “মা, মা'ঝলে ! 
“মা” এই একটি অক্ষরই শুধু আমি জানি--তব পদতলে 

তাই আজি দিমু আনি, লবে কিগে। মোর এই দীন উপচার ? 

আমি জানি না বন্দনাগীতি। স্তোত্র-মন্ত্র কিছু জানি না যে আর ! 
নামবূপাতীতা-_একা॥ অনির্বচনীয়া, প্রেম-করুণ-আধার, 

হে চির-কল্যাণময়ী সম্তান-বংসলা, মা আমার, ম। আমার ! 


রাজধি ডেভিড ও তাহার গীতসংহিতা 
স্বামী মৈথিল্যানন্দ 


বাইবেলের 91৭77531091060 ( পুবাতন 
শিয়ন )-এ রাজষি ডেভিডের কথা আছে। 
ইনুদী মেষপালকের বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। 
বেখলেহেম নামক পবিত্র পল্লীতে ইনি তাহাব 
পিতীর মেধগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কবিতেন। £মষ গুলি 
মাঠে চিত, আর ডেভিড তাহার বাদ্য 
(0802) লইয়া অতি স্থমিষ্ট ম্ববে এবং ভাবের 
সহিত ভগবানের গুণগান কবিতেন। 

যৌবনে ডেভিড একজন নিভীক বীরপুরুষ 
ও একান্ত ভগবদ্ক্ত হুইয়া উঠিলেন। ইন্ুদী'দর 
রাজা স্তামুষেপ ভগবানের গ্রত্যাদেশ লাভ 
করিবা ডেভিডকে রাঁজপদে অভিষিক্ত কখিলেন। 
ডেভিড রাঙ্জা হইয়া নিজের অন্তরে ভগবানেৰ 
আশ ও দিব্যক্ঞ!ন অন্থভব ঝরিলেন। 


রাঁজকাধে ব্যাপৃত থাকিলেও ডেভি৬ মর্ধবা- 


ভগবানকে ম্মবণ কবিতেন এবং ব্যাকুল অন্তবে 
প্রার্থনা কবিতেন। অপূর্ব ছন্দে ও ভাবে তিনি 
যাহা গাঠিতেন, তাহাই পুণাতন বাহবেলে শিপিব্দ্ধ 
আছে, এবং উহা [0০ 0০9০1 01 73৪10)5 
বা গীতসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাত কবিয়াছে। 
গীতদংহিতাটি 014 0০১505606 ( পুখাতন 
নিয়ম)-এ সর্বাপেক্ষা আদরণায ুত্তক (০3৫ 1৮০৭ 
839০1 10 06 010775928170050 বলিধা খ্যাত। 
এই ক্ষুপ্ত গীত-পুম্তক সম্বন্ধে ৬/ 27919936০0৩ 
(গ্লাডষ্টোন ) বলিতেন, গ্রীক সভ্যতার মকর 
বিস্ময় একত্র করিলেও উঠা এই ক্ষুদ্র গাতমংহিতার 
চেয়ে কম আশ্চর্জনক মনে ২য়। 
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ষীশুগ্রী্ট এই গতগুলি খুব ভাল বাসিতেন এবং 


সেগুল তাহার অন্তরে এতই বদ্ধমূল হুইখাছিল যে 
ঙাহার মমুন্থর মৃত্যু-সময়ে গীতসংহিতাব ছাবিংশ 
গাতটিব একটি কলি উচ্চারণ কবিয়াছিলেন £ হে 
হগবান্। হে আমার ভগবান কেন আপনি 
আম।কে পরিত্যাগ করিযাছেন 1? “14 0০৫, 
১০ 0০৫, 
যান্ড এক্'ত্রংশ থাতটিও আবুততি করিয়া" 
ছিলেন, ঠে সত্যন্বরূপ ভগবান? আপনার নিকট 
আমি সম্পূর্ণ আত্মসনর্পণ কগিতেছি। আপনি 
আমাকে ভদ্ধার করিবাছেন ॥ 


0৮০ 60146 00] 02282200015 ৯1)7৮ 
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0005022 উজ নামক একজন কৰি 
ভাঙার “4১ 5006 09 102514”-ডেভিডের গ্রুতি 
একটি কৰিগায় প্রাকাশ করিষাছেন যে, ভগবানের 
নিকট প্রাথনা কগিতে শেল রাছজধির গভমংহিতাটি 
পর্ণত্য টচ৮ ভান আন্যন করিয়া সৎব্ণাযে প্রেরণা 
দান করে। যেব্যক্তি নতজানু হংয়া এই গীতগুলি 
পাঠ করিবে, সে তাহা ইশ্রিয়গুপি সংযত করিতে 
পারিবে এবং স্ুধার্ত আত্মাকে খাগ্ধ এবং গীড়িত 
অীত্মাকে ওউধধ দান করিতে পারবে । 
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জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে অন্তু 
প্রাণিহ হইয়া ডেভিড তাহার গ্রতগুলিতে নিজের 
মনোহাব ব্যস্ত করিয়াছেন। তাহার জীবনের 
প্রধান কাম্য ছিল-_-তিনি যেন সারাজীবন 
ভগবানকে লইয়া খাঁকিতে পারেন। 
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তিনি রাজকীয় নাঁন। আঁড়ঘ্ববে পরিবেষ্টিত 
থাকিলে পৃথিণীর কোন পদার্থে আস্থা পোষণ 
করিতেন না। তাহার এক গীতে তিনি বলেন £ 
কেহ বথে, কেহ মশ্ে মাহা স্থাপন করেন, কিন্ত 
আমর1 আনাদের ঈশ্ববের নামই করিব। 
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ঈশ্বব কাঁডা। ভীহার দাঁজন্বে সমন্ত জাতি 
বাস কবিতেছে এই মনোবুন্তি লইয়া তান অভিমান” 
শৃন্ত অন্তরে রাঁজকাধ সম্পন্থ কবিতেন। 

1009 31৮৯ &ন 00105 109৯ খে ১10৮ 0010 08506501)3 
1000৮ 61191561593 &91)0 0০৮ 1001) 9 2,30 

বর্তমান যুগে জাতিতে জাতিতে যে অভিমানপূর্ণ 
প্রতিদ্ন্দ্িত! চশিতেছে তাহাদের মধ্যে নেতৃষ্কানীয 
ব্যক্তিদের এই কথাগুলি সর্ধদ স্মরণীয়। 

মেষপালকের কাছে মেষগুলি যেরূপ নির্ভরশীল, 
ঈশ্ববের কাছে ডেভ্িডের ব্যক্তিত্ব সেইরূপ নির্ভর 
করিত। অপৃব ভাষায় তাহার এক গীতে তিণি 
এই ভাব বাক্ত করিয়াছেন £ 

গা] 1,074 হত 29 51701)0600 ] 81081] 130 
আঠা), 110 7190981078 60 106 4০2) 10 0811 
708৪60709চ0 00১৫৯ 2607১057৫6১] ০0০ 
০ ঘাছ 0 ৮10 0৩০৮] 61)9 ০1165 ০01 $1)6 
8100৮ 06 08260, ] 1980 00 0৮11, 002 81১00 2৮ 
6) 2097 25 14 

এই নশ্বর মনুষ্যজীবনে শ্এভগবানের পাদ্রপদ্সে 
আশ্রিত হহয়া থাকার মত আনন্দের জিনিস আর 
কিছুই নাই। ডেভিড তাহার গীতগুলিতে এক 
এক সময় একান্ত উল্লাস-সহকারে আনন্দের 
অভিব্যক্তি করিয়াছেন। 
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উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


কঠিন রাজকাধে দুশ্চিন্তা ও ছুর্ধোগবশত: 
ঈশ্বরে আস্থাহীন রাজাদের রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, 
দিবানে ক্ষুধার হাঁস পায়। তাহাদের মত সর্বদা 
চিন্তাকুল হইয়া জ'বন যাপন করার নিদারুণ ছুর্ভোগ 
ডেভিডের জীবনে ছিল না। ডেভিড গান গাহিয়া 
বলিতেন-হে ভগবান্‌। শান্তিতে আমি শয়ন 
করি ও শিদ্রা যাই, কারণ তুমিই আমাকে সর্বদা 
নিরাপদে বাখিযাছ ! 

01) 0)08৩9 লা]] [745 02)8 00দা)। 2101 91991), 
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ভগবাঁনে নিভবশীল হইলেও ডেভিতডর শক্রর 
সংখ্যা খুব বেশী হ্লি। সর্বনা যুদ্ধের জন্ঠ এবং 
শক্রদেব পরাজিত কণীর উৎসাহ তাহার কম ছিল 
ন।। তিনি একটি গাতে গাঠ্যাছেন £ 


“এ 11] 1506 1)9 40040018020 ৮০০১৪৭৪0£ 
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ঈশ্ববকে বাদ পিয়া কোন কিছু কর! ডেভিডের 
জীবনে সম্ভবপর ছিল নাঁ। ইহা তাহার এক গাতে 
এইভাবে তিনি ব্যক্ত কবিবাছেন যে, ঈদ্থর ছাড়া 


ঘব তৈরী কবিলে সে পবিশ্রম ব্যর্থ $য়। 
11256])0 094 এ] ৮0০ 0১০ দ5০১ 90১6১141)0 
1251 


রাজকাধে ব্যস্ত থাকিয়া বৈষয়িক ব্যাপারে 
লিপ্ত থাকিলেও রাজা! ডেভিড শিশুব মহ নিজেকে 
ভগব।নের দ্বারা রক্ষিত মনে করিতেন । পরিণত 
বযসে এবং বৈষয়িক কাধে থাকিয়া মনটিকে শিশুর 
মত রক্ষা! করা-_খুব বড় আধার না হইলে সম্ভব 
ন্য। এ বিষষে তিনি নিজের শিশু-প্রকৃতি 
স্বীকার করিয়া গাছিয়াছেন £ মার কাছে শিশু 
যেমন স্থির ও শান্ত থাকে আমিও নিজেকে সেইরূপ 
শাস্ত করিয়াছি । 
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পেহণীল পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি 


1) ৯০1) 01096105110 1৮ ৮ 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


কারুণা প্রকাশ করেন, সেইরূপ জগৎপিতাঁও তাহার 
শরণাগত সম্তানদের প্রতি করুণ! প্রদর্শন করেন। 
এই ভাবটি তিনি তাহ।র গীতে ব্যক্ত করিযাঁছেন : 


*11109 89 & 06161016188 0৭ শোনাতে, 9০ 
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10০ ঠা) ওক ৮ 0]হ টিটি ১100 টোটো] উ৮৩ট জামে 
ঝট 0৭৮৮1088511 

ডেভিডের গীতসংঠিতার প্রতি ছাত্র ঈশ্বরে 
বিশ্বাস, জীবনের প্রতি পদে ঠাহাকে স্মরণ কবা 
বা ডাকা এবং মা্াষব প্রতি তগবানের স্নেহপূর্ণ 
কারণ্য এবং তাহার নামে আনন্দে থাকা - 
এইগুণি পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে। [৪৮ 
( বিশ্বাস ), 
[0000639 96 0০৭" ( করুণা ), 41২৪)91০9+ 
( আনন? ), 510%? (গান ) এবং 5198 09: 
1০” (হর্ষধবনি )-_-এই শব্গুলি তীহাব গাতাবলিতে 
পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়।ছে। যীশুধুষ্ট শ্বযং 
এই গীতগুলি ভালবাসিতেন * অন্তে পরে কা 
কথা! 5. 4৯ এপ্ু৪010৩ ( সাধু আগাষ্টিন) অতি 
প্রতিভা সম্পন্ন বাক্কি ছি'লন + তিনি তাহার জীবনে 
আধ্যাম্সিক অবনাপের সমধ এই গাশুটি গাহিতেন £ 


1098136? ( বন্দনা ), [0৮108 


ঠে ভগবান! তুমি খামার অপবাধবশতঃ কু্ধ 
হইযা তিরস্কার কবিও না, অথবা তুমি অত্যন্ত 
অসস্তোষস5ঠকারে আমাক শান্ডি দিও না। তোমার 
বাকাগুল বাণের মত আমাকে বিদ্ধ করে এবং 
তোমার মৃগুযুক্ত হত্ড আমাকে শুত্যন্ত কট দেয়। 
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নিজের জীবনের গ্লনি অসহা হইলে অগা্টিনের 
হৃদয় রাজর্ধি ডেভিডের স্থরেই ক।দিত। 
হে ভগবান! তুমি আমাকে ছাড়িও ন!। তুমি 
আমাকে দূরে রাখিও না। হে প্রভু? আনার 


সাহায্যের জন্ত ত্বরা[হ্থত ১৩, তুমি আনার মুক্তিধ'ম। 
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রাজধি ডেভিড ও তাহার গীতসংহিতা 


১ 


12805 05091655805 (জর্জ শ্যাপ্ডিজ ) 
ডেভিডের হিক্র গীতসংহিতার ইংরেজীতে অনুবাদ 
করিযাছিলেন। ইংরেজী সাহিত্তো বিখ্যাত কবি 
[০093 076৬ (টমাস ভ্রু) তাহার বন্ধু ছিলেন 
তিনি বন্ধুক অনুবাদ পাঠ কাঁরয়া এতদুব মোহিত 
হন যে, তিনি তীহাকে একটি ইংরেজী কবিতাতে 
অভিননিত করেন এবং নিজেব জীবনের উপর ধিক্কার 
দিযা এইভাবে কবিতা ঝংকার দিয়া বলেন £ 
হে বন্ধু। তোমাঁধ অনুবাদ পড়িযা আমি আমার 
জীবনেব পট-পবিধর্তন করিতে চাই। মাটি 
প্রতিমার ( রক্তমাংসেব দেহে) মুগ্ধ ৯ংযা। আমি 
তাহাতেই ভগবানের পুঙ্গা করিযাছি। এখন 
এ্ট সকল গ্রাতিমা হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
চাই এবং ভগবতচপ্রমে গ্লেৎণা লাভ করিয়া কবিত। 
বচনা করিতে চাই। 
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র[ঞষি ডো *ডেব গাতমংহিতা থৃষ্ঠান মন্প্রদায়ের 
অতি প্রিয। ভাঙার প্রার্থনাগ্ডাল হদায়এ বক্তে 
রগ্রিত এবং পাঠকের প্রাণে নব জীবন আনয়ন 
করে। গাতগুণিব ভাষা ও প্রকাশ কবিব।র প্রণালী 
কখনও একঘেঘে হইবার নয়। নুক্তের জদয়ে 
চিকন্তন আকাজ্ষাগুপি যে ভাবে প্রকাশিত ত দয়া 
উ'্চত সে ভাবেই গাতসংঠহতায় অমর ভাষায় 
এই শুর দিব্য সংহিতাটি 
মানব সমে রাজবি ডেভিডের এ্রেষ্ঠ আবদান। 
যেখানে প্রাণের ভাষায় মনোভ।ব প্রকটিত হইয়াছে, 
সেইথানে দার্শনিক মস্তিষ্কের কষ্টকল্পনা পরাভব 


স্বীকার করে। গ্ৰাতসংহিতায় কবির রচনা" 
চাতুর, ভাষার প।পিপাট্য, এএং ছন্দের মোহিনী 
শক্তি না থাকিতে পারে, কিন্কু ইহাতে এমন এক 
প্রাণম্পশী অমর ধ্বনি আছে-যাহ] দ্বারা কি 
দাশনিক, কি কবি, কি সাহিত্যিক, কি সাধারণ 
মানুষ সকলেই দিব্য প্রেরণা লান্ড করিতে পারে। 


স্মভিব্যক্ত ভইয।ছে। 


কেমনে চাহিব সুখ ? 
শ্রীমতী সুজাতা হাজরা 


যুগে যুগে তুমি কত না বেদনা সচ্ছে ভকত তবে, 
সরি সেই কথা মাঞ্জিকে আমাব নয়নে অশ্রু ঝরে। 


বক্ষপবাসে বনবাসে আগা কাটায়ে দীর্ঘদিন, 
রাঁজার কুমীব রচ্ছপাধনে করিয়াছ ওম ক্ষাণ। 
কলুষনৃষটি মানব মশেবে ক্ষমীভাব দিয। মান__ 
সীতাঝপপাবী আপনার সুথ দিয়াছিলে বলিদান । 


প্রেম্ঘন দেহ ত্রুশের আকারে ক্ষতবিক্ষত কবে 
পবমতদ্রেধী নিঠুব মানব হাসে উল্লাপ ভবে | 
বরুণাকাতর ছলছল আথি ত; কর নাই বোষ, 
নীববে যাহনা সহিষা শুধুই মাগিযাছ সন্তোষ । 


জবাগরণের বাথায পীডিত আতমানৰ লাগি 
ভ্রমিয়।ছ পথে রাঁজগৃহ ত্যজি_চে মহানৈবাগা। 
হাসিমুখ নিলে ভকত-ঠাতেব ন্যিমাথা উপভাব 
স্মবি সে কাতর ম্লান মুখছবি ঝরিছে অশ্রধার ! 


ভক্তহ্বদধ প্রেমবস-ঘন করুণা কোমল দেহ__- 
রষ্ণবিল।সী রাধিকা প্রেমেব মূর্ত সে বিগ্রহ 
ধৃ্িশযা য় মশ্রুপাঁথারে শচীর স্নেহের ধন, 

দাঁবা-গৃহ ছাড়ি, হে প্রেমভিথাবী করেছ 'আকিঞ্চন । 


কামকাঞ্চন-বাসনাদদ্ধ দিকৃারা যু, প্রাণ, 

হেব সম্মুথে তব সাস্বনা-_কাণীপুর উদ্ভান। 

নিদাবণ ব্যাধি রুদ্ধক চক্ষু নিদ্রাগীন, 

নিরুপায় সবে দেখিযাছে চাহি দিনে দিনে দেত ক্ষীণ। 


কথা নাহি মুখে- তবু ব'লে গেল ক্ষমাস্ুন্দর আখি, 
“দেহের ছুংখ দেহ শুধু জানে, মনে আনন্দ রাখি”। 
আপনি প্রভু যে আপন জগতে বদ্ধ বেদনা-পাশে, 

করে অভিযোগ জানাবে মানব শোক-তাপ-মোহেত্রাসে? 


বেদনা-পাথারে স্দা ভাসে তব প্রেম-উজ্জল মুখ, 
তোমার বক্ষে রক্ত ঝরায়ে কেমনে চাহিব সুখ? 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 


ব্রহ্মচারী তেজচৈতম্ 
[ পুধানবৃত্ত ) 


|ডিতেবা থে গ্রাযশ্চিন্ত চেয়েছিল তা সম্পন্ন 

পিতা-মাতাঁব এইরূপ করুণ জীবনাস্ত ভাই- 
বোনদের প্রাণে যে কত মর্ান্তিক আঘাত করল 
তা আমরা সহজেই কল্পন। কবতে পারি। তখন 
নিবত্তিনাথের বঘস দশ বছর ও জ্হনেশ্বরেক আট । 
জন্মাবধি নিব সমাজেব কঠোব অন্ুশাসনে 
নিপীড়িত নিবৃত্বিনাথেব চিত্বে সমাজের নির্নম 
আইন-কান্গনের বিরুদ্ধে একটা ঠেয ভান জাগা 
খুব স্বাভাবিক। তাই পিতা-মাতার মৃত্তাব পব 
যখন তদের উপনয়ন সংস্কাবের কথা উঠল, 
নিবৃত্তিনাথ তা গ্রাহা কবালন না, তাবালন, এই 
সমাজে পুনর।ব ফিবে গিয়েই বাকি হবে? 
ধক্ষোপবীত নাই খাঁহ”ল 

কিছু জ্ঞনেশ্বব কোনগ নিষম-শাসন ভাত 
আসেন নি। তিনি এসেছিলেন শাগ্রেব মধাদা 
রক্ষা করতে_সাধাবণ লোকদের কুসংস্কা রাচ্ছন্ 
অগ্চকাবময় জীবনে শাস্ব-মর্ধাদা-সম্পয় জীবনের 
আপো বিকীবণ করতে । তিনি দাদার সিদ্ধান্তের 
গভিবাদ কবলেন। এই পতিবাঁদ থেকেই যেন 
তাদের জীবনের গৌরবময় বাতা শুক ভঃল। এই 
সময থেকেই মহাবা্রদেশে ধর্ম ও দমাজেব ক্ষেতে 
একটা আন্দোলনের হন্সপ|ত ঠ£ঘ, বাৰ কর্ণধার 
আমাদের আলোচ্য মহাপুবষ সম্ত জ্ঞানেশ্বর । 

অনেকেই বলে থাকেন, জ্ঞানেশ্বব যে 
আন্দোলনের স্ুত্রপাত করলেন ত! জ'তিগ্রথা ও 
ব্রাহ্মণদের গৌড়ামির বিরুদ্ধে ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
তিনি সামাজিক অসাম্য ও বিবেকহীন নিপীডনে 
বিরুদ্ধেই আন্দোলন ক্রন | নিবৃত্বিনাথ ও জ্ঞানে- 
শ্ববের এই সমযের মনোভাব আলোচনা ক'রে দেখলে 
আমরা এই জিনিসটি সম্করূপে বুঝতে পারব । 

৫ 


চ'ল। 


নিবুর্তিনাথ খুব উচ্চ ভূমিকার সাধক ছিলেন। 
তিনি সর্বনাই নিজ্জোক শিবন্ব্ূপ মনে করতেন। 
দৈবাৎ সাত বছব বয়সে তাব শ্রীগৈনীনাথের সঙ্গে 
সাক্ষ।ৎ হয গৈনীনাণ আদিনাথ-প্রবতিত নাথ- 
সম্প্রবাযুব একজন সিদ্ধ মহাঁপুকষ ছিলেন। নিবৃত্তি- 
নাথেব মতো! মত উচ্চ আধার দেখে গৈনীন।থ খুবই 
গ্রীত ভন এবং তাকে যে।গ-বহস্তে দীক্ষিত কবেন। 
গুককূপা লাভ ক'রে শিরৃত্বিনথ দ্রুতবেগে আধ্যাত্মিক 
জীবনে অগ্রপণ ভাতে পাগলেন। জ্ঞ।নেশ্বর ছোট 
ভাই ৪ বোন সঙ বড ভাইয়ের শিষাত শ্বীকার কঠবে 
সাধনভঞ্ঞণ সম্থপ্ষীয় নির্দেশ নিযে কঠোর সাধনাষ 
পিঘুক্ত হলেন । দুঃখের বিষয়, এদের সাধনেতিহাস 
লিপিবদ্ধ নেই। কিহু আধ্যাত্মিক বাঁজ্যে এদের 


* উপলব্ধিদকল দেখে বেশ অন্রমিত হয় যে, এবা 


গভীর সাধন। ও তপশ্ত/র জীবন অতিবাহিত 
কবতেন | সকল সময ভগবানের চিন্তা ও ভগবত 
প্রদঙ্গ নিয়েই থাকতেন। এই ভোট বয়সে এদের 
উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি দ্রেখে আশ্চধ হ'তে ভব! 

জ্ঞানের উচ্চতম ভূমিকায় জাতি বর্ণ বা কোনও 
ববি ভেদ থাকে না-সাধক তখন বিধি-নিষেধের 
গণ্ডি পেরিয়ে এমন এক রাঞ্জয উপস্থিত হন যেখানে 
বর্ধবাাকর্তব্য থাকে না; থাকেন একমাত্র সর্বভেদা- 
ভেদের পারে অথগ্ড সচ্চিদ্রানন্দঘন বস্ত ) নিবুত্তিনাথ 
এই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন । তাই বখন 
তাঁকে উপনরন-সংস্ক।রের সম্বন্ধে ব্ল। হ'ল+ তিনি 
বললেন, প্উপনয়নের আমার কি দরকার ? আমি 
শুদ্ধ-ুদ্ধ-দুক্ত-মাত্মস্বরূপ ! আমি ব্রাহ্মণ নই, 
ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্ত নই, শূড্র নই। আমি মহত্ত্ব 
বা বিরাটর-কিছুই নই। আমি কুল-অকুলের 
পারে, ত্রিগুণাতীত। আমি 'নিগুণ চৈতন্তস্বরূপ 


৬৭৪ 


আত্মা। আমা ধর্মাধর্ম বা বিধি-নিষেধেব কোনও 
প্রায়াজন নেই । 

কিন্ত জ্ঞানেস্বরের দৃষ্টিতে অজ্ঞান সাঁধাবণ 
লোকদেব হীন দশা দু ভাবে অঙ্কিত হয়েছিল , 
তিনি দেখতেন, তারা অজ্ঞান ও কুমংস্কাবেব পঙ্কে 
পোকার মত কিলনিল করছে * ভাঁবাতন, "আমর 
জ্ঞানী হযে যদি একপভাবে পাঁশ কাটিয়ে যাই 
হো কি করে চলবে? তাদের কে বোঝাবে? 
আমরা যদি শাস্ত্রের মর্যাদা ভাঁডি, ভা হলে £ই 
অজ্ঞানদ্েব কী হবে? হই না আমব। পূর্ণকাঁম, 
মাত্ম-দশন প্রতিঠিত, কিন্ত তাঁত এই গজ্ঞ।ন জন- 
সমাজের কী ভাল? সুতরাং আমাদেব উচিত, নিজেবা 
শান্ত মর্ধাদা বক্ষা ক'রে তাদের পথ দেখানো । 

এই ভেবে তিনি প্রত্যক্ষে নিবৃত্তিনাথ'ক 
বললেন, প্ৰাদা, তুমি যা বলছ» সত্য তুমি সত্য 
সত্যই শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বর্ূপ। তোমাঁব পবিরতায় 
কে সন্দেহ করতে পাবে? সতাই মাজ্স।র সঠিত 
বিধি-নিষেধের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এটাও 
তো শানে আছে যে, অবৈধ আচরণ নিতান্ত দূষিত । 
স্বধর্ম। অধিকাৰ ও জাতি'ভদান্যাধী যা কর্তব্য, 
তাঁর অনুষ্ঠান অবশ্যই কবতে হয়। স্ুতবাং 
লোকসাধারণকে এই শিক্ষা দেবার জন্য সাধুদের এই 
নিয়ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। 
কোন আশঙ্কা থাকবে না। 
ক্মবস্থ। লাভ কবি না কেন, শাস্ত্ুবিধি লজ্ঘন করা 
দোষধুক্তই হবে। চল, ব্রাহ্মণদের পাষে পড়ি ও 
মিনতি ক'রে উপন্যন-সংস্কার করিয়ে নিই ।” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা হতে এটা বেশ বুঝতে 
পাবা যায় যে, তিনি কি ধরনের সমাজ-সংস্কারক 
ছিলেন এবং তাঁব জন্ম-গ্রহাণর তাতপর্ধ কী ছিল। 

শেষে ভাই-বোনেবা পণ্ডিতদের সমীপে গেলেন। 
তারা বল, “আমরা শীস্্ীজ্ঞা উল্লজ্ঘন করতে 
পারি না। তোমাদের উপন্যন হওয| অসম্ভব । 
তবে যদি পৈঠনের পণ্ডিতদের কাছ থেকে শুদ্ধি- 


এতে অনাচারের 
আমবা যতই চ্চ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম ব্ধ--১২শ সংখ্যা 


পত্র আনতে পার, তা হ'লে আমরা তোমাদের 
ত্রাঙ্গণ-ধর্মে অঙ্গীকাব করব!” জ্ঞানেশ্বর বললেন, 
ণআ।স্ছা, তাই করব।” এই ব'লে ভাই-বোনদের 
সঙ্গে নিমে তিনি পৈঠনাভিমুখী যাত্রা কবলেন। 
তখনকার ধিনে পৈঠন সংস্কত-বিগ্ভার একটি 
প্রধান কেন্রু ছিল। লৌকে উহাকে দক্ষিণর 
বারাণসী বলত। যথাসমযে পৈঠনে ত্রাঙ্গণদের 
সভা হ'ল। নিবৃত্বিনাথ তাদের সম্মুথে আলন্দীব 
তঙ্ষণদের পত্রথ।নি বাথলেন এবং শুদ্ধি-পত। দেবার 
অন্ত 'ন্ধুবোধ জানালেন। কিন্তু পণ্ডিতের 
সন্গাসীর এই ছেলেদের শুদ্ধিব জ্ট কোন বিধান 
খুঁজে পেলেন ন1। খেষে এই নিণ্য দেওযা হ'ল 
যে, এই ছেলেদের নিষ্কতিব কোন উপায নেই। 
স্থতর|ং তাবা যে অবস্থায আছে তাতেই থাকুক, 
ভগবানের নাম জপ করুক, সংসারের মায় না 
বাঁড়িয়ে অথগ্ড ব্রহ্মচধ পালন করুক এবং নৈরাগ্য- 
যোগেব অভ্যাস ক'বে সর্বত্র সর্বানস্থায শ্রহরিকেই 


- দেখতে চেষ্টা ককক। 


“সন্ন্যাসীর ছেলেদের” দেখবাঁব জন্ত সেই সভা 
শত শত ব্রাঙ্গণ ও অন্তান্ত লোক ভমেছিল। যখন 
নির্দেশ দেগয। হ'ল তাবা ভাবল ষে, নিবৃত্তিনাথ 
উহার প্রতিবাদ কববেন। কিন্তু যখন তাঁবা 
দেখল যে, নির্দশ শুনে ভাই-বোনদের মনে ছুঃথ 
হওযা দুবে থাকুক-_বরং তাদের মা-ই হয়েছে, 
তখন তাদের আশ্চধের আর সীমা বইল না! 
তাবা বুঝল না যে, ধাবা জন্মাবধি পবিত্র, অল্পবয়দ 
থেকেই ধারা বাহরে ও স্িতবে সেই এক অদ্য 
সচ্চিদানন্দ ব্রচ্ম অন্থভব করছেন, তীরের জঙ্ে বক্গ- 
চর্ধ ব্রতের বিধান দেওযা__ঠিক যেন অআ্রোতশ্থিনীকে 
সর্বদ। প্রবাহিত হ'তে বলা । ভাই-বোনেরা সমবেত 
ব্রাহ্মণদের প্রণাম কবলেন এবং তাদের এই 
নির্দেশের জন্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন । 

সভা বিসর্জনকালে কেউ রহস্তচ্ছলে তীদের 
জিজ্ঞাসা করে, “ওহে+ তোমাদের নামের অর্থ কী?” 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


প্রবৃত্তির 
আমি 


নিবৃত্তিনাথ বললেন, আমি নিবৃত্তি। 
সঠিত আমাব কোন সম্পর্ক নেই। 
রাজযোগী--অথণ্ড স্বরূপানন্দ ভোগ করি । 

জ্ঞানদেব বললেন, আমি জ্ঞানদেব- সর্বত্র 
আঙগাব গতি ও জ্ঞান, ্রিগ্গেস কবলে আমি 
বাঁব বাব এহ কথাই বলব। 

সোপানদেব উত্তর দিলেন, ভগবাঁনেব ণাঁমে 
রুচি উৎপন্ন কবা ও ভক্তদের টকুণ্ঠ লাভ করিয়ে 
দেওবা আমার কাজ। আমি বৈকুণ্ঠেব দোপান। 

মুক্তাবাঈও পশ্চাৎপদ হলেন নাঁ_বললেন, 
আমি মুক্তিব দ্বাব খুলে দিই। ইঠলোকে ভগবানের 
লীল| দেখবার নথ জন্মগ্রহণ করেছি। 

ছোটদের মুখে এইরূপ ৰড বড কথা শুনে 
অণেকেন হেসে উঠল 1 এমন সময় বাস্তায় একটা 
মহিষ যাচ্ছিল। ভাব দিকে আউল দোৌখযে কেউ 
একজন জ্ঞানদবকে উপহাস ক'রে বলল, “দেখ, 
দেখ, ওই জ্ঞান্দেব যাচ্ছে। নামে আব কি 
আছে? এ মোষটাও তে। জ্ঞানদেব!” সঞ্চলে 
হো হো ক'রে হেসে উঠল। কিন্ছ ভ্ঞাশেম্বর বিন্দুমাত্র 
কুষ্টিত না হ'ঘে ধীর গন্ভীবস্বরে বললেন, "হা, 
আপনি ঠিকই বলছেন বীন্তব পক্ষে উগাতে 
আর আমাতে কোণ ভেদ নেই। এ মোঁষটাও 
আমার আত্মস্বূপ। সকল দেহে একহ চিংস্ধ 
প্রকাশমান ॥” 

জ্ঞানেশ্বরের এই কথা শুনে কেউ 
মহিষের পিঠে চাবুক দিয়ে জোরে আঘাশ করল। 
কি আশ্চধ! সকলেই চোখ মেলে দেখল, সঙ্গে 
সঙ্গে জ্ঞানেম্ববের পিঠেব উপর কালশিরা পড়ে গেছে 
এবং তা থেকে ফে।ট! ফে।টা রক্তও পড়ছে। 
জ্ঞানেশ্বর দেখিযে দিলেন যে, একাত্মভাৰ শুধু 
মুখের ব1 বইয়ের কথ| নয়, বরং উঠা! বাস্তব 
জীবনেও আনতে পারা যায। বথাধথ সাখন! 
কগণে জীবনে এমন একটা অবস্থা আসে, খন 
জীবমাত্রে কোন ভেদ আর অনুভূত হয় না। 


একজন 


সম্ত জ্ঞানেশ্বর 


ক্ষণ পবে তাদের চমক ভাঙল! 


৬৭৫ 


সে অবস্থায় মানুষেব ক্ষুদ্র অহং সেই “মহান্‌ অহং,-এ 
এত দুর লয় পা যে নিজেব পৃথক অস্তিত 
মোটেই বোধ হয় না। তখন চরাচরে সেই এক 
অদ্ধয “আমিই অনুভূত হয। 

কিন্তু এইখানেই কথা শেষ হ'ল না। উপহাঁগ 
কবতে বদ্ধপবিকর ঘাঁবাঁ, তাঁবা এত সহজে ছাড়বে 
কি কবে? বিদ্রুপ ক'রে বলল একজন, প্যখন এই 
মোঁধটাও জ্ঞানদেব, তখন সেও বেদের খকৃমন্্ 
বলবে 1” জ্ঞানেশ্ববের স্বরে ষেন মেঘ গর্জন ক'রে 
উঠল, “কেন বলবে না? আপনারা ব্রাহ্মণ। 
আরুনাদেপ বাণী কখনও মিথা হবাব নয়।” এই 
বলে তিনি মঠিযেন সমীপে গেলেন ও তার মাথার 
উপর হাত বুলাতে লাগলেন । সঙ্গে সঙ্গে মহিষের 
মুখ দিয়ে বেদে খাকৃলকল বহির্গত হ'তে লাগল-- 
কেমন নির্দোব উচ্চারণ! কি নিভূলি মন্ত্রপাঠ 1! 
শ্রোতারা তো শুনে স্তস্তিত।_নয়ন পলকহীন, মুখ 
শবহীন 1 তারা কাষ্ঠবৎ দ।ডিয়ে রয়েছে । অনেক- 
যা দেখছি তাকি 
সতা? যাশ্নাছ ডা জম তে| নয়? চোখ মেলে 
দেখল আব।ব, কান দিযে শুনল পুণরায়। না, 
সব সত্যই । সামনেই মোধটি দাড়িয়ে রয়েছে 
আর তাব মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে অগর্গন খকৃপকল-_ 
দীববাঠিনী শ্রোতম্ষিনীর মত। পঞ্ডিতেবা পঙ্জায়, 
ক্ষোভ আডষ্ট হয়ে গেলেন, তাদের অভিমান চূর্ণ 
হল। বুঝলন ষে এই চারজন সামান্য লোক 
নন তাদের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী হয়ে পৈঠনের 
ব্রাঙ্গণেরা তাদের শুদ্ধি পত্র প্রাণ করলেন। 

জ্ঞানেশ্বরের পরবতী জীবন মাধ্যাত্মিক আলে। 
বিকীরগেব জীনন। কিছুকাল পৈঠনে থাকার পর 
তারা চারি ভাই-বোন নেবাসায় এলেন। নেবাসা 
প্রবরা ন্দ্র তীরে এক প্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র_ 
মচালগাক্ষে এ বা ক্ষালসাপুর নামেও প্রসিদ্ধ । এখানে 
আসার সময় আর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। 
যখন তার! নেবাসায় পৌছলেন, *জ্ঞানেশ্বর দেখেন, 


৬৭৬ 


এক সাধবী স্ত্রী মুত স্বামীব শবের কাছে বসে করুণ 
ক্রন্দন করছে। তিনি খেঁজখবর করে যখন 
জানতে পেলেন যে, মত ব্যক্তিব নাম “সচ্চিদানন্ন”, 
তখন বিস্ময়ে হাঁৰ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 
"একি? সৎ-চিৎ-আপন্দ? সং-চিৎ-আনন্দকে 
কি কেউ কখনও মেরেছে? সচ্চিদানন্দের কোন 
উপাধি হয না, মৃতু কম্মিন্কালেও তাঁকে স্পর্শ 
করতে পাঁরে না|” এই ঝলে তিনি শবের গাষে হাত 
বুলালেন, অমনি মৃত বাক্তির চেতনা ফিবে এল, 
সে উঠে দাড়াল, পুনং পতিত হ»থে জ্ঞানেশ্ববেৰ 
চবণ দু'খানি জড়িযে ধরল। এই লোকটিই পরে 
পসচ্চিদানন্দ-বাঁব নাম বিখ্যাত তন, ইনি 
“জ্ঞানেশ্বরী” লিপিবদ্ধ করেন। 

জ্ঞানেশ্বরী' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপব জ্ঞানে- 
স্ববের ভা । তথন জ্ঞানেশ্বর মাত্র পনেবোষ 
পড়েছেন । নেখাসাঁয থাকাকালে শ্রীপুর নিবুন্ত- 
নাথেব দন্তুথে জ্ঞানেখগ লোকসাধাবণের কলাণের 
অন্ত মাবাঠী ভাষায় গীতার ব্যাথা করতে আরস্ত 
করেন। সে এক, অপূর্ব ব্যাথা।_-মপুর ভাঁষায়। 
ষেন অন্তবেব অনুভূিসকল শরগুর প্রদত্ত উপদেশ 
ও গাতোক্ত বাণীর সহিত মিপিত হযে ণক 
বিবেণা স্টটি কবল পেই ভ্রিবোতত অবগাতন 
ক'রে সহজ সহস্র লোকেব জীবন্‌ ধন্ত হযে গেশ। 
তাবা যেন একটা নঠন আলোক পেল। একদিন 
বেদাস্তের সত্যসকল ব্রাক্ষণ গণ্ডিতর্দেরই অধিগম্য 
সংস্কৃত ভাষ(ঘ লুকায়িত ছিল। ভাগীরথী যেন 
এতদ্দিন নিজেকে পগ্িতাদৰ ভাষা ও ভাবের 
জটলত|য় লুকিয়ে রেখেছিলেন । এখন কিন্তু 
জ্ঞানেশ্বর সকশেব কল্যাণের জন্ত মেই ধম-ভাগা- 
বঘধীকে আহ্বান ক'রে সমতল প্রদেশে আনলেন, 
যাতে ধর্ম পিপান্থগণ নিজেদের পিপাসা তৃপ্ত কবে সেই 
এক সত্যে উপনীত »”তে পাবেন । এই কাধে কিন্ত 
বাধা কম হ'ল লা। গৌঁভ। পণ্ডিতের এতে 
বাধা দিতে চেষ্টাব কোন কুটি কবলেন না। 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ব--১২শ সংখ্যা 


বেদাস্কের সত্য শূদ্র শ্রবণ করবে? না, হ। কখনই 
হ'তে পারে না। কিন্তু পণ্ডিতদের সকপ চেষ্টা 
বিফল হ'ল। যেখানে ভগবানের ইচ্ছ!, সেখানে 
মাচষের ইচ্ছা আঁর কী কববে? অমিতাভ বৃদ্ধের 
াঁষ জ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতদের মিথ্যা গর্বে আঘাত কর 
লোকসাধারণের ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা কখলেন। 
এই ব্যাখাব মাধুধ তারাই অঙুভব করতে পাঁবেন 
বাবা দুল মাবাঠীতে জ্ঞানেশ্বরী” পাঠ করেছেন। 
কাবাব দৃষ্টি দিষে দেখলে পর সে এক আদর্শ কাব্য 
গ্রন্থ, তত্বজ্কানের বিচারে এক গভীব তত্তজ্ঞনব 
গ্রন্থ, ধর্মের দিক দিযে দ্রেখলে ধর্সের স্থ্মা বহস্তে|দ্‌- 
ঘাটনকারী এক অপুর্ব ধর্মগ্রন্থ ও ভ'ষাব দিক 
দিযে দে এক অন্নপম অন্ভিনব ভাষার গ্রন্থ । যে 
কোনো দিক দিযে দ্রেখা যাক্‌॥। এমন আঁ 
একটিও মাবাঠী গ্রন্থ নেই যা এব সমকক্ষ যে 
দাডাতে পাবে। 

'জ্ঞ।/নশ্ববী? প্রেথ। পূর্ণ বাব পর নিবৃত্তিন'থ 
'একদিন জ্ঞ|নেশ্বরকে বশলেন, পজ্ঞাণঃ অনেক কিছু 
লেখা, বলা ও বিবিচন। কব। £ল। এখন কিছু 
মৌলিক বচনা “ভীক 1৮ গুরুস্থানীষ দাঁদাব এই 


আদেশে জ্ঞানেশ্বর িমুতানুভব্ব রচনা শুরু 
করলেন, যাতে নিজেব সমস্ত অনুনতি ঢেলে 
দিলেন। ৪ এক অপূর্ব গ্রন্থ । 


জ্ঞানেশ্ববকে দেখতে পাই 
পবিব্রাকক্ধপে_ নানা ক্ষেত্রে, নাঁন। তীর্ঘে। সাথে 
আছেন শিবুদ্তিনীথ, সোপানদেব, মুক্াবাঈ এবং 
অন্ান্ত ভক্তগণ। এ ভ্রমপকালে জায়গায় জাঁষগায 
ধশপিপালুধেব ভিড লেগে যেত। জ্ঞানেশ্ববের 
কীতির কথা-পৈঠনেব সেই অলৌকিক ঘটনার 
পব থেকে মহারাষ্ট্রের চারিদিকে ছড়িয়ে পডেছিল। 
স্থতরাঁং যেখানেই তর যেতেন, সেখানেই স্থানীয় 
জনগণ তীদেব অন্ার্থনার জন্ত দীভিযে থাকত। 
মে এক অপূর্ব জাগবণ যেন সাক্ষাৎ ধর্ম জ্ঞানেশ্বরের 
বীপ ধবে একাধাবে জ্ঞান ও ভক্তির শ্রোতোধারা 


তাখপবে আমগা 
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বইযে দিচ্ছেন। ভ্ঞানেশ্বর নিঙ্জে নিগুণ বর্গ 
প্রতিঠিত হয়েও জনসাধারণের জন্ত সপ্ুণ ব্রহ্ষমেব 
আবাঁধন। ও শিক্ধাম কমের শিক্ষা দিতেন ভাব 
চাঁথে ঈশ্বর-লাভে ব্রাহ্মণ ও শঙ্রেব কোন ভেদ 
সকলেই সমানভাবে ভগবত্ক্লপাব 
অধিকারী | তাঁর ভক্তদের মধো ছিলেন বিণা!ত 
নামদেব দবজী; নরহবি সেকর!, গোর কুমোব, 
সাংবতা মালী ধ!দেব নাম মাজ৭ গৌড! বাক্ষণেবা 
পযন্ত অদ্ধাসঠকাঁরে না থাকেন। এতে আনরা সে 
জাগরণের পরিমাণ বেশ ধারণা কবতে পাবি । 

এই পরটনকালে অনেক লৌকিক ঘটন! 
ঘটে। কিন্তু এখানে শ্াণীভাবে ওসব চর্চ। কঝ। 
চার না। শুধু একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনাব উলেখ 
ক/রে এই প্রবন্ধটি শেষ কব। 

যখন ব্রিবেণীপঙ্গমে শান ক'ব জ্ঞানই সদলবলে 
বারাণসী পৌছেছেন, তখন মণিকার্ণকাঘাটে 
মদ্গল।চাধ কোন এক মহান্‌ মন্দের উদ্যাপনে বাস্ত 
ছিলেন | সেজন্ত সেখানে বহু বড বড় বৈদিক, 
শাস্ত্রী ও পৌরাণিক পরডিতেস। সমবেত হয়েছিলেন । 
মে সমঘ এক বিবাদ হয-সেই যাদ্জ সবগ্রাথন 
শাঁকে ববণবরা হবে? একান সমাঁধানত সকাল? 
মনংপৃত হয় ন11। শেষে মুদ্গল।চাধ এক উপায 
ঠিক কবলেন। তিনি একটি ঠাতী আনাালন এবং 
তাৰ শু'ডে একটি পুষ্পমালা ঝুিয় দিলেন। ঠিক 
হ'ল, হাতি ঘাঁর গলায় সেই মাশটি পবিবে দোন, 
তাকেই অগ্রে বরণ কর। তবে। পাত্যক পণ্ডিত 
চাইছে, মাল! তাঁরই গল।য এসে পড় ক, কিন্তু 
সকলে আঁশ্চধ ৯,রে দেখ, ভাতি সেই মালাটি 
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জ্ঞানেশ্বরেব গলায় পরিয়ে দি । ভক্তদের প্রাণ 
আনন্দে নেচে উঠল। যেখানে জ্ঞানেস্বর গেছেন 
সেখানেই তিনি বন্দিত হবেছেন। সিংহ শানক 


যেখানেই যাঁক না কেন, পশুধাঁজ বলে গণা হবে। 
হুর্ঘকে আপন গবিমা প্রচার করতে হয় না। যথন 
যেখানে উঠবে, সকলে চিনে নেন ষে, এই স্থর্ধ ! 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 


৬৭৭ 


নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ ক'রে শেষে জ্ঞানেশ্বর 
ভাই-বোনদেব সহিত আঁলন্দী ফিরে এলেন। তীর 
সলৌকিকত্বেব স্থগন্ধ সর্বন্রণ মান্‌ বাঁধুর সাথে 
সাথে চাবিদিকে দুব দৃবান্থবে ছড়িযে পডল। 
কিন্তু সেই গৌরব সকলেব হ্বদযে একরূপ আহ্লাদের 
তবঙ্গ উত্থাপিত করল ন1। অনেকেরই মনে জেগে 
উঠল পুবাতন ঠিংসাব বিষ। এদের মধ্যে বিশেষ 
উল্লিখযোগা চাঙ্গ'দব। ইনি একজন মন্ত বড যোগী, 
যৌগিক সমস্ত [সছিতে পাবদশী, যোগৰলে ঠিনি 
মুত্তাকে সৌদ্দ বর ফিবিষে দিযোঁছলেন। ১৪০৪ 
বছর স্যন €লেও তিনি দেখতে ছিলেণ ঘুবকেব 
ষ্ঠতা। কালক্রমে তিনি শুনতে পেলেন জ্ঞানেশ্বরের 
কথা-তীব জীবানর বভবৰিধ অলৌকিক ঘটনাবলী । 

কেউ এস একদিন জানিয়ে গেল £ গৈঠন 
জ্ঞানেশ্বব সাথ ঝগবেদ বপিষেছেন, 
আমি খন গখাঁনেহ হাঞ্জিব ছিলাম ।--শুনে 
চাঙ্গদোবর অভিমানে ধাকা। লাগল। ভাঁলশেণ, 
আমি ১৪৯* বছরেও না কর পাঁপলাম 1, 
এই ছেলেট। ঠা কাদে দেখিয়েছে । একবার 
ওকে দেখা চাই কিন্ধ দেখ। তি কবে হবে? 
আান র থাপয়াঠিক হবেনা । সে ওইটুকু ছেল, 
সর আমি এও বড় লোক আমি কিক'রে 
যাব? শোথঠিক করলেন, একথ|না চিঠি পাঠাই। 
ক্রঙ্ধ গিঠিতে কি ভাবে লন্থোধন করি? কল্যাণ 
বরেধু। |লথতে পারি না, মে এত বড় লোক, 
এত ৮$ অলৌকিক ব্যাপাব ঘটিয়েছে। সুতরাং 
তা লেখা চলনে না? তবে কি শ্রিচরণেষু লিখি? 
ছিঃ, কি কারে হবে? আমি 
বছরে পুডো, আব ও সেদিশকার ছেলে। 

শেন পর্বস্ত তিনি কাগজে কিছু না লিখে 
সাদা কাগজখানই শিষ্যদ্ৰ ভাতে জ্ঞানেম্বরের 
কাছে আলন্দী পাঠিয়ে দিলেন। তাঁদের দেখা- 
মাত্র জ্ঞানেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, “দাদ! কাগজই 
কি চাঁঙদেব আমার ক্গন্ট পাঠিয়েছেন ?* শিষ্যের। 


মোষের 


তাও 
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তো শুনে অবাকৃ। কি ক'রে জানতে পারলেন 
ইনি? প্রণাম ক'রে কাগজখানি.সামনে রাখলেন । 
মুক্তাবাঈ সহজভাবে কাগজানি হাতে নিয়ে 
দেখলেন-__কাগজটি একেবারে সাদা; বললেন, 
*"১৪০ বৃছর মাথা কেটে তপিস্তে করেও সে এই 
কাগজের মত সাদাই থেকে গেল।” সকলেই এই 
রহস্টোক্তি শুনে হেসে উঠঙ। নিবৃত্তিনাথ 
জ্ঞানেশ্বরকে বললেন, "জ্ঞান, সে এত তপস্তা করেও 
রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধে একেবারে শৃন্ত | সিঞ্ধিব গব ও 
অহংকার ওকে গ্রাস করেছে। তুমি এখন কিছু 
লিখে পাঠাও ষাঁতে ওর অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্্ অন্তঃ- 
করণে কিছু আলো আসে।” শ্রীপুর আঞ্ঞা 
শিরোধাধ ক'রে জ্ঞানেশ্বব চী্গদেবকে ৩৫ গ্লোকে 
একখানি চিঠি লিখলেন। এই ছন্দকে মাবাঠীতে 
£ওবি” বলা হয়। এ চিঠিখানি "চাঙ্গদেব পাঁসষ্টা” 
নামে বিথ্যাত। পাসষ্টী অর্থে পযযষ্টি। এতে 
সংক্ষেপে জ্ঞানে্বরের সমস্ত দর্শনেব নিদর্শন আছে। 
এটি আত্মজ্ঞানে ভরা-_উপন্ষিদুক্ত “তত্বম্সি' মহা 
বাক্যের অনুপম ব্যাঁথ্যা ও বিবেচনা । 

চাঙ্গদেবের শিষ্বেরা জ্ঞানেস্বরের সেই চিঠিখাঁনি 
নিয়ে গিয়ে গুরুর হাতে দিলেন। কিন্ত চাঙ্গদেব 
তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। স্থির করলেন, 
জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞান পরীক্ষা করা যাক। সহম্রাধিক 
শি্য সহ তিনি সিংহার? হ'যে, হতে সাপের চাবুক 
নিয় আলন্দীর দিকে রুওনা! হলেন। 

এদিকে চাঁব ভাই-বোন বাড়ীর বাইরের 
ভাঙী দেয়ালের উপর বসে আনন্দে গল্প 
করছিলেন। নিবৃত্তিনাথ চাঙ্গদেবের আসার খবর 
পেয়ে জ্ঞানদেবকে বললেন, “চাঙগদেবের মত বড় 
মহাস্ত দেখা করতে মাসছেন। চল, একটু এগিয়ে 
গিয়ে অভ্যর্থনা করি।” 

কিন্ত (কিসে চড়ে বাঁওয়া যায়? জ্ঞানেশ্বর 
সেই জড় নিজীব প্রাণীক্নক চলতে আদেশ করলেন, 
অমনি প্রাচীরটি ,দ্রতবেগে চলতে লাগল । এই 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ধব_১২শ সংখ্যা 


অসম্ভব ব্যাপাঁব দেখে চাজদেব বিস্মযে অভিভূত 
হয়ে গেলেন। তিনি নিজে এত বড় পিঞ্ধ পুরুষ, 
কিন্ত তার জড নির্জীব বস্তর উপৰ কোনই জোর 
ছিল না। জ্ঞানেশ্বর যেন এক মাধাতে তার গর্ব 
থর্ব কবে দিলেন । 
জ্ঞানেশ্বরকে বললেন চাঁজদেব রুদ্ধকণ্ঠে, “ওরে 
ছোট্ট ছেলে, আঁ তাড়াতাঁডি। এত মহত্ব তুই 
পেলি কোখেকে ? তোকে দেখলে তা একেবারে 
ছোট্র ছেলেই মনে ভয়।” 
জ্ঞানেশ্বর : ব্রহ্ম কি কখনো ছোট বা বড হয়? 
চাঙ্গ : ব্রক্মকি, তুই জানিস্‌? 
জ্ঞানে £ ঘটে ঘটে তো তিনিই রয়েছেন। 
তাতে জেদ কই? চারি বেদ এই 
কথাহ বলেন । 
চাজ£ তোব ভেদভাব কিসে দুর হ'ল? 
জানে £ সদ্‌ৃগুরু চো খুলে দিয়েছেন । 
চা: চোখ খোলাব অর্থ কীরেভ্ডাই? 
জ্ঞানে ঃ ওরে বোকা, আত্ুস্বরূপে গ্রাতিঠঠিত 
হওয়া! 1 
চাজ; ওইটুকু ছেলে, আর তোর এত বুদ্ধি 
জ্ঞানে £ এত বড় লোক, আর এইটুকু কথা। 
চাঙ্গ £ আমার মন কি ছোট হয়ে গেছে? 
জ্ঞানে ঃ অজ্ঞানে গৰ হয়েছে। 
চাঙগ ঃ তাকিসেযাবে? 
জ্ঞানে সদ্গুরুর শরণ নে। 
চাঁজ £ সদ্গুরুর কৃপ| কি তুই-ই পেয়েছিস? 
জ্ঞানে £ তৃতমাত্রে উহ! ভরা, তবুও অশেষ। 
চাঙ্গঃ তবে বাকী সকলকে যমরাজ কেন 
টেনে নিয়ে যান? 
জ্ঞানে ঃ তার! আবিশ্বাসে হাবুডুবু খাচ্ছে যে। 
চাঙ্গ ঃ কি, বিশ্বাসই সার? 
জ্ঞানে: পুরাণ তো এই বলেন। 
চা ১ যদি আমি সদ্গুরুর শরণ না নিই? 
জ্ঞানে ঃ তো চুরাশির চক্রে পড়বি। 
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চাঙগ ; বুড়ে৷ হ'লে পর দি ভক্তি করি? 


জ্ঞানে £ কিন্তু কাল” তোঁব আজ্ঞা মানবে, 
তবে তো? 

চাঙ্গঃ তবে ভজন কোন্‌ পময়ে করি? 

জ্ঞানে £ £সোহ৮ং মন্ত্র সময়ে কোন 
নিম নেই। 


চাঙগঃ জপ কোন্‌ দিন কোন্‌ মুহ্্ত করা চাই? 

জ্ঞানে: দ্রিন ও রাতেব কোন ঝগড়া নেই। 

চাঙ্গ; কিন্ত ছেলেমানুষ তুই, বল দেখি তাই, 
কত লোক এইভাবে নিস্তার পেয়েছে? 


জ্ঞানে £ তাব কি ইয়ত্তা আছে রে বোকা? 
যেটা বলবার নয় তাই বলে যাচ্ছিস! 
চুপ কব! বেশী বক্বক্‌ করিসনে। 
নইলে ডাণ্ডা মেবে তোর সব অজ্ঞান 
বের কারে দেব। 'আামার-তোমার” 
অনেক হ'ল। পাঁচটি ছেলে কি 
গগ্ডগোলই না কবেছে। 

চাঙ্গ : পীচটি ছেলে কার? 

জ্ঞানে; আত্মাবামেব। 

চাঙ্গ £ এ সমস্ত খেলা কি তাবই? 

জ্ঞানে; হা, থেশা খেলেও তিনি সকল থেকে 


আলাদা । 
চাঙ্গ 2 তুই কি ক'রে বুঝলি এই খেলাটিকে ? 
জ্ঞানে নিবৃর্ভিণাথের গ্রসাদে | 
চাজদেবের গর্ব দূব হ'ল। তিনি জ্ঞানেশ্বারের 
শিষ্ত্ব স্বীকার করলেন এবং 'পাস্ি'ব অর্থ বুঝিয়ে 
দেবার জন্ক সাগ্রহ অনুরোধ জানালেন। কিন্ত 
প্রত্যেকবার জ্ঞানেশ্বর চাজদেবের এই কথা এড়িয়ে 


'অমৃতানুভবে'র 


ভেছু লাজৌনি আব্ডী । 


জো ভোগণয়া ঠাব কাটী। 


সন্ত জ্ঞানেশ্বর 


৬৭৯ 


যান। একদিন চাঙ্গদেব ধরেই বসলেন। তখন 
নিরুপায় হয়ে জ্ঞান্দেশ্বর বললেন, “বেশ, তা হবে। 
কিন্ত তোমাকে একটি প্রাণ বর্ধি দিতে হবে ।” 
চাঙ্গদেব নিঙ্জ শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, 
“তোমাৰ মধ্যে কেউ আমার জন্ত প্রাণ দিতে 
রাজী আছ? যদ্দি কেউ থাক, সকালে এস।* 
এই কথা শুনেই শিষাদের প্রাণ শুকিয়ে গেল। 
তারা সকলেই রাত্রে ওখান থেকে পলায়ন করল। 
সকালে সহশ্রাধিক শিষ্যদের মধ্যে একজনকেও না 
দেখে, ব্যাপারটি বুঝে চাঙগদেক নিজেই প্রাণ 
দেয়ার নংকল্প করলেন। তাঁর এই সংকল্প শুনে 
জ্ঞানেশ্বর বললেনঃ গ্মামি অন্ত কারও প্রাণ চাইনি 
তো, তোমারহ প্রাণ চেয়েছিপুম । নিঞ্জের “অহং, 
যাকে তুমি এত ভালবাসো, ও যার সঙ্গে তুমি 
জড়িয়ে রযেহ-_তাকেই বলি দাও; তবে পাসষ্রী'র 
মর্ম বুঝতে পারবে । এই আমার অভিপ্রায় ।” 
চাদে তাই করলেন। গুরুধাক্যে বিশ্বাসী হ'য়ে, 


* গুরুকপা লা ক'রে তিনি শেষে জীবনুক্ত অনস্থা 


লাভ করেন। 
জ্ঞানেশ্বরেব অব্তার-গ্রহণের কাধ শেষ ভয়ে 
এল । ভগব|নের গ্রিয় যার!, তাঁবা এ সংসারে 
আব বেশী দিন থাকেন না। তিনি স্বেচ্ছায় 
১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২২ বছর বয়সে তার মত্যলীল। 
সংন্ধরণ করে মগামমাধিতে লীন হলেন। প্রিয় 
ভাইয়ের বিযোগে এ সংসারে থাকা অর্থহীন 
বুষ্ধে বাকী তিন ভাই-বোন এক বছরের ভিতরেই 
পেহতাগ ক'রে সেই অখণ্ড ব্রন্গে লীন হ'য়ে গেলেন । 
(সমাপ্ত) 

একটি *ওবি' 


যেকরসী" দেত বুড়ী। 
দ্বৈতাচা জেখে॥ 


ভেদ লঙ্জ! পাইয়া! প্রেমহশতঃ একরনে ঝাপ দিল, 
ষে (ভেদ) ভোগের সন্ধানে দ্বৈতের কাছে গিক্লাছিল। 


- শ্রীজ্ঞানেশ্বর 


নরেক্দর-বজেন্দ- প্রঙ 
ডক্টুর শ্রীকালিদাস নাগ 


আচাধ ব্রজেন্্ শীলকে নবেন্দ্র-প্রসঙ্গে স্মবণ 
করা উচিত, তিনি নরেন্দ্রর এক বছরের কনিষ্ঠ 
(১৮৬৪ জন্ম ) হলেও দুজনে একই সমথে একই 
কলেজে (02176181 4535210701% ) 7 & (১৮৮০) 
ও 03, &. পাশ করেন। দুজনেই 
সেকালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অধ্যাপক (1)£, 17880৫ ) 
শেষ্টি সাহেবের কাছে ইওবোপীয দর্শন (কাণ্ট, 
হোগল প্রভৃতি ) অধান কবেন। তাঁর কাই 
[8006 বা “সম।ধি কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
নরেন্দ্র শুনেন £ 


প] 10৬০ 3001) 01819 006 1961801- 911 


(১৮৮২) 


[৪7001013105 1১218008172099--5050 1988 
95111617060 0013 1916৭960 9141 01 10174, 
** ০ 02) 80461800916 5০0. ০ 05616 
(109153010635/21) 2100 360 107 5০03211, 

বিদেশী অধ্যাপকের এই উক্তি দুই ছাঁত্র-বন্ধুর 
জীবনেই গভীর রেখাপাঁত করে, তার' দু'জনেই 
জীবন ভরে প্রমাণ ক'রে গেছেন যে বিশ্ব-দরশনের 
ইতিহাসে ভাঁরভীষ অধ্যাজু-সাঁধনা ও সিন্ধি অত্যুচ্চ 
স্থান অধিকীর ক'রে আছে। 

ব্রজেপ্রনাথ আমায় বলেছেন যে স্ই সগ্য 
থেকে তিনি ভারতীয দশন-শাস্্র মূল সংস্কৃতে পড়তে 
শুক করেন ও সে কাজে ৬ভূদেব নুখোপাধ্যায় 
তাকে উতপাহ দেন। 

সেই তপন্তার প্রথম ফপ ছাপার অক্ষরে পেষেছি 
ব্রজেন্্নাথের ১৮৭৯ খুঃ রোমের ভাঁষণে 3 সেখানে 
সে বছর 10509010109] 09080583 ০1 
02160081180-_- প্রাচ্য বিদ্দের আন্তর্জাতিক অধি- 
বেশন হয, সেখানে ব্রজেন্্রনীথ নিয্নলিখিত বিষিম্নে 


আলোচনা করেন £ 
(১) চ০0080090. 010 5016006 ০ 


15 07010প% 10 5819." শী বা” 
10 01581. 091911615, 


(২) টা ০018 ( ধর্মশান্স ), [710৭৭ 

101020015 ০৫ 076 50019] 3 01010099. 
(৩) ৯৮০13171,951810 200 (10101509171 

ছা 2598. 017 006 ৪৪নুড ০0 

92079215101 [35115107 

'এর মধো শেষ পুস্তিকাঁটি আমি বহু কষ্টে পেষে 
পড়েছিলাম, ।কন্ত এখন তা প্রায় দুশ্র।প্য। অঙ্ক 
ছটি ব্চনার সারাংশ হযতো বোম থেকে আনা 
সম্ভব। হিন্দু ধর্মশান্্ ও বৈদিক উপাঁধাঁনের 
ভাত্পধ নিযে সেকালে ব্রজেন্ত্রনাথ গভীব অধ্যয়ন 
করেন? ১৯১১ খুঃ লগুনে 8০৪ 00905593- এর 
ভাষণে তাব দিবাদৃষ্টির আর এক আভাস পাই-- 
ভগ্বী নিবেদিতা দেহত্যাগের আঁগে সে বিষয়ে কিছু 
লিখে গেছেন। 

ভগ্মী নিবেদিতার মৃত্যুর পর কবি গুক ববীন্দ্রনাঁথ 
তার সম্বন্ধে “প্রৰাসী”তে যে অপূর্ব অধ্য নিবেদন 
করেন তা থেকে আমর! বুঝি ভাঁরতীয আদর্শ ও 
এঁতিহা বিষয়ে রবীন্দ্র-নরেন্রব্রজেন্র-ঘুগের অবদান 
কত বিশাল ও গভীর। এদের সঙ্গে নবেদিতা 
(মৃত্যাকাল ১৯১১ খুঃ পধন্ত) বহু আলাপ'আলোচন! 
করেছেন। তাই নিবেদিতা-রচনাবলীরও ভাল 
নির্ঘণ্ট (126১) তৈরী করা দরকার; তাঁর গুরু 
বিবেকানন্দের সহপা দেছৃত্যাগের পর নিবেদ্দিতা 
(১৯*২-১১) অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কত কথাই 
না লিপিবদ্ধ রেখে গেছেন সেজন্ত আমাদের 
কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষিকা ও 
ছাত্রীদের আহ্বান কবি - শীঘ্ব তার সটীক জীবনী 
প্রকাশ করতে । প্উদ্বোধন” এবং "অমুতবাজার 
পত্রিকা” অফিসেও এ সম্বন্ধে বু তথ্য মিলবে। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


রবীন্দ্র নরেব্দর-ব্রজেন্দ্রখুগের শেষ চিহ্ন আমরা 
পেয়েছি যখন স্বামী বিবেকাঁননের অবর্তমানে, 
শ্রীরামক্রষ্চ-শতবাধিকী-উৎদবে কবিগুরুর অরূর্ব 
ভাষণ (ইংরেজী থেকে আমি অনুবাদ করি 
“বন্থমহীণ্র আহ্বানে) ও আগাধ ব্রজেন্ত্নাথের 
শেষ উক্তি । এই সব তথ্য ও ভাষণার্দি সংগ্রহ 
ক'রে ইতিহাস রচনার সময় এসেছে। 

১৮৯৭ খুঃ স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশে বেদান্ত 
প্রচার ক'রে বাঙশাধ ফিরে আসেন সে হো আজ 
থেকে ৬* বছর আগে; তার হীপ্ক-জযন্তী ম্মবণ 
ক'রে বিবেকানন্দ-্তক্তবুন্দকে অন্থুরোধ করি যে 


আকাজক্ষ।* 
শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যাষ 


হে প্রভু! আমাবে শাস্তির দু কর+ 
দিই যেন প্রেম যেথা দ্ব্ণা হল জড। 
যেখানে হয়েছে ক্ষতির অঙ্ক জমা 

আমি যেন সেথা বিতরিতে পারি ক্ষমা | 
সন্দেহ বেথা তুলিতে চাহিছে মাথা 
বিশ্বাস-বাঁরি সিঞ্চিতে পারি তথা । 
হতাঁশার বিষ-নিঃশ্বাস যবে বহে 

আশার প্রদীপ মোর হাতে যেন রছে। 
আধার যেখানে ঘনাইয়া আসে কালো 
আমি যেন হই সেথায় ক্ষুদ্র আলো 

দুঃখ যেখানে আসে নব নিতি নিতি 
মেখা যেন আনি সীস্বনা, প্রেম, গ্রীতি। 


« সেন্ট ফ্রান্সিনের ভাবাবলম্বনে 


আকাঙ্ষা ও জনপদ 


৬৮৯ 


স্বামীর শেষ অসমাপ্ত ইচ্ছাবদদিক ও সংস্কৃত 
বিশ্ববিস্তালয় বেলুডের গঙ্গাতীরে গড়ে তোলার ব্রতে 
সর্তোভাবে সহযোগ ও সাহায্য করুন। শ্রীরামন্কুষঃ 
মঠ-মিশনের অন্ুমোদনে এই নিথিঙস-ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা শুরু হয়েছে__সেজন্ত আমরা 
কৃতজ্ঞ! ভারতের চিরন্তন সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার 
প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান চিরশ্মরণীয়। 

এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাই--শ্বামী 
বিবেকানন্দের এবং উদ্বোধন গ্রন্থাবলীর “9০12)৩০৮ 
100১ বা ব্ষব-স্থচী সংকলিত হলে ভবিব্যুৎ 
গবেষকদের প্রভৃত সাহায্য করা হবে। 


জনপদ 


শ্রীস্ুধীর গুপ্ত 


সীমাহারা এক মহাসাগরের তীরে, 
নিথর নিব নীল আক।শের তলে 
ছোট জনপদ,__রহস্তে রাখে ঘিরে; 
মুখরিত হয় জীবনের কোলাহুলে । 
মাঠে-মাঠে সেথা সোনার ফসল ফলে ; 
আহার-নিদ্রা, দুঃখ-স্থখের ভিড়ে 

বু ধরে শুধু তম্থ-মনে পলে পলে ; 
আনাগোনা সেথা অনিবার ফিরে-ফিরে। 
ছোট জনপদ--অথই পাথার পারে ; 
নিথর নীলিমা--উপরেও পারাবাঁর ; 
জীবন-মরণ সেথা শুধু বারে বারে 

কী যে খেলা থেলে। রঃস্ত বুঝা ভার। 
জোয়ারে ভাটায়, আলোয় আধারে দেখি, 
ষিদ্ধুর বুকে বিন্দুর লীগ এ কী! 


স্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত 
ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষাল 


মাওুক্যোপনিষদের দ্বিতীয় গ্লে!কে বলা হয়েছে ঃ 
“সর্বং হি এতদ্‌ ব্রঙ্গ। অবশাত্মা ব্রঙ্ধ। সোহয়মাত্মা 
চতুষ্পাৎ।” অভিব্যক্ত প্রপঞ্চের সর্বাত্মক রূপ 
শ্রুতি চত্ম্পাদ রূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় 
শ্লোকে বলেছেনঃ "জাঁগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ 
সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভুগ ধৈশ্বানবঃ প্রথমঃ 
পাদঃ।” এর পবের শ্লোকে বলেছেন £ "স্বপ্রস্থানো- 
ইস্তুঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ প্রবিবিজুক্‌ 
তৈজসো দ্বিতীয়: পাঁদঃ।” পঞ্চম শ্লোকে বলা 
হয়েছে £ শ্যত্র সুক্তো ন কশ্চন কাঁমং কাঁময়তে 
ন্‌ কম্চন স্বপ্নং পশ্তাতি, তৎ স্ুযুপুম্। সুষুপুস্থান 
একীতৃত্ঃ প্রদ্জানধন এব আনন্দমযো হি আননদভুক্‌ 
চেতোমুখঃ প্রাজভ্তীয়ঃ পাদ: 0” বৈশ্বানর বহিঃ প্রজ্ঞ 
স্গভূক ; তৈজস অন্তঃ প্রজ্ঞ, প্রবিবিক্তভূকৃ; প্রাজ্ঞ 
হলেন একীভূত ও মানন্ভুক। বৈশ্বানর ও 
তৈজসাত্মা! স্ুল ও সুস্ জন্ন-প্রাণমনৌময় কোষে 
উপাধিধুক্ত, কিন্ত প্রাজ্ঞ হলেন বিজ্ঞান | ইনি 
চেতোমুখ, জ্তঞানময প্রকাশশীল ধার মুখ । সপ্ত অঙ্গ 
ঢুই হাত, ছুই প, মস্তক, বক্ষ ও উদর এই সাত 
অঙ্গ। একোনবিংশতিমুখ, ৫ জ্ঞানেন্দ্িয়। ৫ কর্সে- 
বিষ, পঞ্চ প্রাণ এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও জহংকাঁর ৭এই 
চংব বুত্তি-বিশিষ্ট | বৈশ্বানর অপেক্ষা তৈজপাত্মার 
গ্রক।শ অধিক, দেজন্ধ তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। 
আধুনিকদের মতে শ্রুতি যে স্বপ্রের .দ্রষ্টাকে তৈজস 
শব্দে অভিহিত ক'রে বৈশ্বানর অপেক্ষা উচ্চস্থান 
নির্ণয় কবেছেন, এটা সমীচীন হয়নি। স্বপ্নের 
জ্ঞান জাগ্রৎকালীন জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিরুষ্ট। 
স্বপ্নের ভ্রষ্টাকে উচ্চগ্থান দে ওয়! ধায় না । 

স্বপ্ন বিষষে এক বিশেষ আলোচনা প্রশ্বো- 
পনিধদে আছে। গা্য মুনি প্রশ্ন করলেন, “কতর 
এষ দেবঃ ্বপ্রান্‌ পশ্যতি 7 মহষি পিপ্ললাদ উত্তর 


দিলেন £ "অত্র এষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমন্ভবতি। 
যদ্‌ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপ্ঠতি, শ্রুতং শ্রভমেবার্থমন্ুশূণে!তি। 
দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যম্ুভৃতং পুনঃপুনঃ প্রতানু- 
ভবতি। দৃগ্ং চাদুঈং চ, শ্রুতং চাশ্রুতং চ, অনুভূত 
চানম্ুত্ৃতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্বং পশ্ততি, সর্ব: পশ্ঠতি। 
_অর্থাৎ এই দেব স্বপ্রে মহিমা ( বিভৃতি ) 
অনুভব করেন। (জাগ্রদবস্থায়)) ষা কিছু বার 
বার দেখেন, শুনেন, অনুভব করেন, স্বপ্পে তা-ই 
বারংবার দেখেন, শুনেন, অন্থভব করেন। দ্িগ, 
দিগন্তে ( দেশ-বিদেশে ) বার বার অন্তভৃ্ড বিষয় 
(ন্বপ্রে) পুনঃপুন: অন্থভব করেন । (আরও ) দেখা 
অদেথা, শোনা না-শোনা, অনুভূত ও অনুভূত, 
সৎ ও 'অপৎ, সকল বিষয-বস্ত দেখেন, এবং স্বয়ং 
রূপায়িত হয়েও দেখেন। 

মহধি পঞ্চমুখে এই দেবের মহিমা কীর্তন 
করেছেন। এ ামাদের প্রাকৃতিক স্থষ্টিব কথা, 
ব্রহ্মার মানস স্থানটি অথবা তৈত্তিনীয়ে(পনিষদের ষষ্ঠ 
অনুবাকের স্য্টিতত্ব স্মরণ করিযে দেয়। 

ছুটি প্রশ্নের মীম।ংসার প্রয়োজন হযেছে । “এব 
দেবঃ' ব্লতে কাকে বুঝায়? মহধি পিগ্ললাদ কোন 
দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই দেবের বিভৃতি বর্ণন করেছেন? 
সাধারণতঃ সকলে সক্রিয় মনকেই স্বপ্রেব দ্রষঠা মনে 
করেন। শ্রশঙ্করাচার্ধ ভাষ্বে লিখেছেন ঃ 

এই দেবতা, অর্থাৎ মন-উপাধিক জীব, 
আপনার মধ্যে ইন্ভ্রিয়াদি করণবর্গ সমাহৃত ক'রে 
বিষয-বিষয়ি-ভাবাত্মক বিচিত্র মহিম! দর্শন করেন। 
প্রবিবিজ্তভুক শব্দের অর্থঃ যিনি কেবল বাসনারূপ 
প্রজ্ঞাকে ভোগ করেন। স্বপ্রাবন্থায় ইন্জিয়াদি 
করণবর্গ, দৃশ্ত বিষয়বন্ত এবং বিষয়ী মন একীভূত 
অবস্থায় থাকে । আমর! ইহাকে নিষ্ষিয়, স্থিতিশীল 
(8080০) অবস্থা বলতে পারি। 


পৌঁধ, ১৩৬৪ ] 


এই দেবতা যে আমাদের জাগ্রৎ ক্রিম, 
গতিশীল মন নয়, তা সহজেই বুঝা যাঁয়। মন দশ 
ইন্ড্রিযের রাজা । জাগ্রদবস্তায় আমরা দেহেন্দ্রিয়- 
মন-বুদ্ধিকে বিষয়েব ভোক্তারণপে দেখি। অন্তঃ- 
করণের চারিটি বৃত্তিঃ ম্ন সংকল্প ও বিকল্লাত্মুক, 
বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, চিত্তবৃত্তি ম্মরণাত্মক এবং অহংকার 
অভিমানাত্মক বুত্তি। স্থল দেহ ও ইন্দ্রিহগুলির 
অভিমানী অহংকার ও মন আমাদের অণু- 
পরমাণুদের মধ্যে অন্ধ প্রবিষ্ট রয়েছে । অহবহঃ সকলে 
এইটে আমি, আর প্রটে 
তুমি, এই সন আমার | কিন্ধু মনের স্কায এই 
সম্মাননীয “অহম্'বৃত্ত-_-আসলে মাত্র একটি ইন্র্িষ, 
তা নিজেকে তিনি ঘতই বড় মনে করুন না কেন। 
ভাঁতের হাড়ির নীচে আগুনের মতো! বৈশ্বানব 
পিছন আছেন, তাই এ'দেব লম্ফ বঝম্প। যেমন 
কারণ-শরীরের মুল “অহংকার” ব্যষ্টি জীবকে 
পনমব্র্ধ থেকে পৃথঞ্চ করে দেখায, তেমনি জা গ্রৎ- 
কালে স্থুল শরীরাভিমানী আমার্দের আটপৌরে 
অহ্ংবৃত্তি অপর সকল স্কুল বস্ত থেকে আমাদের 
পৃথক্‌ জ্ঞান জন্মায় । 

সাধারণতঃ আমরা দেখি জাগ্রদবস্থায় কর্মরত 
দেহ ও ইন্দিয়লমূহ রাত্রে নিদ্রার সময়ে ঘুমিষে 
পড়ে তখন মনের সংকল্প, বুদ্ধির নিশ্চয়, অহংকার- 
বৃত্তির অভিমান, সব বৃত্তিই প্রবৃত্তির তমোগুণে 
আচ্ছন্ন হয়ে শুব্ধ থাকে । শ্রুতি বলেছেন, তন 
এই দেহপুরে জেগে থাকেন কেবল মাত্র প্রাণাগ্রি। 
প্প্রাণাগ্রয় এবৈতশ্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি |” (প্রশ্ন ৪1৩) 
মহধি পতঞ্রলি ১* ও ১১ সুত্রে লিখেছেন ঃ নিদ্রা 
অভাবাত্মক বৃত্তি জীবের অনুভূত শিষয়সমূহ 
চিত্তহদে যে তরঙ্গ উঠায়, তা স্তি বা ম্মরপাত্মক 
বৃদ্ধি। নিদ্রাবৃত্তি চিত্তত্বদে যে তরঙ্গ তোলে তাই 
স্বপ্ন । দেহেন্দরিয়াদি, অন্তঃকরণ ও মনের প্রহরী 
সব নিদ্্রিত। এই সমঘ্ে চিত্তভাগ্ারের ডনুক্ত ছার 
দিয়ে অবচেতন মনের গহ্বর থেকে চিত্ত-রজমঞ্চে 


'অহং অং, করছে। 


স্বপ্ন-সন্বন্ধে প্রাচা ও পাশ্চাত্য মত 


কিচত 


মাবিভূতি হয়_দৃই অনৃষ্ট, শ্রুত অশ্রত, অগ্ভূত 
অনমুভূত, দিগ্দেশের, জন্ম-জন্মাস্তরের ম্প্- 
অস্পষ্ট, সৎ ও অসৎ, রূপায়িত প্রাকুত দৃষ্তাবলী £ 
শ্রুতির স্বপ্ন এই প্রকার মহিমান্িত, বিভূতিময়। 
শ্রশঙ্করাচার্ধ “আদৃষ্ট, অশ্রুত, অনুভূত” প্রভৃতি 
শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, একেবারে অদেখা, 
অনমুভূত বিষয়ে বাসনা জন্মে না, তি জন্মাস্তরীণ 
সংস্কাররূপে অবস্থিত বাসনার ছবি চিত্রদর্শনে যে 
ছাপ রাখে, তার কথাই বলেছেন। 

স্বপুসগ্থন্ধে মোটামুটি আমাদের জ্ঞান এই রকম £ 

(১) কঠোর শ্রমঙ্জাবীরা শযনমাত্রেই গভীর 
নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। স্বপ্রের কোন স্বৃতি 
তারা জেগে জ্ঞানভূমষিতে আনতে পারে না। কেহ 
যদি অসময়ে ম্থনিদ্রা ভেঙে দেয়, বে মাজষ 
বিবন্ত ভয়ে বলে-_-*সুথমহমসাপ্মং, ন কিঞ্চিৎ 
অবেদিষম্চ_-বড সে ঘুমাঁজ্ছিলাম, কিছুই জানতে 
পাবিনি। এই স্থথের ম্থৃতি কোথা হ'তে আসে? 

ঠি বলেন, "উদানঃ এনম্‌ অহরহঃ ব্রহ্ম গময়তে |” 

(প্রশ্ন ৪1৪) পাব লিখেছি প্রাণাগি দেহপুরে 
নিদ্রাকালে জেগে থাকে । উদ্ান বায়ু প্রত্য 
তেজোভিভূত জীবকে ব্র্ধের তৃতীয় পাদ, আনন্দ- 
তুক্‌ প্রার্ডের সান্গিধ্যে পৌছে দেয় । সেজন্ত 
নুযুণ্ধি ( গাঢ নিদ্রা)-মগ্ জীব কিঞ্চিৎ নির্মল 
ম্বাননের স্থৃতি নিয়ে জেগে ওঠে । আচাধ শঙ্কর 
লিথেছেন, বিদ্বান ও অবিদ্ধান, আপামর সকল 
অীবই স্ুযুপ্তিকালে এই স্ব প্রাপ্ত হয়। তবে 
স্বপ্পে মহিমা “দর্শন এবং সুযুণ্তিকালে সথপ্রাপ্তি 
দৈনন্দিন প্রাকৃতিক ব্যাপার; এর সঙ্গে চরম 
জ্ঞানের সংস্পর্শ থাকে না। 

(২) বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন, স্বপ্ন খুব কমই 
দেখি,.আর সে সব মনেও থাকে ন!। 

(৩) আবার অতিরিক্ত স্বপ্রাতুর ছু' চার জন 
আছেন, ধাদের নিদ্রা মানে স্বপ্ন দেখা । আর 
দে স্বপ্নের বিষয় ভাব ও "ঙ্গি,বিচিত্র এবং বহুমুখী। 


৬৮৪ 


মনে থাকুক আর নাই থাকুক, শ্বপ্রু সকলেই 
দেখেন। ডাঃ ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষকেরা স্বপ্রদর্শন 
সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র কাহিনী প্রকাশ করেছেন, 
তা এমন প্রামাণা যে অবিশ্বাস করার উপায় নেই। 
তবে এরা শ্বপ্রকাহিনীর মধ্যে সামাজিক ও 
অগামাজিক নানা ঘটনা ফলাও ক'রে লিথেছেন। 
মন্ত্র! খবিরা পরব্্ধের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সকল তত্ব 
ব্যাথ্যা করেছেন। স্বপ্নের বৈচিত্র্য ও মহিম! 
সারা অনাদি প্রকৃতির খেলারূপে বর্ণনা করেছেন। 
ব্রহ্মা হ'তে কীট পরমাণু, স্থাবর জঙ্গম, সবভূতের 
স্থল, সুক্ষ ও সুশ্্নতিস্থক্ম কারণশরীর, সী 
ত্রিগুণাত্ক প্রকৃতির পরিণ|ম। প্রকৃতি নিজে 
অচেতন ও জড়; কিন্ত যখন পুরুষের সান্নিধ্যে 
আসেন তখনই বিপুলবেগে তার মধ্যে পরিণাম 
ঘটতে থাকে। ক্জনধর্মী প্রকৃতির পরমাণুপুঞ্জ 
বাযুতাড়িত সমুদ্রের" জলকণার স্তায় তরঙ্াঁয়িত হয। 
"সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, 
অযূত অনস্ত তরঙ্গ রাজে, 
কতই রূপ, কতই একতি, 
কত গতি স্থিতি কে করে গণন। 
কোটা চন্দ্রঃ কোটী তপন, 
লভিয়ে সেই সাঁগরে জনম, 
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন, 
করি দশদিক জেতি মগন।” 
( স্থটি,_ বিবেকানন্দ) 
প্রক্কতিদেবীর এই বিভূতির অতি ক্ষুত্রাংশও 
যদি স্থপ্নে উদ্থাটিত হয, তবে তা মহিমার নিদর্শন 
নিশ্চয়ই । ক্রমোক্সতিবাদ এবং আমাদের শান্ত 
বলেনঃ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই মানবজন্ম লাভ 
হয়। হ্বামী বিবেকাঁনন্দ-লিখিত রাঁজযোগের বাংলা 
অন্থবাদের ৩০২ পৃঠায় পাই £ 
“আমাদের পরম কল্যাণমন্ধী ধাত্রী প্রক্কতি ". 
আত্মবিশ্থৃত জীবাআর হাত ধরিয়া তীহাকে জগতে 
বত একার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব তোগ 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ব-১২শ সংখ্যা 


করান।""'যত প্রকার বিকার আছে, সব দেখান" 
ক্রমশঃ তাহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ 
হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যান**'1” 
শান্ত বলেন, জন্ম-জন্মাস্তরীণ অগ্রতভৃতি 
স্কীর-রূপে চিত্তভাগ্ারে পুন্তীভূত থাকে । এর 
মধ্যে অনেক চিত্র হয়তো মুছে গিয়েছে, আরো 
বহু ছবির উপর ছাপ পড়েছে । জীব বত অভিজ্ঞত) 
দিগদিগন্তে সঞ্চয় করেছে-_কাম-কামনার ছবির 
আশপাশে তাঁর ছবিও ছড়িয়ে থাকে । এর উপরে 
বর্তমান জন্মের অনুভূতি গুলি নিশ্চয়ই জীবন্ত আছে । 
সাধক যে।গী ধ্যানকালে প্রথমে নিজেকে উপাধি- 
মুক্ত ভাবেন। স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন £ 
নাহি হুর্ধ, নাহি জ্যোতি, নাতি শশাঙ্ক আন্দর 
ভাসে ব্যোমে ছাযা সম ছবি বিশ্ব চরাচর | 
এর পরের অবস্থা £ তৈজপাত্মা দেখছেন-_- 
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ-সংসার ভাস, 
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-ন্্োতে নিরস্তর। 
এখনও অহংআোঁত রখেছে, প্রকৃতির সাথে সংযোগ 
আছে £ তার পরে_- 
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল : | 
মাগ্ুক্যের থষি তাঁর “বৈশ্বীনর”কে উপাধির 
সঙ্গে অভিন্ন বোধে স্থল জগতের জ্ঞান লাভ এবং 
বিষয় ভোগ করতে দেখেন। নিদ্রাকালে বৈশ্বানর 
শ্বপ্পে চরাঁচর মনোহর বিশ্বের ছবি দেখেন। লক্ষ 
যোনি ভ্রমণ ক'রে প্ররুতিদ্বারা উপহিত হয়ে 
তিনি যে সব খেলা থেলেছেন, মুগ্ধ হ"য়ে তাই 
মমগ্রভাবে দেখেন। তখনও কিশ্ব--মপ্দুট মন- 
আকাশে জগৎ-সংসার ভাসে, ডুবে, পুনরায় ভাসে, 
এই শ্রোত চলে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না । খাধি 
দেখছেন, জীব প্রত্যহ নুযুণ্তি-কালে উপাধি-মুক্ত 
হন ও স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। শ্রুতি বলেছেন, 
ইনিই ব্যটি জীবাত্, প্রাজ্ঞ ; ইনিই ভ্রষ্া, শ্রোতা, 
বোদ্ধা, মস্তা, কর্তা, বিজ্ঞানাত্মা। পুরুষ | (গ্র্থ 81৯) 


ধধি প্রতি প্রাণীর জীবন-নাটো গ্রত্যহ 


পৌষ, ১৩৬৪] 


জাগরণ-শ্বপ্র-নুযুপ্তি অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রক্কতি- 
পুরুষের থেলা! এইভাবে অভিনীত হতে দেখেছেন । 
আমারুই এই তিন অবস্থা, তিন আরেই নাম-রূপের 
খেঙগা। সাধক ধ্যানে যা উপলব্ধি করেন, সর্ব 
সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে অজ্ঞাতসারে তা চিত্রিত 
হয়। ইহাই জীবকে উচ্চ থেকে উচ্চতর জীবন- 
লাভের প্রেরণ যোগায় । 
দেহের দৈনিক ক্ষষ-ক্ষতি পুরণেব জন্ত নিদ্রার 
প্রয়োজন । কিন্ত স্বপ্নের প্রয়োজন কি? শ্রুতি 
জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় আত্মার 
এঁক্যভাব দেখাবাঁব প্রসঙ্গে শ্বপ্রের মহিমা কীর্তন 
করেছেন। এই দুষ্টিভঙ্গি ব্রদ্মোপলব্ির দিক থেকে 
পাশ্চ)ত্য মনোবিদেরা স্বপ্রকে বিচার 
করেছেন, প্রধানতঃ মানসিক ব্যাধির দৃষ্টি নিষে। 
শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন, স্বপ্নে নিজেদের ত্বভাব- 
চরিত্রের দুর্বলতা, বিশেষ করে তয়, কাম এবং 
কাঞ্চণীসক্ষির চিত্রই বেণী দেখা ষায়। স্বপ্রে বলবান 
ব)ক্তিও অসহায়, সংযমী পুরুষও বিপন্ন । 
কঠোব শ্রমজীবীরা স্বপ্রের কথা ভাবেই ন|। 
প্রেনিজ চরিত্রের বিকৃতি দেখে সংস্কতি-অভিমানী 
ব্যক্তিরাই বিত্রত হন। সন্দসৎ উপ প্রয়োজনের 
মতিরিস্ত ধনসম্পত্তি অর্জন করেছেন ধারা তারাই 
এই ভাবের শ্বপ্র বেশী দেখেন যে স্বপ্পে ধনসম্পত্তি 
ভাকাতি হ'য়ে গেল, এই ভ্রমজ্ঞানে তারা এতই 
বিচলিত হন যে জেগেও তাদের কান্না থামে না। 
এদের মধ্যে অনেকে ধর্ম-জীবনের শাশ্রয় নিজে 
দান ধান ক'রে বিবেকের তাঁড়না থেক রক্ষা পান। 
স্বপ্নের এই এক মহান প্রয়োজন দেখা যায়। এই 
ভাবের তাড়না তাদের মঙ্গলের জন্ত আবশ্াক * 
আত্ম-সংশোধনের দিকে দৃষ্টি পড়ে। বিদ্বান্‌ বাত্রির 
অহংকার-ত্যাগেরও ইহা সহায়ক । সাধক ও 
শান্ত্রজ্েরও চরিত্রে যদি বিন্দুমীত্র গলদ থাকে, স্থ্প 
তার আবরণ খুলে দেয়। নিবৃত্তি-মার্গের পথিকের 
সাধনকালে এক সময়ে জন্ম-জন্মান্তরের পশুভাবগুলি 


বর্শিত। 


স্বপ্রু-সন্বদ্ধে প্রাচা ও প্রাশ্চাত্য মত 


৬৮৫ 


সহস্র ফণা নিয়ে তাড়া করে। সাধক বিমুঢ হয়ে 
ভাবেন, অদেখা, 'অনমুভূৃতঃ সদসৎ এই নকল 
উৎকট ভাব তার ভিতরে এতকাল ছিল কোথায়? 
শ্রীবুদ্ধের সাধনকা'লে মায়া ও মারের আবির্ভাব 
এই পধায়ের চিত্র। 

স্বপ্র-জগতের এক পরম কল্যাণের দিক আমি 
পাঠকের গোচরে আনছি। ম্বপ্পে কঠিন প্রশ্রেব 
সমাধান, ভবিষ্যতে হুবহু চিত্র, দিব্য মুতির দর্শন, 
ইষ্টমন্্র লাভ, কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার ইজিত 
--অনেকেই তাদের জীবন পেয়েছেন । এই রকমের 
কল্খাণময় চিত্র কোথা থেকে চিত্ত-দর্পণে গ্রাতিফলিত 
হয়? কাঁবণ-জগৎ থেকে এই চিত্রসকল আসে ঃ 
এবং ইহা জগদ্গুরুর রুপার নিদর্শন । দিব্য 
জীবনলাভের প্রেরণাঁও এই পথে আসে । 

স্বপ্নে কঠিন অস্কের লম1ধাঁন, নূতন তথ্যের 
সন্ধানলাভ, ভবিষ্যৎ শুভাশুত জানতে পারা 
অনেকেরই অভিজ্ঞতার মধ্যে। 

পাশ্চাত্য মনীষীদের মধ্যে ডাঃ ফ্রয়েডই প্রথম 
স্বপ্ন ব্যাপারূটিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেষ্টা করেন। বহু মানসিক ব্যাধির মুলে 
ভিনি নিরুদ্ধ কামনার অবস্থান দেখে মনঃসমীক্ষণ 
(সাইকো-এনালিসিস) প্রণালীতে চিকিৎসা করেন ও 
বিশেষ সুফল লাভ করেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক- 
মাজেই তার গবেষণাকে সম্মানের আসন দিয়েছেন। 
এখন ম্বপ্র-বি্ষয়ে তার মত উল্লেখ করছি। 
ডাঃ গিপীন্দ্রশেথর বন মহাশয়ের "্বপ্রু-নামক 
পুস্তক থেকে ফ্রুয়েডবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণন। উদ্ধ ত 
করলাম। 

“মনের প্রহরী ( সেন্সর ) অসামাজিক কামাদি 
ইচ্ছাকে অবদমিত করিপ্না নিজ্ঞণানে (অবচেতন 
মনে) অবরুদ্ধ রাখে। নিদ্রাবস্থায়, বা মানসিক 
অবসাদ অথবা উত্তেজনা-কালে এবং কতকগুলি 
মানসিক রোগে, এই প্রহরী অসতর্ক হইতে পারে। 
এই সময়ে অবদমিত রুদ্ধ ইচ্ছা, স্বপ্রে_ নান! 


৮৬ 


প্রতীকের সাহাযো এবং বিভিন্ন ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে 
আসিতে চেষ্টা করে ; তথনি আমরা স্বপ্ন দেখি ।” 

এই প্রতীক ও ছদ্মবেশ যে কত বিচিত্র বর্ণে, 
রসে, গন্ধে ও অদ্ভূত কল্পনায় মগ্ডিত হয়ে ফুটে 
বের হয়, গুদের পুস্তকে তার বিবরণী পড়লে, 
শ্রুতির “মহিম।”-দর্শনকে খুব অতিশযোক্তি মনে হবে 
না।  মনঃসমীক্ষকের কাছে রোগী যখন স্বপ্র- 
কাহিনী বর্ণনা করে, তখন কত ননদ উপতভ্যক1, 
পাহাড় জঙ্গল, আকাশমার্গে বিচরণের বৃত্তান্ত 
বলে যায়, তা উপন্ঠাসের গল্লের চেয়েও সরন। 
এই সকল মন£সমীক্ষকেরী (প্রথমতঃ মানসিক 
ব্যাধির গোপন রহস্ত অনুসন্ধানে রত হন; শেষে 
্বপ্রদর্শনতন্বে মন দিখেছেন। এরা সেজন্ত স্বপ্নের 
প্রয়ে।জনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন নি। 
মানুষের জীবনে ভোগই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। 
এই প্রেয়-তাত্বিকদের নিকটে উচ্চতর জ'বনের 
কোন মীমাংনাও আমরা আশা করি না। 


সাংখ্য বলেন, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ' 


সম্পাদনের জন্ত অনাদি গ্রকৃত্তি জগৎ রচনা করেন। 
পূর্বে এ বিষষে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধ-ত 
করেছি। ডাব্উইনের ক্রমোন্মতিবাদ পশু-মাঁনবে 
এসেই শেষ হয়েছে। যে মানুষ আরও উচ্চস্তরে 
উন্নীত হ'য়ে সুপার-ম্যান ও দেবমানবের পধায়ে 
এসেছে, তাদের জীবনের ব্যাখ্যা পাশ্যাত্ত্য 
মনে!বিদের1 বিশেষ করেন নি। 

ফ্রয়েডবাদ কামবীজকে স্বপ্রের মূল প্রতিপন্ন 
করবার তাগিদে শিশুর শ্ন্টপান থেকে ভয়, 
তক্কি, ভালবাসা, সকল ভাবের মধ্যেই তার 
অন্ধু? দেখেছেন। শ্রুতি স্ষ্টির মূলে, “মোইকাময়ত, 
বহম্তাম্‌ গ্রজায়েয় থেকে শুরু ক'রে প্রতি অণু- 
পরমাণুর মধ প্রক্কৃতির স্জন-ধর্মকে প্রাধান্ত 
দিয়েছেন। কিন্তু ছিশ্গুশাস্থবিদের! এই স্থটি- 
কামনায় পুরুষের ত্যাগ ও আত্মবিসঙনের মহান 
ভাবের দিকটি ছুটিয়ে তুলেছেন। তাদের মতে 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


স্যগেই আনন্দ, ত্যাগের হারা সেই অমৃতম্বরূপের 
উপলব্ধি খটে। ভম্বও স্বপ্ন-জগতের এক বড় স্থান 
জুড়ে আছে ঃস্বপ্পে বোমায় বিধ্স্ত হওয়া, ভূমিকম্পে 
বাড়ি-চাপা পড়া, আততায়ীর ছোরার আঘাতে 
রক্তাপ্ুত হওয়া-_ প্রভৃতি স্বপ্নও সাধারণ । 

স্বপ্নে ভয় দেখার কারণ দন্বন্ধে ফ্রয়েডবাদীরা 
প্রধানতঃ এ আদিম রিপুটিকেই সনাক্ত করে 
থাকেন; আমাদের শাস্থ দেহাভিমানী অহমিকাঁকে 
কারণ ব'লে নির্দেশ করেন। যখন জীবের সর্বভূতে 
আত্মার উপলব্ধি হয়, তখনই একজন আর এক 
জনকে ভয় করে না। 

সংক্ষেপতঃ এই প্রবন্ধে স্বপ্ন-বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও 
পাশ্চাত্তা মতবাদ উক্ত হযেছে । এই বিষযে অরও 
আলোচনার প্রয়োজন আছে । ডাঃ ফ্রয়েড নীনদিক 
ব্যাধির নিগৃঢ কাঁরণ অন্থসন্ধান-কালে অতৃপ্ত ক'মনার 
খোজ পান। পরে তিনি ও তার শিষ্ের! স্বপ্রলতবর 
ব্যাখ্যা করেছেন । এদেশে ডাঃ বসু মহাশয় তার 
'্বপ্র পুম্তকে গুরুকেও ছাডিয়ে গেছেন, তিনি 
কামবীজের দর্শন আধ্যাত্মিক ভূমিতে ও পেয়েছেন । 
উপরস্থ স্বৃতি ও তন্ত্র থেকে উক্তি উদ্ধ.ত ক'রে তার 
মত সমর্থন করেছেন ভিনি এ সুর সগ্তমে চড়িয়ে, 
সখ্য বাৎসঙ্য গ্রভৃতি ভাবের মধ্যেও ফ্রয়েডবাদের 
কীটাণু দেখেছেন । 

স্বপ্রতত্ব আলোচনার যথেঈ গ্রয়োজন আছে। 
ফ্রয়েবাদ ভোগে আরম্ভ এবং ভোগেই শেষ 
হয়েছে। শ্রুতির স্বপ্রদর্শন মোক্ষ মার্গের সোপান । 
ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিমার্গের চাবিকাঠি; 
শ্রতির তৈজসাত্মা স্বপ্ন থেকে হ্বরূপে আরঢ় হন। 
ফ্রয়েড-তন্ব যেখানে শেষ হয়েছে, শ্রুতির তন্থ 
সেখান থেকে আরম্তভ। ক্রয়েড পশুধর্মের 
নিগৃতত্ব প্রকাশ ক'রে ভোগবিলাসীদের নিকট 
বশস্বী হয়েছেন £ শ্রুতি জাগ্রৎ-শবপ্র-যৃণ্তির মধে 
কার্ধপরম্পর1 নির্ণয় ক'রে দিব্য জীবনের সন্ধান 
দিয়েছেন । 


মুক্তির প্রার্থনা 


শ্রীমতী প্রতিম। বন্দ্যোপাধ্যায় 


আবার ফিরায়ে দাও সেই শৈশব আশ্রয়, ওগো মাতৃলম, 
বিশ্মবিয়া যাই সব পূর্বজ্ঞান, দয়াময়ী বিস্ৃতি পর্ন! 

সখ ? ন্প্ন শুধু, জানি মায়া-মৃগ নাহি দিবে ধরা, তবু ছুটে। 
প্রেম 'গ্রীতি আশা ? মৃগতৃষ। বারংবার মরীচিক। মাঝে টুটে-_ 
শুধু অবসাদ, পরাজয় ৷ শত ব্যর্থতার জ্বাল। ক'রে ক্ষয়, 

তিলে তিলে হয় জীবনের সকল শক্তির পুর্ণ অপচয়-_ 
আকাজক্কার অনিবাণ অগ্নিমধ্যে | &এবে টুটি নীড় বাসনাগ 

চূর্ণ করি জীবনের ভোগপাত্র বাহিরিব ভাঙি রুদ্ধ-দ্বার | 
চিনিরাছ রূপ ইহার, এই সেই প্রজাপতি-মনোদেহ, 
আপনারি লাগি র্--রোগ, শোক, মায়া, মোহ__অনিত্যের গেহ। 
স্থষ্ঠির ব্ধাতা এহ , তাই যোগার শ্রাণ। হে মোর মৃন্য়ী ! 
চিন্ময়ারূপেতে তুম জাগ ককণায়, কর মোরে মৃত্যু্জয়ী । 


বারা, বীধ দাও, দাও জ্ঞান-অসি, ক্ষমাহীন হস্তে ছিন্ন করি-_ 
দলি অরি অন্ধকার কারাগারে, বদ্ধ প্রাণ চিরযুক্ত করি, 

এই জীবনেই হোক অমারাত্রি অবসান। যাই ভুলি যত 
ব্যথাময় অনুভুতি, সুখ-ছুখরূপে সম-অন্তরাল মত 

যাহ। বহে সদা এ অন্তরে । জরা-ব্যাধিশোক জনম-মরণ 

বহি আনে জন্মান্তরে সহস্র সংস্কার বিষ-কীটের দংশন £ 

ছুঃসহ ব্যথার দাহ, অতীত স্মতির বন্ধন বেদনা শোক-_ 
ছুঃখের রাত্রির দীর্ঘ ছুঃ্প্রের মত ৩/জি, হই বীতশোক । 

কিবা সত্য মিথ্যা, ধন-মান, জ্ঞানাজ্ঞান সব করি সমর্পণ, 

হে প্রবুদ্ধ | তোমারি প্রসাদে ; শাশ্বত আনন্দ শিশু নিবঞ্জন__ 
অক্ষয় আনন্দলোকে, চলি পূর্বে মঙ্জল উষার পানে চাহি 
বীতকাম বিমুক্ত বিহঙ্গসম, যথা আর জন্ম মৃত্যু নাহি। 


সামঞ্জদ্য--কেন এবং কোথায়? 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


ব্রজবল্পভবাবু কীর্তন শুনিতে বসিয়াছেন। 
সারাদিনের বৈষয়িক কর্স এবং সংসারের নাঁনা 
প্রকার ঝামেলার পর হরিসভায় সন্ধ্যা হইতে দুইটি 
ঘণ্টা তাহার চমৎকার কাটে। নিজে গাহিতে 
পারেন না, চোখ বুজিরা শ্ুনেন। আ্বাযুণুলি ফেন 
জুড়াইয়া যায়, প্রাণে কে ধেন স্নিগ্ধ প্রলেপ মাথাইয়া 
দেয়; যখন বাঁড়ী ফিরেন সমস্ত হৃদয়ে এক অপূর্ব 
প্রসঙ্গতা বিরাজ করে। কিন্তু আজ ব্রজবল্লভকীবু 
কিছুতেই কীর্নে মন দিতে পারিতেছেন না। 
সকাল বেলায় খুড়তুতো ভাই শ্তামকিশোঁরের সহিত 
একটি পারিবারিক ব্যাপার লইয়া বড় বচম! 
হইয়!ছিগ। থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাটাই মনে 
আসিতেছে। কীর্তনের কথাগুলি কানে ঢুকিতেছে, 
কিন্ধ প্রাণে বাজিতেছে না। গৃহে প্রত্যাগমনের 
সময় ব্রঞ্জবললভবাবু আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,__ 
কী আপদ, একটু শান্ত মনে ভগবানের নাম ক'বব 
তা আজ আর হ'ল ন।। 

ব্র্বল্লভবাবুর এই শ্বগতোক্তিটি অত্যন্ত 
মূল্যবান । মনের শান্তি না থাকিলে কীর্তনশ্রবণ 
সার্থক হয় না । কীর্তন শোনা কেন, কোন কাজই 
ঠিক ঠিক সম্পন্ন হয় না। আবার শুধু মশের 
শান্তিও পর্যাপ্ত নয়, দেহের শাস্তিও চাই। এই 
বিষয়েও ব্রঞ্জব্ঠাভবাঁবুর একটি অভিজ্ঞত1 উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। একদিন হরিসভীয় 
যাইবার পূর্বে তাহার খুব মাথা ধরিয়াছিল। প্রথমে 
ভাবিয়াছিলেন যাইবেন না, পরে মন্র জোরে 
গেলেন। কিন্তু সেদিনও বড় ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। 
ধে মন ভগবানে নিবিষ্ট করিবেন সেই মন বার বার 
পীড়িত শিরোদেশে ঘুরিতে লাখিল । 

ব্রজ্বল্লভবাবুর আর একদিনকার একটি 
আভিজ্ঞতা। বর্ণনা করিঙে এই প্রসঙ্গ শেক হয় 1 


সেদিন তাহার শরীর সম্পূর্ণ নুস্থ ছিল, মনেও কোন 
গোলমাল ছিল না। তথাপি কীর্তনানন্্ উপভোগ 
না করিয়াই তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছিল । 
কারণটি এই £-- 

আদর করিয়া! সকলে বসিয়াছেন। খোঁলবাদক 
বাঁজনা শুরু করিয়াছেন, করতালও বাজিতেছে, 
গায়ক গৌরচন্দ্রিকা প্রায় ধরিতে উদ্চত-এমন্‌ সময 
অকল্মাৎ বাহিরে ভীষণ চীৎকার শোনা গেল-_ 
“সাপ লাপ লাপ। আট দশ জন লোকের 
চীৎকাঁর। “প্র, এ.হরিসভার ভিতর ঢুকছে, এ 
যাচ্ছে, শী এঁ।» গায়ক আব গাঁন ধরিতে পাঁরিলেন 
না। খোল করতালও বন্ধ হইল। সকলে বাহিরে 
আদিলেন। হরিসভার দামনে কলুবাড়ী। ওখান 
হইতেই নাকি বিরাট একটি গোখুরা সর্প হরিসভার 
মধ্যে ঢুকিযাছে। অনেকক্ষণ হৈ চৈ ও অনুসন্ধান 
চলিলঃ কিন্তু সাপকে খু'জিয়া পাওয়া গেল না। তা 
নাই পাওয়া বাক--কিন্তু কীতন আর সে বাঠিতে 
হইল না। অতান্ত বিষ্জ ও বিক্ষিণ্ড চিত্ত লইয়া 
্রপ্নবল্লভবাবু গৃহে ফিরিযাছিলেন। বুঝিযাঁছিলেন, 
মনের শাস্তি ও দেহের শান্তির শ্তায পরিবেশের 
শান্তিও কীর্তনানন্দ উপভোগের জন্ত প্রয়োজন । 

শুধু কীর্তনানন্দ কেন, যে কোন স্থনিয়ত 
সুষ্ঠু কার্ধের সফলতার ওস্ত এই তিন প্রকার 
শান্তি বা সীমপ্রস্ত কম বেশী অবশ্তই চাই। যে 
কাজ যত গভীর উহার জন সামপস্ত তত অধিক 
প্রয়োজন। মাথাধরা লইয়। বাজার কর! চলে, কিন্তু 
কীর্তন শোনা চলে না; মনে ছশ্চিন্তা থাকিলেও 
অফিস করিয়া আসা ধাঁয়, কিন্তু প্রবন্ধ বা কবিতা 
লেখা সম্ভব হয় না। বাড়ীর পাশে গোলমাল 
₹ইলেও কতকগুলি কা করিতে বাঁধা হয় ন। 
কিন্ব কোন কোন কাজি বন্ধ রাখিতে হুয়। 


পৌষ, ১৩৬৪] 

আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে এই তিন প্রকার 
সামঞন্তা ষে সর্বাগ্রে প্রয়োঙ্জন তাহা আমরা 
উপাসনার প্রারস্তিক নিয়মগুলি হইতেই বুঝিতে 
পাঁরি। স্নান, আচমন, হম্তপদাদি প্রক্ষালন প্রভৃতি 
দেহশোচির উপর জোর দিবার উদ্দেশ্তা শরীরের 
ভিতর ম্বায়বিক প্রবাহ, রক্তপ্রবাহ এবং বাধু- 
প্রবাহকে সুসমঞ্জন রাখিতে সহায়ত! করা । মনের 
সাম আনিবার জন্ত শাস্তিপাঠ, কল্যাণভাবনা 
প্রভৃতির ব্যবস্থা শান্সে দেখিতে পাওয়া যায়। 
কয়েকটি বৈদিক শান্তিবচনের ভাব কী বলিষ্ঠ। 
"কানে যেন আমরা মঙ্গল-বাক্য শুনিতে পাই, 


চক্ষুতে যেন শোভন দৃশ্ই দেখিতে পারি, সমস্ত : 


অঙপ্রত্যঙগ ও শরীর সবল ও স্বস্থ রাখিয়া আমর! 
যেন পেবতার আয়গান করিতে পাবি ।” ( ভত্রং 
কর্ণেতিঃ শূনুয়াম_ ইত্যাদি ) 

প্বাতাস মধুর হউক, নদীর জলধারা, বৃক্ষলতা 
গুন, মধুর হউক, প্রভাত এবং রাত্রি মধুর হউক। 
ধুলিকণায এবং আকাশে যেন শাস্তি ছাইয়া থাকে । 
সুর্ধকিরণ যেন লইয়া আসে প্রাণপ্রদ মাধুর্ব। দারা 
প্রকৃতিতে যেন আমর! মাধুর্ধ খু'জিয়া পাই ।” (মধু 
বাতা খতায়তেই_ত্যাদি ) 

ধ্যান করিবার পূর্বে আদনে বসিয়। মৈত্রী ও 
কল্যাণ-ভাঁবনার তাৎপধও মনকে সামঞ্জন্তের 
সরে লইয়' যাওয়।। ধ্যানরূপ সুকঠিন ব্যাপারটি 
মনের সামগ্রম্ত না থাকিলে সুসম্পন্ন হইতে পারে 
না। তাই আসনে বসিয়া এই ধরনের চিন্তা 
আনিবাঁর চেষ্টা করিতে হয়--'এই পৃথিবীতে 
কাহারও সহিত আমার বিদ্বেষ নাই। নিকটে বা 
দুরে যে যেখানে আছে সকলে ন্ুখী হউক, সকলের 
মজল হউক। সকলেই আমার মিব্র। সকলের 
আনন্দে আমার আনন্দ ।” এই প্রকার কল্যাণ- 
ভাবনা দ্বারা মনের পটভূমি তৈরী হয়। পটভূি 
ঠিক ঠিক যদি তৈরী হয় তবেই সার্থক ধ্যান 
করিতে পারা যায়--স্্রীরামক্ুঞ্চের কৌতুকভরে 

এ 


সামঞ্জন্ত--কেন এবং কোথায়? 


উনি 


উদাহৃত “বানরের ধ্যান' নয়, তিনি নানা উপমা 
দিয়া বধার্থ ধ্যানের লক্ষণ যেরূপ বুঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন সেইরূপ । বথা__ 

শগভীর ধ্যানে বাহাজ্ঞান শুন্ত হর়। একজন ব্যাধ পাখী 
মারবার অঙ্ক তাগ করছে। কাছ দিযে বর চলে াচ্ছে; 
সঙ্গে বরযাত্রীরা, কত রোশনাই বাজন! গাড়ী ঘোড়!-_কতক্ষণ 
ধরে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হা'শনাই, সে 
জানতে পারলে ন! যে কাছ দিয়ে বর চলে গেল। 

"একজন একলা একটি পুকুরের ধারে মাছ ধরছে। 
অনেকক্ষণ পরে ফাতনাট! নড়তে লাগল, যাঝে মাঝে কাত 
হ'তে লাগল। নে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান দারবার 
উদ্ভেগ করছে। এমন সময় একজন পাঁধক কাছে এসে 
জিন! করছে মহাশর, অমুক বাড়ুষোর বাড়ী কোথায় বলতে 
পারেন? কোন উত্তর নাঁই। সে ব্যকিরহাশনাই। তার 
হাত কাপছে, কেবল ফাতনার দিকে দৃষ্টি। * ৮ * 

স্ধ্ানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্ক কিছু দেখা যায় 
ম্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ 
বে ধ্যান 


না-শোনাও যায় না 
গায়ের উপর দিয়ে চলে বার, জ।নতে পারে না। 
করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে ন1। 
পীর ধানে উন্দিক্ের লব কাজ বন্ধ হয়ে যায। মন 
বহিমুখ্ধি থাকে ন]__ঘেন বার বাড়ীতে কপাট পড়ল।” 
শ্রীরের সমতা, মনের সাম্য এবং পরিবেশের 
শাস্তি এই তিন প্রকার সামপ্রস্তকে আমরা একটি 
ত্রিভুজের (012081৩) তিনটি বানুরূপে করন! 
করিতে পারি । এই ব্রিভুঞ্জই যেন আমাদের ভাবী 
সফরুতার বিকাশ-ক্ষেত্র । ক্ষেত্রের বেড়ার কোন অংশ 
ভাডিয়। গেলে যেমন ভিতরকার ফসলের অনিষ্ট 
ঘাটশর সম্ভাবনা, সেইরূপ সামঞ্জন্ত-ত্রিতুজের 
কোন বাহুতে ,খাটতি থাকিলে জীবনের উন্নতি- 
বিধায়ক কাজ যথাবথ নিষ্পন্ন হয় না। অতএব 
কাজ আরম্ভ করিবার আগে সার্থক কাজের এই 
পরিবেষ্টনীটি ভাল করিয়! গড়িয়া তোলা বিধেয়। 
কীর্তন-শ্রবণ, ধ্যান ও উপাসনার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। এগুলি আধ্যাত্মিক কাক্ত। কিন্ধ 
লৌকিক কাজের ক্ষেত্রেও এই সামঞ্জস্ত-পরিবেষ্টনী 
চাই। পড়াশোনা, চাঁকরিঃ চিকিৎসা, ব্যবসা" 


৬৯৪ 


বাণিজ্য, অধ্যাপনা, সাহিত্যচচ, সঙ্গীত, শিল্পকলা 
প্রভৃতি প্রচপিত ব্যাপৃতিগুলিক স্ফলতা অনেকাংশে 
এ প্রিবিধ সামঞজস্তের উপর নির্ভর করে। সামঞ্জন্তের 
বেড়ীর বাহিরে গিয়া কাঁঞ্জ করিতে গেলে হাত পা 
ভাঙিবার সম্ভাবন! ! 

কিন্তু এই বেড়া নিখু'তরূপে নির্মাণ সম্ভবপর 
কি? সামগগ্ত-ত্রিভুজের বাহত্রয়কে ঠিক ঠিক 
মিঙ্লানো যায় কি? আমাদের প্রাত্যহিক সংসারের 
অভিজ্ঞতা বলেনা । একটি বাহু যদি ঠিক 
করিলাম তো অপর বাছুটি নডিয়া যায়। এক 
দিককার বেড়া যদি বহুকষ্টে বীধিপ্লাম তো আর 
একদিকের বেডা মাপে ছোট পড়ে । শরীর খদি 
অনেক চেষ্টায় স্ুপসমঞ্জস করিলাম তো মনের 
আঙিনায় ঘুদ্ধ থামাইতে পারি না। মনের একটি 
ছুর্ভাবনার যদ্দি নিবৃত্তি হইল তো৷ সঙ্গে সঙ্গে আর 
চারটি দুশ্চিন্তা উপস্থিত। সুস্থ শবীর ও শান্ত মন 
লইযা কীর্তন শুনিতে বদিলেও বলুবাড়ীর ফটক 
হইতে সহসা “সাপ সাপ” কলরবের সম্ভাবনা 
থাকিয়াই যায়। ব্রজবলভবাবু একান্তই নিরুপায়। 
আমরা প্রতোকেই নিরুপা | পুরাপুরি সামগ্রস্তের 
বেষ্টনীর মধ্যে থাকিযা জীবনের ব্যাপৃতিগুলি সাধন 
করিয়া ধাইব--এমন সৌভাগ্য হাজার ধনের মধ্যে 
একজনের ঘটে কিনা সন্দেহ । সীমঞ্জন্ত চাই, কিন্তু 
পাই না। 

আলোক-অন্ধকাঁরময় এই সংসারে সীম্জহ্ত- 
গুভিষ্ঠা বড়ই কঠিন সমস্যা । ধরিলাম আমীর 
নিজের শরীর-মনেত্ব হেফাঁজতি আমার হাতে, কিন্ত 
পরিবেশ? ষেগৃহে যে গড়ার যে গ্রামে আমি 
বল করি, যে বাঁজোর আমি অধিবাসী, যে ঝাষ্ট্রের 
আমি গুজা--তাহাদের সাম্-বৈষম্যের সুখ-ছুঃখের 
সহিত আমীর নিজের শান্তি ঘনিষ্ঠভাবে, জড়িত। 
পাড়ায় আগুন লাগিলে আমি নিশ্চিন্ত হইযা ঘুমাই 
কি করি! ? আমার জাতির কোন ব্যাপক ছর্দশার 
সম্মুখে আমি কি পলায়ন করিতে পারি? আমার 


উদ্বোধন 


| ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সমাজে কোন ছুর্নীতি বা দুর্ঘটনা আমার মনকে 
চঞ্চল করিতে বাধ্য । রাষ্রের বিপদ বা বিপর্যয়ে 
আমি নিজেকে পৃথক করিয়া ভাবিতে বা পৃথক্‌ 
রাখিতে পারি না, নিজেও বিপন্দ বোধ করি। 
অতএব সামপ্রস্ত সন্ধে পাঁক রায় বোধ করি 
দাঁড়ায় যে, আদর্শ সামগ্রশ্ত সংসারে নাই। 

ঢেউ জানিয়াই সমুদ্রে নামিতে হইবে, ফাঁক 
মতো ঢেউ কাটাইযা নান সারিয়। লইতে হইবে। 
শরীর মন ও পারিপার্থ্কের আশ্কুল্যের দিকে 
শক্ষ্য রাখিব, কিন্ত এ আশ্ুকুল্য ব্যাহত দেখিলে 
নিরৎসাহ হইব না। 'মংসরতীতি সংসারঃ, 
গচ্ছতীতি জগৎ যাহা সরিয়া যাঁয় তাহারই নাম 
সংসার, বাহা অনবয়ত চলমান তাহাই জগৎ।” 
সরিযা পড়া, চলিয়া যাওয়াই যেখানকার রীত্তি-_ 
মেখানে কায়েমী খুঁটি বলাইব কোন দাবিতে? 
দেহ বল, মন বল, আর কর্ণক্ষেত্রই বল--পুরা সামগ্রন্ত 
কোথাও খু'জিয়া পাওয়া যাইবে না, এইটি হৃদয়ঙ্গম 
করাও একটি মস্ত বড় শিক্ষা। শুধু শিক্ষা নয, 
শক্তিও। এই তথ্যটি ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিতে 
পাঁরিলে সীম্জস্তের দিকেই আগাইয়। যাওয়া হাঁয়। 
মঙ্জার কথা, কিন্তু সত্য কথা । 

এই হেয়ালির গু মর্শ এই যে, সামন্ত 
জিনিসটি আদপে বেড়া ধীধিয়। স্থঙি করিবার জিনিস 
নয়। ইহা মুলতঃ একটি অসীম জআনপ্ত বস্ত। 
সামঞ্রন্ত মাঁনবাত্মার ধর্ম, জগদাত্মারও ধর্ম। 
সামঞজস্তেই মানুষের সত্য নিহিত, সীঁমঞ্জস্তেই সংসার 
ওতপ্রোত। সামঞ্জস্য দেহ ও মনের অভ্তীত এবং 
জগতগ্রপঞ্চেরও অতীত, কিন্ত দেহ মন ও জগৎ 
সামজস্তকে ধৰিযাই বাঁচিয়া আছে। জগৎ ও 
জীবনের এই গভীর পটভূমি জানিতে পারিলে, 
অনীম ও অনন্তের পরিপ্রেক্ষিতে সীমঞ্শ্তকে 
দেখিতে পাইলে উহাকে কাছে পাইতেও দেরি হুয় 
না। তখন আর আলাদা আলাদা করিয়া দেহ” 
মনের সমতা! সাধন করিতে হয় না। দেহ-মন 
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সাম্যের উপরই সর্বদা স্স্থির থাকে। পরিবেশের 
ব্যাধাতও তখন শান্ত হইয়া আসে। নিক্ষপাদ্রব 
পরিবেশ আপনা হইতেই গড়িত্বা উঠে, উঠিয়া আর 
তিরোহিত হয় না। 

শরীর, মন ও জগৎ-সংসাবের ধিনি নির্মায়িক 
স্বচ্ছন্দ দ্রষ্টা তিনিই মানুষের আত্মা । তাহাতে 
কোন চঞ্চলতা নাই, কোন মলিনতা নাই, কোন 
বৈষম্য নাই, কোন ক্ষুদ্রতা নাই। তাই গীতায় 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন--“নির্দোষং হি সমং ব্রহ্গ'-_সেই 
কালুষ্যহীন পরম সমতারই নাম ব্রহ্ধ। ব্রন্মের 
অনাবিল অক্ষাত্য প্রশাস্তিতে মান্ধষের জন্মগত 
দাঁবি। এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমরা যত সচেতন 
হব ততই প্ সম্পদ আমাদের হাতের মুঠায় 
আসিয়া যাইবে । সামগ্রন্তের জন্ত তখন মার 
হাহাকার করিতে হইবে না। তখন-- 


সম্পূর্ণ জগদেব নন্দনবনং সর্বেহপি কলদ্রুমা 

পাঙ্গাং বারি লসস্কব।রিনিবহঃ পুণাঃ সমস্ত; ক্রিয়াঃ। 
বাঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শ্াতিশিরো! বারাপনী মেদিনী 
সর্ধাবস্থিতিরত্ত বন্তবিষ়া দৃষ্টে পরব্রহ্গণি ॥ 


ধন্যা্টকম্__শ্রীণস্করা চার্য। 
“সারা জগৎ ননদনবনের ভ্তায় মনোরম, সকল 
বৃক্ষই কলপতরুর ্থায় মহান, সমস্ত জলই গঙ্গাঞ্জল, 
সমস্ত কাঁজই পুণ্যকাঞ্জ। কি কথ্য, কি লেখ্য 
সকল বাক্যই বেদ-বাকা, সারা পৃথিবী বারাণসীর 
তুল্য তীর্থ বলিয়! প্রতীয়মান । যে কোন অবস্থায় 
থাকা যাঁয় উহ! পরম সত্যকে অবলম্বন করিয়াই 
থাকা ।” 
এইন্ধপ একটি সামঞ্জন্ত যদি জীবনে নামিয়! 
আসে তাহ! হইলে বাচিয়া সুখ, কাঞ্জ করিযাঁও 
সুখ । স্বামী বিবেকানন্দ এরূপ কাঁঞ্জকে বলিয়াছেন 
“অসীম প্রশান্তির পটভূমিকায় প্রথ্থর কর্মপ্রবৃত্তি। 


সামঞ্জন্ত-_কেন এবং কোথাষ? 


, নাই। 
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কথা নয১__কেননা উপনিধদের মতে এ সামগ্রন্ত 
আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে । আমরা চোখ 
খুলিয়া দেখিলেই হয়। শুধু আমাদের নিজেদের 
আবিষ্কারের অপেক্ষা ! 

আবিষ্কারের বাঁধা কি? বাঁসনা। মনের 
অনন্ত বাসনা । চাঁওযার আর সীমা নাই। চাওয়ার 
অভ্যাস যত আমরা বর্জন করিতে পারিব তত 
ভিতবের দৃষ্টি খুলিবে, সামগ্রস্তকে দেখিতে পাইব। 
এ সামগ্রন্তই তো পরিপূর্ণতা । অতএব বাঁসনা- 


*ত্যগে আমাদের লে।কদান নাই, বরং দশগুণ লাভ । 


সামক্রন্ত-লাভের ইহাই রাজপথ । যদ্দি এই 
রাজপথে চলিতে ভয় হয়, সংশয় জাগে তো অগতা। 
শরীর, মন ও পরিবেশকে বুদ্ধি ও শক্তি অগ্ুঘায়ী 
আলাদা আলাদ1 সামলাইয়া এই তিনটি দ্বারা একটি 
ত্রিকোণ কর্বেষ্টনী রচনা করা ছাঁড়া উপায়ান্তর 
সংসারের নিয়মে নিখু'ত বেষ্টনী হইতে 
পারে না। ফাঁক থাকিয়া যাইবে, বারে বারে 
জোড় ভাঙিবে। তবুও তো নিরুগ্ভম হইলে চলিবে 
না। কেননা, সামঞ্জস্তের বেড়ার মধ্যে ন। থাকিলে 
সংসার আমাদিগকে একেবারেই গ্রাস করিয়া 
ফেলিবে। অতএব সামঞ্জস্ত চাইই চাই। ধতটুকু 
পাই ততটুকুই লাভ, ততটুকুই শক্তি। 

এই শক্তি দিয়াই আমরা যুঝিব, উন্নতি 
কারব__কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক । সামঞ্জন্ত- 
বিধুক্ত কর্ম_অকর্ম। সে কর্মে শিজেরও কল্যাণ 
নাই, অপরেরও কল্যাণ নাই। সামগ্রস্তাশ্রিত 
কর্ম বার্থ কর্ম, সৎকর্ম । সৎকর্মে বারি ও সমগি 
উত্তয়েরই কল্যাণ। 


শূদ্র-যুগ ও সেবাধর্ম 


শ্রীত্যেন্্রমোহন শর্মা রায় 


হিন্দু সভ্)/তার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে 
স্পষ্টই দেখিতে পাঁওয়া যায় প্রাচীন সমাজে 
চাতুর্ধণ্য বিভীগ ছিল না । পরবর্তীকালে সংস্কারানু- 
যাঁরী বৃত্তি অবলম্বনে ব্যক্তির বিকীশের পথ প্রশস্ত 
হওয়ায় সমাজে চীতুর্বণ্য আপনিই সৃষ্টি হইয়াছিল । 
অতি প্রাচীনকালে বা সত্যযুগে সমগ্র মানবজাতি 
ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়।ই অনুমিত তয। অন্এব খথেদের 
কাল হইতে পৌরাণিক যুগের পূর্ব সময় পর্বস্ত এই 
স্দীর্ঘ সময়কে ত্রাক্ষণ্যযুগ বলা যাইতে পাঁরে। 

গুণকর্মাহসারে চারিটি বর্ণ নির্দিষ্ট হইত, এরূপ 
বনু প্রমাণ পুরাঁণেতিহাসে দেখিতে পাঁওষা যাঁষ। 
মানবের অন্মগত সংস্কারাম্থ্যায়ী বর্ণ-সকল নিধণারিত 
হইত বলিয়৷ উহীরা গ্রাৃত্ত বর্ণবিভাগ, এ কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যাঁয়। সমাজপতি কিংবা আধ- 
খধিগণের দ্বারা বর্ণ-বিভাগ প্রবর্তিত হইযাছিল এরূপ 
্রান্তিপূর্ণ ধারণা নিরসনকল্পে শ্রীকৃষ্ণ গাতামুখে 
বলিয়াছেন, “চাঁতুরবন্যং ময়া স্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশ£” 
অর্থাৎ গুণ ও কর্মামূলারে চতুধর্ণ আমাদবারাই 
স্ষ্ট হইয়াছে। 

চারিটি বণ স্থষ্ট হইবার কষেক সহস্র বংসর পর 
ক্ষব্রিয়গণ ক্রমশঃ সমগ্র সভ্য সমাজে রাষ্নায়্ফ, 
ধর্মরক্ষক, এমনকি অনেকক্ষেত্রে অধ্যাত্মতত্বেও 
শ্রেষটস্থান 'অধিকাঁর করিয়া বাঁধি আখ্যা প্রাপ্ত 
হইযাছেন। এই রাঁজধিগণের নিকট তপন্তাঁপর।য়ণ 
্রাঙ্গণগণণ্ড ব্রহ্ম বিচ শিক্ষার জন্ত আসিতেন, এরূপ 
বহু দৃষ্টান্ত উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । সেই যুগই 
ক্ষত্রিয়যুগ বলিয়। অভিহিত হইতে পারে। 

বৌদ্ধযুগের কয়েক শতা্ধী পূর্ব হইতে পৃথিবীর 
অধিকাংশ দেশেই প্রক্কতপক্ষে বৈহ্বাধুগের উত্তব 
হইয়াছিল। এবুগে ধর্ম ও রাজশক্তি ধাহাদের 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহাদের বৃত্তি প্রধানতঃ 


ব্যবসাবাণিজ্য ; এই বৈশ্তধুগে বণিক-শক্তিই সভ্যতা 
ও কৃষি দেশদেশীস্তরে বহন করিয়া! লইয়া গিয়াছে। 
গণতস্ত্রেব যুগ শূদ্রধুগ । শৃড্ অর্থে নিকট বা 
হীন নয়। গভীর অধ্াত্মশক্তির অধিকারী না 
হইলেও দৈহিক শ্রমশক্তি, অপরাবিছ্ধা বা বৈজ্ঞানিক 
উৎকর্ষ, একতা, নিয়মান্ধতিতা ও সঙ্ঘশক্তি শূদ্র- 
ুগকে মহিমাছ্িত করিয়াছে, উহার ফ্লম্বরূপ আজ 
সমগ্র বিশ্বে শুড্রযুগ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সত্য, ত্রেতা, 
দ্বাপর ও কলি নামে যেমন চাঁরিটি যুগ পর্ধীয়ন্রমে 
ঘুরিয়! আসে-_ সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শন 
নামে চারি বর্ণও পর্যায়ক্রমে পৃথিবী ভোগ করে, 
ইহা প্রাকৃতিক বিধান, চতুবর্ণান্তর্গত মানবমাত্রেরই 
্বীয় সংস্কারাঁনুয।রী এক একটি ধর্ম আছে, প্রতিটি 
যুগেরও এক একটি বিশেষ ধর্ম বর্তমান । 
মানবেতিহাস সম্থন্ধে অন্তদৃষ্টি-সম্পন্প স্বামী 
বিবেকানন্দ বুঝিতে পারিয়াছলেন যে, বিশ্বময় শৃদ্র- 
যুগ আঁদিতেছে। শৃত্রবর্ণের ধর্ম যেমন সেবা, শুন্র 
যুগের আচরণীয় ধর্মও “শিবজ্ঞানে জীবসেবা*। তাই 
যুগোপযোগী ধর্মকে বরণ করিয়া লইবার নিমিত্ত 
তিনি পূর্ব হইতেই বিশ্ববাসীকে সচেতন হইতে পুনঃ 
পুনঃ আহ্বান জানাইযাঁছেন। 
হিশ্ুর স্বৃতিশান্তরে শৃত্র-সংস্কারসম্পন্ধ মানবকে 
বেদবিহিত যাঁগযজ্ঞাদি কর্মে অধিকাঁর দেয় নাই, 
কিন্ত ঘিধাহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়াছে, শৃদ্রের 
আচরণীয় একমাত্র ধর্ম “সেবা” । ধর্মনির্দেশ সম্বন্ধে 
হীনদৃষ্টি ক্দাপি বিধেক্ধ নহে। যুগধর্মকে কেন্দ্র 
করিয়া তত্তৎ যুগে অগ্রদর হইলে মানবজীবনের 
চরম সার্থকতা যে অতি সহজে সংসাধিত হইবে, ইহা 
হদর়ঙ্গম করিয়াই স্বামীজী সেবাধর্সকে পরামুক্তির 
উপারম্থরূপ বলিয়া বার বার ঘোষণ! করিয়াছিলেন । 
বজন, যাজন, অধায়ন ও অধ্যাঁপন। ব্রাঙ্গণ 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


বর্ণের ধর্ম; রাষ্ট্রদংরক্ষণ, আশ্রমধর্মের প্রতিপালন, 
যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, ও ঈশ্বরতক্তি ক্ষব্রিয়ের 
ধর্ম; গৌরক্ষা, কৃষি, বাণিজা বৈশ্তের ধর্ম ; সেবা ও 
সজ্ঘবন্ধতা শৃর্ডেব ধর্ম । শূদ্রযুগে অর্থাৎ গণতন্তধুগে 
সেবা ও সঙ্ঘবদ্ধতাঘারা মানব ব্য ও সমষ্টির উন্নতি 
করিবে, তাহাদারাই ভগবৎসাক্ষাৎকাঁর কিংবা মোক্ষ- 
লাভেও সক্ষম হইবে ; ইহাও গীতাদি শান্তের নির্দেশ 

শৃদ্রধুগের শাসনতন্ত্র একনায়কত্ব নহে, উহা 
জনসাধারণ অর্থাৎ কৃষক, মজুর, শ্রমিক প্রজাপকলের 
সম্মিলিত একীত্ত শক্তিদ্বারা পরিচালিত, শৃন্রঘুগের 
ধর্মও সর্বজনীন। এ ঘুপের শ্রেষ্ঠ ধ|মিক কেবল 
্বীয় মুক্তিলান্ছে তৎপর হুইবেন না, সমগ্র জনগণকে * 
সেবা করার যে মহৎ 'আদর্শ-তিনি তাহাই গ্রহণ 
করিবেন এবং সমগ্র জগতের মুক্তিব প্রয়াস 
করিবেন! ইহাই শৃত্রযুগের বৈশিষ্ট্য । 

সঙ্ঘবন্ধতা বা একতা বিস্বাত আকারে প্রতি 
মানবাত্ব্র সহিত পরম্পর পরস্পরকে আত্মবোধে 
সহায়তা করে। সঙ্ঘবন্ধতার মুল স্থত্রটি অনুধাবন: 
করিলে ও বার্থ সেবার ভাবে উহা পরিচালিত 
করিলে অদ্বৈত সাঁধনেব গুড় তত্ব যে উপলব্ধ হইবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এক আত্মাই সর্বভূতে 
বিরাজ করিতেছেন এবং এক আত্মাই বহুরূপে জীব, 
জন, স্থাবর, জঙগম, চেতন, জ্চেতনরূপে বিরাজ 
করিতেছেন, ইহাই বৈদিক ধর্মের মুলতত্ব। তাই 
একা ত্মবোধই হিনদুধর্মে শ্রেষ্ঠ তত্ব বলিয়া বিঘোধিত। 
একতা বা সজ্ঘবদ্ধতার ভাব গভীর হইতে গভীরতম 
অবস্থায় উপনীত হইলেই উহা! জীবভাবকে বিশ্বাত্ম- 
বোধে রূপায়িত করিবে। উক্ত সাঁধনাকে স্বামী 
বিবেকানন্দ বাণী দিয়া রূপ দিয়াছেন £ 
“্বহুরূপে মন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা থুজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে বেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।” 

সেবা বলিতে আমরা কি বুঝি? নিজের 
অথবা অপরের অভাব মোচন, প্রীতি উৎপাদন কিংবা 
বিপদ্‌ হইতে উদ্ধারকলে খাহা কিছু করা যায় 


শৃদ্রধুগ ও সেবার 


৬৯৩ 


তাহাই সেবা । সেবা ত্রিগুণভেদে তিনপ্রকার ঃ 
তামসিক, রাজদিক, সাত্বিক | 

আপন স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত উত্তম ' আহার, 
উত্তম পানীয় বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ আত্মসেবা 
বা শ্বার্থপরতা ; ইহা! তমোগুণী, ইহাতে স্বীয় নিয়তম 
প্রযোজনের অধিক সামগ্রী আহরণ করিবার প্রয়াস 
ব্তমান, তাহাতে অপরের নিযতম প্রয়োজনীয় বস্তর 
অভাব ঘটিতে পারে। কর্তব্য-বুদ্ধিতে আত্মীয়গণের 
সেবা, দেশসেবা প্রতৃতির পশ্চাতে কতিপয় 
যুক্তি বর্তমান। আমাদের আত্মীয়গণ বিপৎকালে, 
স্মামাদের শিশুকালে কিংধা আতুর অবস্থায় 
দেবা করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের অনুরূপ সেবা 
করা আমাদের পক্ষে অপরিহাধ; এরূপ কঠব্যের 
পরিধি বধিত হইয়া সমাজান্তরগত ব! দেশাস্তর্গত 
মানবগণের সেবার প্রেরণা! উপস্থিত হইয়৷ থাকে । 
ইহা রাজসিক সেবা নামে অভিহিত হইতে পারে। 
যে সেবা আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই, ভোগাকাজ্ষা 
নাই, নামঘশের কামন! নাই, প্রতিদানে পাইবার 
কিছু আশা নাই, কর্ভব্যাকর্তবোর বিচারও নাই, 
একমাত্র সেব্য বস্তর বা ব্যক্তির প্রীতির জন্তই 
সাধিত হইয়া থাকে, উহ্বাই সাত্বিক সেবা বিয়া 
কথিত। তাই ভগবৎসেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, 
জননী ও জন্মভূমিকে দেবীজ্ঞানে সেবা করা, দেশবাসী 
এমনকি সমগ্র বিশ্ববাসীকে আত্মবোধে সেবা করা 
সাত্বিক সেবার আপর্শ। 

শ্রমপ্তাগবতে সেব! শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া বর্ণিত 
হইয়াছে ; কারণ, সেবাহার। সেবকের হৃদয় নির্মল 
ও স্থার্থশূন্ত হয়। শ্রীকুষ্ণ গীত!য় বলিয়াছেন £ 

সংনিষম্যেজ্জিয়গ্রামং সর্বন্ সমবুদ্ধয়ঃ 

তে প্রাপ্প,বস্থি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ১২1৪ 
অর্থাৎ বাহার! ইন্দ্িয়গণকে সংযত করিয়া, অখিল 
বিশ্বে আমিই অবস্থিত জানিয়া সর্বত্র সমদর্শী এবং 
সর্জজীবের কল্যাণ সাঁধনে তৎপর, সেই সাধকগণ 
পরমাত্মারূপী আমাকেই প্রাপ্ত, হন। 


৬৯৪ 


স্বামী বিবেকানন্দ এই সেবাধর্মকে বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়! প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন 
নাই, যাহাতে এই সাত্বিক সেবাধর্মের আদর মানব 
উপলব্ধি করিতে ও বধার্থভাবে পালন করিতে সমর্থ 
হয়, তঙ্লিমিতত "শ্রারামন্কষ্-সঙ্ঘ” স্থাপন করত 
শিবজ্ঞীনে জীবস্বোর প্রবর্তন করিয়াছেন । গৃহস্থ- 
ভক্ত, জনসাধারণ ও মুযুক্ষু সঙ্গ্যাসিগণকে সমবেত্ত- 
ভাবে এই সেবাধর্ম পালন করাইবাঁর মানসে তিনি 
সঙ্ঘ প্রবর্তন করিয়া গেলেন। ইহাতে যুগধর্মই 
প্রকটিত হইয়াছে । 

নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম জগতে সংঘবদ্ধভাবে সর্ব প্রথম 
প্রবতিত হয় করুণাবতার শ্রীবুদ্ধের ছারা; কিন্ত 
তৎকালে উহা একমাত্র নৈর্স্যসাধন ও হৃদয়ের 
প্রসরতাই নির্দেশ করিত। স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রবতিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণ-সেবা 
সকল ধর্স-মার্গীর, এমনকি নিরীশ্বরবাদিগণেরও 
অবলহ্বনীয় এক সর্বজনীন নীতিপথ নির্দেশ 
করিয়াছে। 

সেবাধর্ম প্রচার ছারা যুগাব্তার শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভাঁবধারাই যে জগতে প্রসারিত হইতেছে, এ বিষয়ে 
অগ্ভাবধি অনেকের সন্দেহ বি্যমান। শ্রীরাম 
যে সহজ সরল 'ভাগবত জীবন দেখিতে পাওয়। যায় 
তাহার সহিত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদর্শিত কর্মধারার 
স্থানে স্থানে অনৈক্য আছে, অনেকে এক 
মনে করেন । এমনকি, স্বামীজীকে ব্যাপকভাবে 
সেবাধর্ম প্রচার করিতে দেখিয়া তাহার জীবমুক্ত 
অপাপবিদ্ধ কোন কোন গুরুত্রাতাম্স মনেও এ 
বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল ॥ শিবজ্ঞানে জীবসেবা যে 
"যত মত তত পথের*ই অপর এক ব্যবহারিক ভাষ্য 
তাহা শ্বামীজী প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
প্রবর্তিত সেবাধর্মের মাধ্যমে স্পষ্টই প্রতিপ্গ য় ষে, 
তগবান যদি প্রেমস্বরূপ হইয়া! খাকেন তবে সেবা 
সেই প্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 

ৃন্ম্থ প্রম্তরমন্, 'ধাতুমদ্থ বিগ্রছে বা প্রতীক 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ষ_-১২শ সংখ্যা 


প্রভৃ্ধিতে অর্থাৎ জড় বস্ততে ভগবৎজ্ঞানে সেবা- 
পুজাদারা যদি তন্মধ্যে পরম-চৈতস্তের দর্শন লাভ 
হইতে পারে, চৈতন্তময় জীবদেহে শিবজ্ঞানে সেবা 
করিলে তাহাতেও শ্রীভগবানের পূর্ণ চিগ্ন়-মুতির 
প্রকাশ হওয়া কথন অসম্ভব নয়, ইহাতে কাহারও 
সংশয় থাকিতে পারে না। 

একমাত্র সেবাঁধর্স দ্বারাই জগতের সর্ব সমস্তার 
নিরদন হইতে পারে। কি রাজনীতিক সমস্তা, 
কি সাশ্প্রদায়িক সামাজিক, আর্থনীতিক, কি 
আধ্যাত্মিক, সকল সমস্তাই সেবাদারা মীমাংসিত 
হইতে পারে। আজকাল সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাকললে 
'বহু মানব-হিতৈষী অব্রান্তভাবে চেষ্টা করিতেছেন! 
তাঁহারা মনে করেন-মানব-সমাজে সামাবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হলেই মানবের সকল সমস্তার সমাধান 
হইবে। এই সামাবাদ প্রতিষ্ঠার মূলে আর্থনীতিক 
বিষয়ই মুখ্য, কিন্তু উহ! মানবজীবনের বহিরঙ 
মাত্র। কোন রাষ্ট্র বা সমাজে আথনীতিক সাম্য 
প্রতিষ্ঠিত হইলে সমগ্র মানব-মনে সমতা ব!] 
সাম্ভাৰ আনয়ন কর! সাধ্যাযাত্ত নহে, কারণ 
মানবমাত্রেরই ধুগপৎ ছুইটি জগতে বাস করিতে 
হয়_-একটি বহির্জগৎ ও অপরটি অন্তর্জগ্খ। কোন 
দেশের অধিকাংশ নরনারী আপন অন্তরে পরস্পরের 
গ্রতি নিষ্ঠার মহিত সেভাব গ্রহণ করিলেই বাহিরে 
ও অন্তরে যথার্থ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
অন্তথায় প্রকৃত পাম্যবাঁদ প্রতিষ্টিত হওয়া একরূপ 
অসম্ভব। 

অর্ধশতাব্বীরও কিয়ৎকাল পূর্বে, যখন সাম্য- 
বাদের ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাঁই, 
দূরদৃষ্টিসম্পঙ্গ স্বামীজী তৎকালেই এই ভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, বৈশ্তযুগ শেষ হইয়া শূদ্রযগ আগত- 
প্রায়_অর্থাৎ ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি সকল 
বিষয়ই যুগধর্ম ( গণতন্ত্র ) দ্বারা পরিচালিত হুইবে। 
যাহাতে বিশ্ববাসী শৃত্রধর্সের কেবল পাঁত্বিক তাঁবটিকে 
গ্রহণ করিয়া! রাষ্ট্রে, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায় শিল্পে 
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অগ্রনর হয় এবিষয়ে অবহিত হইতে ম্বামীজী পুনঃ 
পুনঃ বলিয় গিয়াছেন। সেই নিমিত্তই অসাশ্প্রদায়িক 
সব্তবস্থাপন ও অনাঁসক্ত সেবাকর্ম প্রবর্তন হার 
মুখ্য আদর্শ ছিল। 

সেখাধর্ম যথার্থভাবে প্রতিপালিত হুইলে মাঁনব- 
জীবনে কর্ম, জ্ঞান, যৌগ ও ভক্তি এই যোগচতুষ্টয়ের 
চরমফল্লও অনায়াসে লাভ হইতে পারে। সেব! 
নৈষবর্ন্যসাধনে বা অনাপক্ত কর্মযোগের এক শ্রেষ্ঠ 
আদর্শ। কেননা আত, বুভূক্ষু, ছুর্গত বা পতিত 
জীবের সেবা আত্মনিয়োগ করিবার কালে প্রতি 
জীবকে শিবজ্ঞানে চিন্তা করিতে পাঁরিলে কর্মফল 
& জীবরূপী শিবে অপিত হয। ইহাতে হৃদয়" 
দীনতাষ পূর্ণ থাকে। তথন সেবকের অহংকার 
হৃদয়ে স্থান পায় না। রামকৃষ্ণ বলিতেন পদাঁস 
মামি হ'য়ে থাকলে তাতে কোন দোষ নেই।” 
শ্বর্ময় অন্ত্র যেন অস্ত্রের আকার লইযাঁই ব্মান 
থাকে, টঠাদ্ধ।রা কখপও কেন হনন-কার্ধ সাধিত 
হয় না, সেবাঁভাবে মন মগ্ন থাকিলে উহা আপনিই, 
অনাসক্ত ও নিবহংকার হইযা যায়। সেবাকাধ 
নিঃস্বার্থ হইলে অর্থাৎ ফলাকাজ্ষ। না থাকিলে উহা 
দ্বারা ভালমন্দ কোন ফলই অর্জিত হয না। ইহাতে 
মানবাস্থার পুনঃ পুনঃ জন্মলাভেব কারণ আপনিই 
বিদুরিত হুষ, এবং মুক্তি লাভ হয়। 

শিবজ্ঞানে জীবসেবায় অর্থাৎ সেব্য দগীবে আপন 
ইষ্ট আরোপিত হইলে তন্মধ্যে ভগবৎশক্তি প্রকটিত 
হয়। এইভ।বে সেব্য জীবে ইঠ্টদর্শন করত 
ভক্তিযোগের চরমফস ভগবদ্দর্শন লাভ হয়। তাই 
স্বামীজী বলিতেন, "সেবা একাধারে তোর ইষ্টপৃজা 
ও আত্মনিবেদন ।” 


শৃদরুগ ও সেবাধর্ষ 


৬৯৫ 


জ্ঞানীর আদর্শ সর্বজীবে, সর্ববস্ততে আত্মদর্শন 
বা ভগবদ্দর্শন | * সর্বত্র আত্মা ( পরমাত্া ) বিরাজ 
করিতেছেন বিবেচনা করিয়া আপাম্র সাঁধারণকে 
সেবা করিলে যথার্থ আত্মসেবাই যে সাধিত হয়, 
ইহাভে সন্দেহ ণাই। ইহারই ফলম্বরূপ সর্ববস্তরতে 
আত্মে।পলব্ধি দ্বারা ব্রঙ্মনিবাণ বা সমাধিলাঁভে মানব 
অৰশ্তই ধন্ত হইবে। তাই জ্ঞানযোগীর পক্ষেও 
সেবাঁধর্ম একটি শ্রেষ্ঠ পথ। 

রাঁজযোগীর পক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব 
বা অভেদাত্ব-প্রতিপা্ন করাই আদর্শ। সেব্য 
স্বীবে আগন মনপ্রাণ যৌগ করিতে পারিলে অর্থাৎ 
অঁপরের সুখছুঃখ আপন স্ুথদুঃখের মতই অগ্কভব 
করিতে পারিলে অর্থাৎ অপরের স্থখদুঃখের মতই 
অনুভব করিতে পারিলে সেব্য জীবে আত্মবোধ 
জাগ্রত হইবে। এইরূপ জীবরপী শিবের সহিত 
সেবকের আত্মিক সংোগ সাধিত হইলেই ষোগীর 
পরামুক্তি বা মহানির্বাণ আপনিই লাভ হইবে। 

সেবাধর্শ যেমন কোন জাতি সম্প্রদায় বর্ণে, 
কোন দেশ কাল পাত্রে আব্ক নয়, ঘেমন চির 
উদ্দার ও অনন্ত, তেমনই সর্যযুগোপযোগী - -সর্ব- 
অনোপযোগা, অতি সহজ ও সরল পথ এবং গৃহী 
ত্যাগী নিবিশেষে সকলেরই গ্রহণযোগ্য । ইগাতে 
কোন যোগক্চ্ছুতা নাই, যাঁগ-ষজ্ঞ।দির জটিল পদ্ধতি 
ন্মই, স্থকঠিন প্রাণায়ামাদি নাই, তঙ্্রম্াদির হুর 
অনুষ্ঠান নাই ; শুধু চাই__গভীর হৃদয়ানভূতি ও 
অণ্লস কর্মপ্রচেষ্টা । সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বাবস্থায় 
সকলের ইহা এক সর্বজনীন মানবতার ধর্ম । ৰিশেষ- 
ভাবে সেবাধর্ম বর্তমান যুগের ছুংখতাপহারী সুখ- 
শান্তিবিধায়ক কল্যাণসাঁধক যুগধর্ম। 


জীবসেবার চাইতে আর ধর্ম নাই। সেবাধর্সের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করিতে 
পারিলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কাটিয়া যায়-_“মুক্তিঃ করতলায়তে*। 


স্বামী নিবেকানন্ 


পাপা পিসি 


পা পা মা 
ভ ক ওত 


পা পা-। 
গ তি 


ণবস! সা 
দেহ পপ 


শ্রীশ্রীসারদা-স্তুতি 
মিশ্র ভীমপলশ্্রী (একতালা) 
কথ।- ভ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি? 
সুর লঙ্গীতাচধ র।জেন্রুনাথ দু 
স্বরলিপি_কুমারী আভা সরকার, গীতিভারতী 


ভকত-দয়-বাঞ্ছিত মাতা শরণাগতের গতি । 

জননী সারদা জগত-ধাত্রী দেহ পদে মম মতি ॥ 

যাহা কিছু আছে অর্পণ করি, সকল কর্মে সদা যেন ম্মবি, 
শয়নে স্বপনে তোমারই চরণে, করি যেন সদা নতি। 
দেবতা*সেবিত চরণ-পরশ্দে কত জড়ে দিলে প্রাণ । 
তোমার করুণা-সলিলে ভাঁসালে চেতনা করিলে দান ॥ 

পঙ্গু লভিল শকতি নবীন, পূর্ণ হইল যেবা ছিল দীন । 

মুক লভি বাণী হইল ধন্ নিরখিয়া ভগবতী ॥ 

সাঁবাটি জীবন বেদনা সহিলে ধবিবা মানবী কাঁযা। 
সম্তান-ছুখে বিগলিত হিয়া ন্লেহমযী ম্হামায়! ॥ 

নাই মাগে! কিছু পুজ| উপচার, অন্তর-ভরা শুধু হাহাকার, 
উক্তি অশ্র-মীলিকাঁটি মোর ন্মিবিদিন্ু শিব-সতী ॥ 


স্বরলিপি 
১ ছা ৩ ৬ ১ 
গা পা পা মজা জবা | মা মামা ণ] সামা | জ্ঞাজ্ঞা মা 
হৃদ য় |বান্ছি | ৩ মাতা | শ রণা | * গতের 
৩ ঙ ১ +ঁ ৩ 
মমা জ্ঞ। মা পধাপধ।ণা| ণা ণা ণা| ধণাধণাসা| সা? সাঁ 
৯০. ৯. ৯ জণ ন* নী| সাব দা | জণগণত|ধা * তরী 
১ শা তু 


ৃ 


ৃ 
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প ধারা 
ধাহাকি 
প ২ গু 
নাই মা 


৭ র্য 
ধাণার 


দন দা যে 
যে বা ছি 
শু ধু শা 


সর! সরঙজ্ঞ। জ্ঞা 
দেও বণ এ] 
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কপ্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী জীবানন্দ 


কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া! যাঁয় তাই পাওয়া 
যাঁয়_এই প্রবাদ প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত । 
কল্পতরু তো! কবির কল্পনা__বিচীরণীল মনে এ প্রশ্ন 
ওঠা ম্বাভাবিক। কল্পতরুর অস্তিত্ব বাস্তবে কি 
সম্ভব? 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পতরু দেখিয়েছিলেন তার 
সখাদেব। গোঁচারণের সময় শীতল ছায়া প্রদ বৃক্ষ- 
রাজি দেখে তিনি বলেছিলেন, “এই সব মহাত।গ 
কল্পবৃক্ষ পরাথেই 'একান্তজীবিত। শীত গ্রীন্ম বর্ষা” 
অক্লেশে হা ক'রে যুগ যুগ ধ'রে অবস্থান করছে 
ব্রজন্ম ম্হাভাগবত এই বৃক্ষপকল,_কোন যাচকই 
এন্দের কাছে প্রার্থনা ক'রে বিমুখ হয় ন।-_স্ন্ব 
দিয়ে অপরের কল্যাণ-সাধনেরই জন্যে এদের জন্ম ।” 

কল্পতরুর বাস্তবতা অবাস্তবশ। নিয়ে বিচাঁর 
নিপ্রয়োজন। কিন্তু যিনি সকল কামন! পূর্ণ করেন” 
তাঁকেই 'কল্পতরু আথ্যা দেওয়া যেতে পারে। 

ঈশ্বরই অন্তর্ধামী রূপে সকলেব হদয়মন্দিরে 
অবস্থিত থেকে সকলেব সব কামনা-বাঁপন। পুবণ 
করেন। ধন জন মান বিগ্ঠা বুদ্ধি যা চ1গযা যায় 
তার কাছে, প্রকান্তিকতা থাকলে নিশ্চয়ই ত৷ 
পাওয়া যাখ। স্ুখ-ছুঃখের পাবে শাশ্বত আনন্দের 
রাজ্যে যেতে চাইলে তিনিই তার উপাষ ক+রে 
দেন। আমার্দের অভাব বুঝে ও মনের ভাব জেনে 
যখন ঘেটি প্রয়োজন সেটি তিনি দিয়ে থাকেন। 
অন্তধামীর কাছে মুখের প্রার্থনার চেয়ে মনের 
ভাবই বড় কথা । 

ঈশ্বর যখন তার মায়াশক্তিকে আশ্রয় ক'রে 
লীলাবিগ্রহ ধারণ করেন তখন সমগ্র লীলাকালটতে 
লোককল্যাণে নিজেক বিলিয়ে দেন। তাই দেখা 
যাঁয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে কপার এত 
বিচিত্র প্রকাশ ।”" তার সারা জীবনে অযাচিত 


কুপ। বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষে 
গ্রকাঁশ পেলেও অন্ত্যলীলার একটি বিশেষ দিনে 
তার কৃপাবারি অজত্র ধারায় ঝ'বে পড়েছিল, ভক্ত 
অন্তক্ক ধনী নির্ধন যোগা অযোগ্য-_সকলেই সমভাবে 
তাতে অভিপিঞ্চিত হয়েছিল। সেদিন অহেতুক 
কপাসিন্ধু শ্ররামকুষণ “কল্পতরু' হযেছিলেন, ভক্তদের 
বাঞ্চ। পূর্ণ করেছিলেন, আত্ম প্রকাশে অভয প্রদান 
করেছিলেন । 
নম ৯ ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ "অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্ভানবাটীতে 
অবস্থান করছেন। যে সব ত্যাগী ঘুবক-তক্ত 
শ্তামপুকুরে নিজেদের বাডী থেকে এসে পালা করে 
তার সেবা-শুশ্রষা করতেন তাদের অনেকে সৎসার- 
মায়া বিসর্জন দিযে পরমীরাধ্য শ্রীগুরুর সেবায় 
নিরত হয়েছেন। অগ্রহাযষণের শেষ (২৭শে 
অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ ) অর্থাৎ 
শীতঞ্থতুর গ্রারস্ত থেকে ঠাকুব উগ্ঠানবাটীতে আছেন 
-লোৌকসমাগমের বিরাম নেই--তার অমৃতমধী 
কথারও অন্ত নেই। ভক্তগণের প্রাণপণ সেবাধত্বে 
ও উপযুক্ত চিকিৎসা শ্রীরামকষ্চ কিছু সুম্থ বোধ 
করতে লাগলেন, সকলের মনে হ'ল তিনি এবার 
অল্পদিনেই পূর্বের স্তায় সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবেন। 
ক্রমে পৌধ মাঁসেব অর্ধেক অতীত হয়ে ১৮৮৬ 
খুষ্ঠটাব্ধের ১লা জামুআরি উপস্থিত। 
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ । 
হাটেতে ভািব হাঁড়ি ধাইব যখন ॥ 
সেই হ্থাড়ি-ভাঙা রঙ্গ আজিকার দিনে । 
কিভাবে ভাডিল! ছাড়ি শুন একমনে ॥ 
(শ্শ্ররামকষ্চ-পু'থি ) 
ঠাকুর ধন বিশেষ নুস্থবোধ কবায় কিছুক্ষণ 
উদ্যানে বেড়াঁবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । ইংরেজী 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


নববর্ষ উপলক্ষ্যে ছুটির দিন বলে গৃহী ভক্তের 
মধ্যান্ছের কিছু পরেই একে একে বা দলবন্ধভাঁবে 
উপস্থিত হচ্ছেন। ভক্ত দেবেজ্রনাথের মাতুল হরিশ 
মুস্তকী ঠ1কুরের ঘরে এপে তাকে প্রণাম করলেন। 
ইনিই সেই ভাগ্যবান পুরুষ ধিনি সর্বপ্রথম এইদিন 
ঠাকুরের পেব-বাঞ্ছিত কপা লাভ করেন। হুরিশের 
সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'ল, পরম পুলকে অবিরল ধারায় 
তাঁর ন্যন ছুটি দিয়ে প্রেমাশ্র ঝ'রে পড়তে লাঁগল। 
হরিষে হরিশচন্্র মুখে মাত্র "্ফুরে । 
কূপায আনন্দ কিবা হৃদয়ে ন| ধরে ॥ 
হরিশকে কূপ। কবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাসিন্ধু 
উচ্থেলিত হয়ে উঠল। 
শ্রীবামরষ্ণ তখন অন্তরঙ্গ দেবেন্দ্রকে ডেকে বললেন £ 
স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে। 
রাম কি কারণে মোরে অবতার বলে ॥ (পু'থি) 
কিন্তু এ-কথার অর্থ কেউই বুঝতে পারলেন ন! £ 
কথার নুগূচ মর্ম কথায় রহিল । 


বিকাঁল শুটার সময় শ্ররামরুষ্চ উপর থেকে 


নীচে এলেন। ন্ত্রশ জনেরও বেশী ভক্ত এসেছেন 
_কেহ কেহ খবরের মধ্যে কেহ কেহ বা গাছের 
তঙগায় বসে কথাবার্তায় রত। শ্রীরামকষ্কে দেখে 
ঘরের নকলে সসন্ত্রমে উঠে দ্লাড়িযে প্রণাম ক'রে 
তার অন্থগমন করতে লাগলেন। ঠাকুর নীচের 
হলঘবরের পশ্চিমের দরজা দিয়ে উদ্ভানপধে নামলেন, 
তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণমূখে ফটকের দিকে 
অগ্রদর হ'তে লাগলেন, বসতকাটী ও ফটকের 
মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন গিরিশ রাম অতুল 
প্রভৃতি কয়েকজন তক্ত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট । ঠাকুরকে 
দেখতে পেয়ে গিরিশ প্রভৃতি তার কাছে এসে 
প্রণাঁম ক'রে দীড়িয়ে রইলেন | 

ঠাকুরের এই ছিনের রূপ-বর্ণন। পুথিকারের 
কানবদ্ধ ভাষায় 

আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার । 

বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার ॥ 


কলতরু শ্রীরা মক্কহঃ 


৬৪৪৯ 


পরিধান লালপেড়ে সুতার বসন। 

গাঁয়ে বনাতের জামা সবুজ বরণ ॥ 

সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা । 

মোজা! পায়ে চটিজুতা! লতাপাতা আঁকা ॥ 

শ্রীমঙ্গের মধ্যে খোলা বদনমগ্ডল ॥ 

কাস্তিরূপে লাবপোতে করে ঝলমল ॥ 

দারুণ বিয়াধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর । 

কিন্ধু বয়।নেতে কান্তি বহে নিরস্তর ॥ 

মনে হয় অজবাস সব দিযা খুলি ॥ 

নয়ন ভরিয়! দেখি রূপের পুতুলি॥ 

কেহ কোন কথা বলিবার পূর্বেই ঠাকুর সহসা 
গিরিশচন্্রকে বললেন, *তুমি যে সকলকে এত কথা 
( আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে) ব'লে বেডাঁও, তুমি 
( আমার সম্বন্ধে) কি দেখেছ ও বুঝেছ ? 

সত্যই গিরিশ এখানে সেখানে শ্রীরামরুষ্ের 
অবতা রত্ধ সম্থন্ধে দৃঢ বিশ্বাসের সহিত নান কথা 
ব'লে বেড়াতেন। ঠাকুরের প্রশ্নে গিরিশ বিন্দুমাত্র 
বিচলিত হ'লেন না, নতজান্থ হ'য়ে উধ্ব"মুখে তার 
শ্রীমুখের দ্রিকে তাকিয়ে করজেটাড গদ্গদস্বরে বলে 
উঠলেন, “বাস-বাল্সীকি ধার ইয়া করতে পা'রন 
নি, আমি তার বিষয়ে আর কি বলতে পাঁরি। 

গিরিশচন্দ্রের অন্তরের সরল বিশ্বাস প্রতিটি 
কথায় বাজ হওয়া জীরামকু্ণ মুগ্ধ হঙ্পেন এবং 
তকে উপলক্ষ্য ক'রে হাত তুলে সমবেত সকলকে 
বললেন, “তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি 
তোমাদের চৈতন্য ছোক।” জীবের প্রতি প্রেম ও 
করুণায় আত্মহারা হয়ে তিনি খই কথাগুলি মাত্র 
উচ্চারণ করেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। 

সেই গভীর আশীর্ধানী প্রত্যেকের অন্তরে 
প্রবলভাবে আথাত করল, সকলের চিত্ত আনন্দে 
উদ্বেল হ'য়ে উঠল । চারিদিকে “জয় জয়' রব পড়ে 
গেল- চৈতন্কের ঢেউ খেলে যেতে লাগল। দেশ 
কাল দিখিদ্িক্‌ মুছে গেল নিমেষে! ভক্কের স্থান” 
কাল তুলল, ঠাকুরের ব্যাঁদির, কথা বিস্থৃত হ'ল, 
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ব্যাধি আরোগ্য ন। হওয়৷ পধস্ত তাঁকে স্পর্শ না 
করার প্রতিজ্ঞাও ভূলে গেল। সকলের মনে হ'ল 
-এ যেন সেই শাঙ্থত চৈওন্ঠ-যাঁতে একটুও 
মালি নেই, ব। সর্বদা সর্বাবগ্থায় বিশুদ্ধ | মনে হ'ল 
ঘেন পরমকারুণিক দেবতা গ্নেহময়ী মাতার স্তাঁষ 
সন্গেছে আহ্বান করছেন--কে কোথায় আছ স্পর্শ 
ক'রে যাও এই চৈতন্ত-প্রবাচ। হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার 
উন্মুক্ত হয়ে যাঁবে-_বন্ধ্যাভূমিতে প্রবাহিত হবে 
গ্রবল জলধারা--জাগ্রত। হবে কুলকুগুলিনী । 

সকলেই তাঁর পদধূলি গ্রহণের জঙ্ক ব্যাকুল। 
গ্রণামের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি পডতে লাগল ঠাকুণোর 
শ্রীচরণে। আজ শ্ররামকুষ্ণ করুণায় ও প্রসন্তাঁয় 
আত্মহারা-অধবাহাদশায় দিবা শত্তিষ্পর্শে একের 
পর এক ভক্তকে র্লুতার্থ কৰছেন। ভক্তগণের 
আর আনন্ের অবধি নেই। 

সকলেই বুঝল শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দেবত্বের বিষয় 
আর কার্ও কাঁছে গোপন রাখবেন না, পাগী তাপী 
যে যেখানে আছে এখন হ'তে সকলে তাঁব অতয়- 
পদে আশ্রয় লাভ ক'রে ধন্ হবে। 

এই অপ্‌ধ ছটন্ষ কেহ নিরাক্‌ নিষ্পন্দভাবে 
অবস্থান করতে লাগলেন, কেহ ব। ম্ত্রমুদ্ধবৎ ঠাকুরকে 
নিষ্পলক নেগ্রে নিবীক্ষণে রত হলেন, কেছ নিজে 
ধঙ্ট হয়ে অপর সকলকে তার কৃপালাভে ধন্ 
করবার জন্তে ব্যাকুল, আবার কেহ পুষ্প-চনানে 
শ্রীঅঙ্গের পূজা করতে লাগলেন । সুমধুর শ্ব-স্থতি 
ও জয়ধ্বনি চতুপ্দিক থেকে উত্থিত হ'তে লাগল : 
“চৈতগ্চের বন্ধ বয়ে ষাচ্ছে। ওরে তো কে কোথাঁয 
আছিল ছুটে আয়-_জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য চেয়ে নে। 
ক্কপার পাত্র উজাড় ক'রে দিচ্ছেন প্রভু 1” 

“এ কাকে দেখছি ।,__শিউরে উঠলেন ঠাকুরের 
জাতুদ্পুত্র রামলাল। ই্টমুতির ধ্যানে বসে, কখনও 
তাকে সর্বাঙগ পূর্ণ ক'রে দেখতে পান নি। যখন 
পা্ধপল্পা দেখেছেন ভখন মুখখানি মানস-নয়নের 
গোচর ছয় নি! যখন মুখ দেখেছেন তথন কোথায 


উদ্বোধন 
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ব। ভর শ্রীচরণকমল ! এখন মনে হ'ল সে সুতি 
যেন আপাদমস্তক স্পষ্ট ও অচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে 
হযে উঠেছে বরাভয় গ্রদ ও সর্বাঙ্গনুন্দর ! 

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে কু নিয়ে 
বার বার ঠাকুরের পাঁয়ে দিলেন, ঠাকুর তাঁকে স্পর্শ 
ক'রে ধন্ত করলেন । 

দুটি জহুরি চাপা নিষে এসে অক্ষয় সেন 

শ্রীপাদপত্মে দিলেন, ঠাকুর তাঁকেও স্পর্শ করলেন। 
অক্ষয় সেন এই দিন ঠাকুরের কাছে মহামগ্ত্রও লাভ 
কবেছিলেন। হারাণচন্দ্র পায়ের কাছে নতঙ্জানগ 
হ'যে প্রণাম নিবেন করতেই ঠাকুর 'ভাবাবেশে 
তার পাদপদ্ন রাখলেন হাঁরাঁণের মাথার উপর | 

ধার চরণযুগল সকল কর্স ও মঙ্গলের নিদান 
সেই অমুতের অধিপতির অভয় স্পর্শ লাভ করলেন 
উপেন্ত্র, অতুল, নবগোঁপাল, হরমৌহন ও কিশোগী। 

বৈকুগ্ঠ প্রণাম কবে বললেন, “আঁমায কপ 
করুন।'--স্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, “তোমার তো 
সব হয়ে গিয়েছে |” “আপনি যখন বলছেন হয়েছে 
তখন নিশ্চয় হ'য়ে গিয়েছে, কিন্ত আমি যাতে 
অন্ববিস্তবু ব্ঝতে পারি তা কবে দিন _-বগ্লেন 
বৈকু্ঠ। 'আঁচ্ছ৷ বেশ” বলে ঠাকুর মাত্র ক্ষণেকের 
জন্মে বৈকুণের বক্ষঃ্থল স্পর্শ করলেন । 

ক্ষণকালের স্পর্শে অপূর্ব ভাবাস্তর হ'ল বৈকুণ্ঠের। 
দেখতে পেলেন চতুদিকে শ্রীরামককষেের প্রসন্ন হাস্ত- 
উজ্জল মুতি। আকাশ বাড়ীঘর গাছপালা মানুষ 
সবেই সুহাস শ্রারামকষ্চ । 

বিশ্বরূপ-দর্শনে অঞ্জনের ভয় হয়েছিল। সর্বতো- 
ব্যাপী মুতি প্রতিসংহার করবার জন্তে বলেছিলেন 
শরুষ্কে ভীতিবিহবল অজুন। লগ সুন্দর 
সৌম্য মানুষ-মুতি যা দেখতে অভ্যন্ত তাই দেখতে 
চেয়েছিলেন অর্জন । ট্বকুঞ্ঠও তয় পেয়েছেন-_ 
তার সবাঞ্জ ষেন দীর্ঘ বিদীর্ণ হ'ষে যাচ্ছে--ভাবাবেগ 
সইতে পারছেন না। তাঁবের উপশম প্রার্থনা 
করলেন বৈকু&। 
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করুণাময় ঠাকুর তীকে শান্ত করলেন। 

বেলা যে বয়ে যায়_আর কে কোথায় আছ, 
ছুটে এস-_অন্ধ খঞ্জ আতুর বঞ্চিত বিভ্রান্ত পথত্র্ 
সকলে এস, এই মহাভাগবত বৃক্ষের স্ুশীতল 
ছায়ায় আসন পাঁত, করুণার নিকেতনে উপবেশন 
কর-ম্পর্শমণিকে একটিবাব স্পর্শ ক'রে লৌহ- 
তগ্গকে উজ্জল কাঞ্চন করিয়ে নও । 

কে কে আসল-_কে কে তার পুণ্য ম্পশে 
চৈততন্থমথ হ'ল সকলের নাম জানা যায় নি; তবে 
রাম্মাঘনে কর্মরত রাঁধুনি বামুন পর্বস্ত সেই 
মহাম্পর্শে ধন্ট হয়েছিল এইরূপে সেদিন । 

রাশি রাশি কপ! ঢালি প্রভু ভগবান । 

উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান ॥ 

নিয়তলে ভক্তদের আননের মেলা ! 

এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জালা ॥ 

শ্রীঅঙগেতে জ্বাল কেন শুন বিবরণ । 

যেধে পাপীদের আজি করিলা মোচন ॥ 

তে সবার জীবনেব যত পাপন্ভার | 

সকল লইয প্রভু অঙ্গে আপনাব ॥ 

গঙ্গাঞ্জলে অঙ্গথানি করিলে মোক্ষণ। 

তবে না হইল পরে জাল! নিবারণ ॥ 

গলায় দারুণ ব্যাধি অন্ত কিছু ন। 

জীবের মোচন কর্ণে পাপের সঞ্চয় ॥” (পুথি) 

কী আশ্চর্ধ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের একজনও 
কিন্তু সেদিন নিকটে ছিলেন না। এর মধ্যে কি 
রহস্ত আছে? তাদের অনেকে তার সেবার 
ধোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীরামকষ্ঙ যেদিন স্বরূপ 
প্রকাশ ক'রে সকলকে অন্য দিলেন__ নিজেকে 
নিঃশেষে উল্জাড় ক'রে দিলেন সেদিন সংসারের 
আবিলতামুক্ত তার চিরকুমীর “ভোমাপাখ্ধীর' দল 
তার কপা থেকে বঞ্চিত ভলেন? তার! তীকে 
পরিপূর্ণভাবে পেয়েছেন, পেয়েছেন বলেই তো স্তার 
জন্ক সব ছেড়েছেন-_ আত্মীয় পরিক্তন সবকিছু, 
স্ব ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছেন স্রীর সেবায় । তাই 


কল্পতর শ্রীরাম 
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নতুন ক'রে দেওয়া-নেওয়ার আর প্রয়ে।জন হ'ল 
না। তিনি তাঁদের কাছে পরিপূর্ণভাবে) ধরা 
দিয়েছেন--তিনিই যে তাদের ইহকাল পরকাল । 
শ্ীরামকৃফণের শ্বরূপ তাদের কাছে সদা প্রকটিত। 
অস্তরঙ্জদের সম্বপ্ধে তিনি নিজ মুখেই বলেছেন, 
ওদের_-আমি কে, আর ওর! কে--জাঁনলেই হয়ে 
গেল। শ্ররামরুষ্ণ তব ত্যাগী সন্তানদের কিভাবে 
তৈরী করেছিলেন তা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই 
বোঝা যায় £ 

একবার দক্ষিণেশ্বরে হঞজরা-মহাশয় অল্লবয়ক্ক 
ঝঁয়েকটি যুখককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে 
বোঝট্ছিলেন, “শ্রীরামকৃষ্চ সিদ্ধ মহাপুরুষ__তী'র 
নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নানা শক্তি প্রার্থনা করা 
চলে । . তা না ক'রে শুধু ভাল খাবার-দাবার থেয়ে 
তাঁর সঙ্গে সুখে বাস ক'রে ফল কি? ঠাকুর 
পাশেই ছিলেন_হাঁজরার কাণ্ড দেখে শুদস্ব 
বাবুরামকে কাছে ডেকে বললেন, “আচ্ছা, তোর! 
কি চাছবি1? আমার যা কিছু তা সবই তো 
তোদেরই জন্তে। ভিথারীর মতো ক্যাঙলামি 
কবিস নে-_ ওতে মানুষকে মান্য থেকে পৃথক ক'রে 
দে) বরং আমার সঙ্গে তোদের সম্বন্ধ ভাল 
ক'রে বুঝে নে এবং সমস্য ধনের অধিকারী হবার 
চেষ্টা কর।? 
* পৃজ্যপাদ লীলাপ্রসঙ্গকার ১লা জানুআরির 
ঘটনাটিকে প্রা ম্কষ্ণের কল্পতরু হওয়া না বলে 
“আত প্রকাশে অগ্ভয়-প্রদান” বলেছেন; এই নাম- 
করণই অধিক্কতর ঘুক্তিসঙ্গত; কারণ গ্রাসিদ্ধি 
আছে, ভালবা মন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতক্ক 
তাকে তাই প্রধান ক'রে থাকে; কিন্তু জীরামকৃ্চ 
তো ত্ররূপ করেন নি, নিজ দেব-মানবন্ধের 
পরিচয় এবং সকলকে নিবিচারে অভয় আশ্রয় 
প্রদান ত্র ঘটনায় সুব্যক্ত কয়েছিলেন। সংসায়ের 
মায়ামোছে মুগ্ধ মানুষ কি চাইতে কি চেয়ে ফেলবে 
তাই পরমকারুণিক ঠাকুর সকলের কিছু চাওয়ার 


৭৬২ উদ্বোধন [ €৯তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


আগেই তাঁদের সকলের স্ার্থ-চিন্তা ঘুচিয়ে দেবার দৈন্টের মধ্যে শ্ররামক্কষ্ণের এই অমোঘ আশীর্বানী 
জন্তে তোমাদের চৈতন্থ হোক কলে আশীর্চন কালের গণ্ডি ভেদ ক'রে মোহাচ্ছন্ন মানুষের চৈতগ্ 
উচ্চারণ করেছিলেন। সম্পাদন কঃরে চলেছে--সেই ভাবতরঙ্গ সাধক চিত্তে 

বৎসরান্তে এই দিনটি আমাদের দ্বারে করাধাত লীগাধিত ভঙ্গিমায় নানাভাবে রূপাযিত হ'য়ে 
ক/রে বলে, ওঠ__জাগ। সংসারের অজত্র দুঃখ তাকে সর্ববিধ কষুদ্ুতার উধ্বে উন্নীত ক'রে দিচ্ছে। 


জন্মাস্তর 
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় 


পাখী উড়ে যায় আকাশে উধ্বে--শাখীও উড়িতে চায়, 
মাটি টেনে রাখে, করে তাই হায় হায়। 
জল উডে যায় উপরে বাম্পাকাবে, 
তপন শুধুই সহায়তা করে তারে । 
উঠে অস্থরে বহর শিখা ধূমময় কপ ধরি 
অথবা হাউইয়ে 'চডি। 
মানুষ বিমানে উঠে 
যতদুর পারে মেঘের ওপারে ছুটে । 
বরা পাতা সেও উপরের দিকে ধায় 
বৈশাখী ঝগ্কায়। 


এই উথ্থানে উঠা” ধলা নাহি চলে 
সকলেই নেমে আসে পুন ধরাতলে। 
অনিবার্ধ যে ধরণী মাতার টান, 
পতনেরই তবে সকল সমুখান। 
মানুষ মরিয়া যায়, 
জ্ঞানিগণ বলে আত্মা তাহার উধের্ধের পানে ধায়। 
হারায় তাহারে যাহারা--তাহার! উপরেরই দিকে চায়, 
আর করে হায় হায়। 
আত্ম তাহার একদিন ধরাধামে 
নব জাতকের রূপে কি আবার নামে ? 


শ্রীশ্রীশিবানন্দ-ন্মৃতিকথা 
শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায় 


স্থান বেলুড় মঠ, ১৯শে মার্চ, ১৯২৭ সাল। 

আজ মঠে আসিয়া পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাঁজকে 
প্রণাম করিয়া বস্লাম, তিনি কুশলাদি জিজ্ঞাস! 
করিলেন। 

ভক্ত; মহারাজ, যতক্ষণ আপনাদের নিকট 
থাকি, ততক্ষণ সংসারের সকল কথা ভুলে যাই । 

মহারাজ: হ্যা এইরূপ ধত আমাদের সঙ্গ 
করবে, সাধু সঙ্গ করবে, তত তোমাদের কল্যাণ 
হৰে। কারণ অবতারপুরুষকে বিশ্বাস করা তো 
সহজ কথা নয়? তবে আমর। গ্রতোকে তাকে 
দেখেছি- আমাদের মুখে তার কথা শুনলে 
ক্রমে তোমাদের ভক্তি-বিশ্বীদ পাকা হয়ে যাবে। 
তোমাদের দিন দিন আরও ভগবানলাভেব 
আকা'জ্ষা জাগবে । 


ন্নত্রদ 8 মহরজ, “কথামূত' পড়ে কত আনন্দ, 


পাই, “কথামূত” পড়ে বই উপকৃত হয়েছি। 

মহারাজ £ হ্র্যা, তা হবে না? “কথামূতে? 
সব আছে। 

পঞ্চানন বাবুঃ মাষ্টার মহাশঘ' কত কষ্টে 
এই “কথামত লিখেছেন। একদিন আমি তার 
নিকট গিয়েহিলুম, দেখি তিনি “কাবু লেখবার 
জন্চ মেই নোট বুকখান। রেখেছেন। খানিকক্ষণ 
বাদে তিনি বাইরে গেছেন, আমি তখন থুলে 
পড়্লুম, কিন্ধ একটি কথাও বুঝতে পারলুম না। 

মহারাজ £ হ্যা, তিনি খুব মেধাবী ছিলেন ; 
ঠাস্ুরের নিকট যেতেন ও সব নোট করতেন। 
তিনি তার নিজের জন্তেই লিখেছিলেন, ভেবেছিলেন 
ভবিষ্াতে পড়বেন। কিন্তু ঠাকুরের দেহত্যাগের 
পর তিনি এ সব কথা নির্জন জায়গায় গিয়ে, 
ধ্যান করে, পরে লিখেছেন । তাই তার দিনের 
দিনের সব কথ। মনে পড়ত, তারপর লিখতেন, 


ঙ 


তাই তো এত চমৎকার হয়েছে। এখন কত লোক 
শান্তি পাচ্ছে। 

তক্ত : প্রশ্রঠাকুরের সঙ্গে ব্রজের লীল! 
মিলে” এই বলিয়া মাষ্টার মশাই একটি গ্রেক আবৃত্তি 
করেন। (মহাপুরুষজী অতি মনোযোগের সহিত 
শ্লোকটি শ্রবণ করিলেন ) 

মহারাজ £ হা, ঠিক, ঠাকুরের সঙ্গে সব মিলে 
বাযছে। আহা! গোপীপ্দের কি ভাব! মান, 
সুধ, হুঃখ, লজ্জা বৌধ নাই। গোপনে তাঁকে 
দেখবার জঙ্ে পাগল, প্রেমে বাস্তৰিকই মাহষের 
এইরূপ অবস্থা হয। 

জনৈক তক্ত; মাঁচ্ছা, বীশুথুষ্ট_-ধেমন ত্যাগ 
প্রচার করেছিলেন, ঠাকুর সেইন্ধপ করেছিলেন কি? 

মহারাজ: কি ক'রে জানলে ঠাকুর করেন 
নাই? অব, সকলকে তিনি ত্যাগের কথা 
বলতেন না, কারণ তিনি জানতেন, সকলের ভাগ্যে 
ত্যাগ হব না। তিনি বথন আঁমাদের উপদেশ 
দিতেন, তথন অন্তলোঁক সামনে খাকত না, তুমি 
কি মনে কর, ঠাকুরের ত্যাগের ভাব আমাদের 
সেই ক'জনের মধ্যেই থাকবে? কেন দেখছ না-- 
এখন তো ঠাকুরের নামে কত ত্যাগী সন্তান সব 
সাধু হ'তে আসছে। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ভদ্রঘরের 
সন্তান, তারা দলে দলে আসছে । পেটের দায়েতে 
এরা সাধু হুয় লা। [01৮51 ( বিশ্ব- 
বিগ্যালয়ের ) বড় বড় 68:৩৩ ( উপাধি ) পেয়েছে। 
সেই সব ত্যাগ ক'রে এখানে আসছে। এই 
কি ঠাকুরের জন্ত নয়? অবশ্য দেশ শুদ্ধ লোক তো 
আর ত্যাগ করতে পারবে না? তবে তার! 
ঠাকুরের এই ত্যাগের 79510 ( ছাচ )কে 1769] 
( আদর্শ) নিয়ে চলবে । নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে এই 
সব হবে। ঠাকুরের জীবনের ত্যাগের ভাব এ 


পওমি 


দেশের লোকের 2068] ( আদর্শ ) হতেই হবে, এই 
বিষযে আর সন্দেহ কি? 


এই সব কথা যখন হইতেছিল, তথন উপস্থিত 
ছিলেন পঞ্চাননবাবুত চক্রবর্তী মহাশয়, নরসিংহ 
বাবু, নির্সলবাবু ও মহাপুরুষ মহারাজজীর পূর্ব- 
বঙগবাদী জনৈক ভক্ত শিষ্ক। সকলে নিস্তব্ধ! 
ঘর যেন শান্তির নিকেতন হইয়াছে । সকলেরই 
মন এখন এক ধর্মরাঁজ্যে বিচরণ করিতেছে । কোন 
ভক্ত বসিয়া বপিয়া ভাঁবিতেছে আর মহাপুরুষজীর 
কথাগুলি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে_-তাহাতেও 
বিমল ন্থ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন জগদন্ধু 
দাদা আসিয়া । 
মিস মাধকলাউড বোহ্াই হইতে করিয়াছেন। 
মহাপুরুষজী উহা যাত্রর সহিত পড়িয়া খুশী হইয়। 
বলিলেন, চলল এবার, জয় গুরু মহারাজ।” 
পূজনীয় বিশ্বানন্ন মহারাজের চিঠি (বোন্থাই) 
হইতে আপিযাছিল-কি ভাবে মিস ম্যাঁকলাউড 
সেখানে স্বামীজীর উৎসবের সভা পরিচালনা 
করিয়াছিলেন, তাহ পড়িয়া! আমাদিগকে শুনাইলেন। 
জনৈক ভক্ত £ আচ্ছা মহারাজ, আমরা তো 
ংসারী লোক, আমরা জপবধ্যান বেশী করতে পারি 
না-আমরা ঠাকুরের নাম করেই মুক্তি পাৰ কি? 
মহারাঁজ £ নিশ্চযই তার নাম আর তিনি কি 
পৃথক ? নাম করলেই ত সব হ'য়ে যাবে, আবার 
কি? নামই সব, নামই সত্য, নাম করবে, 
আবার কি? 
এবার ননীশ'লবাবু প্রণাম করিযা বিদায় 
নিতেছেন। তাঁহাঁকে বলিলেন “ঠাকুর ঘরে বাও, 
প্রসাদ নও । আহা- _ননীলাল তুমি বেশ আছ। 
ঠাকুর তোমায় কোন ঝঞ্চাটে রাখেন নাই, বেশ 
মুক্ত, বিয়ে কর নি। কোন বঞ্ধাটগ নেই--কেন 
আর রয়েছ? এসে পড় না এইখানে । আমর! 
জানি তুমি বেশ মুক্ত আছ । আর কেন, তুমি এসে 
পড় +--কথাগ্ুলি সব জোরের সহিত বলিলেন । 


উদ্বোধন 


তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রতম , 


[ ৫৯তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


ননীলাল বাবুঃ হ্যা মহারাজ, এবার একটা 
বন্দোবস্ত ক'রে এসে পড়ব। আপনার ক্ুপা। 

মহারাজ £ হা এসে পড়। 
ক্রমে অন্ধ্যা হহয়া আপিল। পূর্বোক্ত ভক্তটি 
মহারাজের জন্ত একখানা কাপড়, একটি আম ও 
একটি খরমুজা আনিষাছিলেন। তাঁহা মহারাজের 
পরপ্রান্তে রাখিয়! বলিলেন, আপনি এই গরীবের 
কাপডথানা পরিবেন। 

মহারাজ £ আর কাপড় এনেছ কেন? কত 
কাপড় রয়েছে। মহারাজ সেবককে ভাকিযা 
বলিলেন, দেখ এই কাপড়খানা বেশ পাতলা, 
কাল ছুপে দেবে। গরমের দিনে বেশ হবে, 
ফলগুলি ঠাকুর ঘরে দাও । 


মশা খুব জালাতন করে, তাই শঙ্কর মহারাজ 
বেলা থাকিতেই মশারি টাঙাইতেছেন ও মশা 
তাড়াইতেছেন। 

মহারাজ £ মশা বড় জাপাতন করে। দ্বই 
একটি মশারির ভিতর থেকেই সারা র।প্রি জালাতন 
করবে। 


ভক্ত 8 মশা পায়ে বড় কাঁমড়ায়। 

মহারাজ £ উহাঁরা ষে স্তক্তলোক, তাই পাযে 
কামড়ায় । (সকলের হাস্য ) 

ভক্ত £ আচ্ছ' মহারাজ, মশা কেন ভগবান 
সৃস্টি করিলেন । 

মহারাজ £ এ কি করে বলব? এ সব 
ছুর্বোধ্য। ভগবান কেন করলেন, এই সবের উত্তর 
দেওয়া যায় না। তার ইচ্ছা। (একটি ভক্ত 
এবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন) 
আম্ুন, আপনার গল!ট! সাক্কক, একদিন পদাবলী 
শুনতে হবে। 

ভক্ত ঃ হ্যা, আমি একদিন শুনাব। 

এবার সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের একটু প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়া মহারাজ নান! ঠাকুরদেব্তাদের নাম 
করিতে লাগিলেন। আমি প্রণাম করিলাম। 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 


মহারাজ £ এসো, তুমি কি এখনই ষাবে ? 

আমি না মহারাজ ; আরতির পরে ফাঁব। 
আরতি দর্শন করিয় শ্রীশ্রীমহাপুকষ মহারাঁজজীর 
ঘরে আসিলাম। 

মহারাজ £ তুমি এখন যাবে? 

আমি £ না, আমর! একসঙ্গে যাব । 

কথা প্রলঙ্গে /কাশীধানের কথা উঠল। মহা- 
পুরুষ মহাবাজ বলিলেন, হা, আমরা যখন ৬কাঁশী- 
ধামে ছিলুম, তখন গবম পড়লে খুব ক্ষুধা হ'ত, 
কি আৰ করি, বান্ার সময় কয়েকথানা র'টা তৈরী 
করে রাখতুম, সন্ধানেলা তাই খেতুম। তথন 
তথাকাব মায় খুব কম, তাই এ বাবস্থা! করতে হত। 

চন্দ্র মচাবাজের কথায বলিলেনঃ ৪ বড় চমতকার 
োঁক, এমন ভক্কি বিশ্বাস দুর্লভ। দেখ তো, এ 


পঙ্গু শপীর। বসে বসেই ১৫১৬ জনের থাওয়া- 
দ|ওয়ার ব্যবস্থা ওকে করতে হম! অতি চমতকার 
শোক, বড়ই আশ্চধ হঠ | 

ভক্ত £ মহাবাজ, এর যখন কাণীতে. 


ছিলাম তথণ তিনটি কোগাকে গ্িপ্তাসা করেছিলাম 
-তা আমরা যে মঠের ভক্ত তা জানতে দিই 
নাই-তোমাদেব এখানে কেমন চিকিৎসা হয? 
সাঁধুরা কেমন যত্বু করেন? তারা উত্তর কবল, বাবু, 


এমন চিকিৎসা কোথাও পাই নাই। সাধুরা 
বডই গত্বু কবেন। 

মহারাজ ঃ হা, সাধুর তো আর হাঁস" 
পাঁতালের মত সেবা করে না। প্রাণের টানে 


করে" নিজেদের উন্নতির জন্তু | 


ভক্ত £$ শুনেছি, আপনাদের নাকি মাত চার 
আনা সম্বল ছিল। 
মহারাজ £ না হে নাচার আনাও ছিল 


না। তবে গল্পটা শোন__একদিন চাক্ুবাশু আর 

একজন গঙ্গার ধারে বিকালে বেড়াচ্ছিলেন। 

তার। দেখে রাস্তাস্ক একজন বুদ্ধ কি বৃদ্ধ পড়ে 

আছে। অন্তিমকাঁগ উপস্থিত। একটু জল খেতে 
শ 


শ্ীশ্ীশিবানন্ন স্বৃতিকথ! 


৭০৫ 


চাইছে। কিন্তু কারো ভ্রক্ষেপ নাই। এমন সময় 
চাকই বোধহয় এ রোগীর নিকট গিয়ে দেখে যে 
হা করে জল চাইছে। চার, গিয়ে গস দেয়। 
এবং দেখে যে কাপড়ও নষ্ট হয়ে রয়েছে। তখন 
ভিক্ষা ক'রে একখানা পুরানো কাপড় আনে। 
একটি মেযে খাটে বাচ্ছিল। তাঁকে বলল, আপনার 
কলনীটা দেবেন, আমি একধড়া জল এনে এই 
রোগীকে পরিষ্কাৰ ক'রে দেব। স্ত্রীলোকটি দয়া 
করে নিজেই জল এনে দিলেন ওরা রোগীকে 
পরিষ্ষাব ক'রে কাপড় পরিয়ে বোধহয পরিচিত কারো 
বাড়ীতে নিষে গ্লে। 'মেই সময় বাজারে এক 
ভঞলোক বাচ্ছিলন। ত।ব কাছে এই রোগীর কথা 
বলে কিছু ভিক্ষা চাইলেন। এ ভদ্রলোক পকেট 
থেকে একট সিকি দিলেন। তাই দিয়ে পথ্যের 
বাবস্থা &'ল। কেদাব বানা ও চারুবাবু ভিক্ষা 
ক'রে প্রা ১৫ দিন এই 'তাঁবে সাহাধ্য করলেন। 
বোথা আরোগা লাহ করপ। এরপর থেকে মাঝে 
মাঝে ঘাটে এরূপ রোগা যে সব দেখতে পেত, 
হাদেন সেবা যত্ব কবত। তাঁর পরে বাডী ভাড়া 
ক'রে এইরকম সেবা করত । এখন দেখ এই আশ্রমে 
১৫০ বেড, (শধ্য| ) হয়েছে, তবু কুশাদ না। 

এইবার আমর ঘড়ি দেখিলাম। চেত্র মাস 
ইইলেও উঁদিন বেশ ঠাণগ্ড। হাওয়া বহিতেছিপ। 
দোল পৃণিমার পরের দিন_-বেশ চাদের আলো। 
আমরা উঠি এমন সময় মহ্াপুরুষ্জী আমাকে 
বলিলেন_-তুমি মালোয়ান আন নাই? 

ভক্ত £ না মভারাঞ্, গতকাল সব গরম জাম! 
তুলে রেখেছি । চৈত্র মাসেও গরম কাপড় লাগবে 
মনে হয নি। (মহারাজ হাসিতে লাগিলেন) 
শনিবার হলেই ছটফটানি হর কখন আসব? 

মহারাজ; দেখ এই ছটফটানিই আলল 
জিনিস। এইটি যেন থাকে। এবার আমর? 
প্রপাষ করিয়া াদ্দের আলোয় নয়টার সময় গ্রাও 
ইরাঙ্ক রোডে আপিয়! বাসের জঙ্জ ধড়াইলাম। 


মেরী মাতা 


শ্রীমধুস্থদন চট্টোপাধায় 
ধবে মেশী মাতা ঝুক পাড়ে মাকাশ হ'তে মেরী মার মুখে ওই জাগিল আলো, 

চাহিল আমার নীল কাঁনন পানে, মেরী মাতা ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী *পরে, 
না জানি শীতের সেই কুহেলী ক্ষণে শুভ্র শগীর তার দেখায় ভালো, 

জাগিন কী স্ভতিবব তরুবিতানে। অন্কুর জাগিল কি জীবন জরে! 
শাখায় শাখায় ঝর তুষারর।শি মেরী মাতা যবে হ'ল মপিন! দুখে 

ভূমির মাঝ রে ঢাকা শতেক মাণিক নিবে গেল আকাশের রামধন্ ওই, 
গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের ঝরিছে হাসি, ভায়ে।লেট ফুলদল ফুটল কোথা-_ 

ছায়ায় ছায়ায় মাধ! জাগিছে ক্ষণিক | $৭ ও ক্ষতি ছাড়া তৃপ্তি সে কই? 


মনোরম হ্বপ্প যে ফুলে ও ফলে, 

মেরী মাতা পুনঃ ও কি জাল বুনিল? 
মরে-যাওয়া লতাগুপি ফাল্গুনে যে 

পুনরায় জীবনের ডাক শুনিস। 


শ্ীপ্ীমায়ের কথা 
গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গ। কি কখন অপবিত্র হয়? 
দেখ মা, শরণাগত হয়ে পভে থাকতে হয় তবে ত তার কৃপা হয়। 
(জপ) যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদাই আপনার ভাববে। 
ঙ 
প্রার্থনা করেছিলুম “ঠাকুর আমার 'দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও, আমি যেন কারও দোষ 
না দেখি। দোষ ত মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়! দোষ 
দেখতে দেখতে শেষে দৌোষই দেখে ।-"* দোষ কাবও দেখ না, শেষে দুষিত চোখ হয়ে যাবে। 
ঙ 
অবিশ্বাস ত আসবেই । সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই ত 
বিশ্বাস হয়! এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়। 
কঃ 
ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তার সঙ্গে 
এসেছেন। এই নরেন সপ্ত খষির মধ্যে প্রধান খষি। তিনি ত শত খবির মধ্যে বলতে 
পারতেন, তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন । 


সমালোচন। 


গীভা-ধ্যান ( ভিতীয় খণ্ড )--মহানামব্রত 
রক্ষগারী প্রণীত। প্রকাশক-_শ্মুদর্শন'-সম্পাদক 
৩, অন্ননা নিয়োগী লেন, কলিকাতা-৩; পৃষ্ঠা-_ 
১২০) মুল্য-২৯) 

গীতাধ্যান পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বর্তমান 
সময়ের উপযোগী করিয়। শ্রমদ্তুগব্দগীত ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। বিভিন্্র পরিচ্ছেদে যজ্ঞ, লোকসং গ্রহ, 
নৈতিক সমন্তাব সমাধান, দ্বাদশ যকত, কর্মসংন্াস, 
লমদৃষ্টি, ধ্যান মনঃপংঘম আলোচিত হইয়াছে। 
প্রথম খণ্ডের মতই দ্বিতীয় থণ্ডও সমাদৃত হইবে 
ঝলিযা আমর। বিশ্বাস করি। আশা, করি, গীতার 
বাকী অংশগুলি অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় যটুক 
অচিবেই প্রকাশিত হইবে। 


লেোকশিক্ষ। সমাচীর £ লোক শিক্ষা-পরিষদ 
রামকুষ মিশন আশ্রম, নরেন্ত্পুর থেকে শ্রমঅনস্ত- 


কুমার রাণা-সম্পাদ্দিত এবং প্বিবেকীনন। চৌধুরী 
কর্তৃক প্রকাশিত শুটি ফুনস্ক্যাপে সাইক্লোষ্টাইলে 
ছাপা নূতন পত্রিকাটি পেয়ে এবং পড়ে মনে হয়েছে 
এতদিনে বুঝি শিক্ষিত ও তথাকথিত অশক্ষহুদের 
মধো বেড়া ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। 

প্রথম পৃষ্ঠায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ “সমাদশিক্ষাণ 
প্রবন্ধে এই পত্জিকাটির ধিউ.নির্য় করেছেন £ 
সমজশিক্ষার দায়িত্ব ও কলসাণবত। প্রসঙ্গক্রমে 
সম্পা্ক লিখেছেন £ আমরা এদেশের সাধারণ 
ম্্ধের শিক্ষা দীক্ষা ও কারের কাহিনীকে রূপ 
দিতে চলেছি “লোকশিক্ষা সঘাচারে'র মাধামে। 
বাংলাদেশের বিভিন্ন ম্ঞ্চলে পরিষদের সমাজ- 
শিক্ষাসুশক সমাচার-পাঠে আমরা উৎসাহিত 
জনৈক গ্রামসেবকের সঙ্গে আমরাও 'আঁশা করি 


“লে।ক-সমাচার” নীগ্রই ছাপার অক্ষরে লোকের ঘরে 
থরে ছড়িয়ে পড়বে। 


জীরামকুষ্ণ মই ও মিশঢনর নব-প্র কাশিত প্ৃত্ভক 
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আরামকঞ্চ মঠ ও মিশনের ইতিহাস, স্বামী 
গম্তীরানন্ব প্রণীতঃ বিখ্যাত লেখক কৃষ্টোফার 
ঈশারউড-পিখিভ ভূমিকা সম্থলিত। প্রকাশক 2 
অদ্বৈত মাশ্রম, মায়ার তীঁ, আলমোড়া। [ কলিকাত। 
অফিদ £ 
713] পৃষ্ঠ! »11+ ৪৫২, মুন দশ টাকা। 

শ্রীরামরুঞ্ণ মিশনের ** বৎসর পৃতি উপলক্ষে 
খ্মারকগ্রন্থরূপে এই ইতিহাদ রচিত হইয়াছে । 
ইভাতে ১৮৯৭ হইতে ১৯৫৭ এপ্রিগ পধন্ত মিশনের 
ইতিহাপ লিপিবদ্ধ, সে সঙ্গে মঠের ইতিহাসও 
বিবৃক্ত হইয়াছে । 
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শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


দিল্লী ঃ প্রীরামকৃষ্চ-মন্দির প্রতিষ্ঠ। 

গত ২৮শে নভ্েগ্বর (১২ই অগ্রহায়ণ ) 
বৃহস্পতিবার সকালে শ্ডোত্র ও ভজন-মুখরিত 
পরিবেশের মধো শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধাক্ষ 
শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাছ দিল্লী আশ্রমে 
নবনিমিত মন্দিরে শুভ্র শতদলের উপর উপবিষ্ট 
প্রীরামকষ্ণদেবের পুর্ণাধয়ব মর্মর-মুতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। 

ভারত, সিংহল ও পাকিস্তানে অবস্থিত মিশনের 
বিভিন্প কেন্দ্র হইতে সমাগত শতাধিক ্াসীও 
্র্ষচারী অধ্যক্ষ মহারাজকে পুরোভাগে লইঘা 
পুরাতন মন্দির হইতে শোভাযাত্রার আকারে বাহির 
হইয়া নুতন মন্দির প্রদক্ষিণ কবিলে পর অধ্যক্ষ 
মহাবাজ মন্দিরে মুি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিগ্রহরে 
২৯০০ ভক্ত প্রসাদ পান এবং সন্ধায় সমবেত 
জনগণ মন্দিরে আরতি দর্শন করিযা অনন্দিত হন। 

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন (বুধবার ) বাস্তপূজা 
ও হোম, এবং পব্দ্দিন (শুক্রবার ) রুদ্রপাঠ ও 
রুদ্রহোম অগুষঠিত হয়। চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের 
স্চির শেষ দিন শনিবার ৩০শে নভেম্বর ভারতের 
রাষ্ট্রপতি ভক্টব শ্রীরাজেন্ত্র প্রণাঁদ আশ্রম গ্রন্থাগার 
ও মন্দির দর্শনাস্তর মন্দির গ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
জনসাধারণের একটি সভায় সভাপতিরপে বলেনঃ 
ই্ররামকঞ্জের শিক্ষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন 
আছে। তিনি ৭ স্তীহার অনুগামীরা সেবাকেই 
শ্রেষ্ঠ সাধন! মনে করেন। ] 

ঝ্বাষ্্পতি বলেন যে উচ্চ দ্রাশশনক তত্ব বা 
আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে তত নয়_-নিঃস্বার্থ সেবার 
ভস্তই তিনি মিশনের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট। 
প্রাকৃতিক দুধোগ বা অন্তর যেকোন কারণে হউক, 
যেখানেই ছুঃখকই্--মিশনের কর্মীরা সেখানেই 
মান্থুষের ছুঃখ লাঘব করিবার জঙ্ত অক্লান্তভাবে 


আত্মনিয়োগ করেন। আঁজ ভারতের চারিদিকে 
মিশনের শাখ। প্রসারিত । 

শ্রারামকুষ্চ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন £ দেশ 
যখন পুরাতন কৃষ্টিধারা হইতে দূরে সরিষা যাইতেছিল 
এমনই এক ধুগে তিনি সশরীরে ছিলেন £ তাহার 
ভাবের ভাবুক নয়_-এমন ব্যক্তি? তাহার সাক্ষাৎ 
সঙ্গে অবশেষে প্রভাবিত হইত। 

সভার প্রারস্তে সকলকে হ্বাগত জানাইমা 
স্থানীয় মিশনকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 


বলেনঃ শ্রীরামকৃঞ্চ সকল ধর্মের এ্রক্য, সহযোগিতা, 


সমঘ্য ও সাম্জশ্তের প্রতীক। সভাপত্তির ভাষণের 
পর দাঠিত্য আকাদামির মহকারী সম্পাক ডক্টর 
জর্জ, অধ্যাপক ভিলোচন সিং এবং স্বামী চিদায্মানন্দ 
কিছু বলেন। অতঃপর ভক্টব রাজেন্্রপ্রসাদ মন্টির- 
প্রতিষ্ঠার জন্ট অর্থদাতা, মন্দিরের স্থপতি, পরিদর্শক 
ইঞ্জিনিয়র ও প্রধান মিল্্ী- প্রত্যেককে মন্দির- 
সংক্রান্ত একখানি করিয়া সুন্দৰ ছবির এলবাম 
প্রদান করেন। বাত্রি ৮-৩০ মিঃ সমযে অল ইত্ডিয! 
রেডিওযোগে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সর্বত্র প্রসারিত হয়| 


মাজ্রাজ £ দাঙ্গায় রিলিফ 

গত সেপ্টে্ধরের শেষাধে' রামনাথপুর জেলার 
কয়েকটি তালুকে দাশ্প্রবায়িক দাঙ্গায় বহু গৃহ 
ভম্মীভৃত হওয়ায় অনেকে নিরাশ্রয় নিঃসঙ্কণ হইয়া 


পড়িয়াছে। অনেককেই একবস্রে গৃহত্যাগ করিতে 
হইয়াছে । 


মাদ্রাজ হইতে মিশনের সেবকগণ ৪ঠ অ-ক্টাবর 
হইতে পর্যবেক্ষণ-কার্ধ শুরু করিয়া মনমাদুরাই ও 
পরমকুড়ি তালুকে প্রথমেই বন্্বিতরণের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ; তিনটি গ্রামে ৬১১ শাড়ী ৪৯৬ ধুতি 
ও ৩১৪ মাছুর বিতরিত হইয়াছে । শিবলিঙ্গ 
তালুকে ৪*টি গ্রাম পধবেক্ষণ কর! হইয়াছে, তিনটি 
গ্রামে প্রায় ১৪৫ গৃহ ভশ্মীসূত; মিশন ৩৫২৫টি 


পৌষ, ১৬৬৪ ] 


বাশ ও ১৮৫** নারিকেল পাতার ছাউনি বিতরণ 
করায় আর্ত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ গৃহ পুননির্মাপ 
করিয়া লইতেছে। এখনও ৩৭টি গ্রাম বাকী। 
অতপেব আরগ্পকোন্তাই তালুকে পরবেক্ষণের পর 
সেবাঁকাধ সেখানে বিস্তৃত হইবে 

মাপ্রাঞ্জ সবকাঁব ও সর্বদলীয় নেতৃগণ নানা 
ভাবে লাচাযা করিতেছেন; জনসাধারণের সাহাষ্য 
অংরও প্রয়োজন, সমাগত বর্ষার পূর্বে গৃহনির্মাণ 
শেষ ন। হইলে কষ্টের সীমা থাকিবে না। 


ভূবনেগ্বর ঃ রবিবারীয় বিদ্যালয় 

ভুবনেশ্বরের রামকুষচ আশ্রমের উষ্োগে স্থানীয় 
রামকৃষ্ণ মিশন সুলে ছাত্রদের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক * 
শিক্ষা দিবার জন্ত রবিবাসবীর অধ্যাপনাব স্থত্রপাত- 
প্রসঙ্গে গত ২*শে অক্টোবর € রবিবার ) ওডিয্যার 
রাজাপাল বলেন £ আপনাদ্দের এই প্রচেষ্টায় 
আমি আনন্দিত, এরপ বিগ্ালয়ে বালক-বালিকার] 
যথার্থ ই উপক্কৃত হইবে । এখানে ১৬ বৎসর বয়স 
পস্থ &টি শ্রেণী বিভাগ করিয়। পার্থনা, ভঞ্জন।- 
সাধুসস্তের জীবন প্রসঙ্গ, শেষে সংস্কৃত ভাঁষায় 
প্রার্থনা প্রভৃতি দ্বারা ছাত্রাবন্থাতেই বালক- 
বালিকাদের মনে একটি নৈতিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি 
রচনার চেষ্টা করা হইবে। উচ্চতর দার্শনিক বা 
কুষ্টির আলোচনার মাধ্যমে নম, "ঞ্জনগান ও 
জীবনকথার মাধামে ছাত্রছাত্রীদের মনে স্থায়ী ছাপ 
পড়িবে বপিয়া আশ। করা যাঁয়। 


কার্ষ-বিবরণী 


রেঙুন 2 রামকৃ্চ মিশন দোসাইটিব কর্মধরা 
প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কৃতি ৪ শিক্ষা বিষয়ে জনসাধারণের 
শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কাজে শীমাবদ্ধ। এখানকার 
সুবৃহৎ গ্রন্থশালা ও পাঠাগার সকল শ্রেণীর পাঠকের 
অন্থ উদ্মুক্ত। ১৯৫৬ খুষ্টান্জের কাধবিবরণীতে 
গ্রকাশ ₹ বর্তমানে গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, বাংলা, বর্মী, 
হিন্দী, ভামিল, তেলেগু, গুজরাটী গ্রুভৃতি জায।র 


শ্রীরামরুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৩৪ 


পুস্তক-সংখা। ১৬ হাজারেরও অধিক ( ৫৬ খুঃ 
তিন সহঙিক পুস্তক সংবোজিত )। পঠনার্থে 
প্রদত্ত ১৮১৭৪ (+৫৫ খৃঃ__৯০৭৪ )। পাঠাগারে 
দৈনিক গড়ে ছুইশত বাক্তি অধায়নরত থাকেন। 
*টি বিভিন্ন ভাষার ২৪টি দৈনিক এবং ৯৭খানি 
সামযিক পত্রিকা লওয়া হয়। লাইব্রেরির উল্লেখ- 
যোগ্য কর্মবিস্তার সাধারণের মধ্যে পাঠাচ্রাগ বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ হঃয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে *গবদগীতা ও উপনিষণ্‌ সম্বন্ধে 
৭৮টি ক্লাস অনুঠিত হয়। এতদ্বাতীত শিক্ষা ও 
সস্কৃতি-মুপক আলোচন্সা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন এবং 
প্রঠচঞ্রের কাজ বথারীতি চলে। বিভিন্ন ধর্মের 
মহাপুরুষগণের ম্মমরক উৎ্সবগুলিও মুুভাবে উদ্‌- 
যাপিত হয়। 

জঙ্গপাইগুড়ি $ শ্ররামক্চ মিশন আশ্রমের 
১৯৫৬ খুঃ (২৭তম বর্ষের ) কাধবিবরণী প্রকাশিত 
হুইয়াছে। আশ্রমে কার্ধপ্রপালী তিন ভাগে বিভক্ত £ 
চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রচার। 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি ও এযালো- 
প্যাথি চিকৎপার ব্যবস্থায় শহরের ও দূরবর্তী 
পল্পবাপীপ থে উপকার সাধিত হইতেছে । 
আলোচ্য বর্ষে ১৬ হাজারের অধিক নরনারী 
চিকিংসিত হইয়াছেন। মিশনের মাতৃর্ূদ ও 
শিশুমঙগল বিভাগ ১৮ বৎসর যাবৎ সেবাঁকাধে 
নিযুক্ত। এ বছর ১২৮ জন প্রশ্থতি ভরতি 
হইয়াছিলেন, এবং ৩২৯টি শিশু ও ৫৯৪ জন জননী 
চি(কৎসার্থে আগমন করেন। ৪৭ হাজারেরও 
অধিক জনকে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। 

আশ্রম-ছান্রাবাসে ১০টি ছাত্র থাকিয় পড়াশুনা 
করিয়াছে। সমাজের অনুন্পত নিরক্ষরগণপকে লেখা- 
পড়া শিখানো "ও তাহাদের চরিত্র গঠনের জঙ্ 
একটি হরিজন ও একটি নৈশবিগ্রালয় পরিচালিত 
হইতেছে । লাইব্রেরি এবং পাঠাগার বিশেষ 
জন্প্রিয়। 


খ১ও 


আশ্রমে প্রতি রবিবার এবং স্থানীয় ভাগবত 
সভায় প্রতি শনি ও মগলবার পাঠ ও আলোচন! 
হয়| শ্রীরামরষ্জ, শ্রীশ্্ীমা ও ম্বামীকীর জন্মতিথি 
উৎসবাকারে হত্ষ্টি 5 হয়; জন্ম মী, বৃদ্ধপূণিমা এবং 
যীশুধুষ্টর জন্মদিনও পুজাপাঠ এবং আলো5নার 
মাধামে উদ্যাপিত হয় 

দেওঘর2 রমক্ম্ট মিশন বিদ্বাপী'ঠর ৩৫তম 
বাধিক ( ১৯৬ খৃষ্টানদের) কাধ-বিববণী প্রকাশিত 
হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে বিগ্ভাপীঠে চতুর্থ হইতে 
দশম শ্রেণীতে ২৩১ট ছাত্র ছিপ, তন্মধ্যে ১৯টি ছার 
বাহির হইতে আগিয়া অধায়ন কবিদাছে, বাকী 
আবাদিক। ১৭্জন্‌ বিগ্য্থী স্কুল ফাইনাল পরীঙ্গ] 
দেয়, সকলেই উত্তীর্ণ হয়, ৫ জন্‌ প্রথম বিভাগে । 
বাধষিক পরীক্ষার পর চারপিনবাপী শিক্ষ।শিবির 
অনুষ্ঠিত হয ভাগলণুরে, ৭৭টি বালক ইহাতে 
যেগদান করে। আ্রীশৈণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে পুংস্কাব-দিতরণী সভা মগুষ্টি 5 হয়) 
শ্রীবামরষ।, শ্রশ্রীম! ও শ্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি 
হুটুগাবে টদ্বাণিত ইয়। আলোচা বার্ধ ১৭ জন 
দরিদ্র মেধাবা ছাত্রকে ফ্রি বা কম খরচে থাকিয়া 
পড়িবার স্ুু্যাগ পেওয়া হইতেছে। দাতব্য 
চিকিংসাশায়র মাধামে পার্খতী দবিদ্র গ্রামাবামী- 
দ্রিগ ক দেবা করা হয়, দৈনিক বো(গদংখা। হিল 
গড়ে ৬*। 

বিছ্ধাপীঠব নববপায়ণ 

দেশুঘল পিগ্ক পীঠ বহুনুখী বিগ্ঠাশযে (7410- 
200100936 5০17991) রূপান্তরিত হইবে, এবং 
ইহার উপবের ঠিএটি শ্রেণী ( ৯ম, ১৭ম, ১১শ) 
পুরুপিয়ায় স্থানাস্ততিত হইবে,_কতৃপিক্ষ এইরূপ 
স্থির করিয়ান্থেন। তছদ্দশ গত ১৪ই আক্টাবর 
পুকশিষ| শচর হইতে ছুই ম'ইল দুরে পুরুলিয়া" 
বরাকর রোডের উপর সুশিস্তীর্ণ আভ্রকানন-সংঘুক্ত 
৯৩০ বিবা ভূমিঙ্গুর উপর পশ্চমব্গ সরকাকের 
শিক্ষাপচিব ডাঃ ডি. এম, মেন মহাশয় বিদ্তাপীঠের 


উদ্বোধন 


[৫৯তম বর্ষ-১২শ সংখ্যা 


নূতন শাখার ভিত্তি সপন করেন। এতছুপলক্ষে 
বেপুড় মঠ হইতে পুক্গনীয় স্বামী নির্বাপানন্দজী 
মহারাজ প্রুশিয়! গিয়াছিপেন, স্তাহার উপস্থিতিতে 
শুভাহুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয় । 


চণ্ডীগড় £ আশ্রনের ভিত্তিস্থাপন 

গত ২৭শে নভেম্বর সকালে এক নিশিষ্ট জরন- 
সমাবেশের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রাসিং চ্তীগড়ে বামকৃষ্ত 
মিশন আশ্রমের ভিতিস্থাপন করেন। 

এতদ্ূপলক্ষে পাঞ্জাবের মুখামন্ী, শিক্ষামন্ত্রী ও 
শ্রমমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। সকণ ধর্মের সুলগত এক 
বিশ্বৃত হইয়াঁই বমানে নানা ধর্ম বাহিরের আচার- 


"অনুষ্ঠান লয়! বিবাণ করে-মুখামন্ত্রী এই মনো” 


ভাবের নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন, 
শরামকৃষ্জের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দই বলিয়াছেণ__ 
ভারত নিজেব উদ্গতির জন্ত। মন্থান্ত। কৃষ্টি হইতে 
শুধু গ্রচণ করিবে না, বর্তমান সভাতাব বিকাশে 


দান করিবারও তাহার কিছু আছে। 


আমেবিকায় বেদান্ত-প্রচার 


নিউইয়র্ক: রামকৃষঃ বিবেকানন্দ সেন্টার 
স্বামী নিখিসানন্দ ও স্বামী ঝতজানন্দ প্রতি পরিবার 
শিল্পশিখিত শি ম্গযায়ী আলোচনা করেন 2 


জুনত চেতনা স্তব, প্রয়েগাক্ষ ত্র হিন্দুপর্ম, ধাঠানর 
অন্তাস, ধর্স ও বিশ্বত্রাতৃত্, ঈশ্ববদর্শন 
বলিতে কি বুঝ'য়। 
সেপ্টেপ্বর £ মনের শক্তি, ঈশ্ববকে কোপায় খুঁজি ? 
ভালবাসা ও ভগনছ-প্রেম, মাযা ও সভ্য। 
অ.ক্টাবর £ 
গোপান/শ্রণী, সাধন? | 
স্বামী খাতজানন। পনি মঙ্গলবার গীতা এবং 
স্বামী নিখিলানন্দ প্রতি শুক্রবার উপশ্ষিৰ অধ্যাপন! 
করেন। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ উপাসনা! ও 
সঙ্গ তব আয়োজন হইয়।ছিল, এবং স্বামী নিখিলানন্ধ 
শ্ীরা মক্কফের মাতৃরূপে ঈশ্বর ভাবনা' সম্বন্ধে বলেন। 


আত-মানসিক জ্ঞান, ধর্মনুহুতির 


পৌষ, ১৩৬৪ ] 
সানফ্রান্সিক্কো ২ বেদান্ত সোসাইটি 


প্রতি রবিবার বেলা ১১টায় এবং বুধবার রাত্রি 
৮টায় সনিঠির ভাষণগৃঙে স্বামী অশোকানন্দ, 
স্বামী শান্থন্বরূপানন্দ বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-_-নিয়লিখিত 
বিষয়গুলি অণ্লোচনা করেন £ 
জুন £ ঈত্ঘরেব সঙ্গে মানুষের মিলন ; বেদাস্- 
দৃষ্টিতে ব্যক্তি, বুদ্ধব বাণী, অসীম 
ডাকািতছে, নিবেদিত জীবন, শ্রীরামকৃষ্ণের 
গৃচি ভক্তগণ, মনের লুকানো শক্তি, কেমন 
করিচ ডাকিব? মানসিক স্বাস্থ ও ধর) 
ভুলাই £ শ্বামী ববেকাননে'ৰ মন ও জদয়, গুরু ও 
শিমু), তবে ধন কি? শক্ি-রূপে চিন্তা, * 
পৰি উপার, চেতনার বিশ শর | 
পেপ্টে্বব ২ ধা কিছু_-সবই ঈশ্বর, তীকে খু'জোনা_ 
তাকে দেখ। হাবাঁছা সামঙ্জহ্তা_কিছাবে 
ফিরে পা5ছা যায়, কুগুলিনী বা সর্পশক্তি। 


বিবিধ সংবাদ 


খ১১ 


অক্টোবর £ মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসলা, মন কেন 

এত চঞ্চল? ঈশ্বরকে কোথায় খু'জছ ? 

মৃার রহস্ত, মানুষর মধ্য দিয়া ঈশ্ববের 

কাছে চল, নিহতি কি নিয়ন্্ণ করা যার? 

গীতার বক্তা শরীর, মরবার আগেই য 

ক'লে যেতে হবে, শিপ থেকে উচ্চতর সত্তায়। 

এছদ্বাতীত প্রতি শুক্রবার বেদান্তুদ্শন সম্বন্ধে 

বিস্তৃচ অ'লে'চ*] হয়, এবং প্রতি রবিখার শিশুদের 

মধ্যে উবার সর্বজনীন ধর্মের সাধারণ ভাবগুপি 
সঞ্চারিত করিবার ব্যবস্থা আছে। 


জদ্মতিথি 2 পৌঁধ মাসে ধ হাদের জন্মতিথি 
অঠ্ঠিত হইবে £- 
হ্বামাশিবানন্দ _ ২রা পৌষ, ১৭ই ডি সম্থর, মললবার 
॥ সাংদান্ন্দ ১২৮ ২৭শে 
» তুরয়া-সা 


০ বিবেকানন্দ ২৮শে ১ 


৬৪ 


শুপ্া » 
৪8| গাম এরি শনি 
১২৯ 


২*বে এ 


» রবি ৯ 


বিবিধ সংবাদ 


ভারত-সংস্কৃতি-পন্রিষদ £ বেদ প্রকাশের ব্যবস্থা 


খগে সপ্ধন্ধ বাংলায় ভাল পুস্তক নাই বললেও 
চঙ্গেচ এইগন্ত ভারত-সংস্কৃতিপবি্দ্‌ ৬3 খণ্ডে 
বেদ প্রক'শে মধ গ্রহণ করিয়াছেন । এতহন্দেশ্ো 
গত ২] নভেঙ্থর সন্ধ্যা ছম্ু ঘটিকায় রাজা শ্রুণাথ 
হলে শ্রধুক্ত চারচন্দ্র বিশ্বাস মগাশবের পৌরোহিত্যে 
পর্ষদের এক অধিবেশন হয়। শমহিমারঞরন 
ভট্রাচঘ বেদমন্ত্র অবৃত্তি কারয়া স্বপ্তিবাচন 
করিলে পর সভ।য় খ খ্বৰ-পম্পাপনার জন্ক বিচারপতি 
শ্রীপশান্তবিহাতী মুখাপাধণয়ক সঙ্গাপতি করিয়! 


এক পরিচালক্মণ্ডনী গঠিত হয়। সম্পাক ডক্টর 
শ্ীমতিলাল দাশের ঠিকানা £ পি ৪৬৭ নিউ 
আপিপুর, কলিকাতা-_৩৩। টট 


এ যুগের নিরক্ষরত। 


জাতিসংঘের নিরক্ষবতা-গবেষণার নিবনণে 
(01064 21107010100 91901560010) 
প্রকাশ লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বাড়তেছে, 
কিন্তু লোকসংখা ও একজন ভাবে বাড়িতে _ষে 
অদূর ভবিষ্টাত অশিক্ষিতের সংখ্যা না কমিয়। 
বাড়িতে পারে । 

02500 (জাতিসংশ্ঘর শিক্ষা-বিজঞান-রছি 
সমিতি )র ডিব্টুর জেনাবেল ডঃ লুপার ই্তযান্স্‌ 
বলিতেছেন £ নিরক্ষপত। দূরীকরণ ব্যাপারে আমর! 
অতি অল্লই অগ্রদর হইতে'ছ। পৃথিবীর মাত্র এক- 
তৃতীয় ংশ লোক সংবাদপত্র পড়িতে ও বুঝিতে পারে। 
নিরক্ষরের সংখ্যাবৃদ্ধি রেপ করিতে হইলে__ 


১২ 


শিশুদের জগ্ভ আরও বেশি বিস্তালয় প্রয়োজন, এবং 
শিক্ষিত হইতে ধতদিন লাগে িতদ্িন তাহাদের 
বিগ্কালযে রাখিতে হইবে । 

আফ্রিকার অধিকাংশ জায়গায়, মধ্যপ্রাচ্যের 
বন স্থানে এবং এশিয়ার ব্যাপক অংশে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের মধ্যে লিখিতে বা পড়িতে পারে না- 
এমন লৌকের সংখা। শতকর। ৮*--১**। 

আফ্রিকার বাকী অংশে, এশিয়ার এক 
তৃতীয়াংখে ইওরোপের এক কোণৈ, ল্যাটিন আমে- 
রিকার মর্ধেকাংশে নিরক্ষরত! শতকরা ৫*--৮* | 

বিংশ শতাবীর মধ্যভ!তো নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি 
সংখ্যা ৭* কোটি। অর্থাৎ শিক্ষাঁবিস্তারের এই যুগেও 
ব্যস্থ লোকসংখ্য'র শতকরা ৪৪ ভগ নিরক্ষর । 

১৯৪৬ খুঃ এই মমিতির ডিরেক্টর জেনরেল রূপে 
জুপিয়ন হাক্‌স্লি বলিয়া! ছিলেন £ 

বৈজ্ঞানিক ও যাঙ্ত্িক অগ্রগতিব জঙ্থ, স্বাস্থ্যের 
উক্নতিকল্পে, কৃষি ও উৎপাদণ বৃদ্ধি করিতে, 
মানসিক বিকাশে4 জচ্গ, গণতন্ত্র ও জাতী অগ্রগতি, 
আন্তর্জাতিক চেতন! ও অন্থান্ঠ জাতিকে বুঝিবাঁর 
জন্ত প্রথম প্রযোজন অক্ষরজ্ঞান। 

ইওরোপ এবং ইংরেজী-বলা আমেরিকার পরই 
অক্ষরজ্ঞানের উচ্চহার দুষ্ট হয় দক্ষিণ প্যাসিফিক 
অঞ্চলে; মাত্র এক শতাবী পুর্বে তাহারা ছিল 
একেবারে আদিম জাতি। আফ্রিকায় এই হর 
নিয়ত, ভবে এই ভূখণ্ডের বহৃস্থানে যেরূপ শিক্ষা- 
গুচেষ্টা শুরু হইযাচ্চে, আশা করা যাম শীপ্রই আশ্চর্য 
রূপাস্তব দেখ! দিবে। 

শিক্ষা-্বিস্তার-ব্যবস্থায় একটি গুরুতর ব্যাপার 
বিশেষ বিবেচনার বিষয় £ পৃথিবীর জনসংখ্যার ভ্রুত 


উদ্বোধন 


[ ৫৯তম বর্ঘ--১২শ সংখ্যা 


বৃদ্ধি। বর্তমান বৃদ্ধির ছার--শতকর ১২ এর কিছু 
বেশী, অর্থাৎ বংলরে ৪ কোটি ৩ লক্ষ । 

ভারতের ১৭ কোটি ৪* লক্ষ বয়ন্ক নিরক্ষরের 
মধ্য ৭ কোটি ৯* লক্ষ পুকধ, ৯ কোটি ৫* লক্ষ 
নারী; শহরে বয়স্ক নিরক্ষরের হার শতকরা ৭৫, 
গ্রামে প্রা ৯২। 

উত্তর আফ্রিকায বয়স্ক নিরক্ষর--৩ কোটি ৪০ 
লক্ষ, মধ্য ও দক্ষিণে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ; এশিয়াষ 
চাঁরিটি অঞ্চলে ৫১ কোটি। উত্তর-( শতকরা ৪) 
মধ্য-€( শতকরা ১২) দক্ষিণ শতকর! 
আমেরিকায় ৪ কোটি ৫* লক্ষ; ইওপোঁপে-_ 
২ কোটি ২* লক্ষ; চীনের লোকসংখ্যা ৫৮ কোটি, 
নিবক্ষর শভকর$ ৫*-এর উপর; সেভিয়েট রাশিয়ার 
লোৌক-সংখ্যা ২* কোটি, নিরক্ষর শতকরা ৫--১০ | 

দেখা গিযাছে-অনেক দেশেই শিল্পাঞ্চলে 
লেখাপড়ার চা বেশি এবং কৃষি-অঞ্চলে নিরক্ষরত। 


২৮ ) 


অধিক। গডে মাথাপিছু বেশি আয় অপেক্ষা 
জাতীয় আয়ের সম-বণ্টনই শিক্ষ/বিষ্তারের 
সহায়ক ) 


নিরক্ষরতা দুরীকরণ বা প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট 
উপায়ঃ সকল শিশুর জঙ্ক যথোপবুক্ত শিক্ষা ও 
সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা । এ 
সম্পর্কে ঢাব৪500 নিজের তত্বাবধানে ল্যাটিন 
মামেরিকায় বিশেষ চেষ্টা করিতেছে । অধ্বত্র ঘষে 
সকল স্থানে শিক্ষার হাব অতান্ত কম সেখানেও 
গ্রাম্য, বহির।গতঃ ধর্মীয ও সাধারণ নরনারীদ্বার। 
মৌলিক শিক্ষ! বিস্তারের চেষ্ট! চলিতেছে । 
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[02500 হইতে সংকলিত] 


বিজ্ঞপ্তি 
আগামী ২৮শৈ পৌষ, ১২ই জানু আরি রবিবাধ, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি বেলুড় মঠে ও সর্বত্র অনুষ্ঠিত হইবে ॥ 


